শীমভ্ভুগবদগীত]। 
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তৃতীয়-ষটক । 
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সংস্কৃত ভাষা-সারসংগ্রহ) অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ 
এবং 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শাস্রসমন্বয়ে লক্ষ্য রাখিয়! 
প্রতি শ্লোকের তাৎপর্য*বোধ*প্রয়াস। 


নীরামদয়াল মজুমদার এম, এ, 


SE 


আলোচিত ' 


প্রকাশক --শীননালাল রায় (চোধুরী, 
“উৎসব-কাধ্যালয়,”’ 
১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । 
শকাৰ। ১৮৩৫ । 


সন ১৩২০ । 


যুলা ৪1০ চারি টাক চারি আমা । 


প্রিপ্টার্‌-_ জী।যাঁগেশচন্দ্র অধিকারা, 


দোকান প্রেস, 


৭৬ নং বলরাম দে ট্রাট, কলিকাতা । 


তৃতীয় ষট্‌কের বিজ্ঞপ্তি । 


মকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ময়তে গিরিম্‌ । 
যৎকুপা| তমহং বন্দে পরমাননামাধবম্‌ ॥ 


যাহার কৃপা কবে বাচাগ করে, বাবাকে বক্ত। করে, পশ্থুকে পন্বত 
লভ্থন করায়, মামি সত পসব্মানন আদাধবকে ~শএক্মাপতিকে অভিবাদন 
করি। 

বাবার কণা কণ্তর! বেন অসম্ভব, পশ্থুর গিরিলজ্ঘন যেরূপ বিশ্বাসের 
বষয় নভে, সেইরূপ এই লপকের গীত! মালোচনা শেষ করাও অসম্ভব ও 


D 
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ম্বিশ্বাস্ত । তথাপি যখন শেষ হইল, এখন বলিতে হয়--এ বুঝি তোমারই 


“ চ তল্মামনুধ্যেষ কশ্চিন্মে প্রিয়কু ভ্রম | 
ভাবত। ন চ মে তন্মাদন্যঃ প্রিযুতরে। ভূবি ॥ 
মান্ু'বৰ মধ্যে গীতাশাস্বালোচকের গ্লা আমার অতি প্রিয়কারী আর 
নাই । হাহা হহতে আর কেছও আমার প্রিয়তর ৪ এই পৃথিবীতে হইবে না। 
যে এই শান্ধ বুঝতে চার, শ্রীভগবানে তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, ইহাও তুমি 
বলিয়াছ। এই লেখকের কি তোমাতে অচল বিশ্বাস আছে যে, সে ইছা। 
মালোচনা করিল? কৈ, হঠা বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলে কৈ? 
“দেবকীনন্দনঃ রুষ্কো গীতাপাঠেন তুষাতি” ইহাও ত শাস্ত্রে পাওয়া যায়! 
এট আলোচনায় যে পাঠ হইল, তাহাতে তুমি যে তুষ্ট হইলে, তাহা স্পষ্ট 
বৃঝলাম কৈ? 


যত্ৰ গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম। 
তত্রাহং নিশ্চিতং পুথি! নিবসামি সদৈব ছি ॥ 


যেখানে গীতার বিচার হর, পাঠ, অধ্যাপনা এবং শ্রবণ হয়, হে পৃথি! 
নিশ্চয়ই আনি সেখানে সৰ্বদা বাদ কপি। বিশ্বান করি, পাঠকালে তুমি নিকটে 
নিকটে থাক, “শুণুয়াদপি যো নরঃ মোহপি” ইত্যাদিতে, না বুঝিয়া শব্দমাত্র 


শ্রবণে ও তৃমি সদ্গতি করিয়া দাও -এইগুলি বিশ্বাস করি, কিন্তু বিশ্বাসের বিষয়টি 
বদি ঠিক ঠিক্‌ 'অন্্রভবে আসিত, তবে কি হইত? এ সাধ কি পূর্ণ হইবে ? সাধ 
ত সকলেরই হইতে পারে । ইহা পুর্ণ করিবার চেষ্টায় যদি সৰ্বদা চেষ্টান্বিত 
কর, তবে আর বলার কি থাকে ? এত বলিয়া আর কি হইবে? অন্তর্যামী তুমি, 
ইভাঁতে যে তোমার কৃপা আছে, সেইটি যদি স্পষ্ট অনুভব করাইয়া দিতে? আর 
কি বলিৰ “তুমি প্রসন্ন হ৪” ইহ! বলিয়া সৰ্ব্মকৰ্ম্ম-সমাপনান্তে যাহা করিতে 
ভয়, তাহাই করিয়া কি দিবে? তোমার অপার করুণা! তাই মুর্খ ও তোমার 
কাছে পার্থনা করে। মাহী করিলে ভাল হয়, তাই করাইয়া লইয়া ভাল করিয়া 
যে দিতেছ, তাহাই অনুভব করাইয়। দিও। হে প্রণতপ্রিয় ! হে ত্রিলোক- 
মঙ্গল! হে শ্রীহরি! তুমি মকিঞ্চনের ধন। হে ভক্তিপ্রদ ! হে মুক্তিপ্রদ ! 
আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। 
্ীগীাতে সর্বশাস্ের নিগৃঢ় তত্ব আছে। শীভগবান্কে লাভ করিবার 
সকল উপায় এখানে আছে এবং ইউভগবানের সকল তত্বই এখানে আছে। 
ভ্লাভগবানের তত্ব শ্রীভগবান্ই প্রকাশ করিতে পাঁরেন। মামতষের কি সাধা, 
তাহা আবিক্কার করে ? 
রক্ষা স্বষ্টিকর্ত্তা। শ্রীমদ্ভাগবতে তিনিই বলিতেছেন _ 
ন ভারতী মেহঙ্গ স্বযোপলক্ষ্যতে 
ন বে কচিন্মে মনসে। মুষাগতিঃ | 
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে | 
যন্মে হৃদৌৎকণ্টাবতা ধ্বৃতো হরি; ॥২॥৬৷৩২ 
হে অঙ্গ! হে নায়দ ! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহার কিছুই মিথ্যা 
নহে। যেহেতু উদ্রিক্ত-ভক্তি-সহকারে আমার চিত্ত সর্বদাই ভগবানে তদগত। 
কখনও আমার মনের মিথ্যা গতি বা চাঞ্চল্য হয় না। আমার ইন্দিয়ও কথন 
অসৎপথে ধাবিত হয় না। তবে আমার কথিত বিষয় কিরূপে মিথ্যা হইবে? 
সোহহং সমাসন্নায়ময়স্তপোময়ঃ 
প্রজাপতীনীমভিবন্দিতঃ পতি? । 
আস্থায় যোগং নিপুণং সমাহিত- 
স্তনীধ্যগচ্ছম, যত আত্মসম্ভবঃ ॥ ৩৩॥ 
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মামি সমামায়ময় -বেদময়, আমি তপোময়--তপস্তার আধার এবং প্রজা- 
গতিগণের আদৃত পতি। নিপুণ যোগ অবলম্বনে ,সমাহিত-চিত্ত হইয়াও যাহা 
হইতে জন্মলাভ করিয়াছি, সেই নারায়ণকে জানিতে পারিলাম ন! | 


নতোহস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুষাং 
ভবচ্ছিদং স্বস্ত্যয়নং সুমঙ্গলম.। 

যে স্যান্বামায়াবিভবঞ্চ পধ্যগাঁদ 
ঘথা নভ: স্বান্তমথাঁপরে কৃত? ॥ ৩৪ ॥ 


আকাশ যেমন আপনার মন্ত আপনি জানে না, সেইরূপ যিনি আপনার 
মারা-বিভূতি--আপনার দোগমারার এশ্বধা আপনি জনেন কি না সন্দেহ, অপরে 
তাশীকে কিরূপে জানিবে? সেই শরণাঁগতের সংসারশনবর্তক, সেই স্বপ্রেম- 
মখপদ, সেই সর্দমঙ্গলমর তাঁহার চরণে আমি প্রণাম করি। 


নাহং ন যুয়ং বদৃতাং গতিং বিড- 

নন বামদেব কিমুতাঁপরে স্তরাঁ? | 
তন্মাযামোহিতবৃদ্ধয়াস্ত্দং 

বিনিন্মিতং চাত্মসমং বিচন্ষমহে ॥৩৫॥ 


আমি ব্ৰহ্মা, নারদ ! তোমর ও বামদেব, আরুদ্র-আমরাই যথন তাহার 
পারমাথিক স্বরূপ জানিলাম না, তখন অন্ত দেবতা তাহাকে আর জানিৰে 
কিইপে? তাঁহার মাগ্লা-বিনিশ্মিত এই বিশ্বকেও মায়ামোহিতবুদ্ধি আমরা 
আমাদের বুদ্ধির অনুরূপ মাত্রই দেখি-ত্তাহার মায়ানির্মিত প্রপঞ্চের একদেশ 
মাত্র প্রত্যক্ষ করি-_সম্পূর্ণ পারি না। বল, তাহার তত্ব জানিব কিরূপে? 

তাই বলিভেছিলাম, ব্রদ্ধাও যখন এই কথা বলেন, তখন মানুষের কি সাধ্য, 
শ্লীতগবানের তত্ব আবিষ্কার করিবে? আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আত্মা 
সচ্চিদানন্দ, আত্মা অপ্রাণো হমনাঃ শুভ্রোহক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ কেবলোগ্বিক্রিয় 
ইতি-_ক্রিয়াশক্তি প্রাণের, আম্মা অপ্রাণ ; জ্ঞানশক্তি মনের, আত্মা অমন! ; কোন 
উপাধি তাহাতে নাই বলিয়া তিনি শ্তন্ন- শুভ্র; তিনি অক্ষর; তিনি জন্মাদি 
সমস্ত বিক্রিয়া-রহিত বলিয়া কৃটস্থ অবিক্রিয়; এই আম্মা নিঃসঙ্গ ; মানুষের 
আত্মাও এই নিঃসঙ্গ পরমাক্সাই, কারণ, শ্রুভিই বলেন--ব্যাপ্ুবতো বিষ্ণোক্তৎ 


lo 


পরমং পদঃ বিষ্যোঃ ব্বরূপণ বসতি তিগা5 ভূভেঘিভি --দর্ববযাপী সেই বিষ্ণুর 
পরম পদ --বিষ্ণুর স্বদ্ধপ পব্বভুভই বাঁভরাছে ভার গর 'সোহংহং, তত্বমসি 
ole তন্ব কোন মানবে কখন খুজম। ই করিতে পারে নাই। 
শ্লীভগবানের তত্ব রতি আপনিই প্রকাশ করিনাছেন । নান্তুষের কার্ধ্য- - 
মান্তষ এই শুনব বুঝিতে প্রাণপণ করুক । 

এগীতার তত্ত্ব আমরা তাহার শরণে মাগিয়া বঝিতি প্রাণপণ করি ইহাই 
মানাদের কাষা। 5 ডি {বিয়া উঠ! ভাভার কনা ভিন হইবে না। | 

'আজকাল লাকে কতত প্রশ্ন কার লোকে প্রশ্ন কংএ--এসব বুঝিয়া 
কি হইবে? থাভার। মুক্ত অথব; যাঁভারা মুনুঞ্চ, তাহারা এ প্র করেন না বটে, 
কিন্তু খাঠারা বিষয়া, যাহারা বদ্ধ অথচ মথে পম্মকথা কহেন --আর যাহার! 
পামর, যাহারা আঙারনিদ্রা-ভর নৈথুন দির অঙ্গন বগ্গণে সদা ব্যস্ত, তাঁহাদের ত 
কথাই নাই-_ ইহারা বলেন, বুঝিয়া কি হইবে 2 

আঙঞ্জকালকার জগতের প্রধান প্রশ্ন-মনুষ্যজীবন কিসের জন্য? প্রশ্নটি 
ঠিক; কিন্তু ইঞ্চার উদ্ত:৭ আছকানক্কান সভাত! পৌছিচত পারিতেছে না। 


যেরূপ সাধন! করিয়া নিতাসন্ব হইতে পারিলে এহ প্রশ্নের বার্থ উত্তর লাভ কর 
যায়, ততটুকু অন্তন্মথিত1--তভটুকু পরিশ্রম আজকালকার লোকে করিতে বুঝি 


প্রস্তুত নহে । তাই কালধন্মে এই প্রশ্নের নানাধিপ উত্তর ডে ৷ আধুনিক 
পণ্ডিতগণ এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গিয়া নানা প্রকার বিরোধা মতের প্রতিষ্ঠা 
করিয়া বিবাদ করিতেছেন। আবার সেই বিরোধা মতের কোন কোনটি দ্বারা 
ক্ষমতা-শীল বাক্তি সমাজ জাতি রাজা গঠন করিতে ঢাহিতেছেন । আজ 
জগতের স+ত্র যে অশান্তি তাহার মূলে এই গণ্রের সান্তাষজনক উত্তরের 
অভাব দৃষ্ট হয়। 

গীতা এই প্রশ্নের উত্তর করিয়াছেন । বেদাদিশান্্র প্রমুখ ভারতের অন্যান্য সমস্ত 
শান্ত এই প্রশ্নের উত্তর করিয়া সেই মত সমাজ গঠন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। 
এখনও সেই জাতি, নেই সমাজ চলিতেছে । যদিও নানাস্থানে আধুনিক শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ প্রধিগণের বিচার অমান্য করিয়া অন্যান্য জাতির আদশে প্রাচীন সমাজ 
ভাঙ্গিত্তে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু গীতার মত শাস্ত্র যতদিন না সমাজ হইতে অবূস্ত 
হইতেছে, ততদিন তাহাদের কোন আশা নাই ! আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, জগ- 
তের জন্য কর্ম্ম ও আম্মার উদ্ধার জন্য কর্ম্ম খধিগণ একসঞ্গেই করিতে বলিতেছেন; 
তাহাদের মতে আত্মকন্ম বাঁদ দিয়া জগৎকর্ম্ম করা বুথা পরিশ্রম । আজকাল- 


lye 

কার মতে আত্মকর্ম্ম জগ চেষ্টাই বৃথা পরিশ্রম । এহ দুয়ের সামঞ্জস্ত দ্বারাহ 
মঙ্গল হইবে, নতুবা বিবাদ: 

আজকালকার কোন সঙ, জাতি ভারতের শিক্ষ: গ্রহণ করিতে না পারে। 
কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে, যতদিন জগৎ ভারতের এই অভ্বাদয় নিঃশ্রেয়দ্‌ সমকালে 
অভ্যাসের শিক্ষা গ্রহণ না করিতেছে, ততদিন জগৎ কুপথেহ চলিবে । 

যে সনাতন ধৰ্ম্ম দ্বারা এই জাত গঠিত হইয়াছিল, কালধম্মে এহ জাতির 
মনে সেই ধন্মও পবিত্র থাকিতেছে না! ধান্মের সেই গ্রানি দূর করিবার জন 
আবার তাহাকেই আগনন করিতে হহণ। যুগে যুগে ইহা ৬ইতেছে। 

শ্রীগাতার তৃতীয় ষট্‌কে আমরা শেন শেষ সাধনার কথা বলিব, পূৰে 
ইহ] অঙ্গীকার করা ছিল । এক্ষণে তাহার ০১ কর! হহতেছে। আমরা অতি 
সংক্ষেপে প্রথম হহতে আরম্ভ করিনা ভাত ধটকের সাধনা বিগ্তারিতভাবে 
এখানে আলোচনা করিতোছি | -- 

তুমি আছ । আকাশ (খমন সব্ব্ স্ব বস্তুর ভিতরে বাহিরে সর্বদা 
আছে, সেইরূপ তুমি চিরদিন সমভাবে আছ । 

গমিই আছ, আর কিছুই নাঃ । আর নাহা! আছে বলিয়া দেখা যাইতেছে, 
তাহ! নারা-রচিত, তাহা ইন্দ্রজাল, তাহা চিরদিন থাকে না। স্ব যেন স্বর 
কালে মাত্র অনুভব হয়, মেইরূপ এই জগৎ অজ্ঞানকালে মাএ আছে । যখন 
জ্ঞান হয়, যখন অজ্ঞানস্বপন ভাঙ্গে, এখন জগৎ নাত । 

বখন তুমিই আছ আর কিছুই নাহ, তথণ তুমি কি, কেহ জানে না। আর 
কেহহ নাহ, জানিবে কে? এইটি তোমার আপনি আপনি ভাখ। মহা প্রলণে 
যখন সমস্ত জগৎ একটিমাত্র স্পন্দনে লয় হয়, সেই স্পন্দন আবার আপন পরম- 
পদরূপ উৎপান্তষ্তানে মিশিখার অন্য উদ্দে প্রবাহিত *£হতে থাকে, ুর্যাকিরণ 
হো মিশবার জন্য উদ্ধমুখে চলিতে থাকে, যখন শক্তি-পধ্যবসিত এই দ্ৃগ্ত- 
প্রপঞ্চ তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে প্রথমে নাদে, পরে সেহ নাদ সেই 
চিরপ্রসিদ্ধ পরমপদের প্রবেশদারস্বরূপ বিন্দুতে প্রবেশ করে, সেহকালে বাক্ত 
আর কিছুই থাকে না, একমাত্র অব্যক্ত আঁচন্তা আপনি আপনি স্বরূপ পর্মপদ 
মাত্র থাকেন। ইহাই অদ্বেতস্থিত। বেমন সুধুপ্তিকি তাহা প্রকাশ করা 
যায় না, কিন্তু স্যুপ্ডিতে স্িতিলাভ করা যার, সেইরূপ আপনি আপনি রূপ তুরায় 
(ক, তাহা বলা ধার না, কিন্তু ভুরীয়-পদে স্থিতি পাশ করা হইরা মায় । 

পরে মণির ঝলকের নত যখন দলেই পরম শান্ত অখণ্ড চিম্মণির লক 


he 

প্ৰভাবত: ভাসে -যখন মায়। তাহাতে জাগেন, তথন তুমি যাহ! হওয়ার মত বোধ 
হয়, তাহাই বিশ্বরূপ । 

বিশ্বরূপে বিবর্ত হইলে কি তোমার আপনি আপনি স্থিতির কিছু বিচ্যুতি 
হয়? না, তাহা হর না। চতুষ্পাদে পরিপূর্ণ সীমাশৃষ্ঠ অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন বন্ধের 
একদেশে, এক অতি স্ুক্মবিন্দুপরিমিত স্থানে মারার তরঙ্গ উঠে। হুর্যযকিরণে 
ত্রসরেণুর মত কত বিপুল বিশ্ব তখন তোমার একদেশে ভাসিয়া উঠে, তাহার 
ইয়ত্তা কর! বায় না । মায়! দ্বারা একটা কাল্পনিক পরিচ্ছিন্ন ভাব যেন তোমাতে 
ভাসে, আর মায়াতরঙ্গ যেন তোমাকে নাচাইয়া তলে । 

মায়ার বিচিত্র রঙ্গে সত্য সতাই কি চলনশৃন্ত তুমি, তোমাতে কোন চলন 
হয়? তাহা হয় না। জলের চঞ্চলতাতে স্বয্য-পতিবিষ্ব চঞ্চল হয়। স্ধ্য 
পৃথিবী অপেক্ষা কত বড় -তাহার প্রতিবিম্ব জলে ভাসে, তাহাই আবার চঞ্চল 
হয়, তাহাই আবার খণ্ড হয়--এই সমস্ত হইলেও ক্ষ্য্য সুধ্যই থাকেন; তিনি 
খণ্ডও হয়েন না, চঞ্চলও হয়েন না । 

মনে রাখ! হউক, একটি মহাকাশের মত সব্বত্র পরিব্যাপ্ত অতি সুক্ম কোন 
কিছু আছে। আকাশের মধোই ঘর বাড়ী উঠিতেছে, বিদ্যুৎ বজাঁঘাত হই- 
তেছে, চন্ত্রকুর্যা উঠিতেছে, দিন রাত্রি হইতেছে, অনন্ত কোটি জীব চলিয়! 
ফিরিয়া! বেড়াইতেছে, যুদ্ধ বিগ্রহ, মিলন বিচ্ছেদ, কাটাকাটি রক্তারক্তি, গাড়ী 
ঘোড়া, যাহা কিছু জাগতিক ব্যাপার--সবই মহাকাশের ভিতরে হইতেছে, 
অথচ আকাশ যেমন শান্ত, : তমনি শান্তই আছেন। এই মহাকাশের সঙ্গে ব্রন্মের 
তুলনা হয়। 

এই মহাকাশের তলার, মনে করা হউক, এক অতি বৃহৎ জলশুন্ত জলাশয় 
হইল। এ জলাশয় দ্বারা মহাকাশ যেন: খণ্ডিত-মত বোধ হইল । এখন এই 
জলশ্ন্য জণাশয় দ্বারা পারিচ্ছিপ্রমত যে আকাশ, তাহাই হইল--মায়া-শবলিত 
ব্রঙ্ধ। ইনিই ঈশ্বর সব্বান্তধামী। ইউনি মায়াধীশ। 

যখন জলশুন্ত জলাশয়ে জল উঠিল, যখন মায়াতে অনন্ত স্বষ্টি ভাসিল, আর 
বহু সৃষ্টি দ্বারা এক মায়া যেন অনন্ত খণ্ডে খণ্ডিত হইলেন--এক মায়া যখন 
বহু অবিদ্যা আকারে পরিণত হইলেন, তখন সেই জলের উপরে মহাকাশের 
যে প্রতিবিষ্ক সেই প্রতিবিষ্ব, জল চঞ্চল হওয়ায় বহু আকারে খণ্ডিত হইতে 
লাগিল । এই চঞ্চল জলে বহু খণ্ডে খণ্ডিত মহা'কাঁশ-প্রতিবিষ্ব হইলেন অবিষ্ঠা- 
জড়িত জীব । 
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তবেই হইল মহাকাশ চিরদিনই মহাকাশ । মায়া ও অবিদ্যা উদয়ে 
তাঁহাতেই ঈশ্বরভাব ও জীবভাব ভাসে। মহাকাশ, জলাশয়াকাশ ও প্রতি- 
বিঙ্গাকাশ, যেমন মেই একই আকাশ--কেবল মিথ্যা উপাধিযোগে বিভিন্ন 
নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ বন্ধ, ঈশ্বর ও জীব--তিনই সেই ব্রহ্ম, কেবল মায়া 
ও অবিপ্যা-যোগে বিভিন্ন নাম মাত্র । শ্রুতি এইজন্য বলিতেছেন-_ 

ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো ন হি। 
ইতি যস্ত বিজানাতি স মুক্ত নাত্র সংশয়? ॥ 

মায়ার আশরয়েই সগুণরন্ধ, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুপ্তিতে খেলা করেন। তুরীয় 
পাদে কোন খেলা নাই । বর্গের শক্তিকে অন্তরঙ্গ! বহিরঙ্গা_-যে ভাবেই দেখ, 
তথাপি বলিতে হইবে, যেখানে খেলা আছে, যেখানে লীলা আছে, যেখানে চলন 
আছে, তাহাই মায়িক ব্যাপার । শক্তির অব্যক্তাবস্থাতে ইহা কি, কেহই জানে 
না। যেখানে চলন, সেইথানেই শক্তির বাক্তীবস্থাঁ। কাজেই লীলা! যেখানে 
সেইখানেই বাক্তাবস্থা, সেইখানেই মায়া । মারা ভিন্ন কোন লীলা হয় না। 
মায়ার যে শুদ্ধনন্বাবস্থা, সেইখানকার লীলাই ঈশ্বরলীল1। সত্বগুণ মায়ার 
প্রধান গুণ। ইভা মায়াতীত নহে । শুদ্ধপত্ব যাহা, তাহা! দ্বার! ঈশ্বরের মুক্তি 
রচিত হয়। শুদ্ধসত্তের লীল। সর্বদা ব্রহ্মমুখে প্রবর্তিত বলিয়া ঈশ্বরলীলা- 
চিন্তায় চিত্তশুদ্ধি হয় । চিত্তশুদ্ধির পরে যখন চিত্ব ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয় তখনই 
আনন্দে স্থিতি । | ্‌ 

তাই বল! হইতেছিল--নায়া বা অবিগ্যাধীন যিনি, তিনি বদ্ধজীব ; আর 
মায়াধীশ বিনি তিনিই ঈশ্বর, তিনিই অন্তর্যামী। এই ঈশ্বরই সবার অন্তরে 
প্রবেশ করিয়া সকলের প্রেরক । এই ঈশ্বরই বন্ধ জীবের উপান্ত । ইনিই 
খণ্ডকে অথণ্ডে মি শাইয় মুক্তি দিয়া থাকেন । কোন উপাসনায় ইনি বরণীয় 
ভর্গ ; কোন উপাসনায় ইনি দুর্গা, শিব, রাম, কৃষ্ণ, সীতা, রাধা, মহালক্ষমী, 
মহাসরম্বতী, মহাকালী ইত্যাদি দেবদেবী-মুগ্তি। 

বলিতেছিলাম__তুমি আছ, চিরদিনই আছ। মায়ার আশ্রয়ে তুমি স্খণ 
হইলে, বিশ্বরূপ হইলে, আবার মায়ামানুষ মায়ামানুষী মুত্তি ধরিলে । তুমি কখন 
মাতা, কখন পিতা, কখন স্বামী, কখন স্ত্রী হইলেও তুমি যে পুর্ণ সেই পূর্ণভাঁভবই 
সর্দজীবের সুহৃৎ হইলে ৷ যদিও সর্বত্র সকলের কাছে ভিতরে বাহিরে আছ, 
তথাপি কিন্ত তোমার মায়া জীবকে বড় যেন অসহায় অবস্থায় আনিল। তুমি 


থু 


॥% 


আছ. তবু জীব বড় দুঃখী হইল। তুমি আছ, তথাপি জীব রোগে, শোকে, 
জরার, মৃত্যুতে, সংশয়ে, অভাবে, বড় যেন জর্জরিত হইতে লাগিল। 

অজ্ঞানান্ধ জীবের অজ্ঞান সরাইবার জন্য, অহঙ্কারবিমূ় জীবের অহং 
অভিমান নাশ জন্য, দুঃখী জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য শ্রীগীত। ব্রন্ধের শ্রবণ- 
মনন-নিদিধ্যাসন-রূপ সাধন! স্পষ্ট করিয়া বলিলেন । | 

ল্রীগীতা বলিলেন-__ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও; হইয়া তোমার কর্ম্ম যাহ! আছে, 
সমস্তই তাহাতে অর্পণ করিতে অভ্যাস কর। সতী স্ত্রী যেমন স্বামীকে গোপন 
করিয়! কিছু করাকে ব্যভিচার মনে করেন, সতী শ্বী যেমন স্বামীকে গোপন 
করিয়া ভাবনাতেও কোন কিছু করিতে ভালবাসেন ন!, বাক্যে কোন 
কিছু করিতেও পারেন না, কার্যের ত কথাই নাই, তুমিও সেইরূপ প্রতি ভাবনা, 
প্রতি বাক্য, প্রতি কাৰ্য্য, তাঁহাকে জানাইয়া করিতে অভ্যাস কর-- 
ইহাই নিষ্ষাম কন্ম। সকল অধিকারী এই কৰ্ম্মণ অভ্যাস 
করিতে পারে। “ঈশ্বর প্রসন্ন হও?” এই ভাব জদয়ে রাখিয়া যখন সমস্ত কম্মু 
তাহাতে মপিত হওয়া অভ্যাস হইল, তখন কর্্মগুলি গৌণ হইয়া গেল, আর 
মুখ্য হইল-_“তোমার প্রীতি” । এইরূপে নিষ্কান কর্ম করিতে করিতে চিত্ত যখন 
ঈশ্বরগ্রীতিতে ভরিয়া উঠিল, তখন চিত্ত সব্বদা প্রসন্ন হইল । ইহাই হইল 
চিত্তপ্তদ্ধি। যোগ ও ভক্তিরাজ্য চিত্তশুদ্ধি জন্য । যোগী আত্মশুদ্ধি জন্য কর্ম 
করেন, ভক্ত ভগবানে একচি স্থা-প্রবাহ রাখিবার জন্য উপাসনা করেন । জ্ঞানের 
রাজ্য এই ছুই হইতে স্বতন্ত্র। 

যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের রাজ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই বলা যায় যে, যোগরাজ্য 
প্রথম অবস্থায় কুরুক্ষেত্রের সমরভূমি । যোগ সংসারের শেষ সীমায় আনিয়া 
দেয়। বিষয় হইতে মনকে বিধুক্ত করিয়া আত্মাতে যোগ করাই যোগ । বিনা 
সংগ্রামে ইহা হয় না। যম, নিয়ম, আসন, গ্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার এই 
কাৰ্য্যগুলি অষ্টাঙ্গ যৌগের বহিরঙ্গ সাধন । অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তরঙ্গ সাধন অর্থাৎ 
ধারণা, ধ্যান ও সমাধি--এইগুলি ভক্তি ও জ্ঞান-রাজ্যে লইয়া যায়। 

ংসার পার হইলে ভক্তি-রাজ্য। এ রাজ্য সুখের রাজ্য । এনানে সংগ্রাম 

নাই। এখানে কোন পীড়ন নাই । এখানেও কৰ্ম্ম আছে, কিন্ত সে কর্ম আন- 
ন্দের ক্ম্ম। প্রিয়তমকে লইয়া বিহার, সেবা, পূজা, কথা কওয়া--এই সকলে 
গুধুই আনন্দ । এ রাজা ভাবনার রাজ্য। স্থলে এই গ্লানি-শৃন্ সুখ থাকিতেই 
পারে না। 


॥৩/০ 


জ্ঞানরাজা একের রাজ্য । ভক্তিরাজ্যে দুই থাকা চাই। উপান্ত ও উপাসক 
ন! থাকিলে ভক্তিরাজো বিহার হয় না । এখানে দাস প্রভু থাকা চাই, সখী সখা 
চাই, মা সন্তান চাই, স্বামী স্ত্রী চাই । কিন্তু জ্ঞানরাঁজা যেগানে আরস্ত সেই 
আরম্ভ স্থানটী উপান্ত উপাঁসকের, দাস প্রভুর, মাতা সন্তানের, স্বামী স্ত্রীর প্রথম 
মিলন ক্ষেত্র । এখান পৰ্য্যন্ত অদ্ধনারীশ্বর ভাব থাকে । পরে মিলন ক্ষেত্র 
যখন মিশ্রণ ক্ষেত্র হইয়া যায় তখন যথার্থ জ্ঞান রাজ্য! এ রাজ্যে হুই থাকে 
না। এ রাজ্য একেই স্থিতির রাজ্য। ভক্তগণ মিলন পর্য্যন্ত চান- মিশ্রণ 
চান না। ভক্তগণ মিশ্রণে একহইতে.. রাজী নহেন। না চাহিলে কি হইবে-- 
মিলনের পরেই মিশ্রণ স্বভাবতঃ হয়। আপনার ভিতরে আপনার প্রেমের 
বিচিত্র রাজ্য ইহা । ভক্তি ও জ্ঞানে বিরোধ এই জন্য ! এ বিরোধের মীমাংসা 
অপরোক্ষান্ুভৃতি । গীতাপরিচয় গ্রন্থের গীতার বিশেষত্ব প্রবন্ধের শেষ কয় 
পৃষ্ঠায় ভক্তি, জ্ঞান ও মুক্তিক্রম বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । 

সহজ কথায় বলা যায় আগে মিলন হউক পরে মিশ্রণ হইবে। ভক্তিতে 
মিলন, জ্ঞানে মিশ্রণ । যেমন মিলন ভিন্ন মিশ্রণ হয় না সেইরূপ ভক্তি ভিন্ন 
জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ নাই । ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন যে জ্ঞানের কথ! বলেন 
তাঁহী ব্যবহারিক জ্ঞান। সাংখ্য ও পাতঞ্জল যে জ্ঞানের কথা কহেন তাহ! 
পারমাথিক হইলেও আংশিক ভাবে পারমার্থিক | বেদান্ত যে জ্ঞানের কথা 
কহেন তাহাই পুর্ণ পাঁরমার্থিক জ্ঞান। জ্ঞানই একের রাজ্য । সেখানে আর 
কিছুই নাই। যিনি আছেন তিনি আপনিই আপনি । ইহারই নাম ব্ৰহ্মানন্দ । 
বিষয় নাই অথচ বে আনন্দে স্থিতি তাহাই ব্রঙ্গানন্দ। এখানকার স্তব 


ব্ৰহ্মানন্দং পরম স্থখদং কেবলং জ্বানমুক্তিং 
দ্বন্দাতীতং গগনসদৃশং তত্মস্তাদিলক্ষ্যম. | 
একং নিত্যং বিমলমচলং সৰ্ব্বদা সাক্ষীভূতং 
ভারাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ 
বঙ্গানন্দ ভিন্ন যে আনন্দ তাঁহার নাম বিষয়ানন্দ। বিষয় প্রাপ্তিতে চিত্তস্থির 
হইলে শাস্তচিত্তে যে আনন্দময়ের প্রতিবিশ্ব তাহাই বিষয়ানন্দ। স্থযুণ্ডি কালে 


যে ব্রহ্মানন্দে স্থিতি তাহারহ যে স্মরণ তাহার নাম বাসনানন্দ। আমর! 
এগীতা হইতে এই জ্ঞানযোগের উল্লেখ করিয়া এই বিজ্ঞপ্তি শেষ করিতেছি । 


৮5 


শেষ বিষয়টি উত্থাপনের পূর্বে আমরা সাধারণের একটি ্রান্ত বিশ্বাসের 
কথ। উল্লেখ করা আবগ্তক মনে করি । 
কেহ বলেন গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানুষ মাত্র তিনি ঈশ্বর নহেন ; কেহ 
বলেন তিনি আচার্্য--তিনি যোগীপুরুষ, তিনি সর্বাস্তধামী নহেন, কেহ বলেন 
গীতার শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর বটেন-- কারণ তিনি শ্রগীতার বহুস্থানে আপনাকে ঈশ্বর 
বলিয়াছেন কিন্ত কোথাও আপনাকে পরঞ্রহ্দ বলেন নাই । আর ঈশ্বর যে 
জ্ঞেয় তাহাও কোঁথায়-বলেন নাই । 

এই মতগুলি ভ্রান্ত। গীতা ও বেদাি শাস্ত্র সর্বত্রই উপরোক্ত মতের ভ্রম 
প্রদর্শন করিয়াছেন । আমর! প্র সম্বন্ধে বহু কথা না বলিয়া গীতা হইতে একটি 
শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। 

৯১৭ শ্লোকে ভগবান্‌ বলিতেছেন আদি বেষ্যং পৰিভ্রমোঙ্কীরঃ। শ্রীধরস্বামী 
টাকায় বলিতেছেন বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু । ঈশ্বর যে জ্ঞেয় গীতা তাহা না বলিতে- 
ছেন কিরূপে? আবার আমি ওঙ্কার । ওঙ্কার সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন “য ও'কারঃ 
স প্রণবো যঃ পণবঃ স সর্বব্যাপী যঃ সর্বব্যাপী সোহনস্তো যোহনস্তস্তত্তারং 
যত্তারং তৎসু্মং যৎস্থক্মং তচ্ছুরুং যচ্ছক্রং তৎ বৈদ্যুতং যদ্বৈদ্যুতং তৎ পরং 
ব্রদ্ধেতি স একঃ স একো রুদ্রঃ স ঈশানঃ স ভগবান্‌ স মহেশ্বরঃ স 
মহাদেবঃ |”? 

যিনি ওঙ্কার তিনি প্রণব, যিনি প্রণব তিনি সর্বব্যাপী, যিনি সর্বব্যাপী তিনি 
অনস্ত, যিনি অনস্ত তিনি তারক, যিনি তারক তিনি হক্ম, যিনি সুক্ম তিনি গুরু, 
যিনি শুরু তিনি বিদ্যুত্বর্ণ যিনি বিদ্যুৎ তিনি পরং হ্রহ্ম। তিনি এক, সেই 
একই রুদ্র, সেই ঈশান, সেই ভগবান্‌, সেই মহেশ্বর, তিনিই মহাদেব । 

গীতার শুকৃষ্ণ যখন ওঁকার আর গুঁকার যখন পরব্রহ্ম তখন একৃজ্ঞ পরব 
নহেন কিরপে? 

যাহারা বলেন কৃষ্ণ আপনাকে কোথাও পরত্রহ্ম বলেন নাই তাহারা 
ওকার তত্ব আলোচনা করিলেই ইহার মীমাংসা পাইবেন । 

আরও ও"কার শব্দে অপর ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ধ হুইই । 


এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্বেযবাক্ষরম্পরম । 
এতদ্ব্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ 


আরও বলা হয়-_ 


সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ভ্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম, | 
ওকারং যো ন জাঁনাতি সকথং ব্রা্ষণে। ভবে ॥ 


আমরা শ্রগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রশ্নোত্তরে বহু শ্রুতি প্রমাণে দেখাইয়াছ 
ধিনি নিগুণ, তিনিই সগুণ, আবার তিনিই অবতার । গীতা যখন দেহীকেও 
নিগুণ বলিতেছেন তখন শ্রীকৃষ্ণ যে আপনাকে পরব্রহ্ম বলিতে পারেন না ইহা 
আশ্চর্যের কথা বটে। ১1১২ শ্লোকে অজ্জুন শীকৃষ্ণকে_ 

পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষ: শাশ্বতং দিব্যমাঁদিদেবমজং বিভূম্‌ ॥ 

ইহাত বলিরাছেন। 

যিনি সত্যবাদী, যিনি জিতেক্রিয়, যিনি মহাবীর, যিনি কৃষ্ণসখা, যিনি গীতা 
শুনিবার ও বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র, সেই অজ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,_-পরংবরহ্ধ 
পরংধাম--তাহাতেও কি শ্রীকৃষ্ণের আপনাকে আপনি একরূপে পরবন্ধ বলা হইল 
না? ভাবে ত সর্বস্থানেই ইহ! বলা হইয়াছে মুখেও ত বলিতেছেন। ইহাতেও 
যদি না হয় তবে আজকালকার শত পাপবিদ্ধ তুমি আমি শ্রীকৃষ্কে মানুষ, 
আচার্ধা, বা শুধু ঈশ্বর [ ব্রহ্ম নেন ] এই বলিলেই কি শ্রীভগবান্‌ মান্য হইয়া 
বাইবেন আর ব্রহ্ম হইতে পারিবেন না-_ইহা অপেক্ষী বিচিত্র আর কি আছে? 

১৫:৭, ১৮ শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ যে বলিতেছেন তিনি ক্ষর হইতেও অতীত 
অক্ষর হইতেও উত্তম, তিনি ঈশ্বর, তিনি পুরুষোত্তম এই সমস্তের কতই 
সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা দেখা ঘায়। ব্ৰহ্মই পরম পদ। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিতেছেন 
তদ্ধাম পরমং মম সেখানে তিনি তীহার স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন । 

পূৰ্ব্বে শ্রুতি হইতে দেখান হইয়াছে “ব্যাপ্ুবতে বিষ্টোম্তৎ পরমং পদং 
পরমং ব্যোমেতি পরমং পদং পশ্যন্তী বীক্ষস্তে সরয়ো ব্রক্গাদরো দেবাস ইতি হৃদয় 
আদধতে তন্মাদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বদতি তিষ্ঠতি ভূতেঘিতি বাঞ্সদেব ইতি ৮ যিনি 
স্বরূপে সেই পরমপদ-_নিগুণ ব্রহ্ম, অবিজ্ঞাত স্বরূপ ইত্যাদি, তিনিই তটস্থে 
সগুণ ব্ৰহ্ম, ঈশ্বর, অন্তর্যামী, বরণীয় ভর্গ; আবার বিশেষ কার্যোর জন্য যখন 
তিনিই অবতরণ করেন তখন তিনিই রাম তিনিই কৃষ্ণ ইত্যাদি। উপাধিগত 
পার্থক্যে তাহার বিভিন্নত্ব হয় না। এই বিষয়ে অধিক বলা নিশ্রয়োজন-_ 
ভগবান্‌ ক্ুপা করিয়া ভ্রান্ত জনের ভ্রম সংশোধন না করিলে কোন উপায় নাই। 


4%/০ 
আমরা তৃতীয় ষটুকের জ্ঞানযোঁগের সাধনার কথা অতঃপর উল্লেখ করিতেছি। 
অঙ্জুন শ্রীভগবানের কৃপায় বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন এবং ভক্তিযোগের কথ! 
শ্রবণ করিলেন। ইহার পরেই জ্ঞানযোগ আরস্ত হইল। 
জ্ঞানযোগ যিনি অনুষ্ঠান করিবেন তাহার জ্ঞাতব্য যাহা, অচ্জুন তাঁভাই 
জিজ্ঞাসা করিলেন । ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কে, প্রকৃতি কি, পুরুষ কে, জ্ঞান কি. 
জ্ঞেয় কি ইহাই তীাগার জিজ্ঞাস! । 
এই শরীরটাই ক্ষেত্র। আমি ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের 
যে জ্ঞান তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভের উপায় বিংশ প্রকার । এই বিংশ 
প্রকার উপায়ের মধ্যে = 
“ময়ি চাইনন্তষোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী” 


আমাতে অনন্যযোগ পূৰ্ব্বক অব্যভিচাবিণী ভক্তিকে শ্রীভগবান্‌ জ্ঞানের সাধন 
বলিলেন। জ্ঞানলাভের জন্যই ভক্তি আবশ্তক শ্রীগীতা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে- 
ছেন। তুমি আমি যদি ভক্তিকেই শেষ বলি তবে শ্রীভগবানকে আমরা নানি 
কৈ? সম্প্রদায় রক্ষা জন্য ইহাতেও লোকের আপত্তি নাই। ভগবান্‌ কিন্তু 
আত্মজ্ঞান নিষ্ঠারূপ তত্বজ্ঞানালোচনাকেও জ্ঞানের সাধনা বলিলেন। 
জ্ঞানের সাধনা যাহা তাহা না হয় জানা হইল। কিন্ত জ্ঞেয় বস্তুটি কি? 
ৰাহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয় তিনি কে? 
যিনি আদি বর্জিত, যাহাকে সৎ অসৎ কিছুই বলা বায় না সেই আপনি 
আপনি পরব্রন্মই জ্ঞেয়। 
আপনি আপনি যিনি তাহাই তাহার স্বরূপ । স্বরূপ লক্ষণে তাঁহাকে 
বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে তিনিই যে বিশ্বরূপ তাহা বলিতেছেন। বলিতেছেন 
সব্ধতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ধতোতক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবুত্য তিষ্ঠতি ॥ 
। শ্রী পুরুষহক্ত যে বিশ্বরূপের কথা বলিয়াছেন শ্রীগীতাও তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া ইহা বলিলেন । 
অবিজ্ঞাত স্বরূপ পুরুষই মায়া অবলম্বনে বিশ্বরূপ হয়েন। তখন তিনি 
সহঅশীর্ষ, সহস্র পদ । কোন ইন্দ্রিয় নাই অথচ তিনি সকল ইঞ্জিয়ে ভাসমান ।, 
তিনি নিঃসঙ্গ পুরুষ অথচ সমস্ত ধরিয়া আছেন। কোন গু তাহাতে নাই 
' অথচ তিনি গুণের ভোক্তা । সকল বস্তুর বাহির ভিতর তিনিই । স্থাবর 


uo 


জঙ্গমও তিনি। আতি সুক্ষ বলিয়া তিনি অবিজ্ঞাত। তিনি দূর হইতেও দূরে, 
নিকট হইতেও নিকটে । 

'দূরস্থং চা’প্ভিকে চ তৎ’”। শ্রুতিও ইহাই বলেন। ‘সুল্মাৎ সুস্মতরং 
নিত্যং” আবার “তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দ রে তদস্তিকে। তদন্তরস্ত সর্ববান্তা- 
ইস্যাৎ বাহাত£” | 

তিনি সর্ধভূতে অবিভক্ত অথচ প্রতোক প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন মত। তিনি 
ভূত সকল ধারণ করিয়া আছেন আবার তাহাদের সংহর্তীও তিনি এবং জন্ম- 
দাতাও তিনি । সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি তিনি। তিনি তমের অতীত। 
তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগমা। এই পুরুষকে জানিতে 
পারেকে? 

শ্রীগীতা বলিতেছেন ''মন্টক্তএতদ্বিজ্ঞায় মন্ডাবায়োপপদ্যৃতে”। আমার ভক্ত, 
ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং ভ্ঞেয়কে জানিয়া আমার ভাব লাভের উপযুক্ত হয়েন। পরে 
ইচ্ছামত আপনি আপনি ভাবে এবং ইচ্ছা হইলে আমার বিশ্বরূপ ভাবে স্থিতি 
লাভ করেন। 

আমার স্বরূপ নাহ! তাহাই মায়া অবলম্বনে প্রকৃতি পুরুষ ভাব প্রাপ্ত হয়েন। 
জগতের সমস্ত খেল! এখান হইতে । শ্রুতি যাহাকে পরমাম্মা বলেন তিনিই 
এই দেহে আছেন । পাকিয়াও তিনি স্বতন্ত্র । কারণ তিনি উপদ্রষ্টাী ও অনু- 
মন্ত! । তিনিই ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর। যিনি প্রকৃতির গুণের সহিত এই 
পুরুষকে জানেন তিনিই জীবনুক্ত হন। 

কিরূপে জানা যাইবে? 

'কেহ ধ্যাননোগে, কেহ সাংখ্যযোগে, কেহ ঝা গুরুমুখে তাহার ব্যাখ্যা 
গুনিয়া উপাসনা দ্বারা তীহাকে জানিতে পারেন । ত্রয়োদশে এই পর্য্যন্ত 
বলা হইল। 

শ্লীভগবান্‌ চতুদ্দিশ অধ্যায়ে আরও বিস্তার করিয়া সেই সর্বোত্তম জ্ঞান 
সাধনের কথা বলিলেন । পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসারের স্বরূপ কি তাহা দেখাইয়। 
বলিলেন = 

“অশ্বখমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণদৃড়েন ছিত্বা 

ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যম.।৮ 
তদ্বিষ্ণোর পরম পদই জীখের একমাত্র বিশ্রাম স্থান। শ্রীভগবান্‌ এই পরম 
পদের বর্ণনা করিলেন, করিয়া কি উপায়ে ইহা লাভ করা যায় তাহাও বলিলেন। 


৪ 

যোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ অধ্যায়ে কোন্‌ কোন্‌ দোষ ত্যাগ করিয়া, কোন্‌ গুণ 
অবলম্বন করিলে সেই পরম পদে স্থিতিলাভ হয় তাহা বলিলেন। শ্রীভগবান্‌ 
সার কথা এই বলিলেন যে ভক্তি সাধন! ভিন্ন অন্ত কোন সাধনা দ্বারা এই 
প্রমপদে স্থিতিরূপ মুক্তি লাভ হইতেই পারে না। ভক্তিযোগে সমস্ত সাধনা 
করিয়া বিচার দ্বারা নিঃসঙ্গভাবে স্থিতি লাভ কর। এই স্থিতি জন্যই দ্বিবিধ 
সন্ন্যাস প্রয়োজন । 

ফলাকাক্ষ। ত্যাগ ও সব্ধ সঙ্গল্প ত্যাগ এই ছুই সাধনা দ্বার! মুক্তি হয়। 

ত্যাগের তত্ব শ্রীগীত। বিশেষর্ূপে বলিয়াছেন। কিন্তু সঙ্কল্ল ত্যাগ জন্য যে 
বিচার আবশ্যক তাহা আমরা ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেবের গীতা-ব্যাখ্যা' বা বাশিষ্ঠ- 
গীতা হইতে বিশেষরূপে প্রাপ্ত হই। সেইজন্ত এবং বাশিষ্ঠ গীতাই যে শ্রীমদ্‌- 
ভগবদগীতার যথার্থ ব্যাখ্যা সেই কারণেও সমস্ত বাশিষ্ঠ গীতা ব্যাখ্যার সহিত 
শ্রীগীতার সঙ্গে সংযোজিত করা হইল । শাঙ্করভাষ্য ও বাশিষ্ঠ গীতার কোথাও 
মতভেদ নাই । প্রাচীন খধিগণের গীতা ব্যাখ্যারই ইহা বিস্তার। আমরা 
শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকার মূল ও ব্যাখা সর্বশেষে প্রদান করিয়া আমাদের 
গীতা অধ্যয়ন ব্যাপার শেষ করিলাম । 

বিবিদিষ1-সন্্যাস ও বিদ্ৎ-সন্ন্যাস মূল গীতাতে ও বাশিষ্ঠ গীতাতে লেখ! 
হইয়াছে এইজন্ত এখানে তাহ! আর উল্লেখ করা হইল না। 

শ্রীগীতার বহুবর্ষব্যাপী আলোচনা শেষ হইল । আমরা শ্রীগবানকে শত 
শত প্রণাম করিতেছি । অপরাধ আমাদের পদে পদে-_তিনি ক্ষমা না করিলে 
ক্ষমা আর কে করিবে? তিনি যে ক্ষমাসাগর। তাহার নিকটে ক্ষম' প্রার্থনা 
করিয়। তাহার ভক্তগণের নিকটে ও যোড়করে ক্রটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 
আমর! বিদায় গ্রহণ কবিলাম। শ্রীগীতা আলোচনার পর যাহা করিতে 
হয় কৃপা করিয়া তাহাই তিনি করাইয়া লউন, ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা । 
শকাবা ১৮৩৫ 

২০এ জ্যৈষ্ঠ | 

সাবিত্রী বতদিন_ 
, কলিকাতা 


গ্রন্থালোচক। 


শ্রীস্বাত্মারামায় নমঃ । 
শ্ীশ্রীগুরুঃ। 


শ্রীগীতার অধ্যায়-নির্ঘণ্ট | 


মল 5 শী লক 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । জীবনুক্তির উপায়--ধ্যানযোগ, 
সাংখ্যযোগ এবং কর্মষোগ ২3 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ-যোগ। 
গুরু অবলম্বন ২৫ 
ক্ষেত্রকি? ক্ষেত্রজ্ষকে? ১ 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্যোগে স্থাবর, 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের জ্ঞানই জ্ঞান ২ 
জঙ্গম ২৬ 
ক্ষেত্রের স্বরূপ, ক্ষেত্রের ধৰ্ম্ম, 
পরমাত্মার স্বরূপ ২৭-৩৩ 
ক্ষেত্রের বিকার, বিকারের কারণ _ 
রাজের রর ক্ষেতর-ক্ষেত্রজ্-প্রভেদ-জ্ঞান এবং 
ং ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ও ক্ষেত্রজ্ে 
হন রগ | যাস প্রকৃতি হইতে মুক্তিতে 
প্রভাব-_ইহ ন 
i এ ° পরম পদ-্প্রাপ্তি ৩৪ 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্ৰজ্ঞ সম্বন্ধে 
শ ন 
খষিদিগের মত ৪ চতুদ্দশ অধ্যায় । 
ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৫-৬ গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ । 
জ্ঞান ও জ্ঞানের বিংশতি প্রকার জ্ঞান অনুষ্ঠান প্রশংসা ১-২ 
সাধন ৭-১১ | সর্বভৃতোৎপত্বি-_ 
জ্ঞেয় কি? ১২-১৭ প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগে ৩-৪ 
ভক্ত, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-জাঁনে দেহীর বন্ধের কারণ তিন গুণ ৫ 
জীবনুক্ত ১৮ | সত্ব রজ তম গুণের বন্ধন ৬-৯ 
প্রকৃতি ও পুরুষ ৷ গুণের উদ্তব ও গুণের প্রকাশ ১০-১৪ 
বিকার ও গুণ ১৮  সত্বগুণ-বৃদ্ধির সময় মৃত্যু হইলে 
কাৰ্য্য, কারণ ও প্রকৃতি - গতি কি? ১৫ 
সুখ, দুঃখ ও পুরুষ ২৯ . রজ্তমোবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে 
পুরুষের প্রকৃতি ভোগ ও | গতি কি! ১৬ 
পুনঃপুনঃ জনন মরণ ২১ . গুণের ফল-_গুণবানের গতি ১৭-১৮ 
দেহস্থ পরমাস্মা ২২। গুণই কর্মের কর্তা 
প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞান লাভে | জীবের সাক্ষিত্ব-ভাবের ফল ১৯ 


জীবনুক্তি 


২৩ ূ গুণবঞজ্জিতের লাভ 


২০ 


১/০ 


গুণাতীত কে? 
গুণাতীতের ব্যবহার ২২-২৫ 
গুণাতীত হইবার উপায়-_ 
ভক্তিযোগ ২৬ 
ব্ৰহ্ম ও ভগবান্‌ শ্ৰীক ২৭ 
পঞ্চদশ অধ্যায় । 
পুরুষোত্তম-যোগ । 
সংসার-বৃক্ষ ১-২ 


ংসার-বৃক্ষের মুখ্য মূল অনুসন্ধানে 
ব্রহ্মলাভ 


৩-৪ 
ব্রহ্মলাভের অধিকারী ৫ 
রহ্মপদের স্বরূপ ৬ 
জীবের জন্ম-_দেহান্তর- সংসার ৭-৯ 


জীবাত্মা দর্শনে অধিকারী কে ? ১০-১১ 
পরমপদের স্বরূপ 


পরমাত্মার বিভূতি ১২১-১০ 
ক্ষর--অক্ষর ও পুরুষোত্ম ১৬-১৮ 
পুরুষোতম কে? ২৯ 
বৃদ্ধিমান্‌ কে? কৃতকৃত্য কে? ২০ 

যোড়শ অধ্যায় । 
দৈবাস্থুর-সম্পদ্বিভাগ । 
দৈবী সম্পদ্‌--২৬টি গুণ ১-৩ 
আন্ুরী সম্পদ্‌--৩টি ৪ 
উভয় সম্পদের ফল ঃ 
আমুরী সম্পদে আচার 

শৌচ ইত্যাদির অভাব ৭ 
আস্তুরী সম্পদে জগৎ কি? ৮ 
আস্গরী স্বভাবের গতি--হুঃখ ৯-১৭ 


। আহঙ্ুরী স্বভাবে ঈশ্বর কি? 


 ————_—_——_—_—_—_—_—_—_—_—_—_——ঞ—_—_—_—_—_—__—_—_—_—_——-—_—_—_—__——__ 


এ 
ঈশ্বরদ্বেষীর গতি 


১৪-২০ 
নরকের দ্বার--নরক হইতে 
পরিত্রাণের উপায় ২১-২২ 
শান্তর অমান্তকারীর গতি ২৩-২৪ 
সপ্তদশ অধ্যায় । 
শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ । 
শঙ্কা আছে অথচ শাস্ত্র মানে না 
ইহারা কিরূপ? ১ 
স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ২ 
শ্রদ্ধার উৎপত্তি ৩ 


সাত্বিক রাজস ও তামস কাহার! ৪ 
আন্ুরী নিষ্ঠায় অবস্থিত কে? 
আহার-_ যজ্ঞ-- তপ-- 

দান ইত্যাদির ভেদ ৭ 
আহার--সাত্বিক, রাজস ও তামস ৮-১* 
যজ্ঞ--সাত্বিক, রাজস ও তামস ১১-১৩ 
তপস্তা--কায়িক, বাচিক ও 


৫-১ 


মানস ১৪-১৬ 
তপস্ত1-_-সাত্বক, 
বাজস ও তামস ১৭-১৯ 


দান- সাত্বিক, রাজস ও তামস ২০-২২ 


গু তৎ সৎ দারা কৰ্্মগুদধি ২৩ 
ওঁকার মাহাত্ম্য--ব্রহ্মবাদী 28 
“ও” পদের মাহাত্ম্য = 

মোক্ষাকাজ্জী ২৫ 
“সৎং*”-মাহাত্ময ২৬-২৭ 
শদ্ধাশুন্ত ও তৎ সং ২৮ 


১৩/০ 


| সুখ ভ্রিবিধ--সাত্বিক, 
অষ্টাদশ অধ্যায় । . | রাজস ও তামস KEE 


ত্ৰিগুণ হইতে কেহই মুক্ত নহে ৪ 


মোক্ষ-সন্যাস-যোগ । বাৰ কালি কসর 
সন্যাস ও ত্যাগের তত্ব ১ |  স্বভাবজ গুণ ও কৰ্ম্মপার্থক্য ৪১ 
সন্ন্যাস ও ত্যাগের অর্থ ২ । ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কন্দ ৪২ 
যজ্ঞজ-_দান--তপোরূপ বৈদ্িক- ৃ ক্ষত্রিয়ের স্বভাবভ কর্ম ৪৩ 


কর্ম্মত্যাগ অম্থচিত রি ূ বৈশ্তের ও শুদ্রের স্বভাবজ কর্ম ৪৪ 


ফলকামনা ত্যাগই ত্যাগ__ | আপন আপন কর্মে সিদ্ধি ৪৫-৪৬ 
নিত্যকৰ্ম্ম ত্যাগ অকর্তৃব্য ৬৭ | শ্বধ্ম্ম, পরধর্ম্ম ও স্বভাবজ কর্ম্ম ৪৭-৪৮ 


রাজস ত্যাগ ও সাত্বিক ত্যাগ ৮-৯ | নৈর্ম্মাসিদ্ধি-বঙ্গপ্রাপ্তি 
সাত্বিক ত্যাগীর অবস্থা বৃ 


৷ জ্ঞানসম্পত্তি ৪৯-৫৩ 
সাত্বিক ত্যাগ দেহাত্মাভি- ব্ৰহ্ম-সাক্ষাৎকার জন্য কর্ম্ম ৫১-৫৩ 
মানীর পক্ষে ছুষ্কর ৯১ | ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর পরাভক্ি-_ 
অত্যাগীকে কর্মভোগ করিতে হয় 1 পরে তত্বতঃ ব্ৰহ্মজ্ঞান ৫৪৫৫ 
সন্ন্যাসীর ভোগ নাই ১২ ৃ জ্ঞানে অনধিকারীর জন্য ঈশখ্বর- 


কর্মের কারণ পাঁচটি শরণ-__তজ্জন্ত কর্ম ওগতি ৫৬-৫৮ 


আত্মা নিঃসঙ্গ ১৩-১৬ | প্রকৃতির বল ৫৯-৬৪ 
আত্মাকে অকর্তা বলিয়া যিনি সর্ধভৃতে ঈশ্বর কিরূপে স্থিত ৬১ 

জানেন, তিনিই সুমতি ১৭ | ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ায় শাস্তি ৬২ 
কর্মের প্রবর্তক কে? | গুহ জ্ঞানের কথা ৬৩ 

কর্মের আশ্রয় কি? ১৮ ৃ গীতার গুহতম উপদেশ ৬৪-৬৬ 
সাত্বিক, রাজস, তামস জ্ঞান ১৯২২ | গীতোক্ত উপদেশের অধিকারী-_ 
সাত্বিক, রাজস ও তামস কর্ম্ম ২৩-২৫ গীতা ব্যাথ্যাক্তা 
সাত্বিক, রাজন ও তামস কর্তা ২৮২৮ | পাঠক ও শ্রোতা ৬৭৭১ 
সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী বুদ্ধি ২৯-৩২ | অর্জুনের মোহ-নাশ ৭৩ 
সাত্বিকী, রাঁজসী ও তামসী বৃত্তি ৩৩-৩৫ | সন্জযক্ৃত গীত" প্রশংস। ৭৪-৭৮ 

শ্রীগীতার অধ্যায় নির্ঘণ্ট সমাণ্ড। 
ও তৎ সং॥ 


প্রীরুষ্ণায় অর্পণমত্র । 


শ্রীক্রীআত্মারামায় নমঃ । 


শ্রীমত্তগবদগীতা 


এয়োদশোইধ্যায়ঃ। 


ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ । 


ম 
ধ্যানীভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নিগুণং নিক্রিয়ং 
জ্যোৌতিঃ কিংচন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্ত তে। 
অস্মীকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং 
টিচার . ন 
কালিন্দী পুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মনো ধাবতি॥ 
i 
ভক্তীনামহমুদ্ধভা সংসারাদিত্যবাদি যু । 
শ্রী 
ত্রয়োদশেহথ তৎসিদ্ধো তত্বজ্ঞানমুদীধ্যতে ॥ 
অত্রক্ষিপ্ত; শ্লোক] 
অৰ্জ্জুন উবাচ । 
প্রকৃতিং পুরুষং চেব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। 
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ! ॥১॥ 
হে কেশব! প্রকৃতিং পুরুষং চ এব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ং চ এব 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ এতৎ ৫ ৰেদিতুং ইচ্ছামি ॥১। 
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অৰ্জ্জুন বলিলেন ৫ হে কেশব! প্রকৃতি ও পুরুষ, হে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্ৰজ্ঞ, এবং 
জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সমস্ত জানিতে ইচ্ছা করি ॥১॥ 


২ গীতা । [১৩অ:১ শ্লোক 

এই গ্লোকটি যদিও মহাভারতে দৃষ্ট হয় তথাপি ভগবান্‌ শঙ্করাঁচাধ্য এবং অন্যান্য পুজ্য- 
পাদ ীকাকারগণ কেহই ইহ! গ্রণন। করেন নাই । এজন্য বভ্জনের মতে এই শ্লোকটি 
প্রক্ষিপ্র । বোম্বাই নগরের বেক্ঈটেম্বর মুদ্রাঘন্ত হইতে প্রকাশিত শঙ্করানন্দ গীত! প্রভৃতিতে 
ইহা ধৃত হয় নাই । {কত্ত জ্ঞানসাগর ও নির্ণয় সাগর ছ1গাখানা হইতে প্রকাশিত গাঁত! 
সমূহে উহ! পুত হইয়াছে । প্রীমং রাঘ্বেন্দ্র বৃত বিবৃতিতে মাত্র এই শ্লোকের টাক! দেখা 
যাঁয়। বঙ্গদেশ হইতে প্রকাশিত গীতা সমূহেয় মধো আধ্যামশন গতা, দামোদর গীতা 
৮ কুষ্ণানন্দ গীঠা, আধাধন্মগ্রন্থাবলীর গীতা, শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিতরিত গাঁত। প্রভাত বহ 
গীতাতে ইহ। ধৃত হইয়াছে দেখা যাঁয়। 

প্রধান প্রধান কোন টাকাকারই যখন ইহার ভাষা বা টীকা লেখেন নাই তখন উহ1 
প্রক্ষপ্ত বলিয়াহ অনুমান হয়। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়রে সূচনা । 


যাহার! নিপুণ উপাপক তাহার! আপন বলেই আমাকে প্রাপ্ত হন: 
কারণ তাহাদের আপনিটিতে ও আমাতে যে কোন প্রভেদ নাই তাহা তাহারা 
জানেন । তে প্রাপ্স বস্তি মামেব”। সাহারা সপ্ুণ উপাসক তাহাদিগকে আমি 
সংসার সাগর হইতে পার করিয়া দিয়া থাকি । আমি ভবপারের কাণ্ডারী । 

কিরূপে পার করি? যাঁদ জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তরে বলি “তত্বজ্ঞান” 
(দয়া । এই অধ্যায়ে সেই আত্মজ্ঞান বা তত্বজ্ঞান বিবৃত করিতেছি । বিনা 
ভক্তিতে জ্ঞান হয় না এবং বিনা জ্ঞানেও অজ্ঞান নাশ হয় ন!। অজ্ঞানের 
নাশকে ই ব্রাঙ্গীস্থিতি বা পরুমানন্দে নিত্যন্থিতি বলে। 

ভগবতী শ্রুতি জাবের প্রতি কৃপা! করিয়া বলিয়া দিতেছেন ব্রহ্ম চতুষ্পাদ। 
সেই চারি পাদের শেষ পাদই তুরীয় অবস্থা । এই শেষ পাদকেই পরম শান্ত 
চলন রহিত তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌ বলে । বিদ্যাপাদ, আনন্দপাদ ও তুরীয় পাদ 
এই [তন পাদকেও কোথাও কোথাও তুরীয় পাদ বলে। চতুর্থ পাদের 
( অবিদ্যাপাদের ) মত ক্ষুদ্র দেশে জাগ্রৎস্থবপ্ন সুযুণ্ডি বিশিষ্ট অনস্ত কোটি 
ব্ৰহ্মাণ্ড পরমস্থ্ধ্য প্রকাশে ভ্রস রেণুর মত পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে, আবার 
লয় হইতেছে। বর্গের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র এই ব্ৰহ্মাণ্ড তরঙ্গ । হহা পার 
হইবার জন্য কন্ম উপাসনা ও জ্ঞান আবশ্যক । পঞ্চাপ্নি বদ্যাও দহর বিদ্যা 
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দ্বারা ক্রম মুক্তি পর্য্যন্ত হয়। ইহাতে সগুণ উপাদনা হয়। কিন্ত নিগুণ 
উপাসনা ভিন্ন জ্ঞানে স্থিতি হয় না, ইহা বিনা মুক্তি ও নাই । 
পরম শান্ত নিরগুণ ব্রহ্মের বরণীয় ভর্গ যাহ! তাহাই সগুপ ব্রহ্ম। মায়াই 
নিগুণ ব্ৰহ্মের বা পরমেশ্বরের অনির্বচনীয়া শক্তি। তাহাতে প্রতিবিশ্বিত যে 
চৈতন্য তাহাই সগুণ ব্ৰহ্ম । ইনিই ইশ্বর । ঈশ্বর মারা প্রতিবিদ্বিত চৈতন্য । 
ইনি সর্বান্তর্ধামী, ইনি সর্ধদ্রষ্ট], ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা, ইনি মায়াধীশ। 
মায় দ্বারাই ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন মত হয়েন। মায়া কিন্ত এক। সেই জনা ঈশ্বর 
মায়াং দ্বারা কল্পিত ব্রহ্গ_-এই রূপ বলা হয়। জীব মায়া কতৃক কল্পিতমুণ্তি। 
স্পন্দধন্্ীনায়া যখন নৃত্য করিতে করিতে বহু আকারে আকাপিত হইতে থাকেন, 
তখন তৎসমুহে প্রতিবি্বত যে ঈশ্বর চৈতন্য তাহাই জীব। বন্ধের প্রতিবিশ্ব 
মায়াতে ফলিত হইয়া হইল ঈশ্বর, আবার ঈশ্বরের প্রতিবিদ্ধ মবিদ্যাতে প্রতি- 
ফলিত হইয়া হইল জীব । ঈশ্বর যেমন মায়াধীশ, জীব সেইরূপ অবিদ্যাধান | 
মায়া হইতে অব্যক্ত । হঁহাহ সাম্যাবস্থা ৷ অবাক্ত শুদ্ধ সত্বে যখন পরিণাম প্রাপ্ত 
হয়েন তখন এই শুদ্ধ সত্ব_রজ ও তমকে অভিভূত করিয়া রাখেন। রজ ও তম 
এখানে থাকিয়াও নাই । আর্ব্দ্া মলিন সত্ব । এখানে ব্জতম উঠিয়া সত্ব- 
গুণকে ম'গন করিতেছে । শুদ্ধ-সত্ব গ্রকাঁশ স্বরূপ ; এই জন্য ইহাতে প্রতি- 
কলিত বন্ধ চৈতন:কে শুদ্ধ সত্বগুণে গুণবান্‌ ঈশ্বর বলা হয়। শুদ্ধ সত্তর 
সহত খন এজ ও তম কাধ্য করিতে থাকে তখন মায়ার বা প্রকৃতির বা 
ঠা অতিশয় চঞ্চলীবস্থা। চঞ্চল হইলেই বহুখণ্ডে ইনি খণ্ডিত হয়েন। 
এই বহুখণ্ডে খণ্ডিত অবিদ্যাতে গ্ররতিফলিত যে ঈশ্বর চৈতনা তাহাই জীব। 
জীব চঞ্চলতার অধীন । 
নিপুণ ব্ৰহ্মে যখন অনির্বচনীয়। শক্তির সান্নিধ্য ভয় তখন সেই শক্তিকে 
বলে মূল প্রকৃতি । মণির ঝলকের মত অব্যয় অক্ষর পরম শান্ত বন্ধের স্পন্দনা- 
ত্মিক! যে কল্পনা শক্তি তাহাই মুল প্রকৃতি । সেহ প্ররুতিতে প্রতিবিদ্বিত 
যে ব্রন্ম--ধিনি প্রকৃতিতে প্রতিবিষ্বিত হইয়া খণ্ডমত বোধ হয়েন তিনিই 
পুরুষ, তিনিই সগুণ ব্ৰহ্ম । ব্ৰহ্ম যিনি তিনি চিৎ্মাত্র, তিনি নিরবয়ব, তিনি 
আকাশ অপেক্ষাও সুক্ষ, জ্ঞান ও আনন্দ বলিতে যেরূপ বুঝায় ব্রহ্ম সেইরূপ। 
নিতান্ত সুন্ম যাহ! তাহার আবার প্রতিবিষ্ব কি? স্থূল বস্তুর প্রতিবিশ্ব পড়িতে 
পারে। মায়াতে বন্ধের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে ইহ! কি তবে রূপক মাত্র? 
এইরূপ সন্দেহ উত্থাপিত কর! যায় । উত্তরে বল! যাইতে পারে, যেমন যন্ত্র 
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ভিন্ন অব্যক্ত শক্তি ব্যক্তাবস্থায় আদিতে পারে না, সেইরূপ চেতন যাহা তাহাও 
একট! আধার না পাইলে প্রকাশ হইতে পারেন না । সগুণ ব্রহ্ম ষাহা তাহাকে 
রূপক ভাঙ্গিয়! বলিতে গেলে বলিতে হয়, স্পন্দন, চলন, ঝলক জড়িত যে 
চৈতন্য তাহাতে অব্যক্ত শক্তি থাকে ও শক্তিমানের ঈক্ষণ, ব। সত্তামাত্রাত্মক 
সঙ্কল্প থাকে। কর্ম যাহা তাহ! শক্তির ব্ক্তাবস্থা। স্থষ্টি যাহ! কিছু হইতেছে 
তাহাই অব্যক্ত শক্তি ও সঙ্গল্পের বাক্তাবস্থা মাত্র । শক্তি আছে লঙ্কল্প নাই, 
ইহাতে সৃষ্টি হয় না। আবার ইচ্ছা আছে ব! সঙ্কল্প আছে, শক্তি নাই - 
এখানেও স্থষ্টি নাই । এই তত্ব চতুর্দশ অধায়ের ৩,৪ শ্লোকে বিশেষ করিয়া 
বলা যাইবে! 


সপ্তমেহধ্যায়ে সূচিতে গে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য। ত্রিগুণাত্মিকাহষ্টধ! 
ভিন্নাহপর! সংসার হেতুত্বাৎ। পরা চাহন্যা জাবভুতা ক্ষেত্ৰজ্ঞ লক্ষণে- 
শ্বরাত্মিক। ৷ যাভাং প্রকৃতিভ্যামীশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতৃত্বং 
প্রতিপদ্যতে । তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ প্রকুতিদয়নিরুপণদ্বারেণ 
তদ্বত ঈশ্বরস্য তত্ববনিদ্ধারণার্থং ক্ষেত্রাহধ্যায় আরভাতে । 

অতীতাহনন্তরাহধ্যায়ে চ অদেষ্টা সর্দবভূতানামিত্যাদিনা যাবদধ্যায়- 
পরিসমাপণ্তিস্তাবত্তত্বন্তানিনাং সন্নাসিনাং নিষ্টা যথা! তে বর্তন্ত ইতো- 
তদুক্তম্। কেন পুনস্তে তত্তঙ্ানেন যুক্তা যখোক্তধন্মীচরণাস্তগবতঃ 
প্রিয়া ভবন্তি ? ইত্যেবমর্থশ্চাহয়মধ্যার আরভ্যতে । শ্রীশঙ্করঃ 


ভগবান শঙ্কর এই অধ্যায়ের সুচনায় বলেন £-_পপ্তম অধ্যায়ে বল৷ হইয়াছে 
ঈশ্বরের ছুই প্রকৃতি ; অপরা ও পরা । ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টধা ভিন্না যে প্রকৃতি 
তাহা অপরা) অপরাপ্রকৃতি সংসারের হেতুভূতা । পরাগ্রকৃতি যিনি তিনি 
জীবরূপ! ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণ ঈশ্বর স্বরূপা। এই ছুই প্রকৃতি দ্বার: ঈশ্বর জগতের 
উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ হন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণ প্রকৃতিদ্বয়েন 
নিরূপণ দ্বার! তদৃযুক্ত ঈশ্বরের তত্ব নিদ্ধীরণ জন্য এই ক্ষেত্রাধ্যায় আরম্ভ করা 
হইল । [ স্মরণ রাখিতে হইবে নিগুণ ব্রহ্ম ও সপ্তণ ব্রন্ষের সন্বন্ধ অতি নিকট 
হইলেও নিগুণ বন্ধ যিনি তিনি আপনিই আপনি ৷ সুযুপ্তিতে যেমন কোন 
কিছুই অনুভব হয় না_-অথচ ন্ুৃযুপ্তি ভঙ্গে সকলেই বলেন, বেশ সুখে নিদ্রা 
গিয়াছিলাম_-কোন কিছুই আর ছিল না--এই কোন কিছু ছিল না_-এইটি 


ক্ষেত্র-ক্ষেব্রজ্ঞ বিভাগ যোগঃ | গীতা | ৫ 


যেন সকলেই স্মৃতিতে আনিতে পারেন) কোন কিছুই আর ছিল না এই 
অন্ুভবটিও যেন সকলেই বুঝিতে পারেন--ইহা স্বতঃসিদ্ধ ; কোন প্রমাণের 
দ্বারা ইহা বুঝাইতে হয় না। স্বুপ্তিতে কোন কিছুই আর ছিল না__ইহার 
পরেই, অথবা ইহার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আর একটি অনুভব বা অনুমান থাকে 
কোন কিছুই ছিল না কেবল আমিই ছিলাম। এইটিকে আপনি আপনি বল! 
হইতেছে । ই দ্বারাই নিগুণ ব্রঙ্গের আভাস পাওয়া ষায়। ইহার পরেই 
সগুণ ব্রহ্ম। ইনি মায়াশক্তি-মৎ:। ইনিই ঈশ্বর, পরমেশ্বর, সর্বশক্তিমান, 
সর্ববান্তর্ধামী, পরনাত্মা, পরম পুরুষ, পূরুষোত্তম, অদ্ধনারীশ্বর। নিগুণ ব্রহ্ম 
অবিজ্ঞাত স্বরূপ । তিনিই স্বরূপ । | 

দ্বাদশ অধ্যায়ের “অদ্বেষ্টা-স পভৃতানাম" ইত্যাদি শ্রেক হইতে আস্ত 
করিয়া অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত শ্লোক সমুঠে তত্বজ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী যে সমস্ত 
ব্যাপার লইয়া থাকেন তাহাই বল! হইয়াছে । কিরূপে তাহারা তত্বজ্ঞান 
লাভ করিয়া যথোক্ত ধন্মাচরণ হেতু ভগবানের প্রিয্ন হইবেন-_ ইহা নিশ্চয়ের 
জন্য এই অধ্যায় আরস্ত হইল । 

[অন্য সমস্ত সাধনার পর প্ররুতি পুরুষের জ্ঞান লাভ হইলে যখন প্ররুতি 
পুরুষ হইতে পুথক এই জ্ঞান উপলব্ধি হইবে তখনই জ্ঞান লাভ হইল বল৷! 
হইতেছে । তবেই বলা হইল জ্ঞান কি, কি উপায়ে জ্ঞান লা হইবে তাহ! 
পদশন করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য । | 

পুরুষ তত্ব ও প্রকৃতি তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এখানে মহাভারত 
অন্গীতার উপদেশ উদ্ধত করা হহল। ইহা স্বরণ রাখলে প্রকৃতি পুরুষ 
তত্ব বুঝবার স্াবধ! হইবে। 

“জীব নিগুণ ও দেহ পরিশূন্য। কেবল ত্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ 
উহাকে সগুণ ও দেহযুক্ত গণনা করে।” 

“বুদ্ধি প্রথম অরণী কাষ্ট স্বরূপ এবং গুরু দ্বিতীয় অরণী কাষ্ট স্বরূপ ৷ 
বেদান্ত শ্রবণ ও মনন দ্বারা এ উভয় কাষ্ঠ মথিত হইলে প্র কাণ্ঠিদ্বয় হইতে 
জ্ঞানাগ্নির উদ্ভব হয়! শ্রবণ মননের সহিত শমদমাদির অভ্যাস করিলে পরম- 
পদার্থের সাক্ষাৎকার হয়” ১৩৪ অধ্যায়। 

“কোন কোন মহাত্মা সত্বগুণ ব্যতীত আর কোন গুণেরই প্রশংসা করেন 
না। তাহারা বলেন, সত্বগুণ আত্মা হইতে পৃথক নহে । কারণ ক্ষমা, ধৈর্য্য 
প্রভৃতি গুণ সমুদায় আত্মার নিত্যাঁসদ্ধ। ম্থৃতরাং আত্মার সহিত সত্ববের একী- 
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ভাব সম্পাদন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে । [ভগবান্‌ ব্যাসদেব এই মত খণ্ডন 
করিয়া বলিতেছেন ] “এই মত নিতান্ত দুষণীয় ; কারণ ক্ষম! ধৈর্য্য প্রভৃতি 
গুণ সমুদায় যদি আত্মার নিতাসিদ্ধ হয় তাহা হইলে আত্মার অনুচ্ছেদে 
উহাদের কি নিমিত্ত উচ্ছেদ হইবে ?” [ আত্মা ত সর্ধজীবেই মাছেন-তাহার 
উচ্ছেদ ত নাই তবে এ সমস্ত গুণ সর্বজীবে দৃষ্ট হয় ন! কেন? ] 

“সত্ব, আত্মা হইতে পৃথক বটে কিন্তু আত্মার সহিত উহার সবিশেষ সংশ্রব 
আছে বলিয়। উঠাকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয় প্রতীত হয় । যেমন মশক 
ও উড্ভুম্বরের, সলিল ও মতস্যের এবং পদ্মপত্র ও জলবিন্দুর একত্ব ও পৃথকত্ব 
উভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্বগুণ ও আত্মার একত্ব ও প্রথকত্ব 
প্রতীত হয়” । ১৪৮ অধ্যায় । 

প্উড়ুম্বরের মধ্যে মশক ষেমন নিলিপুভাবে অবস্থান করে তন্জরপ পুরুষ 
সত্তগুণে নিলিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। সত্বগুণ অচেতন পদার্থ। 
পুরুষ উহাকে সব্বদা ভোগ করিলেও গুণ কোন ক্রমেই তাহ! পরিজ্ঞাত 
হইতে পারে না। পুরুষ কিন্তু ও বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া থাকেন ।” 
ইত্যাদি । 

পুরুষ সম্বন্ধে ক্রুতিবাকাও এখানে উদ্ধত হইল 


স বা এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্ম। যেন সর্ববমিদং প্রোতং পৃথিবী 
চান্তরিক্ষঞ্চ দ্যৌশ্চ দিশশ্চাবান্তরদিশশ্চ সবৈ সর্ববমিদং জগৎ স ভূতং 
স ভব্যড্জিজ্ঞাস কণ্ত খতজা রয়িষ্ঠাঃ শ্রদ্ধা সতো! মহাস্বাংস্তমসো 

৯ 


পরিষ্ঠাৎ । 
তৈত্তিরীয় আরণ্যক । 
এই শ্রুতি সগুণ ও নিগুণ উভয় ভাব লক্ষ্য করিয়াই অ.ত্মার কথা 
বলিতেছেন। 
যিনি নিগুপ পুরুষ, তিনি সত্যময়, তিনি মহাস্বান্‌, তিনি মায়াময় সংসারের 
উদ্ধে বাস করেন, প্রকৃতির সত্বরজন্তম গুণ দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতেই 
পারে না । পুরুষসুক্ত এই তুরীয় পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। 


“ত্রিপাদৃদ্ধ উদৈত্‌ পুরুষ” । 
“ত্রিপাদস্যাযৃতং দিবি” । 
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আর যিনি সগুণ পুরুষ তিনি মায়াপরিচ্ছিন্ন হইয়াই যেন পঞ্চধা পঞ্চাত্মা 
হইয়াছেন। পাদোহসোহাভবৎ পুনঃ ॥ 

অখণ্ড অপরিচ্ছিন্্ শক্তির সহিত অভেদাবস্থায় স্থিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ই 
আত্ম মায়া দ্বার! পরিচ্ছন্ন হইয়া পাচ প্রকার হইয়াছেন। 


ভূতাত্মা চ চেন্দ্ৰিয়াত্মা চ প্রধানাত্সা তথা ভবান্‌। 
আত্মা পরমাত্ম। চ ত্বমেকঃ পঞ্চধ। স্থিতঃ । 


ভূতাস্মা, ইন্দ্িয়াত্মা, 'প্রধানাত্মা, আত্মা ও পরমাত্মা আত্মার এই পঞ্চ 
তাগ। ভত বা দেহের আত্মা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের আত্মা বুদ্ধি, বুদ্ধির আত্মা 
ক গুণ ব্রঙ্গ, ।গুণ ব্রহ্ম প্র$।তযুক্ত চিন্ময় পুরুষ মার নিগুণ ব্রহ্ম আপনিই 
আপনি অথবা প্রকৃতি বিধুক্ত চিন্ময় পুরুষ । 

পঞ্চধ! পঞ্চাত্মা সমস্ত জগতে ব্যাপ্র_-তিনি পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, আকাশ, দশ 
দিক সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বর্তমান জগৎ, তিনিই 
অতীত জগৎ ও ভবিষ্যৎ জগৎ। বেদান্ত বিচার দ্বারা সর্বাত্মকরূপে নিশ্চিত 
বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা-কপ্ত। প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত দ্বারা তিনিই জগৎ-স্বরূপ 


বলিয়া তিনি খতজ | গুরূপদেশে তিনি অবস্থান করেন বলিয়া! রয়িষ্ঠ (রয়ি = 
ধন = গুরূপদেশ ) তিনিই শ্রদ্ধা স্বরূপ (শ্রদ্ধা ভিন্ন জ্ঞান কোথার হয়?) 
পুরুষের লক্ষণ শাস্ত্র যেরূপ দেখাইলেন, প্রকৃতির লক্ষণও সেইরূপ 
দেখাইয়াছেন। 
ভগবান্‌ পতঞ্জলি বপিতেছেন-__ 
“বিশেষাবিশেষ লিঙ্গমাত্র৷ লিঙ্গানি গুণপর্ববাঁণি” । 
সা-পা-১৯ সুত্র । 
বাশের যেমন পাব থাকে সেইরূপ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির পরিণামসমৃহকেও 
পর্ব বলে। 
(১) বিশেষ পর্বব ১৬-_ 
(ক) ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ বোম এই 
পঞ্চভূত । 
(খ) ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়+৫ কৰ্দ্েন্দ্রিয় + মন এই 
২১ ইন্দ্রিয়। 
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(২) অবিশেষ পর্ব ৬ 

(ক) শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র। 

(খ) অস্মিতা। 
(৩) লিঙ্গপর্বৰ ১ 

সভ্ভামাত্রাস্মক প্রকৃতির আদ্য বিকার মহন্তত্ব । 
(8) .অলিঙ্গপর্বৰ ১ 
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা নামক অব্যক্ত বা প্রধান । 

পুজা পাদ আনন্দগিরি এই অধ্যায়ের সুচনাতে বলেন 


প্রথমমধ্যময়োঃ ষট্কয়োস্তং তৎপদার্থাবুক্তৌ। অন্তিমস্ত ষটুকো 
বাক্যার্থনিষ্টঃ সম্যগ্বীপ্রধানোহুধুনারভ্যতে । 

প্রথম ষটকে ত্বং এবং মধ্যম ফটকে তৎপদার্থ উক্ত হইয়াছে । অস্তিম 
যটুকটি বেদান্ত বাকানিষ্ঠ সমাক্‌ বুদ্ধি প্রধান করিয়া আরস্ত করা হইতেছে । 

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী বলেন-- 

“তেষামহং সমুদ্ধতা মুত্তাসংসারসাগরাত্ ৷  ভবামি ন চিরাৎ 
পার্থেতি পুর্ববঃ প্রতিজ্ঞাতম্‌ ন চাত্বজ্ঞানং বিন। সংসারাদুদ্গরণং সম্ভব- 
তীতি তত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকতিপুরুষবিবেকাধ্যার আরভ্যতে । তত্র 
যৎ সপ্তমোহ্ধ্যায়ে অপরা পর! চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োরবিবেকাৎ 
জীবভাবমাপননস্য চিদংশস্য অয়ং অংসারঃ : যাভ্যাঞ্চ জাবোপভোগার্থম্‌ 
ঈশ্বরস্য স্ষ্টাদিষু প্রবুত্তিস্তদেব প্ররুতিদ্ঘযং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞপদবাঁচ্যং 
পরস্পরবিভক্তং তত্বতো৷ নিরূপয়িষ্যন্‌ ভগবান উবাচ ইতি" । 

“ভক্ত সকলকে আমি মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি” জীীভগবান্‌ 
পূর্বে দ্বাদশ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্ত মৃত্যুমংস।র 
সাগর হইতে উদ্ধার আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য উপায়ে হইবার সম্ভাবনা নাই, এই 
জন্য আত্মজ্ঞানের উপদেশার্থ প্ররুতি পুরুষ বিবেকাধ্যায় আরম্ভ করা 
হইয়াছে । তন্মধ্যে সপ্তমে যে অপরা ও পরা নামে গক্কৃতিদ্বয়ের কথা বলা 
হইয়াছে, সেই প্রক্কৃতদ্বয়ের জ্ঞান না থাকাতেই জীবন্ভাবাপন্ন চিদংশের এই 
সংসার হয়। ঈশ্বর ওঁ প্রকৃতিদ্বয় অবলম্বন করিয়া জীবগণের উপভোগার্থ 
[ এবং মোক্ষার্থ] সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্য সেই 
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প্রকৃতিদ্ধয়কে পরস্পর বিভক্ত করিয়া ভগবান্‌ তাহাদের তত্বনিরূপণ করিয়! 
বলিতেছেন, ইত্যাদি । 

এই ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত যাহা বল! হইয়াছে তাহা সংক্ষেপতঃ এই । 

খণ্ড জীব চৈতনা, অখণ্ড পরম শান্ত পরমপদে প্রবেশ করিয়া স্থিতিলাভ 
না কর! পর্য্যন্ত কিছুতেই শান্তি পাইবে না। প্ররূতির সহিত যুক্ত বলিয়াই 
জীব পরমপদে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। মথচ চৈতনা ও প্রকৃতি ভিন্ন 
পদ্দার্থ। পরা ও অপরা প্রকৃতি ই'ভারাই । যিনি সগুণ ব্রহ্ম তিনি বলিতে- 
ছেন আমি ক্ষেত্রজ্ঞ বা পর! প্রকৃতি । অপর! হইতে পরা ভিন্ন হইলেও যিনি 
ক্ষেত্ৰজ্ঞ তিনিই সগুণ ব্রহ্ম | প্রথম ছয় অধ্যায়ের সাধা বিষয় হইতেছে আত্মার 
সৎ ও চিদংশ নির্ণয় ;--সাধনা হইতেছে জ্ঞানযোগ ও নিষ্কাম কর্মষোগ । 

মধাম যটকে আত্মার এশবর্যা নির্ণয় ইহাই সাধা বিষয়; সাধনা হইতেছে 
ভক্তিযোগ । মধ্য বুকে ভক্তিযোগের প্রাধান্য থাকিলেও সম্পূর্ণ সাধনা__ 
যে অব্যক্ত উপাসনা, সগুণ বিশ্বরূপ উপাসনা. মূর্তি অবলম্বনে বিশ্বরূপে মাস! 
এই তিন উপাসন! এবং মতকম্মপরায়ণ হওয়া ও জীবের কন্ম ঈগরে অর্পন এই 
গুলি বলা হইয়াছে । অন্তিম ষটকে প্রকৃতি ও পুরুষ, উচাদের যোগে জগত, 
পরম পুরুষে যথার্থ ভক্তি, কনম্ম জ্ঞান ও ভক্তির প্রকৃত রূপ, এইগুলি দেখান 
হইয়াছে এবং জ্ঞানের নিম্মলতা সাধন জন্য এই ত্রয়োদশে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রনজ্ঞের 
জ্ঞানই যে জ্ঞান তাহা দেখান হইতেছে । ক্ষেত্রজ্ুকে ক্ষেত্র হইতে পুথক্‌ 
জানাই প্রকৃতজ্ঞান। এই জ্ঞান হইলেই ক্ষেত্রজ্ঞই সগুণ বঙ্গ বা বিশ্বরূপ । 
আবার ইনিই নিগুণ বন্ধ ৷ 

ক্ষেত্র কি, ইহার ধৰ্ম্ম, বিকার, বিকারের কারণ প্রথমত; হহাই দেখান 
হইয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ ক্ষেত্রজ্ঞ কে ? এবং তাহার প্রভাব? উহা দেখান হইয়াছে । 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ,সন্বন্ধে খধিদিগের মত, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিংশতি প্রকার 
সাধন এবং জ্ঞেয়, এই সমস্ত নিশ্চয় কর] ভইয়াছে। 

ভক্ত কিরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানে জীবনুক্ত হইবেন তাহাও বলা 
হইয়াছে । 

প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইতেছে পুরুষের প্রকৃতি ভোগই ইহার 
পুনঃ পুনঃ জনন মরণের কারণ । প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ জানিলেই পুরুষ 


প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারিবেন । ইহাই জীবনুক্তি। 
২ 


১৬ গীতা । |১৩ অঃ ১ শ্লোক 


জীবনুক্তির উপায় ধ্যানযে।গ, সাংখাবোগ এবং কর্মযোগ । 

শেষে দেখান হইয়াছে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে স্থাবর জঙ্গমাদির উৎপত্তি। 
পরমাত্মার স্বরূপ দেখাইয়৷ বল] হইতেছে প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইলে পুরুষের 
পরমপদপ্রাপ্তি হয়। 

এই সুচনার উপসংহারে আমরা গীতা যে “ত্বং-তৎ-অসির" জ্ঞাপক তাহা 
কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। শ্রীমৎ নীলকণ শুরীর বিচার অবলম্বনে 
ইহা লেখা হইল। 

প্রঃ। প্রথম যটকে “তব” পদার্থের স্বরূপ কিরূপ উক্ত হইয়াছে? 


উঃ। অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোযমক্লেদ্যোহশোষ্য এবচ | 
নিত্যসর্বগত; স্থান্ুরচলোহয়ৎ সনাতন? । 
অব্যক্তোহয়মচিন্তোহয়মবিকাব্যোহয়ুমুচ্যতে 
| ২ ॥ ২৪ ॥ 


ত্বম পদার্থটি জীবায্বা। ইনি অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদা মশোষা। ইনি 
নিতা, ইনি সর্ধগতঃ, ইনি স্থান, ইনি অচল, ইনি সনাতন। ইনি অব্যক্ত, 
ইনি মচিস্তা, ইনি অবিকারী। সর্বজ্ঞ ও অল্লজ্ছের_সব্ঘ ও অন্ন এই দুই 
উপাধি ত্যাগে উভয়েই বন্ধ 

প্রঃ। মধাম ষটুকে যে তৎপদার্থের স্বরূপ বলা হইয়াছে তাহাওত 
এইরূপ । 

উঠ হা। 


যে ত্বক্ষরমনির্দেশ/মব্যক্তং পধ,যপাসতে । 
সর্ববব্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটস্থমচল€ ফ্রুবম্‌ ॥ ১২ । ৩॥ 
তৎ পদাৰ্থও অক্ষর, অনির্দেশা, অব্যক্ত, সর্ধগত, অচিন্ত্য, কুটস্থ, অচল, 
ঞ্রুব ইত্যাদি । দেখিতেছ অব্যক্ত, অচিন্তা ইত্যাদি লক্ষণ, জীবাত্ম! ও পরমাত্ম! 
উভয়েরই আছে। উপাধি দ্বার! পৃথক্‌, স্বরূপতঃ এক । 
প্রঃ। পরমাত্মা ন! হয় অধিষ্ঠান চৈতন্য তিনি সর্বগত। কিন্ত জীবাত্মা 
যে সর্ধগত ইহা বলা যায় কিরূপে ? যে দেহে আত্মা অবস্থিত সেই দেহের 
বাহ্যিক আত্যন্তরিক ভাব এ আত্ম! ষেমন অনুভব করেন, অনাদেহের বাঠ্যিক 
ব্যাপার দেখিতে সমর্থ হইলে, কি বাহ্যিক, কি আস্তরিক ইহার অনু তব 
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উক্ত দেহধারী পুরুষের মত তাহার হয় না। ইহাতে জীবাত্মা যে সর্ববাপী 
নহে তাহা বুঝ! যাইতেছে । 

উঃ। পরমাত্মাও যে সব্বগত তাহ! ত তোমার অনুভবে আসিতেছে ন!। 
তুমি ইহ! অনুমান করিয়া লইতেছ। অনুমান একট! প্রমাণ বটে কিন্ত 
প্রতাক্ষের মত নহে। 

প্রঃ। কিরূপ অনুমানে পরমাত্মাকে সর্ধগত বল! হইতেছে ? 

উঃ। যাহা তুমি অনুভব না কর তাহার অস্তিত্ব কি তোমার কাছে 
আছে? 

প্রঃ। যতক্ষণ অনুভব না করি ততক্ষণ তাহার অন্তিত্ব নাই বটে। 
ইহাতে কি বলিতে চাও? 

উঃ । বলিতে চাই--অনুভবটি অস্তিত্বের প্রমাণ । যতক্ষণ অনুভব নাই 
ততক্ষণ কর্তীর নিকট এ বস্তুর অস্তিত্ব নাই। 

প্রঃ। জগতের অনেক বস্তই ত আমর! অনুভব করি না। এমন কি 
গা নিদ্রাকালে এই দেহটাকেও অনুভব করি না। জাগ্রতকালেও রক্ত- 
সঞ্চালনাদি অনুভব করি না। তবে কি বলিতে হইবে এগুলির অস্তিত্ব নাই। 

উঃ। তুমি যতক্ষণ অনুভব করিতেছ না ততক্ষণ ত নিশ্চয়ই তোমার 
কাছে অস্তিত্ব নাই। কিন্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেখা যায় পূর্বে দেহ যেমন ছিল 
এখনও সেইরূপ আছে, রক্ত সঞ্চালনাদিও হইতেছে ; এইরূপ অস্তিত্ব যে আছে 
তাঁহার প্রমাণ এই যে ইহা অন্য কাহারও অনুভবে ছিল। ইহাদের অস্তিত্ব 
সব্বদ| যদি বর্তমান থাকে তবে সর্বদাই অন্য কাহারও অনুভবে এই অস্তিত্ব 
আছে। যাহার অন্থভবে এই জগৎ সর্বদা আছে তিনিই অধিষ্ঠান চৈতন্য । 
পরমাত্মা বা সগুণ ব্রহ্ম যে সর্বগত, প্রত্যক্ষ না হইলেও ইহা অনুমানে বুঝিতেছ। 

প্রঃ। ভীব যে সৰ্ব্থগত ইহ! কিরূপে জানা যাইবে ? 

উ;। জীবাত্মার স্বরূপ চিন্তা কর জানিবে জীবও সর্বগত । 

“নবদ্ধ'রে পুরে দেহী নৈব কৃর্বন্‌ ন কারয়ন্‌” 

গীত৷ ইহাই জীবের স্বরূপ বলিতেছেন। জীব দেহ মধ্যে থাকিয়াও নিজে 
কিছুই করেন না-_কাহাকেও কিছুই করান না। গীতাও যাহ! বলিতেছেন 
মহ ভারতও তাহাই বলিতেছেন 

“জীব নিগুণ ও দেহশূন্যা। কেবল ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তির ভ্রম বশতঃ উহাকে 
সগুণ ও দেহযুক্ত বলিয়া! বোধ করে” অনুগীতা ১৩৪ 


১২ গীতা । | ১৩ অঃ ১ শ্লোক 


আরও শবণ কর। 

“অব্যক্ত + মহত্ত্ব + অহংতত্ব +৫ সুশ্মভূত +৫ স্থুলভূত+ মন+৫ জ্ঞানে- 
ন্দিয়+৫ কর্মেন্দ্রিয় এই ২৪ তত্ব বিনির্ম্মিত যাহ! কিছু তাহাই প্রতিদিন নষ্ট 
১ইতেছে এই জন্য সর্ব্ভূতকে ক্ষর বলে |” শাস্তি ১০৩ 

“২৪ ভস্বাতীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষর । ইনি নিগুণ হইয়াও যখন স্থষ্টি 
সংহারকারিণী প্রকৃতির সহিত একীভূত হয়েন তখন ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হন। 
অক্ষর ত্রিগুণাতীত হইয়াও ষখন স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী প্রকৃতিকে স্থষ্টি 
করিয়া তাহার সহিত অভিন্নভাবে থাকেন তখন অক্ষরই ক্ষর বা জীবভাব 
গ্রহণ করেন)” মহাভারত শাস্তি ৩০৩ । 

মহাভারত প্রকৃতি ও পুরুষ স্বন্দে আরও স্পষ্ট বলিতেছেন। 

প্রকৃতি যখন মহদাদিগুণে সংযুক্ত থাকেন তখন তাহাকে ক্ষর এবং 
সত্বাদিগুণের অনবস্থান জন্য নিগুণ হইলেই অক্ষর। পুরুষও যখন সগুণ 
তখন ক্ষর এবং যখন নিগুণ তখন অক্ষর+ । মহাভারত শান্তিপর্ব ৩০৮। 

শান্ত্রীয় প্রমাণে দেখা গেল জীব-_-চৈতনা নিগুণ। তিনিও অক্ষর অব্যক্ত 
ইতাদি। যুক্তিতে ইহ! স্পষ্ট হয়। মন্রুধা বদি আপনার মধ্যে চৈতন্য বস্তুটী 
(ক তাহ! বিচার করেন তবে স্প্হ বুঝিতে পারেন চৈতন্যটি অনা সমস্ত 
হইতে পৃথক । চৈতন্যটি আপনিহ আপনি । 

জীবাত্ম! আপনিই আপনি--মর্থাৎ আপনিই আছেন অনা কিছুই নাই। 
সাধন! দ্বারা এইভাবে যিনি স্থিতি লাভ করিতে পারেন তিনি সম্পূর্ণ অনুভব 
করিতে পারেন, এ অবস্থাই পরমাত্ম অবস্থা! দেহী আত্মা সমাধৌ পরমাত্রৈব। 
দেহী ক্ষুদ্র হইলেও সমাধিতে মহান্‌ জগতের অন্য কিছুঃ অনুভবে নাই 
আপনিই আপনি অবস্থাটি পূর্ণভানে অন্থভবে আসিয়াছে__এই অবস্থায় 
অথগুরূপেই স্থিতি হয়। খণ্ডতুকে কোনরূপে ভুলিতে পারিলেই অথণ্ডই 
যেনিতা আছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ ক্ষেত্রে বুঝিতে পারাই অথণ্ডে 
স্থিতি লাভ করা৷ শুধু জীবাত্মা কেন, যে কোন বস্তু হইতে তাহার জড়ভাব 
কাটাইৰে তাহাই অধণ্ড অপরিচ্ছন্ন পরমাত্মারূপে সর্বদ। বর্তমান, ইহা! দেখাইয়া 
দিবে অর্থাৎ এভাবে স্থিতি লাভ করাইবে। তবেই দেখ জীবাত্ম। ও যাহ! 
পরুম্ঃআ্বাও তাই। উভয়েই নিগুণ, উভয়েই সব্বগত। 

প্র ।--মুক্তাত্মা, জীবাত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি ভেদ তবে কিরূপে আসিল? 

উ।--মত্মা একই । তিনি নিগুণ। নিগুণ যিনি তিনি অপঙ্গ। 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ? | গীতা । ১৩ 


ইনিই ব্ৰহ্ম । গুণ-সঙ্গ ঘটিলেই তাহাকে ঈশ্বর, জীবাত্মা, মুক্তাআ! ইত্যাদি নাম 
দেওয়! যায়! মায়ার সহিত সম্বন্ধ হইলে তিনি ঈশ্বর ; অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ 
হইলে তিনি জীব। আবার অনিদাার হস্ত হইতে মুক্ত হইলে তিনি মুক্তাত্মা। 
মায়। এক, অবিদ্যা! মায়ার খণ্ডভাব মাত্র, ইহা বহু । মায়া এক বলিয়৷ মায়া 
প্রতিবিষ্বিত ঈশ্বর এক । অবিদ্যা বহু বলিয়া তংপ্রতিষ্বিত চৈতন্য বহুরূপে 
অনুমিত । 

প্র।--সাংখ্যবৃদ্ধ যে বলেন “জন্মমরণকারণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ 
প্রবৃত্তশ্চ পুরুষবহত্বং সিদ্ধং ব্রৈগুণাবিপর্ধযাচ্চৈবেতি”। জন্ম হইতেছে, মৃত্য 
হইতেছে, কোন পুরুষ সত্বগুণের, কোন পুরুষ রঙ্গঃ প্রবল, কোন পুরুষ তম? 
প্রধান__বিশেষ আত্মা যদি এক, এক মন্ত্রের আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইলে--এক জনের মৃত্যু হইলে যখন সকল আত্মা মরে না--এক জীবের 
মাথা ধরিলে সকল জীবের যখন মাথা ধরে না, তথন ত পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন 
হইল । 

উ।-_-এক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ হেতু কোথাও পিতা, কোথাও পিতৃৰা, 
কোথাও সখা, কোথাও জামাতা, কোথাও স্বামী, কোথাও শ্যালক, কোথাও 
শ্বশুর__ইহ1 ত দেখা ষায়। উপাধি জন্য পৃথক নাম হইলেও পুরুষটি একজনই 
বটেন। তারপর একজন পুরুষই কথন স্থখী, কখন দুঃখী, কখন নিদ্রিত, 
কখন জাগ্রত ইত্যাদি বহু অবস্থ। প্রাপ্ত হইলেও যে চৈতনাশক্তিকে পুরুষ বলা 
য় তিনি কিন্তু এক । এই চৈতনাটি মরে না-মরে দেহ। এই চৈতন্যটি 
সুখী ও নহেন, ছুংখীও নেন; এই চৈতন্যটি অন্ধ ও নহেন, থঞ্জও নহেন ) স্ত্রীও 
নহেন, পুকষও নহেন; তবে চৈতন্য এক থাকিলেও বহু প্রকৃতির ভাৰ 
তাহাতে আরোপ হইলে, বুগুণের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইলে 
গুণের উদয় ও লয় হেতু, দেহের জন্ম ও মৃত্যু হেতু, বল! হয়, আত্মা জন্মিল 
আত্মা মরিল। আত্মা দেহের সহিত যুক্ত হইয়াই অব্যক্ত অবস্থা হইতে 
বাক্তাবস্থা মাত্র প্রাপ্ত হয়েন- অর্থাৎ শক্তির বাক্তাবস্থা। দেখিয়া মনে হয় সেই 
নিগুপ, অব্যক্ত, অক্ষর পুরুষ দেহ রূপে ব্যক্ত হইলেন, দেহের বিনাশে মৃত 
চইণ্নে কিন্ত তিনি ব্যক্তও হইলেন না, জন্মিলেনও না, মরিলেনও না। 

প্র ।--জীবাত্ম৷ ও পরমাত্মা উভয়েই যখন আপনিই আপনি--উভয়েই 
যখন নিগুণ, অসঙ্গ, অখণ্ড, অপিরিচ্ছিন্ন তখন আবার ত্বং ও ততের অভেদত্ব 
স্থাপনের আবশ্যকত। কি রভিল ? 


১৪ গীতা । | ১৩ অঃ১ শ্লোক 


উঃ।--উপাধিশুন্য হইলেই উভয়ে এক আর উপাধি যুক্ত হইলে পৃথক । 
জীবাত্মাই উপাধি বিশিষ্ট, পরমাত্মার কোন উপাধি নাই। আত্মা উপাধিষুক্ত 
হইয়! কখন মায়াধীশ ঈশ্বর, কখন অবিদাাধীন জীব সংজ্ঞা লাভ করেন। 

মায়াধীশ ঈশ্বর যখন তিনি, তথন তিনি “মন্তঃ প্রবিঃ জনানাং শান্তা” 
জন সমূহের অন্তরে প্রবেশ ক'রয়া তিনি শাসনকর্তী। “এষহ্যেব সাধুকন্ম 
কারয়তি তং ষমেভ্যো লোকেভা উন্নিমীষত” | উনি যাহাকে এই দমকল লোক 
হইতে উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে সাধু কর্ম করান। 

ব্যবহার দশায় শাস্য শাসন কর্তা ভাব আছে, তাহাতেই জীব ঈশ্বরের 
ভেদ। কিন্তু সাধক যখন বিচার দ্বারা আপনিই আপনি এই ভাব উপলব্ধি 
করেন--যথখন তিনি আত্ম স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন, যখন নিগুণ ভাবে স্থিত 
হয়েন, তখন কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহার শাদন করিবে? শ্রতি বলেন 
জ্ঞান অবস্থায় কোথাও ভেদ নাই-_মজ্ঞান অবস্থাতেই ভেদাভেদ । 

জীব ও ঈশ্বর ও ব্রহ্ম বস্তুত: একই । মায়! বা অবিদ্যা আচ্ছ'দনেই ভেদা- 
ভেদ । মায়াটাই উপাধি । সাধনা দ্বারা উপাধি মিধ্য। বোধ হউক--গুধুই 
ব্রহ্ম তখন অবিজ্ঞাত স্বরূপ । এই শেষ ছয় অধ্যায়ে ত্বং ও ততের অভেদত্ব 
প্রদর্শন কর! হইতেছে । ইহ ভিন্ন মুক্তি অর্থাৎ সর্বছঃখনিবৃত্তিকূপ পরমানন্দ 
প্রাপ্তি নাই । জীব ও বন্ধের অভেদ জ্ঞানের অপরোক্ষান্নভূতিই আজ্মজ্ঞান। 

যিনি মুমুক্ষু সত্বশুদ্ধি জনা তাহাকে উপাসনা করিতে হয়। ভগবান্‌ 
প্রসন্ন হও ইহার নিত্য স্মরণে সকল কর্ম করু। ইগাই নিষ্কাম কর্মষোগ। 
ভগবান প্রসন্ন হও স্মরণে যোগ অভ্যাস কর-_-একাস্তে যোগারূঢ হও, হইয়া 
মনকে বুদ্ধি দ্বার! ধীরে ধীরে আত্মসংস্থ করিতে অভ্যাদ কর। প্রথম ছয় 
অধ্যায়ে এই যোগের কথা বল! হইয়াছে । শ্রীভগবানের বিভূতি মননে, 
তাহার বিশ্বরূপ ধ্যানে, যোগী কিরূপে তগতচিত্ত হইয়া যোগীশ্রে্ হইবেন 
দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে তাহার কথা আছে। 1নগুণ বহ্মউপাসনা, বিশ্বব্ূপ 
উপাসনা, অভ্যাসে যোগে উপাসনা, সর্বদা মত কন্মমানুষ্ঠান এবং জীবের সব্ব কয 
শ্রীতগবানে অর্পণ-দ্বিতীন্ন ষুকে এই সমস্ত সাধনাও বলা হইয়াছে । উপাসন! 
দ্বার! পরোক্ষজ্ঞান অপরোক্ষান্থুভৃতি মুখে ছুটিবে। এই অপরোক্ষানুভূতিহ 
জ্ঞান। ইহাই প্রয়োজন। এই জ্ঞান লাভ জন্য প্রকৃতির সহিত আত্মতত্ব 
জানা আবশাক। জানিয়! ক্ষেত্র ষে ক্ষেত্ৰজ্ঞ হইতে ভিন্ন ইহ! জানিলেই মুক্তি । 
পরমেশ্বরের তুই প্রকৃতি । অপর ও প.1। অপর! প্ররুতি--(১) অব্যক্ত 


ক্ষেত্র ক্ষেত্ৰজ্ঞ বিভাগ যোগ | গীতা । ১৫ 


বা অব্যাকৃত বা প্রধান (২) মহৎ (৩) অহং পঞ্চ তন্মাত্ৰ এই অষ্টধা বিভক্ত । 
[তৎ অর্থে স্কুলভূত এবং মাত্রা অর্থে সুষম পরিণাম । তন্মাত্রা অর্থে স্থূল ভূতের 
সুক্ষ্ম অবস্থ।। তন্মাত্রা পরমাণুকেও বলে-_-মনেই ইহাদের অস্তিত্ব ] 
পরা প্রকৃতির নাম জীব চৈতন্য । পরমাত্মাই জীবরূপে এই দেহ ধারণ 
করিয়া আছেন। অপরা' প্রকৃতি, ক্ষেত্র, দেহ, জগৎ--এই গুলি এক পর্যযায়- 
ভুক্ত কথা। 
পরাপ্রকৃতি জীব বা ক্ষেত্ৰজ্ঞ -একই । চতুর্বিংশতি তত্ব বিশিষ্ট দেহই 
গ্ষেত্র। এবং প্রতি ক্ষেত্রে জীবই গেত্রজ্ঞ। সব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞই ঈশ্বর । 
অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি সহ পরমাতআ্মার তত্ব নিশ্চয়ার্থ ত্রয়োদশ অধ্যায় 
আরম্ভ হইল, এই বিচার দ্বারা পরমাত্স! এবং জাবাত্মার স্বরূপ “আপনিই 
আপনি” ইহার অনুভূত হইলেই জীবের সর্বছঃখনিবুত্তি হইল। ইহারই 
নাম প্রকৃতি হইতে পুরুষের মুক্তিই মুক্তি । 
শীভগবান্ুবাচ-_ 
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ! ক্ষেত্রমিত্য ভিধীযুতে । 
এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥১॥ 


শ EB 
কেন পুনস্তে তত্বন্ঞানেন যুক্তা যথোক্তধ্শ্মাচরণাস্তগবতঃ প্রিয়! 


ভবন্তি ? ইত্যেবমর্থশ্চাহয়মধ্যায় আরভ্যতে । 


ষা যা ব 
হে কৌন্তেয়! ইদং দেবমনুষ্যাদিশব্দনির্দেশ্য, সেন্দ্রিয়প্রাণং 
রী এ OO নী 72 
ভোগায়নতং শরীরং শীধ্যতে তত্বজ্ঞানেন নশ্যতীতি শরীরং বিশরণধর্মি ! 


শ শ 
প্রক্রুতিশ্চ ব্রিগুণাত্বিক। সর্ববকাধ্যকরণ বিষয়ীকাঁরেণ পরিণত! পুরুষস্য 

শ শ 
ভোগাহপবর্গার্থকতব্যতয়! দেহেক্দ্রিয়াদ্যাকারেণ সংহন্যতে। সোহয়ং 


শ শ নী 
সংঘাত ইদং শরীরং ক্ষেত্রং ক্ষিণোত্যাত্বন মবিদ্যয়া, ভ্রায়তে চ বিদ্যয়েতি 


বা যা শ শ 
ক্ষেত্ৰং কন্মবীজফলোত্পত্তিস্থানং ইতি ইতিশব্দঃ এবংপদার্থকঃ 


১৬ গীতা । [১৩ অঃ ১ শ্লোক 


শব শ শ | 
অভিধীয়তে কথ্যতে তত্তবন্ঞৈঃ। যঃ এতৎ শরীরং ক্ষেত্রং বেঙি 


শৰ 
বিজানাতি আপাদতলমস্তকং জ্ঞানেন বিষয়াকরোতি--স্বাভাবিকেন 


বি 
ওপদেশিকেন বা বেদনেন বিষয়ীকরোতি মোক্ষদশীয়ামহং মমেত্য- 
বি [বি 
ভিমান রহিতঃ স্বসন্বন্ধরহিতমেব যোজানাতি বন্ধদশায়ান্তু অহং 
বি না 
মমেতাভিমন্যমানঃ স্বসম্বন্ধিত্বেন এব জানাতি তৎ বেদিতারং ক্ষেত্ৰজ্ঞ 
্ শ না | নী 
ইতি প্রান্থঃ কথয়ন্তি। কে প্রান্ঃ? তদিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিদঃ। 
ৰি বি 
কুষীবলবৎ, স এব ক্ষেত্ৰজ্ঞ স্তৎফলভোক্তাচ । যছুক্তং ভগ বতা 
“অদন্তি চেক? ফলমস্য গুধ! 
গ্লামেচরা একমরণ্যবাসাঃ 
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈ 
মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্‌ ॥ অস্যার্থঃ_- 


ৰি ৰি 
গৃধস্তীতি গৃধাঃ গ্রামেচরাঃ বদ্ধজীবাঃ অসা বৃক্ষস্যেকং ফলং দুঃখং 
বি বি 
অদন্তি পরিণামতঃ স্গাদেরপি দুঃখরূপত্বাৎ। অরণাবাসা হংসা মুক্তজীবা 
বি বি 
এরকুফলং স্তবখমদন্তি সর্ববথা স্থখরূপসা অপবর্গস্যাপি এতজ্জন্যত্বাৎ | 
বি বি 
এবমেকমপি সংসারবৃক্ষং বহুবিধ নরকস্বর্গাপবগপ্রাপকত্বাদ্বহুরূপং 
বি বি বি 


মায়াশক্তিসমুদভূতত্বাৎ মায়াময়ং, ইজ্যৈঃ পুজোগু রুভিঃ কৃত্বা যে। বেদেতি 
বি বি 
তদ্বিদঃ ক্ষেত্ৰক্ষেত্ৰজ্ঞয়োর্বেদিতারঃ ॥ ১ ॥ 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জ বিভাগ যোগ: | গীতা | ১৭ 


শ্রীভগবান্‌ বলিলেন হে কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র এই নামে কথিত 
চয় । যিনি এই [শরীরকে শ্ষেত্র বলিয়া] জানেন, ক্ষেএ--ক্ষত্রজ্ঞবেত্তাগণ 
তাহাকে ক্ষেত্রজ্ এইরূপ বলিয়া থাকেন | ১ ॥ 


অঙ্জন_-এই শ-ীরকে ক্ষেত্র এই নামে অভিহিত করা হয় কেন? 

ভগ্বান-_-বছ কারণে শর'রকে ক্ষেত্র বল৷ হয়। 

১। এই শরীর অবিদ্যা্ধারা আত্মাকে ক্ষীণ ( স্বরূপ হইতো বচ়াভ) করে এবং বিদা। 
দ্বারা আত্মাকে ত্রাণ (শ্বরূপে অবস্থিত) করে--এঠ জনা ইহা ক্ষেত্র । “ক্ষণো[ত আগ্লান- 
মবিদ্যয়া, ত্রায়তে চ বিদায়?” ইতি ক্ষেত্রম্‌। 

২। সুখ দুঃথাদি ভোগ এবং মোক্ষাদি অপবগ লাভের ক্ষণ বলিয়। এহ শগারকে 
ভাগাপবগ ক্ষেত্র বলে। 

৩। ক্ষভঞাণাৎ ক্ষয়াৎ ক্ষরণাৎ ক্ষেত্রবচ্চাহস্মিন্‌ কম্মফল পস্গত্তেঃ ক্ষেত্র মতি । ক্ষত 
হহতে ত্রাণ করে, ক্ষয় পায়, ক্ষরে--শড়িয়! যায়, ক্ষেত্রের নায় কন্মকল যে সুস দুঃখ তাহ 
উৎপন্ন হয় বলিব ইহ ক্ষেত্র । সংসাররূপ অনর্থ হইতে ঠহ। পুরুষকে এ'ণ করে বলি! 
চহ ক্ষেত্র । রাগ দ্বেষদি দোষ ক্ষয় করে বণিয়! ইহ! ক্ষেত্র। দীপশিগার মত হম, 
ক্ষীণ হয় বলিয়। ক্ষেত্র । বুষিজীবিগণ যেমন ক্ষেত্রে।ৎপন্ন ফল ভোগ করে, (দহরূপ ক্স, 
বাঁজের অন্কুরোতপত্তির ভূমিশ্বরূপ এই শত্দীর জীবকে বন্মভল ভোগ করায় বলিয়া হত: 
এ | 

যেমন 'ক্ষত্রে যেরূপ বীজ বপন করা যায় ক্ষেত্র সেইরূপ ফল প্রনৰ করে চরণ এই 
শবীরবীগ ক্ষেত্র হইতে সুখ দুঃখরপ অথবা মোক্ষাদি ফল উভয়ঠ লাভ করা যায় বলিয়া 
এহ! ক্ষর--ক্ষএ শব্দের এই অর্থের মধো অনা সমস্ত অথ নিহিত আছে। 

৬্তুন--ক্ষজ্ কাহাকে বলিতেছে " 

ভগবান-ভে।গাপবগের ক্ষেত্রভুমি এই শরার কি অভিপ্রায়ে গঠিত এবং কোন 
উপাদান ইহ। গঠিত ইহ! যিনি জানেন ভিনিত ক্ষেত্রজ্ঞ । প্রকৃতি ত্রিণাগ্সিক।। হনিভ 
পরিণাম প্রাপ্ত হইয়। সমস্ত কাঁধা করিয়া থাকেন । হনিহ দেহ ইন্দ্রিয়াদি গাকারে পরিণত 
হয়েন, হইয়। দেহের সমস্ত অবয়ধগুলিকে মিলিত অবস্থায় রাখেন-_- এগ সংঘাত পদার্থ 
পুরুষের ভোগ অপবর্গের জনা--পদ হইতে মস্তক পযন্ত বিভাগঞমে মিনি ইহাকে 
জানেন তিনিই ক্ষেত্ৰজ্ঞ । 

আবার যিনি মহ: মম হত্যাদি অভিমান বিশিষ্ট হইয়া :ক্ষত্রসন্বন্ধে এঠাট আমার বলিয়। 
অভিমান করেন তিনিও ক্ষেত্রজ্ঞ | 

দুই প্রকার কথা বলা হইল লক্ষ্য কর। বন্ধন দশায় যিনি অহং মম এই অভিমান 
'বশিষ্ট কিন্তু মোক্ষদশায় ঘিনি এহং মম এই অভিমান রহিত-্বন্ধন দশায় যাণ ক্ষেত্রের 


১৮ গীতা । [ ১৩ অঃ ২ শ্লোক 


সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অ।র মোঙ্গদণ।য় যিনি ক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ রহিত এই উতয়াবস্থা বিনি 
জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ । 
শীভাপগবৎ বলেন 
অদপ্ত চৈকং ফলমস্য গুধ। 
গ্রামেচর! একমরণাবাসাঃ | 
হংসা। য একং বহরূপ মিজো 
সাঁয়াময়ং বেদ সষেদ বেদম । 
কমন! পরায়ণ গ্রামেচর বদ্ধজীব সংসার বৃক্ষের দুঃখরূপ ফল ভোগ করে | যজ্ঞাদি 
দ্বারা স্বগ লাভ ও ছুঃখ, কারণ পতন আছে] আর অরণ্যবাসী হংসম্বরপ কামনা-মুক্ত 
সন্যাসী, উহার! সুখরূপ ফল ভোগ করেন । ব্রঙ্গ এক হইলেও ভাহাঁরই বিচিত্র শক্তি প্রভাবে 
ঠিনি বভ, মায়াময়, ইহা যিনি গুরূপদেশ ক্রমে জানেন তিনিই বেদজ্ঞ । এই শরীরকেই 
আত্ম! বলিয়! যিনি বোধ করেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন। 
শরীও জড়, আত্ম। চেতন। যাহারা এঠ তত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন ভাহার। ক্ষেত্র ও 
ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়কেই জ।নিয়াছেন। তাহারা বলেন শরীর ক্ষেত্র আর জীব ক্ষেত্রজ্ঞ। 
অজ্জুন-_প্রতি দেহেইত জীন আাছে। তবে প্রতি দেহেই ক্ষেত্ৰজ্ঞ আছেন 2 
ভগবান_ক্ষেত্রের দুই অর্থত করা হইয়াছে । বদ্ধজীবও ক্ষেত্রজ্ঞ-কারণ দেছটি 
আমার বলিয়া “বাধ মাছে । আবার এই বদ্ধজীব যখন আপনার আপনি আপনি হ্রাপ 
জানিতে চেষ্টা করে, যখন জানিতে পারে “আমি চেতন, জড় নহি; জড় নহি বলিয়া ফানি 
আপনাতে আপনি”--তথন যিনি দেহে বদ্ধ হইয়! বাপা জীবরূপে কষ্ট পাইয়াছিলেন তিনিই 
বাপক পরমা জ্সারূপে সব্বছঃণ মুক্ত হয়েন। বাপা জীবের স্বরূপ ব্যাপক পরমা 
তং ও তৎ এর এই অভেদ জ্ঞান নিশ্চয়াথ এই ত্রয়োদশ নধ্যায়॥ ১ ॥ 


ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেযু ভারত ! 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞনং যত্তজ জ্ঞানং মতং মম ॥ ২॥ 

র্‌ বা 
হে ভারত! সর্ববক্ষেত্রেষ ব্রঙ্গাদিস্তম্থপব্যান্তেফু সমস্তশরীরেধু 


ম ৃ ৰ 
য একঃ ক্ষেত্রজ্ঞন্বপ্রকাশচৈতন্যরূপো নিত্যো বিভুশ্চ তং ক্ষেত্ৰজ্ঞং 


1 
অবিদ্যাধ্যারোপিতকর্তৃত্বভোক্ততাদিসংসারধন্মমাবিদ্যকরূপপরিত্যাগেন | 
মূ ন্‌ ন ম 


মাং চ অপি পরমেশ্বরম্‌ অসংসারিণংঅদ্বিতীয়ত্রহ্মানন্দরূপম্‌ ; 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্ৰজ্ঞ বিভাগ যোগ ] গীত। | ১৯ 


ব্‌ শ রা শ 
অপিরবধারণে বিদ্ধি জানীহি। যোহসৌ সর্ববক্ষেত্রেদেকঃ কেত্রজ্ঞো ঙ্জাদি- 


ণ্‌ শ্‌ 
স্তন্বপধ্যন্তাহনে কক্ষেত্রোপাধিপ্রবিভক্তস্তং নিরস্তসর্সেবাপাধিভেদং সদ- 
না শ at অ! 
সদাদিশব্দ প্রত্যরাহগোচরং বিদ্ধীত্যভিপ্রায়ঃ। দেহাদাতিরিক্তসাাত্রত্বমেব 
অর 1 
বিপরীতং ভাসতে তথাত্বনোত্রঙ্গত্বে স্বাভাবিকেহপি তন্মিন ব্রহ্মত্বং ন 
আআ আআ 
ভাতি-অবিদ্যাতোহব্রক্মত্রমেব তসা ভাতি। আত্মনোদেভাদ্াত্বত্বমা- 
অ! শ শ 
বিদ্যকং ভাতি হত্যুক্তৎ। বস্তুতস্ত ন চ মিথা জ্ঞানং পরমার্থবন্ত 
শ্‌ শ 
দূষয়িতৃং সমর্থম ন ভ্যষরদেশং লেহেন পঙ্ধীকর্তূং শরোতি মরীটা- 
শ শ 
দকম্‌। তথাঈবিদা। ক্ষেত্রজ্ঞসা ন কিঞ্চিৎ কর্তং শরোতি। 
গা শা শ 
আ.শ্চেদমুক্তং ক্ষেত্রজ্জং চাঙপি মাং বিদ্ধি । আজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞান- 
El 
মিত চ। নয়মাত্মা ব্ৰহ্ম ইতি শ্রবণাদাতানৎ পরংত্রহ্ম ইতাব- 
তম ম্‌ 


গচ্ছেদিত্যর্থঃ। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ ক্ষেত্রম্‌ মায়াকল্লিতম্‌ মিথ্যা, 


ম ম 
ক্ষেত্রজ্্বশ্চ পরমার্থসত্যস্তাদ ভ্রমাধিষ্ঠানমিতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ 
4 শ শ 
জ্ঞানম্‌ যস্মাৎ ক্ষেত্ৰক্ষেত্ৰন্ত্েশরযাথাত্ম্যব্যতিরেকেণ ন জ্ঞানগোচর- 
শ 
মন্যদবশিষ্টমস্তি তন্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞেয়ভু তয়োর্যজ্জ্ঞানং -- 
এ শৰ ম 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জো যেন জ্ঞানেন বিষয়ীক্রিয়তে তৎ জ্ঞানং অবি দ্যা- 


২০ গীতা। [১৩ অঃ ২ শ্লোক 


ম শ্‌ শ 
বিরোধি প্রকাশর্ূপম্‌ সমাগ্জ্ঞানমিতি মম ঈশ্বরস্য বিষেগঃ মতম্‌ 


fl 


অভিপ্রারঃ ॥ ২ ॥ 


টি রান ৪৪ ০০৪৯ G পাশ ১ এ ২০ শা শীতল em পাপ লা শা পীর পাশপাশি ——————_— ec শশীশীশীা টা পাপে পপি 


হে ভারত! কো SN [নশ্চয় ক্ষেত্ৰজ্ঞ জানিও। ক্ষেত্র ও 
ক্ষেত্রজ্ঞের যে [ পুগকত্বরূপ | জ্ঞান সেই জ্ঞান আমার অভিমত [ অর্থাৎ 
তাহাই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান রি ॥ ২॥ 


জ্ভুন_তুমি বলিতেছ “সববক্ষেত্রে মামাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও" । তুমিই ত ঈশ্বর । 

ননু সর্ববক্ষেত্রেধেক এবেশ্বরঃ। নাহনাস্তদ্বঠিগিক্ো। ভোত্ত। বিদ্তে চেৎ-ভত 
ঈশ্বরসা সংলারিত্বং প্রাণ্তম্‌। ঈশ্বর বাতিরেকেণ বা সংলারিণোহনানাহভব।ৎ সংসারাহ- 
ভাব প্রনঙ্গঃ। তচ্চোভয়মনিষ্টম। বন্ধমোক্ষ দ্ধেতুশান্ত্রাইনখকাপ্রনঙ্গৎ | প্রত্যক্ষাি- 
প্রমাণ বিরোধাচ্চ। 

প্রত্যক্ষেণ তাবৎ শুথছুঃখতদ্ধেতু লক্ষণ; সংসার উপনভ্যতে। জগদৈচতত্র্যাপঙবেশ্চ 
ধন্মাতধন্ম নিমিত্ত; মংনারেহনুমায়ভে । সব্বমেঞদনুপপনন মাঝেস্বরেকত্ । 

আমার জিজ্ঞাস্য ভাল কারয়। উত্থাপন করি। 

প্রথম গ্রোকে বলিলে এই শরীরটাই ক্ষেত্র। এই শরাটাকে ক্ষেত্র বলিয়া যিনি 
জানেন তিনিই ক্ষেত্ৰজ্ঞ । 

অনেক বদ্ধ জীব এই ক্ষেওটাকে শুধু শরীর বলিয়াহই জানে-_এটা যে সোণ।র মানব 
জমি-_এহ জমি আবাদ করিলে সোণাও ফলে, নিতান্ত মুঢবুদ্ধি বদ্ধ জীব ইহা! জানে না। কিন্তু 
যে সমন্ত বদ্ধ জীব জানে যে “এমন মানব জমিন রইল পড়ে আবাদ করলে ফলত মোণা-- 
যাহারা এই শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়।ও জানে, কৃষিকাঁধ্য করিয়া ইহ। দ্বারা সোণা ফলান যায় 
ইহা জীনিলেও এবং তজ্জন্য চেষ্টা করিলেও ইহারা একবারে মুক্ত হইতে পারে না। 
শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়। জ্ঞান, যে সমস্ত বন্ধ জীবেরও হইয়াছে তাহাদিগকেও ক্ষেত্রজ্জ বলি- 
তেছ ; বঞিতেছ এতদ্যোবেত্তি তং প্রান ক্ষেত্রজ্জ ইতিতদ্বিদঃ। আবার ২ শ্রেকে 
বলিভেছ তুমি ঈশ্বর, তুমিই সব্ব দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ। 

মনুষামাত্রেই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে যেজীবই ভোক্ত।। সকল লোকেই বলে 
আমার দেহ। এই দেহে আমিহ ভোক্তা । কিন্ত ঈশ্বর যে এই দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপে 
আছেন তাহাত অল্প লোকেই অনুভব ব! প্রত্যক্ষ করিতে পারে? 

তুমি পরে ১৩।২৩ শ্লোকে বলিতেছ উপক্রষ্টাহনুমন্ত। চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমা- 
ঝ্রেতি চাঁইপুযাক্তে। দেহেইস্মিন্‌ পুরুষ? পর: ॥ 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জ বিভাগ যোগ | শীতা | ২১ 


ঈশ্বর এই দেহে (বদামানথাকিয়াও হম্ব। কারণ তিনি উপজ্রষ্ট। ও অনুম্! | তিনি 
ভন্তাঃ তিনি ভোক্তা ও মহেশ্বর' শ্রুতি উ'হাকেই পরমা বলেন। দেহে ভোক্তা পুরষ- 
যিনি তাহাকেইত আমরা জীব বলিয়। অনুভব করিয়া থাকি। তুমি ১৩২২ গ্লেডকেও 
বছলতেছ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া মেই প্রকৃতি-জনিত নুণদু:খাদি ভোগ 
করিয়া থাকেন । ক্ষেত্রজ্ঞজ পুরুষের গুদমঙ্গ হয় বলিয়াই তাহাকে সৎ ও অনৎ যোনিতে 
জন্ম লঠতে হয়। “পুরুষ: প্রকা*স্কোঠি ভূন প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌ । কাঁরণং গুণনঙ্গো- 
£স্য দদলদ্‌ ফোনিজন্মস্থ। 

এখানে আমার দ্রুহাট মাশঙ্ক। হঈঠেছে । (১) দেহে ঈশ্বর ভিন অন্য ভোক্তা কেহ 
নাই । ঈখবর ভবে সংসারী । তিনিহ হবে বদ্ধ সংস।রা জীব। 

(২) সর্বশঞে যদি ঈঙরকে আগংনারী বলা হয় ভবে সংসারী কেহ ন! থাকায় সংসার 
বণিয়া কিছুই থাকে না। 

এই উভযন অ।শঙ্কাহ আনষ্টজনক । তবে শাপে বদ্ধ ও মোক্ষ মন্বদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি 
প্রমাণ দেখ! যায় সমস্তই নিরথক | সংপারী “কহ নাই, নংদারও নাই এরপ লিদ্ধাপ্ত 
প্রত্যক্ষাদি প্রসাণের বিরোধী । সকলেই দেখিতেছেন সংসার আছে, নুধ দুঃখ মাছে ; 
ভোগাদি এক জন করিভেছেন। আরও, সংসীরা কেহ নাই, দংস।র ও নাই ইহা বলিলে 
ধন্মাধন্ম সুখ দুঃখ ভোগ সংনার বন্ধন 5চাাদি সমস্তঃ সিথ্যা। হইয়। পড়ে । উহ প্রতাক্ষের 
বিরোধ । 

তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে খিনি ক্ষেত্ৰজ্ঞ তিন মুক্ত পরমেশ্বর, তিনি আবার বদ্ধ জীব 
মামার এইরূপ ধারণ! হইতেছে; ইহার শীমাংসা কি? 

ভগবান--যিনি অনংনারী পরাদ্শ্বর ভিনিহ ক্ষওজ্ঞজব। যোহনে। সন্বক্ষেত্রেধে কঃ 
'ক্ষত্রজ্জে ব্রঙ্গাদিশ্ুম্বপধ্যপ্ত।হনেক ক্ষেত্রেপাধি প্রবিভক্তস্তং নিরম্তনবেনোপ ধিভে৭ং সদনপাি 
শ্দ প্রঠ্যয়াংগোচরং বিদ্ধীভাতিপ্রায়ঃ। যে ক্ষেত্ৰজ্ঞ সববক্ষেত্রে এক, তিনিই ব্রঙ্গাদি স্তন্থ 
পযান্ত অনেক ক্ষেত্র রূপ উপাধিতে বিভক্ত হইয়া আছেন। সমুদায় উপাধিগত ভেদ নিরপ্ 
হইলে তিনি যে সৎ ও অসৎ আদ শব্দ প্রত্যয়ের অঙ্গোচর পরবন্ধ_-উহাহ তুমি জানিও । 

অজ্জুন_-পূবেব বঞ্ষ়াছ যিনি ঈশ্বর তাহার উপাধি মায়া। যিনি জীব তাহার উপাধি 
অবিদা।। মায়! শুদ্ধ সম্গগুণান্থিভ' বলিয়া এক। অবদা। রজন্তম রূপ মলিন সত্ব যুক্ত 
এবং সর্ববদ চঞ্চল ও নাঁন। ভাগে বিভক্ত বঙিয়। বভ। ঈশ্বর মাঁয়াধীশ, জীব অবিদ্যাবদ্ধ। 
তুমি ঈশ্বর চৈতনা ও জীব চেতনাকে একই পদার্থ বলিতেছ--তবে যে প্রভেদ দেখা যায় 
তাহ! উপাধিগত পাৰ্থক্য মাত্র । উপাধিগত ভেদ চলিয়া গেলে যিনঃ ঈখবর তিনিই জীব-_ 
এ তুমি বলিতেছ | আমি জিজ্ঞাসা করি জীব ও ঈগ্বরের যে ভেদ তাহাত অতাপ্ত মারা- 
ত্বক । উপাধিগত ভেদ চলিয়া গেলে এই বিষম ভেদ কিছুঠ থাকিবে না? জীব ঈথ্বরের 
মত সব্বশক্তিমান্‌, সব্বজ্ঞ, সব্বান্তধামী হইয়া যাহবে ৫ 

ভগবান-_-জীবও ঈশ্বরের ভেদট। আগ্রে ধল "দি ? 
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অজ্জ,ন-_নর্দবদেহে সে জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতেছ তিনি “মামার দেহ” এই মাত্র 
জ্রানেন। আবার নিজের দেহ সম্বন্ধে তাচার যে জ্ঞান ব। অনুভব আছে, অপর জীবের 
দেহ সম্বন্ধে তাহার সেরূপ অনুভব নাই । জীবের নিঞ্জ দেহের নিয়প্ত ত্বও পরিমিত; 
আপনার দেহকেও সে ঠিক মত চালাইতে পারে ন!--অনা বাক্তির দেহের নিরন্তু ত্ব তাহার 
কিরূপে থাকিবে? সকল দেহের জ্ঞ,ন ও নিয়ন্তত্ব এক মাত্র ঈশ্বরেরই মাছে--এই জন্য 
তাঁহাকেই সর্ববদেহের ক্ষেত্রজ্ বলিয়। বল! হয়_-জীব মব্ব দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ কিরূপে হইবে ? 

ভগবান্_চৈতনা যিনি তিনি নবিদ্য! দ্বার! বদ্ধ বলিয়াই না আপনাকে সন্বজ্ঞ ভাবিতে 
পারেন না? বদ্ধ বলিয়াই না তাহার জ্ঞান প্রমিত? অবিদা। উপাধি যখন জীবের ন। 
থাকে তখন তিনিই যে ঈখর -চৈহনা, তিনিই যে দবনজ। ইহা বুঝিচে ভার কি? মবিদ্যা 
বা অজ্ঞান দ্বারাই না বদ্ধ? 

পূর্বে ৫1১৪ শ্লোকে বলিয়াছি “অজ্ঞানেনাবৃভং জ্ঞানং তেন মুহ্যাত্ত জন্তবঃ" । অবিদ]াই 
অজ্ঞান। অজ্ঞান দ্বার! জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া বল! হয় জীব বন্ধ। 

জ্ঞান ও অজ্ঞান অত্যন্ত |বরুদ্ধ । জ্ঞান হইতেছে বিদা, অজ্ঞান হইতেছে আবদ্য।। ইহার! 
আলোক আঁধারের মত বিপরীত । ইহাদের ফলের ভেদ ও নির্দিষ্ট আছে । বিদযাবিষয় 
শে | প্রেয়স্ববিদ্যাক।যমিতি। বিদ্যাতে শ্ৰেয়; লাভ হয় আবিদ্াার কাষ] হইতেছে 
প্রেয়। একের দ্বার! “আপনাতে শাপনি” থাকা রূপ মুক্তি অনোর দ্বারা বিষয়াসক্তিরূপ 
পুনঃ পুনঃ বন্ধন । 

শত সহস্র প্রতি এই উপদেশ করিতেছেন বদ্ধ জীপ যথন আপন আস্লার স্বরূপ অবগত 
হন, যখন সাধন! দ্বার! তিনি আত্মবিৎ হয়েন, তপন তিনি ঈশ্বরহ্ব লাভ করিয়া মুক্ত হয়েন। 
“আত্মবিদ্যঃ-_শ ইদং সব্বং ভবতি ৷” যিনি আত্মবিৎ তিনি এই সব্বরূপ হইয়া যান। 
“ব্হ্মবেদ বন্দৈব ভবতি” । আত্মা বা ব্রঙ্গকে জানিলে ব্ৰহ্সরূপেই স্থিতি হয়। “তমেবং 
বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থ। বিদাতেহয়নায়"। বিদ্বান এই জগতেই অমর হইয়া 
যান--ইহ। ভিন্ন অন্য পথ নাহ । বিদ্যা লাভ হইলে ব্রহ্মভাষেই অবস্থান হয় ভখন একই 
থাকে দুই থাকে ন', কাজেই কোন ভয় থাকে না। বিস্ত অবিদ্বান্‌ যিনি_“*থ ভস্য 
ভয়ং ভবতি” । অবিদ্যা থাকে যতক্ষণ, ততক্ষণ দ্বৈত থাকে--দুই থাকিলেই ভয়। 

দেহই আবি, দেহই আত্মা এই অবিদ৷। যতদিন থাকে, দেহাদিকে অনাত্ব! বলিয়। বোধ 
যতদিন ন। হয়, ততদিন পধাপ্ত রাগ দ্বেষ খাকিবেই-_ধন্মাধন্ম খাকিবেই ; যতদিন এই সমস্ত 
আছে ততদিন পুনঃ পুনঃ জনন মরণ হইবেই। সাধন। দ্বারা রাগ ছেষ বিমুক্ত হও, হইলে 
ধন্মাধম্মের উপশম হইবে তখনই জীবের উপাধির ক্ষয় হইল তখনই জীব ঈশ্বর হইয। মুক্ত 
হইয়। গেল। যিনি আত্মার স্বরূপ জানিয়াছেন, যিনি জানিয়াছেন চেতন জড় হইতে পৃথক, 
যিনি জানিযাছেন জীব চৈতনা সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক, তিনিই জানিয়াছেন তিনি জাপনিই 
আপনি। ইনিই মুক্ত। 

অর্জন ।--অবিদা! দোষ কিরূপ একট। দৃষ্টান্ত দিয়| বলিয়া দাও । 
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ভগবান ।--স্থ'নু-ক যেমন পুরুষ বোধ হয়। শাখ!-পল্লব হীন শু বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে; 
মনে হইল পুরুষ একট] দাঁড়াইয়া! আছে । অজ্ঞান জন্যই এইরূপ এককে আর দর্শন হয়। 
যিনি আপনাভে আপনি, যিনি শুধু আনন্দ স্বরূপ, শুধু জ্ঞান স্বরূপ তাহাকে পরিমিত জ্ঞান 
বিশিষ্ট দেখ! তাহাকে প'রমিত শক্তি বিশিষ্ট দেখা, তিনি জরা মরণ আধি ব্যাধি, সংসার, 
দেহ দ্বার। বদ্ধ-- ইহ! ভাবন! কর! ইহাই ত প্রধান অজ্ঞ।ন। 

স্বানুকে যখন পুরুষ রূপে ভ্রম হয় অথবা রজ্ঞুতে সপ ভ্রম হয় তখন এক বস্তুতে অন্য 
বস্তুর আরোপ হয় মাত্র। সপ ও রজ্জু প্রায় এক প্রকারের বস্তু, স্বান ও পুরুষ সদৃশ বন্ত-_ 
এস জনা একের ধশ্ম অন্যে আরোপ হয়। মেইরূপ যদিও আাস্া সীমা শৃন্ত- এবং শত্তি- 
পরিচ্ছিন্ন তথাপি অনপ্ত অখণ্ড আত্মাণ্ডে পরিচ্ছিন্ন শক্তির আরোপ হয় মাত্র। অথ 
অ ত্বাকে পরিচ্ছিন শাক্তবিশিষ্ট মনে হওয়াই অজ্ঞানের কাঁধা। পরিচ্ছিন্ন শক্তিরই ব্যক্তাবস্থ। 
দেহাদি। সুখ ছুঃখ জর! মরণাদি দেহের হম্ম। ইহা আত্মাতে আরোপ হয় ইহাতেই মনে, 
হয় জীবাত্মা-_খণ্ডশক্তি-বিশিষ্ট) +ওজ্ঞান-বিশিঃ, হহার সমস্তত পরিমিত । আত্মাতে সুখ 
দুঃখ নাই, জরা মরণ নাহ, কতৃত্ব ভোতৃত্ব নাই-কিস্তু উহার গুণসঙঈ্গ হইলে এ সমস্ত, 
অবিদ্যা কর্তৃক তাহাতে আরোপ হয় মাত্র কিন্তু এই আরোপ দ্ব'র। আত্ম! কিছু মাত্র দুষিত, 
হনন।। কাজেই যিনি আপনিই আপনি তাহাতে সংসারিত্বের গন্ধ মাও নাই। অন্ধকার 
আলোককে মাচ্ছন্ন করে, করিয়া বিপরীত ভাবে দেখাইডে পারে, কিন্তু ইহাকে দুষিত 
করিতে পারে না। আকাশ সব্বগত হইলেও তাহাতে যেমন কোন বস্তুর সংযোগ বিয়োগ 
হয় না--আক।শ অপেক্ষাও সঙ্গ আত্মা সেইরূপ সব্বগত হইলেও তিনি কাহারও সহিত 
সংযুন্তও নহেন বিষুক্তও এহেন। আত্ম।র স্বরূপ হইতেছে তিনি আপনিই আপনি। 

অবিত্রিঘ়ন্য চ ব্যোমবৎ সর্বগতস্যাহমূর্তপ্যাত্নঃ কেনচিৎ সংযোগবিয়োগাঁহনুপপত্তেঃ ॥ 
সিদ্ধং ক্ষেত্রজ্ৰস্য নিত্ামেবেশ্বরত্বম্‌ ! অনাদিত্বাৎ । নিগু ণর্তীৎ। ঈশ্বরবচনাচ্চ। তবেই হইল 
ক্ষেএজ যিনি তিনি নিগুণ ; তিনি অনাদি বলিয়া তিনি নিতাই ঈশ্বর | ্‌ 

ব্যাসদেব অনুগীতা ৩০ অধ্যায়ে বলিতেছেন--“জংব নিগুপ ও দেহ পরিশুনা। কেবল 
্রাস্তবুদ্ধিগণ ভ্রম ব”তঃ উহারে সগ্ডণ ও দেহ্বুর্ত বলিয়া গণনা করে? আবার 
বলিতেছেন “এ জীবহ শাশ্বতব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । এ পীবই সমুদায় 
লোকে বীজ শ্বরূপ। প্রাশিগণ উহার প্রভাবে জীবিত থাকে । 

অভ্ভুন :-_-এই সমন্ত যুক্তি ছারা কি প্রমাণ হইল ভাল করিয়া গার একবার বল। 

ভগ হান ।--অনেকেযু হি প্রাণি কশ্চিদেব বিবেকী সা যখৈবেদানীম্‌। নচ বিবেকিন- 
মনুবর্তৃপ্তে মৃঢ়াঃ। রাগাদি দোষতন্ত্রতাৎ প্রবৃতেঃ। 

অনেক মনুযোর মধো কেহ কেহ বিবেক লাভ করেন। মূঢ় জন কিন্তু সেই বিবেকী 
পুরুষের মত চলে নাঁ। মুংটর! রাগ।দি দে।ষ পরতন্ত্র বলিয়াই পারে না । 

তন্মাদবিদ্যামাত্রং সংসারে! যথা দৃষ্ট বিষয় এব । ন ক্ষে্ুজ্ঞস্য কেবলস্যাহবিদ্যা তৎকার্ঘ্যং 
চ। নচ মিথ্যা জ্ঞানং পরমার্থবস্ত দূষয়িতুং সমর্থম্‌ । ন হ্রাষরদেশং স্সেহেন পঙ্ধীকর্তং 
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শরেণতি মরীচ্যুদকম্‌ । তথাহবিদা! ক্ষেত্রজ্ঞসা ন কিঞ্চিৎ কর্ত,ং শবে োতি । অতশ্চেদমুক্তং 
ক্ষেত্রজ্ঞং চাঁপি মাংবিদ্ধি। অজ্ঞানেনাবৃত জ্ঞানমিতি চ। 

দেখান হইল অবিদ্যাই সংসার। যিনি ক্ষেত্ৰজ্ঞ, তিনি কেবল; তিনি আপনিই 
আপনি । যিনি চেতন-তীহাকে জীবই বল ব ঈশ্বর বল বা ব্ৰহ্মই বল- ভাহাতে 
আবিদ্যাও নাই অবিদা।র কাঁধাও নাই | মিথাজ্ঞান পরমার্থ বস্তুকে কখনই দর্ষিত করিতে 
সমর্থ হয় না। যেমন অরুমরীচিকাঁর জল উষর দেশকে পঞ্চারৃত করিতে পারে নাঁ। 
সেইরূপ অবিদ্যাও ক্ষেএজ্ঞের কিছুই করিতে পারে না সেই জনা বলা হইল- আমিই 
ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেতরজ্বের সহিত অন্য কোন পদার্থর কোন সংশব নাউ । ক্ষেত্ৰজ্ঞ নিঃসঙ্গ । 
অসঙ্গ বলিয়া! ক্ষেত্রজ্ের কণনও কোন দুঃখ নাই ৷ দ্রঃপটা হয় কেবল অজ্ঞানেনাবৃতঃ 
জ্ঞানং তেন মুহাত্তি জন্তবঃ। ৫1১৫ 
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ভগবান ।-দেহীজ্ঞান স্বরূপ ৷ হাতা জ্ঞান শ্বরগ। জ্ঞান তিনি । তাহাতে জ্ঞান 
আছে বলিলে, তাহাতে আনন্দ আছে বলিলে বলা হয় যেন তিনি জ্ঞান হইতে এবং আনন্দ 
হইতে ভিন্ন বস্তু । কিন্ত জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ বলিলে বুঝা ষায় আপনিই আপনি 
ইহাই জ্ঞান ; উহীই আনন্দ । এই জ্ঞান ও আনন্দ- যখন স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন 
যখন আপনিই আপনি থাকেন তখন ইনি অবিজ্ঞাত স্বরূপ। কারণ কেহ তাহার জ্রষ্ট। 
না । এই স্বরূপ অবস্থার প্রকাশ কাঁহীর কাছেই বা হইবে? অনা কেহত নাই । তিনিই 
আছেন। তখন পধ্যন্ত গুণসঙ্গ হয় নাউ । নিগুণ ব্ৰঙ্গ, নিগুণাশভ্তির সহিত অভেদ 
হইয়া আছেন । এইটি চলন রহিত অবস্থা । এইটি নিম্পন্দ ভাব । বাস্তবিক এখানে দুই 
নাই । কিন্ত যে কারণেই হউক এই অব্যক্ত অবস্থ। বাক্তাবস্থায় আইসে ৷ স্ুমৃপ্তি যেমন 
স্বপ্নবৎ প্রকাশ পায় সেইরূপ ব্রহ্গও শ্বাষ্টব প্রকাশ পান। সচ্চিদানন্দ সর্ধ্শত্তি'মান্‌ 
পরমেশ্বর যখন আপনার সমস্য শক্তিকে ওটাতয়! *শন্দনশনা অবস্থায় থাকেন তখনই তাহার 
আপনাতে আপনি অবস্থা--শক্তি তাহাতে আছে অথবা নাই কিছুই বলা যায় না। দাঁহিকা 
শক্তি গুটাউয়া অগ্নির অবস্থান যেরূপ, সমস্ত কিরণ গুটাই্য়া স্ৃয্যের অবস্থান যেরূপ, জাগ্রত 
স্বপ্ন সুবুপ্তি গুটাইয়া তরীয়ের অবস্থানও সেইরূপ। পরম শান্ত গরম পুরুষে শক্তির এই 
সঙ্কোচন ও প্রসারণ যাহ! তাহ! কি বাস্তবিক ? না তহা ভ্রম? 

পরমব্রন্মে পরমাশক্তিকে যেমন আছেও বল! যায় না, নাইও বল। যায় না সেইরূপ এই 
শক্তির সঙ্কোচন প্রসারণ জ্ঞানে নাই, অজ্ঞানে আছে। সেই জনা শাগ্র বঞ্চেন জ্ঞানীর 
নিকটে জগৎ নাই, অজ্ঞানীর নিকটে আছে। 

জ্ঞানের উপরে অজ্ঞান যেভাবে ভাসে, আলোকের উপরে অন্ধকার যে ভাবে ভাসে, 
ইহাও সেইরূপ একই! অসম্ভবের চম্তব হওয়া মাত্র । ভাষায় ইহা প্রকাশ করা যায় না। 
যদ্বার৷ উহ! হয় তাহাকে বক? হুঃ অথটনঘটনপটীয়সী মায়া। তজ্ঞান কাহার হয়? 
অবিদ্যা কাহার? অজ্ঞান জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে কি নাঃ কিরূপে পারে__ 
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এতন্লিহিত তত্বগুলির মধ্য প্রবেশ কর দেখিবে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ শ্বরূপত; কি? ইহা! সত্যই 
মাছে অথব! ইন্দসালরূপে আছে তখন প্রতিভাত হইবে। স্থাথুকে যে পুরুষ বোধ হয়, 
রজ্জুকে যে সর্প বোধ হয়, ব্রহ্মকে যে জগতরূপে বোধ হয়_-এই ভ্রান্তি কিরূপে আইসে 
কিরূপে এই জগৎ আর স্তিবলে পরমাত্মাতে ভাসিয়! উঠে তখন বুঝ! যাইবে । 

শান্তর বলেন “এই জগৎ রজ্জু স্পের নায় অন্য কোন স্থান হইতে আগত নহে; ইহা 
প্রমাত্মাতেই ভ্রান্তিবলে উপস্থিচ হয়। শযো যেমন কিরণজাল, মণেতে যেমন ঝলক 
নেইবপ পরমত্রঞ্জে সঙ্কল্লান্মিক। মম্পন্দ শক্তি। যে বাক্তি সুযাকে পরিত্যাগ করিয়। 
ইহা রশ্মি এইরূপ পৃথক, জ্ঞান করে ; যে বাক্কি মণিকে তাবন! ন। করিয়। চহা ঝলক এইরূপ 
পৃথক জ্ঞান করে, তাহার নিকট রশ্বিঞ্জাল শৃযা হতে, ঝলক মণি হঠতে। পৃথক বস্তু বলিয়া 
বোধ হয়। আর যেবাক্তি কিরণজালকে হ্যা হঠতে মভিন্নরূপে ভাবনা করে তাহার 
শিকট কিরণজাল শুষারূপেই প্রতীয়মান হয়। যে বাক্তি তরঙ্গে জলবুদ্ধি ভাগ করিয়া, 
ভরঙ্গ একট! পৃথক বস্তু বলিয়! ভাবনা করে, তাহার নিকট জলটাই তরঙ্গরূপে প্রতীত হয়, 
কদাচ জল রূপে প্রতাত হয় না। কিন্তু যে বাক্তি তরঙ্গকে দঙ্রপে ভাবনা! করে, তাঁহার 
নিকট, তরঙ্গই জল-সামান্য এইরূপ জ্ঞান হয়-_এঠ জ্ঞান নিবিনকল্প । 

বহিশিখায় বক্নিবুদ্ধি পরিত্যাগ করয়, শিখারপে ভাবনা করিলে_ বুদ্ধি 
বঞ্িশিখাগত চলন, উদ্ধগমনাদি যে ধন্ম তাহ! প্রাপ্ত হইয়। থাকে, কিন্তু বঙ্গিশিখাকে 
বহিবূপে ভাবনা করিলে-_বডিশিণ। বক্তিরপেহই প্রতীয়মান হহবে_ইহাকেহ নির্ব্বিকল্প 
গান বলে। 

বায় যেমন আপন! হইতেই স্পনাশক্তির উৎপাদন করে, সেইরূপ আম্মা নিজেই প্রকাশময় 
গাঁঝুশক্তিতে সঙ্কল্পনায়ী শক্তির উত্ভাহন করেন। 

মাত্ম। সব্ববাপী ও দব্বশক্তিমান, যখন ঠহাঙ্ে “য শক্তির উদয় হয় তখনই তিনি 
মাহারই অনুরূপে দশা হন। কাহার দৃপ্য হন যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলিব যিনি দেখেন 
ঠাহারই | স্থষ্টি প্রক্রিয়ায় অহং সুজন না হওয়া পথ্যন্ত দেখা শুন। ব্যাপার অনুভূত হয় 
না._সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে, দেখিবার কেহ নাহ । আত্মা আছেন সতা, তিনিই দ্রষ্টা সা 
কিন্ত অহং অভিমান করিয়। তিনি পরিচ্ছিন্নসহ5 ন! হইলে দর্শন বাপ'র ঘটে ন|। 

অবিদ্যা কাহার? প্রশ্ন নিরর্থক ৷ দৃষ্টি মাত্রেই বিনাশী, অসৎ হইলেও কুপিত__ এই 
অবিদ্যারূপ সঙ্কট ব্যাধির আক্রমণ অতি ভয়ানক । 

জ্ঞানে অজ্ঞান নাই ; জ্ঞানীর অবিদা। নাই, থাকিতেই পারে ন। ইহা তুমি ধারণা কর। 
যিনি আপনিই আপনি-_-তাহাতে কোন ভ্রম জ্ঞান নাই উহ। বিশ্বাস কর। যাহার অন্তরে 
কেবল মাত্র ব্ৰহ্মই সত্য,-ইনি আপনিই আপনি, মাস্ম। আপনিই ইহ] দৃঢ় ভাবে নিশ্চিত 
হইয়াছে সে মোক্ষ প্রাপ্ত হঠয়াছে । 

আবদয কাহার ? যাহার মিথা। দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বৈত ভাবনায় অহং বুদ্ধি--আমিতব 
দন্_ বিদ্যমন ; মিপ্যাত্বদশী সেই বাক্তিরই অবিদা! বিদামান থাকে । যেষন জলে, 
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পাংশুরাশি থাকে না সেইরূপ পরমাত্মায় অবিদা। থাকে না--কোন বিকারই পাকে না। 
পরমাত্মীয় কোন নাঁমরূপাদি বিকার পধ্যন্ত নাই। 

প্রমাত্মাতে শক্তি যাহা উঠিতেছে তাহা নাম ও রূপে তাৎকালিক সম্বন্ধ রূপ ভাৰন। 
ববহারার্থ উৎপন্ন হইয়াছে । বাস্তবিক ইহ। আত্ম। হইতে পৃথক নহে । এই লোক 
বাবহারও আবশ্যক, কারণ *ন্তুহীন বস্ত্রের গ্যায় উক্ত বহার ব্যতিরেকে শাস্ত-দৃষ্টিরও স্থিতি 
অসম্ভব । আতা এই অবিদ্যায় ভাসমান । আজ্মজ্ঞান ব্যতীত অবিদ্যাকে দেখাও যায় ন৷ 
অবিদযার নাশও হয় না। আপনিই আপনি_এঠ ভাবে স্থিতিত জ্ঞানে স্থিতি। ভ্হাহ 
মাত্মজ্ঞান। এই শাত্মজ্ঞানও শান্ত্রসাপেক্ষ । আয্মলাভ না হহলে আবিদা নদীর পার- 
প্রাপ্তি হইতে পারে না । দেই আবিদা নদীর পারই অক্ষয় পদ। এই মল-প্রদায়িণী মায়া “যে 
কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই পয়মপদ আশ্রয় করত? নিশ্চয় অবস্থান করিতেছে । 

এই মায়া কোথ। হইতে উৎপন্ন হইল “জামার এইরূপ বিচার করিবার আবশ্যক নাহ, 
আমি মায়াকে কিরূপে বিনষ্ট করিব এই বিচার কর। 

জান যে যেমন গগনতলে নমীরণ আপনিই আপনাতে প্রবহমান হয় সেইবপ আত্ম! 
আপনিই আপনশক্তিতে এরূপ স্পন্দভাব প্রাপ্ত হন। যেমন নিশ্চল দীপ স্বীয় শিখার 
স্পন্দশক্তি দ্বারাই উদ্ধীদেশগমী হয়, এ মন্মাও তদ্রপ স্বশরীরে স্পন্গশক্তি প্রকাশ করেন। 
সাগর যেরূপ জলমধ্যে স্বসলিলের উল্লাসে চঞ্চল হয় সব্বশক্তিম।ন আত্মাও তেমনি আপনাতে 
স্পনাধন্মী হয়েন। 

মহাচিদাকাশে স্বভাবতঃ চিৎ শক্তির আকুতি উল্লসিত হয়। চিৎশাভ আত্মা হঠতে 
পৃথক ন! হইগ্েও পৃথকভুত বলিয়। বোধ হয়। সেই চিৎশক্তি সববশক্তিমতা হইয়া ক্ষণ কাল 
"করিত হইতে থাকেন; তাহার পর চন্দ্রকলার শৈত্য প্রকাশবৎ স্বকীয় শক্তি প্রকাশ 


করেন। 
এই চিৎশক্তি স্বীয় স্বভাবের জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, আদ্যন্ত বিহ'ন পরম পদে 


অবস্থিতি করেন। আপনাকে আপনি ন! জানিতে পারিয়া এ চিৎস্পন্দশক্ত দ্বারা 
উদ্দীপিত হইয়া সঙ্কল্পানুগামিনী হওয়ায় দূশা জগদাকার ধারণ করেশ। বিকল্পবণে সাকার 
এবং দেশ-কাল ও ক্রিয়ার আশ্রয়ে চিতের যে রূপ তাহাকেই ক্ষেএ্জ্ঞ বল৷ হইয়া থাকে। 
ক্ষেত্র শবে শরীর ; চৈতন্য যখন বাহ্য ও আত্যন্তর শরীরকে অখগিভ ভাবে জ্ঞান করেন, 


তথন তাহাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ! দেই ক্ষেত্ৰজ্ঞ বাসনার এন্ুনতী হঠয়। বহ নামরাণ্‌ প্রাপ্ত 
হয়েন। 
চৈতন্য জবদায। মলের পরিণাম বশত: বৈধক্ষণ্য মত প্রাপ্ত হইলেও-_চৎস্বভ।ব সেহ 


একই থাকে ; কারণ তাহ! পরিণামশীল নহে। 

জীব চৈতন্য ও ঈশ্বর চেতন্য_ চৈতন্য অংশে, যাহা! আপন। আপনি, এই অংশে) এক ; 
কিন্তু উপাধিধৃত অবস্থার ভিন্ন--উপাধি ভিন্ন বলিয়া। 

তাই বলিতেছিলাম আত্ম! প্রক(শময় আত্মশক্তিতে সন্বল্পনাম্মী শক্তির উত্জাবন করেন। 
সঙ্কল্প শক্তি জাগিলে আত্মা ষেন পৃথক্রূপে প্রতীয়মান হইয়। সন্কল্প-কলনাময় চিত্তরূপে 


দ্বেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞজ বিভাগ ষোগঃ | গীতা । ২৭ 


বিবর্তিত হইয়া আপনার আকার ভাবনা করিতে থাকেন । এহ সম্কপ্লময় চিত্ত আপন 
শঞ্জবলে যে সন্কল্প উতভাবন করে ক্ষণকাল মধো তাহাই হহতে পারে। চিত্ত সঙ্কল্পবশততই 
দ্বিত্ব একত্ প্রাপ্ত হহয়া জগৎস্থিতি বিস্তার করে এবং সেহ জগৎস্থিতিতে নিজেহ বিভিন্ন ভাব 


বারণ করে | 
এই গীতা শাপ্রে_সন্কল্প কামনা ইত্যাদি_যাহাই কাম, ক্রোধ রূপে পরিণত হয় যাহ। 


রজোগুণ সমু্ভব-ইহরাই জ্ঞানার নিঠা বেরী। “আৰৃ গং জ্ঞান মেতেন জ্ঞানিনো নিতা 
বেরিণা।” কামই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে । হান্দয় মণ ও বুদ্ধি--এই কামের ছূর্গ। 
হাতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই অবিদ্যাক্পী কামন। বা সঞ্চল জ্ঞানকে আবৃত করে। অজ্ঞ।ন 
দারা জ্ঞান এইরূপে আবৃত হয়! আপনিই আপনি ইহা জ্ঞান। শ্বয়মন্যমিবোলসন্_ আমি 
শ্বরূপতঃ আপনিই আপনি হইয়াও আমি অনা এই যে উল্লাস হহাহ হইতেছে আত্মার 
গ।য্মবিশ্বৃতি ঘাটয! আপন স্পন্দনকে আপনি বলিয়া ভাবনা করা। এই শোতনাধ্যান 


গজ্ঞান দ্বার! জ্ঞানের আবরণ । 
শাগ্ত এই দুরূহ তত্ব বহুরূণে বুঝাহতে চেষ্ট। করিয়াছেন! সাধন! দ্বারা--বুদ্ধি নিশ্মল 


১ঠলে ইহার ক্ষরণ হয় এঠ দুরূহ ত্র বুঝিতে শিয়া ও নিগের সংমর্থহীনতা লক্ষ্য করিয়া 
ধখন ভক্তি যোগে শ্রীঙুগবানের নিকট পুন? পুন; প্রার্থনা করা হয়-_সম্পূর্ণ পুরুষার্থ প্রয়োগ 
করিয়ও তত্রজ্ঞ।নাবপধানে মদসথ হইয়া শ্রীভগবানে শরণাগতিরূপে ভক্তিযোগ আশয় 
এখন করা হয়-হখন আপনাতে মাপনি স্থিতিরপ জ্ঞান লাভ কর। ঘাঁয়। নতুবা ন:হ। 

যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কথ! এখানে তুলিয়ান্ি তাহ। যিনি ৰুঝিঠে পারেন তিনি জানেন 
' ব্যক্ত প্রকৃতি যেমন দেহের আধগত! পুরুষকে স্থষ্টিকালে নানারূপ প্রান্ত করায় ও প্রলয়- 
গালে একরূপ প্রাপ্ত করায় জীবাত্মীও সেইরূপ স্যঙ্কিকালে প্রকৃতির বহুরূপ ও প্রল্যকালে 
একরূপ উত্পাদন করে|” মহাভারত শা'স্তপন্ণ । 

“চতুপ্বংশতি তত্বাতীত গাত্সার় অধিষ্ঠিত দেহকে ক্ষেত্র এব অধিগাত! পুরুষকে আত্ম! 
বলিয়া নির্দেশ কর! বায়: জীবাগ্সা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়। তাহার সমুদায় তত্ব পরিজ্ঞাত 
ঠ৬তে পারেন বলিয়া ভাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞও বল! যায় ।” মহাভারত শাগ্তিপবব। 

বল৷ হইল জীবাত্ন স্ব স্বরূপে আপনিই আপনি হইয়াও-_বহুদজৰশতঃ আমি অন্ত এই- 
ধপ ভাবন। করিয়। দুঃখা হয়েন। কিন্তু তিনিঃ সববজ্ঞ, তিনিই আনন্দময় তাহার এই 
আপনিহ আপনি ভাব অজ্ঞান দ্বারাই আবৃত। যেমন বহুসঙ্গে কোন চিহ্নিত বালকের 
বেদপাঠ- সমস্ত লোকের শব্দের সহিত মিশিয়া থাকে বলিয়া শ্রবণগোচর হয় ন। সেইরূপ । 
।কন্ত জীবাত্বার স্ব স্বরূপ জানিবার শক্তি সর্বদাই আছ্ছে। তিনি এ চিত্রিত বালকের বেদ- 
পাঠের মত যদি এক] পাঠ করেন, তিনি যদি কাঁমন। বাসন! দেহাভিমান ইত্যাদির সঙ্গ 
শাগ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ আপনিই আপনি অনুভব করিয়া অনন্ত সচ্চিদানন্দরূপে স্থিতি 
লাভ করেন। মহাভারত শান্তিপর্ব ৩০৮ মধ্যায়_তত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবাত্ম। যাহা 
বলিয়৷ আক্ষেপ করেন তাহ! অতি সুন্দররূপে বলিয়াছেন--ক্ষর অক্ষর ব। ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞ তত্ত্ব 
কমি ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারিবে বলিয়া) অমি এক্ষণে তাহ! বলিঠেছি শ্রবণ কর। 


২৮ গীতা ৷ [১৩ অঃ: ২ শ্লোক 


“তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জীব।ত্। এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, মৎস্য যেমন অজ্ঞানবশতঃ 
জালে নিপতিত হয়; ভদ্রপ আমি মোহবশতঃ এই প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিয়া অতিশয় 
কুকন্ম করিয়াছি । মৎস্য যেমন জীবন লাভের নিমিত্ত হৃদ হইতে হৃদাস্তরে গমন করে তদ্রুপ 
আমি মুগ্ধ হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতেছি । মৎস্য যেমন সলিলকেই জাপ- 
নার জীবন বলিয়! জ্ঞান করে, তদ্রপ আমি পুত্রাদিকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি. 
হার! আমি অজ্ঞানবশতঃ পরমাতআ্মারে পরিত্যাগ করিয়া বারংবার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় 
করিতেছি, অতগব আমারে ধিক। পরমাত্সা আমার বন্ধু। ঠাহাকে আশ্রয় করিলে আমি 
তাহার ম্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি । তাহা হতে আমার কোন 
অংশে নুনত। নাই । আমি তীহারই হ্যায় নিম্মল ও অবাক্ত সন্দে্গ নাই । মোহবশতঃ 
প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে । আমি নিগুণ হহয়াও 
সগ্ডণ প্রকৃতি দহবাসে এতকাল অতিএম করিলাম । আমার মত নিব্বোধ আর কে আছে ? 
প্রকৃতি কখন দেবযোনি, *খন মনুষ্যযোনি, কখন তিধ্যগযোনি আশ্রয় করিতেছে ; অতএব 
উহার সহিত একত্র বাস করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। অতঃপর আমি স্থির নিশ্চয় 
হইলাম। আর কখন আমি উহার সহবাসে প্রবৃত্ত হউব না। মামি নিবিকার হউয়াও 
এতকাল এই বিকারযুক্ত প্রকৃতি কতৃক বঞ্চিত চনয়াছিলাম । এ |বষয়ে প্রকৃতির কোন 
অপরাধ নাই ; আমারই মম্পূর্ণ অপরাধ । আমি স্বয়ং পরমাত্রা হইতে পরাগুখ ইউ) উহাতে 
আসক্ত হইয়াছি। [জীবাত্মাতে যে আপনিহ আপনি ভ্ঞাবটি আছে তাহাই পরমাত্ম। ] 
আমি রূপ হীন মুর্তিহীন হইয়াও মমতাবশতঃ রূপবান্‌ হইয়া বিধি খত্তিভে অবস্থান করি- 
তেছি। আমি নিম্মম হইয়াও মমতা সহকারে বিবিধ যো'নতে পরিভ্রমণ পুববক কি অসৎ 
কায্যেরই অনুষ্ঠান করিলাম? প্রকৃতি অহঙ্কার দ্ব।'র৷ আমাকে আবরণ করিয়! রাখিয়াছেন, 
এবং স্বয়ং বন্ধ অংশে বিভক্ত হইয়া! আমাকে নাঁনাদেহে নিয়োগ করিতেছেন | এক্ষণে আমি 
অহংমমতা৷ পরিশৃণা হইয়া [ আপনিই আপনি ভাবন' কাঁরয়া] প্রবুদ্ধ হঠয়াছ আর 
আমার প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাহ । এক্ষণে আমি উহারে এবং অহংকার 
কৃত মমতারে পরিত্যাগ করিয়) দবন্্ববিহীন পরমাত্মীরে আশ্রয় করিব । পরমাত্মার সহিত 
মিলিত হওয়াই আমার শ্রেয় ; অতএব আমি উহার সহিত মিলিত হইব। প্রকৃতির সহিত 
মিলিত হওয়। আমার কদাপি বিহিত নহে। জীবাত্ম। এহরূপে তত্বজ্ঞান নিবন্ধন পরমাত্মারে 
অবগত হইতে পাঁরিলেই ক্ষরত্ব পরিত্যাগ পুবদক অক্ষরত্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । নিগুণ জীব 
দেহরূপে পরিণত প্রকৃতিতে অবস্থান করিলেই সগুণ হয়েন এবং পরিশেষে তত্বজ্ঞান প্রভাবে 
সব্বাদিতৃত নিগুণ পরক্রন্মের দহিত সাক্ষাৎকার হইলেই পুনরায় নিগুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। ক্ষর ও অক্ষরের তত্ব ইহা ॥৮ 

অঞ্জ,ন--এই অজ্ঞান যাইবে কবে? “আমি” “আমার” ইহা ত পণ্ডিতদেরও দেখ] যাঁয়। 
তোমার সিদ্ধান্ত আমি যাহ! বাঝলাম তাঁংা একবার বলিব ? 

ভগবান-_-বল। 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগঃ | গীতা । ২৯ 


অঞ্জন-_জীবই ক্ষেত্ৰজ্ঞ । স্বরূপতঃ তিনি আপনিই আপনি । ক্ষেত্রধন্মটা মাত 
ক্ষেত্ৰজ্ঞে আরোপ হয়। ক্ষেত্রজ্ঞের কোন ধন্ম নাই। ক্ষেধন্ম যদিও ক্ষেত্রনজ্ঞে আরোপ 
হয় তথাপি ভতদ্দার! ক্ষেত্রজ্ঞ দুষিত হয়েন না ক্ষেত্রজ্ঞই আপনিই আপনি এইটুকু যিনি 
দেখেন--তিনি আত্মাকে অবিক্রিয় দেখেন--কোন ইচ্ছানিচ্ছা তখন থাকে না; তাহার 
ভত্বকথ! সমস্ত স্পষ্টরূপে ধারণ! করিবার জনা জীবের স্মরণ রাখ। উচিত যে ব্রন্মের পরমপদ 
যাহ তাহ! সন্বদাই বিশুদ্ধ অবিকৃত, সববপ্রকাঁর চলনরহিত, আপনাতে আপনি, পরিপূর্ণ, 
শুদ্ধ জ্ঞানানন্দ | তিন পাদ এই অবস্থায় সববদ। অবস্থিত; চতুর্থ পাদের এক অতি সঙ্গ 
স্কানে মণির ঝলকেক মত মায়ার বা শক্তির ঝলক উঠে ; উঠিয়া এক অখও মত মায় যেন 
সন্দুখে ভাসে । তাহাতে প্রতিবিস্থিত যে ব্রহ্মপ্রতিবিদ্ব তাহাঁই হইল সগুণক্র্গ বা ঈশ্বর ৷ 
আবার অখণ্ডমত প্রতিভাত মায়ার একদেশে মাত অবিদ্যাতরঙ্গ উঠে ' সেই বহুপণ্ডে বিভক্ত 
অবিদ্যাতরঙ্গে প্রতিবিশ্বিত যে ঈশ্বর চৈতনা চাহাঁই জীব । তবেই দেখিলাম অবিদ্যা কি ? 
ব। অবিদ্যা কাহার ? আত্মাতে অবিদ্যা কোথায়? 

অবিদ্যাটা শ্রমজ্ঞান মাত্র । রঙ্জ,তে সর্প “বাধ, স্থাণুতে পুরুষ বোধ--এইগুলি ভ্রমজ্ঞান। 
মাত্মাকে দেহরাপ দেখ! ; ব্র্গকে জগৎরূপে দেখা--ইহাউ ন! অবিদা। ? অথচ আত্মা আত্মাই 
আছেন, বন্ধ ব্রহ্ম শাঁছেন : রজ্জ, রজ্জ ই পাকে; স্থাণু স্বাণুই ধাকে। মধ্য হইতে দ্রষ্টার 
আত্মন্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে | অঘটন ঘটন পটীয়মী আত্মমায়ার কাযাই ইহ্‌! । দৃশ্ঠং দর্পণ দৃষ্ঠমান 
নগরী তুল'ং নিঙ্ঞান্তগতং পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথ। নি্রয়৷ ॥ নিদ্রাকালে শ্বপ্রে 
মন প্রা, মনহ বন সাজিতেছে আর মনই ভাবিতেছে-যেন বাহিরে কত কি বস্তু দেখ! 
হইতেছে । আপনার মধ্যে চিত্তম্পন্দন কল্পনা হইতেছে, মনে হইতেছে বাহিরে ছুটাছুটি 
করিতেছি । 

বাস্তবিক সাত্রাই দ্রষ্টা। মাম্সশক্তিত দৃশ্য । চিন্তটাই দেন আত্মশক্তির অবাক্তাবস্থা 
হইতে প্রথম ব্যন্তাবস্থ।। আগর! চিত্তকেই দেখেন। চিত্ত জড়। কিন্তু আত্মার সান্নিধাহেতু 
চিত্তেও আত্মার চৈতন্যত্ব আরোপ হয়। হই] চিত্ব_ আপন কল্পন|সমূহকে স্কুল স্থূল ভাবে 
দেখিয়া--স্থল বস্তু আকারে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। 

প্রতিক্ষণ এইরূপ হইতে হইতে-_-অবিদ্যাই মূর্তি ধরিয়! জগৎরূপে ভাসে । অবিদ্যার 
পরিহারই কর্তব্য । শুভ্র বন্রে মসি বিন্দু লাগিয়াছে । কাহার মসি, কে ইন! প্রস্তুত করিল 
হতাদি প্রশ্ন নিরর্থক । আরও দেখ ভ্রমজ্ঞান যাহা তাহা যখন দেখা হয় তখন ইহা থাকে 
না। ভুল ধরিলে ভূল থাকে না। অবিদ্য। দেখিতে পাঁরিলে অবিদা। থাকে না। দ্বপ্নে 
স্বপ্ন দেখিতেছি বোধ হইলে স্বপ্ন ছুটিয়। যায়। তাই বল! হইতেছে আবিদা! কাহার এ প্রন্ন 
নিরর্থক । 

ভগবান_-প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে ত তাহাও জানিয়া লও | আমি 
কথন নি্ডণ কথন সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি আমার নান।ভাব আমি বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে কোন কথা 
কি তোমার জিজ্ঞাস্য আছে ! 


৩৪ গীতা। | ১৩ অঃ: ২ শ্লোক 


অর্জ,ন-_পুর্বেব ৭৫ (পাকে বলিয়াছ ( ৬৪৩ পৃঃ) পরমাত্মাই জীবরূপে জড়প্রকৃতি ধরিয়া 
আছেন। পরমাত্মাই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়! ক্ষেত্রদ্ররূপে ক্ষেত্রকে ধরিয়া অছেন। 
পূবে আরও বলিয়াছ আমরা অধাক্ষতাঁয় প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব সুজন করিয়। থাকেন। 
ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরমূ। হেতুনানেন কৌগ্েয় ! জগদ্িপরিবর্ততে । ৯।১০। 
কথন বলিতেছ “কল্প ক্ষয়ে সমুদায় ভূত ঙ্গামার প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয় আর কলের আদিতে 
আমি তাহাদিগকে শ্জন করিয়া থাকি” শাবার বলিয়ছ “নবদ্ধারে পুরে দেহি নৈব কুববন্‌ ন 
কারয়ন্”। কথন বলিতেছ তুমি মধাক্ষ শ্বরূপে মাছ-- আর প্রকৃতি সৃষ্টি করিতেছে, কখন 
বলিতেছ আমি কল্পের আদিতে সমস্ত সৃষ্টি করিতেছি, কগন বলিত্ছে আমি কিছুই করি 
না-কিছু করাইও না । এঠ সমস্ত আপাততঃ বিকদ্ধ বাকোর মধ্যে যেন একটি নতা ভাব 
আছে। সেইটি স্পষ্ট করিয়া বলিয়। দাও--যেন আম'র আর কোন সংশয় ন থাকে । 

ভগবান _স্থষ্টিতত্ব অপেক্ষা কঠিন তত্ব আর নাই। পুনঃ পুন? একই বিষয়ের 
আলোচন! চাই । তবে অনাদি সঞ্চিত অবিদ্যা__যাহা। গাঢ় হইয়া ব্বপ্ের এত জীবের 
মধ্যে আছে তাহা দূর করিতে পারিবে । এইটি স্বর নিশ্চছ করিও যে চিৎ একমাত্র 
বস্তু । চিত্র চেতা ভাবটি বাস্তবিক সন্কগ মাত্র । চেহা ভাব হতেন এই জগৎ। 
চিৎটিই আপাঁন আপনি । এইটি মাছে__অনা যাহ! কিছু তাহ! সঙ্কল্প শক্তির দ্বার! বা মায়! 
দ্বারা কল্পিত মাও । শ্রুতি বলেন ময়ে জীবত্ব মীশত্বং কল্পিত বস্তুতো নহি । উঠি যন্ত 
বিজানাতি সমুক্তে। নাও সংশয়; । “আত্মা সামানা গুণ সমুদায়ে (যাহা মায়িক ) সংযুক্ত 
হইলে ক্ষেত্ৰজ্ঞ (জীব), এ সকল হইতে বিধুক্ত হইলে পরমাত্মা ব!গ্য়। কীর্তিভ ভয়েন 1)” 
মহাশান্তি ১৮৭ । 

ক্ষেত্রটি কি তাহা দান--আর ক্ষেত্রজ্জকে ক্ষেত্র হঠতে পৃথক জান_-ঠহাত জ্ৰান । 
ইহ! দ্বারা সংসার বন্ধন বা অবিদা। ছুটিযা যাঠবে। চৈতন্য] জড় হইত পৃথব- এই জ্ঞানই 
জ্ঞান। এই জ্ঞান অনুভূত হউক আণনিহ ছাপনি ভাবে স্থিতি হঠল। ভহহ জ্ঞানীর 
অভিলাষ । 

প্রকৃতি জড় হইলেও, প্রকৃতির শুদ্ধ সত্ব অবস্থা যেটি সেইটি হ্বাদিনী শঞি : হলাদিনী 
শক্তিই “আপনিই আপনি” শ্বরূপকে সগুণ করে, রূপবান করে। শুদ্ধ সত্তবের সভিত 
মিলিয়াই ইনি প্রেমময়, আনন্দময়-_নতুবা শুধু প্রেম শুধু আনন্দ ধাহা তাহা আপনিই 
আপনি । প্রচুর অর্থে ময়ট প্রত্যয় এই প্রচুর আনন্দ জন্য নিগুণের সপুণে আগমন। 

শ্রীভগবানের লীলাই ভক্তের অভিলাষ । নিতা লীলা হয়না । প্রবাহ ক্রমে শুদ্ধ সত্ব 
প্রকৃতির সহিত নিত্য যুক্ত শ্রীভগবানের লীলা অতি মধ্র। ইহাতে বিরহ আছে। সে 
বিরহ সর্বদা মিলন আকাজ্জায় মধুর । 

ক্ষেজ্ঞ হইতে ক্ষেত্রকে বিভিন্ন জানিয়াও ধাহারা আপনিই আপনি ভাবে স্থিতি ইচ্ছা! 
করেন না-ম্বরূপে স্থিতি ধাঁহীদের রুচিকর নতে তাঁহার! ভক্ত। ইচ্ছা না করিলেও 
প্রকৃতির স্বভাবই মিশ্রন। অগ্রে মিলন। মিলন হইলেই আপন! হইতেই মিশ্রন হইয়। 


ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজ্ঞ বিভাগ যোগ | গীতা ! ৩১ 


যায়_মাপনিই আপনি হইয়া ষায়। উহা কেহই নিবারণ করিতে পারে না। ভক্ত 
বলেন মিশ্রন হয় হউক মামি কিন্ত ইচ্ডা শুনা হইতে চাই ন।__ আমার ইচ্ছ। শুভেচ্ছা । 
হা শত্তিমানের সহিত শক্তির মিলন দেখিতেই বাস্ত থাকে । উহাতে দুঃখ পাকে থাক, 
অজ্ঞান থাকে থাক, অবিদ্যা থাকে ক্ষতি নাই । এখন ক্ষেত্র সন্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্রবণ 
কর। এখানে আরও মনে রাখিও যেশুধু জ্ঞানের কথ। শুনিলে, এমন কি বিশ্বরূপ 
দেখিলেও সাধকের হয় ন'' ইহার প্রমাণ তুমি । কুরক্ষেত্র যুদ্ধের পরে তুমি মামার এই 
সমস্ত উপদেশ ভূলিং| যাইবে, তুমি ভাবার মামার মুখ হইতে এই সমস্ত উপদেশ শুনিতে 
চাহিবে, এবং আমার নিকট হইতে তুমি নিব্বোগ এইরূপ তিরস্কার প্রাপ্ত হইবে । এরূপ 
ভাবে এই সব কথা, আর বল! হইবে না--ভোমাকে ভালবাসি বলিয়া অন্য ভাব বলিব। 
শ্ধ শুনিলে বা দেখিলেও জ্ঞান ভয় না--সাধনা চাই । ধ্যান ধারণা সমাধি ও বিচার চাই । 
নবেই সমস্ত হয়-__নতুবা মৌখিক । 


তৎ ক্ষেত্ৰ: যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্িকারী যতশ্চ যৎ ॥ 
স চ যো যৎ্গ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শুণু ॥৩॥ 
ম ম মা 


তৎ ইদং শরীরমিতি প্রাগুক্তং জড়বর্গরূপং ক্ষেত্রং য চ যেনরূপেণ 
অ টো ম 


বপবদিতি স্বরূপেণ জড়-দুশা-পরিচ্ছিন্নাদিস্বভাবং যাদূৃক্‌ চ 
ন শ | 


ম 
ইচ্ছাদিধর্মীকং যদ্ধিকারী যো বিকারো যসা তদ্যদ্বিকারী ফৈরিক্দ্িয়াদি 


মর মম 


বিকারৈষুক্তিং যতঃ চ কারণাণ যু কাঁধামুৎ্পদাত ইতি শেষঃ অথবা 


x 


+ 


গতঃ প্রকৃতি পুরুষসংযোগান্তবতি | যদিতি যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবর জঙ্গমাদি- 
শ্রী শভা 
ভেদের্ভিম্মমিত্যর্থঃ | ক্ষেত্রজ্ঞস্য উপাধিভূ্থা স্বয়ং যৎকাৰ্য্যং জনয়তি 
শখ আ শসা শআ 
ইতার্থ, তৎ ক্ষেত্ৰং ক্ষেত্ৰজ্ঞস্য সংসার কারণং মুমুক্ষুণা সম্যগ্‌ জ্ঞাতব্যং 


শআ ম শমা 
যস্মিন্‌ জ্ঞাতে স্বয়ং সংসারী ন ভবতি স চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ যঃ স্বরূপেণ যাদুশো- 
ম শআ 


ভবতি স্বরূপতঃস্বপ্রকাশচৈতন্যানন্দস্ভাবঃ যৎপ্রভাবশ্চ উপাধিযোগাৎ 
শআ 


ধাতুশ স্বতাববান্‌ ভবতি ততঃ, সবিজ্ঞাতব্য যন্রিন বিজ্ঞানে স্বয়ং 


৩) গীত! । [১৩ ম:৪ শ্লোক 


শত! শঅ। শঅ। 
মুক্তোভবতি ইতি তত তয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ স্বরূপং সমাসেন 
ম শআ শম 
ংক্ষেপেণ নতুবিস্তরত উচ্যমানং মে মত্তঃ শৃণু শ্রত্বা তদর্থং সমাগ- 


শআ 
বধারয় | তন্নিষ্তোভব দেব শ্রবণস্য ফলং নতৃপেক্ষণং বিস্মরণং বা ॥৩৷৷ 


সেই ক্ষেত্র [ন্বক্পপতঃ) যাহা, সেই ক্ষেত্র যাদৃশ [ ধশ্থীবশিষট | 
যেরূপ | হান্দিয়াদি | বকার্যুঞ্ত, যাহা হইতে, যেরূপে উৎপন্ন | এই ক্ষেত্ররূপ 
কারণ হইতে যে কাৰ্য্য উৎপন্ন হয়] এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞের যাহা স্বরূপ, 
| উপাধি যোগে ক্ষেত্রজ্জ] যেরূপ প্রভাব সম্পন্ন হয়েন তাহা আমার 
নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥ ৩॥ 


অর্জুন ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে কি বলিবে ? 
ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
ভগবান ,_-(১) ক্ষেত্রের স্বরূপ কি? জড়দৃশা পরিচ্ছিন্ন ইত্যাদি স্বভাব বিশিষ্ট । 
(২) ক্ষেত্র যাদৃশ ধন্মাদি বিশিষ্ট_ ইচ্ছা ছেষাদি ক্ষেত্রের ধন্মুং। 
(৩) ক্ষেত্র মেরূপ বিকার যুক্ত মহতাদিরূপে অবয়ব বিশিষ্ট এবং উন্দিয়াদি 
বিকার যুক্ত । 
(৪) যাহা হইতে যাহা--প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে উৎপন্ন হইয়া স্থাবর জঙ্গম।দি 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন গাকার বিশিষ্ট হয়। 
ক্ষেত্ৰজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
(১) নেই ক্ষেণজ্ঞ যাহ।-- অর্থাৎ 'ক্ষত্রজ্জের শ্বরূপ--ব্বপ্রকাশ চৈহনা আনন্দ 
স্বরূপ । 
(২) ক্ষেত্ৰজ্ঞ উপাধি যোগে যেরূপ হয়েন। 


খষিভিরবুধা গাঁতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক । 
ব্ৰহ্মসুত্ৰপদৈশ্চৈব হেতুমন্ডিৰ্ব্বিনিশ্চিতেঃ ॥৪৷ 


4 শ শ  শআ 

ধষিভিঃ যর বহুধ৷ বুপ্রকারং গীতং কথিতং ক্ষেত্র 

858 শন পে শম! 

ক্ষেত্ৰজ্ঞয়োস্বরূপং যোগবাশি্ঠদে প্রতিপাদিতং বিবিখৈঃ শাখাভেদেন 
রি 


টি হী চন্দোভিঃ নিও ধগাদিমন্ত্ৈত্ fa পৃথক্‌ 


ক্ষেত্র ক্ষেত্ৰজ্ঞ বিভাগ যোগ | গীতা । ৩৩ 


শ ৃ শ 
বিবেকতো৷ গীতম্‌। ব্রহ্গসূত্রপদৈঃ চ এব ব্রহ্মণঃ সুচকানি বাক্যানি 


বহ্ধসূত্রাণি তানি এব পদানি [ পদাতে বস্তৃতত্বং জ্ঞায়তে এভিঃ ] 
০ রা | 
তেঃ ত্ৰহ্মপ্ৰতিপাদনসূত্ৰাখৈঃপদৈঃ শারারকসুতৈ যদ্ব৷ বেদান্তসু্রেঃ 


ন 

জন্মাদাস্য বত ইণত্যাদিভিঃ। িতোবা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে' ‘সত্যং 
ম 

জ্তানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদানি তটস্থ স্বরূপ লক্ষণ পরাণুপনিযদ্বাক্যানি 
ম্‌ | A শন ূ 

তৈঃ। তয়োনাখাম্বত গাতং বিবিচ। সমাক্‌ প্রকাশিত: হেতু মস্তিঃ 


ম ভি 
'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসাৎ কথমসতঃ সজ্জায়েত' হত্যাদি মস্তিঃ 


beg 


ঙ 
বিনিশ্চিতেঃ : উপক্রমোপসংহারৈকবাক্যতয়।  সন্দেহশুন্যার্থপ্রতি - 
রি রঃ রর ম্‌ 
পাদকেঃ বনুৰ৷ গাতং চ। প্রথমেন ধৰনম্মণাস্্ৰ প্ৰ'তপাদ্যত্বমুক্তং 
ন 
দ্বিতায়েন কর্ন্মকাণ্ডপ্রতিপাদ্যত্বমুক্তং তৃতায়েন চ্ঞানকাণ্ড প্রতি- 
ম be ম 
দাত্বযুক্তং ৷ এবখেতৈরতিবিস্তরেণোক্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয।থাত্মং 


সংক্ষেপেণ Ld কথয়িষ্যামি তিচ্ছ অর ॥১॥ 


এই ক্ষেত্র ৫ ক্ষেত্রজ্ঞের চি ঝষিগণ কর্তৃক বহু প্রকারে র প্রাতিপাদ্িত | 
তহাই ঝাগাদি মন্ত্রে ও ব্ৰাহ্মণে বহু প্রকারে পৃথক পুখক্‌ রূপে কথিত হইয়াছে, 
বেদান্তস্থত্রপদনকণ, যুক্তিবাদীগণ এবং নিশ্চয়ার্থবাদীগণ ও এই বিষয় 
বিবিধ প্রকারে বর্ণনা ক কারয়াছেন ॥ ৪॥ 


তি তিশা পিপিপি পপি পাপা শপে 


অৰ্জ্জুন -. এরি ( মস্ত দর গণ ) কোথায় ক্ষেত্র ক্েত্রজ্জের কথা বলিয়াছেন ? 

ভগবান-_-অনেক ধৰ্ম্ম শাস্ত্রে এই তত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । বশিষ্টু খষি যোগব।শিঞ 
ঘাগশান্ত্রে ইহা প্রতিপ।দিত করিয়াছেন। ব্যাস খবি মহাভারতে, অধ্যাত্ম রামায়ণাদিতে 
হস বর্ণনা করিয়াছেন । 

অজ্জঞুন-_- আর কোথায় ইহ! আছে? 


৩৪ গীত!। [ ১৩ অঃ ৫, ৬ শ্লোক 


তখগবান_-বেদের কণ্ম কাণ্ডে নান। মন্ত্র নানা ক্রিয়া কলাপ দ্বারা এই তত্ব জানিবার 
উপাপ্ব আছে এবং বেদের জ্ঞান কাণ্ডেও ইহা! আছে । 

অজ্জঞুন-জ্ঞান কাণ্ডে কিরূপ আছে ? 

ভগবান ব্রন্মের সুচক বাক্যকে ব্র্গ5ত্র পদ বলা যার । “জন্মাদ্যন্য বতঃ” । 

অর্থাৎ যাহা হহতে ভূত সকলের জন্মাদি হইতেছে, উত্যাদি বেদাগ্ন্তত্র ভটম্থ লক্ষণে 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের জ্ঞান জ্ঞাপন করিতেছেন । “যতো বা ইমানি ভূষান্তি জায়ন্তে” ইত্যাদি 
উপনিষদ্‌ বাক্যও তীঃস্থ লক্ষণে এই ব্রহ্ম জ্ঞান নির্দেশ করিচেছেন। তটস্ব লক্ষণের পরে 
স্বরূপ লক্ষণে যে ব্রহ্ম জ্ঞান ইহ! সবধ দুঃখ নিবৃত্তির সাক্ষাৎ উপাহ। সত্য: জ্ঞানমনপ্তং 
বঙ্গ” এইরূপ বাক্য স্বরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট ব্রহ্মসুত্র | 

এতভিন্ন ধাহারা যুক্তিবাদী ভাহারাও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে নান! যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । 
‘সদেব সৌমোদমগ্র গাদীৎঃ এই সং অগ্রে ছিলেন । “আসদেবেদমগ্র আসীতৎ। এএকমেবং- 
দ্বিতীয়ং তন্মাদসতঃ সভ্ডায়েতেতি” । অসৎ হইতে সৎ কিরপে হইবে? যুক্তিবাদীগণ 
কুযক্তি খণ্ডন করিয়। ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন। সংশয় দ্বারা অনেক সময়ে জ্ঞানের স্বরূপ 
উপলব্ধি হয় এজন্য শ্রততে “অসৎ হইতে সৎ’ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। 

কতকগুলি সিদ্ধান্তবাদী আছেন তীাহারাও উপক্রম ও উপসংহারের একব।কাযঠ! থার। 
ক্ষেত্র ও স্ষেত্রজ্ঞের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

জজ্ভঞন। এই সমস্ত তোমার দেখিবার আবশ্যক নাই । আমি সংক্ষেপে এই সমস্থ্ের 
সার কথা তোমায় বলিতেছি। 

অঙ্জন-__ক্ষেত্র সম্বন্ধে তুমি কি বলিবে বল--অন্য শান্ত দেখিবার মামার প্রয়োজন কি? 


মহাভূতীন্যহস্কারে বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্দ্িয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্ৰিয়গোচরাঁঃ ॥ ৫ ॥ 
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতন। ধৃতিঃ 
এতৎ ক্ষেত্ৰং সমাসেন সাবকার মুদ্াহৃতম্‌ ॥ ৬ ॥ 


শআ 
মহাভূতানি ভবন্তি ইতি ভুতানি আকাশাদ।নি সূন্মমাণি অপঞ্চাক তানি 


প্‌ ন 

ন স্থুলানি। স্কুলানি তু পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর শব্দেনাহভিধায়িষ্যন্তে । 
রা ন 

মহান্তিভূতানি মহাভূতানি ক্ষেত্রারন্তক দ্রব্যাণি। সর্বব কার্য্য ব্যাপক- 


শআ মর ম 
সনাৎ ভূতানাং মহত্বং। অহংকারঃ মহাভূতকারণভূতোহভিমান-লক্ষণ? 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জ বিভাগ যোগ | গীতা । ৩৫ 


শ আ শ অ! ম 
মহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি ইতি ক্রুতেঃ বুদ্ধি অহংকারকাঁরণং মহত্তত্ব- 


ম শম! শআ 
মধাবসায় লক্ষণং মহতোহহংকার ইতি শ্রুতেঃ অবাক্তং চ এব 


শ নম শঅ শা শ অ! 
মহতঃ কারণং মূলপ্রকৃতিঃ অব্যক্তং ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বাভাবিকং রূপং । 
ম 


সন্্ররজস্থমোগুণাত্মকং প্রধান: সর্মকারণৎ ন কস্যাপি কাধ্যং | 

ম 

এভলীবতোবাষ্টধা প্রকুতিঃ। তদেবং সাংখ্যমতেন ব্যাখাতং। ওঁপ- 

নিষদানাং তু অব্ক্তমবাকু তমনির্ববচশীয়ং মায়াখা! পারমেশ্বরী শক্তি- 
ম ০ 

মম মায়া ছুরতায়েত্যুক্তং ৷ বুদ্ধিঃ স্থন্টাদে৷ সদ্বিষয়মীক্ষণং, অহঙ্কারঃ 

চা 


ঈক্ষণান্তরমহং বহুসামিতি সঙ্কল্পঃ। তত আকাঁশাদিক্রমেণ পঞ্চ 


‘ 


Le la ন হাবাক্ত মহদহঙ্কারাঃ সাগ্্যসিদ্ধা ওপনিষদৈ- 


কপগমান্তে অশন্দদ্বাদিছেত হুভিরিতি স্থিতং। “মারান্ত প্রকৃতি: বিদ্যা- 
ম্‌ 
৪ মহেশ্বরং” তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্দেবাত্বশক্তিং 


SSE ত” আ্তিপ্রতিপাদিতমব্যক্তং তদৈক্ষতেতীক্ষণরূপা 
ন 
বদ্ধিঃ 'বন্ুস্যাং প্রজায়েয়েতি”  বন্ুভবনসঙ্কল্পরূপোহহঙ্কারঃ। 


ন্‌ 


“ভস্মাৎ বা এতস্বাদাত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ, আকাশাদাযুঃ বায়োরগ্নিঃ 
গ্রেরাপঃ অন্ত্যঃপৃথিবীতি” পঞ্চভুতানি না ?] তানি 

ম্‌ 
অয়মেব পক্ষঃ সাধীয়ান্‌ ইন্দ্ৰিয়াণি দশ EH পঞ্চক ্ম্বে- 


৩৬ গীত] | ১৩ অঃ ৫, ৬ শ্লোক 


ম ম ম 
ন্দ্রিয়াণীতি তানি একং চ মনঃ সঙ্গল্পবিকল্লাদ্যাত্বকং ইন্দ্রিয় গোচরাশ্চ 


পঞ্চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাস্তে বুদ্দান্দ্রিয়াণাং জ্ঞাপান্বেন বিষয়াঃ কর্ম 


সর 
ন্দিয়াণাং তু কার্যাত্বেন তান্যেতানি সাষ্য্যাম্চতূৰ্নিবংশতিতত্বান্যাচক্ষতে | 
শঅ! 
চক্ষুরাদীনি বাগাদীনি চ দশেন্দিয়াণি, একং অন্তরিন্দ্রিযং মনশ্চৈকাদশ 
শআ। 
তথা ইন্দ্ৰিয়গোচরাঃ শন্দাদয়ঃ পঞ্চ চ মিলিত্বা যোড়শ বিকারাঃ। 
শত! 
পঞ্চমহাভিতানি, মহত্-আহংকার-অব্যন্তং চ চতুৰ্ব্বিংশতি পদার্থাঃ। 
শঅ! 
মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিক্রতয়ঃ সপ্ত । ষোডশকম্চ 

এআ শত! 
বিকার ইতি সাংখ্যানাং চতুর্বিবংশতিতত্তবানি ভবন্তি। ঘাদুক্‌ চ ইতি 
শম! রর! 
বিশেষণং ক্ফ,টয়তি ইচ্ছা দেষঃ স্খং উঃখমিতি ক্ষেরকার্মাণি ক্ষে 
বা শা 
বিকারা উচ্যন্তে। “ইচ্ছাদ্বেষাদি ক্ষেত্র-ধর্ম্মাএব নতৃ ক্ষেত্রজ্ঞসা 
শ শ 
ইতাহ ভগবান্‌ ইতি । ইচ্ছা বজ্জাতীয়ং স্ুখহেতুমর্থমুপলন্ধবান্‌ পুর্ববং 
শা 
পুনস্তজ্জীতীরমুপলভামানস্তমাদাতুমিচ্ছতি স্খহেতুরিতি । সেয়- 
শ শ 

মিচ্ছান্তঃকরণধর্ম্মোন্ডেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রং। দ্বেষঃ যজ্জাতীয়মর্থং দুঃখ 


হেতুত্বেনানুভুতবান্‌ পূর্ববং পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভ্যমানস্তং দ্বেষ্টি । 
ন্‌ 


a! 


সোহয়ং দ্বেষোজ্ঞেয়েত্বাৎ ক্ষেত্ৰমেৰ স্থখং অনুকুল” প্রসন্নং সত্বাত্মকম্‌- 


র্‌ 
ভ্ঞেযত্বা। ক্ষেত্রমেব। ছুঃখং প্রতিকুলাত্বকম্‌ জ্রেয়ত্বান্তদ্সি 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ ] গীতা । 5৭ 


ক্ষেত্রম। সংঘাতঃ দেহেন্দিয়াণাং সংহতিঃ হসামভিব্যক্তাইন্ু2- 
শ শ 


করণবৃত্তিঃ। তপ্তইব লৌহপিগ্ে১গ্রিঃ আত্মচৈতনা'ভাসরসবিদ্ধা চেতন! 
দ্ব্ধপঞ্ঞানবাঞ্জিক। | ধুতিঃ অবসন্নানাং দেহেক্দ্িযণামব্ঈন্তহেতঃ 


প্রবত্বঃ অবসাদং 8৮৪ দেহেন্দ্িয়াণ যয়। ৬১ ধয়ন্তে। সা চ জ্ঞেয়ত্বাৎ 
রী ম 
ক্ষেত্র? এত বিকার" মহদা(দবিকারেণ ক্ষেত্ৰং ভাসামচে হনং 


= তৰী 
সমাসেন সংক্ষেপেণ তৃভাং ময়া উদাহ্গতং উক্তম্‌ ॥ ৫৷৬৷ 


[ সুন্ম্ম ] পঞ্চমছাতৃত সকল, অতঙ্কার, বুদ্ধি এবং অব্যক্ত-__দশ ইন্দিম, 
এক মন, ইন্সিয়গোচর রূপরসাদি পঞ্চবিধয়। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, 
দেহেন্দিয়ের সংহতি, চেতনা এবং ধৈর্যা । ইচাই বিকারযুক্তক্ষেত্রের সংক্ষিপ্র 
বিবরণ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥ 


অজ্ঞন-- ক্ষেত্র সম্বন্ধে অগ্রে বল। পর ক্ষেত্রজ্ কি ইহা জানয়। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জঞের 
পুথকতুই যে জ্ঞান তাহার কথ! শুনিব । 

ভগবান্‌ ক্ষেত্ৰ নিয়লিখিত পদাথগুলির সমষ্টি। ক্ষেত্র =৫ মহাঁভুত 1 অহঞ্চার+বুদ্ধি” 
অব্যকু=৮, ১০ ইনণ্দিয় +১ মন 4-৫ ইন্িয়গোচর শব্দাদি বিষয় ১৬, ইচ্ছ। 1 দ্বেষ + সুখ + 
ত: --সংঘাত + চেতন + ধৃতি =৭ এই ৩১টি লইয়াই ক্ষেত্ৰ । সুল্ম হইতে ভুলের বৃত্তাস্ত 
রুম অনুসারে সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর । 

(১) _অবাক্ত এই বাক্ত বিচিত্র ব্ৰহ্মাণ্ডের মূল কারণটি অনিব্বচনীয়। শক্তি মাত্র । দেই 
অনিধ্বচনীয়, বিচিত্র শক্তি সম্পন্ন ও বিচিত্র পরিণাম সভাব মূল তত্বটির নাম অব্যক্ত । 

যাহার যাহার ব্যক্তাবস্থ। বা প্রকাশাবস্থ। থাকে তাহার তাহার কোন সময়ে না কোন 
সময়ে অব্যক্তাবস্থ। বা অপ্রকাশাবস্থ। ছিল । এই ব্যক্ত বিচিত্র দৃশ্য প্রপঞ্চের সমস্ত বস্তুই 
এককালে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল। অবাক্ত অবস্থাই কাঁরণ অবস্থ।। আর বাাক্তাবস্থাই 
কায্যাবস্থ।। 

এই অব্যক্তাবস্থা, কারণ অবস্থা বা বীঁজাবস্থার নাম অব্যক্ত ৷ 

ইহার একটি নাম প্রকৃতি । প্রকুষ্টরূপে কন্ম ইনিই করেন, অথচ ইনি জড়। 


৩৮ গীতা | [১৩ অঃ ৫, ৬ শ্লোক 


মহ।সুনি কপিল বলিতেছেন, “সত্বরজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি” | অব্যক্তই মূল 
কারণ। কারণটি কারধারূপে পরিণত হইলে দেখ! ষাঁয়_-যাহাকে মূল কারণ বঙা যায়, 
তাহাতে সত্ব, রঙ্গ, তম এই তিন গুণ আছে । এই তিন গুণ সর্বদা এক সঙ্গে থাকে! এই 
তিন গুণ যখন তুল্যবলে তুষ্টিস্তাবে থাকে তখনই বল হয় গুণ সকল মাম্যাবস্থায় আছে । 
গুণব্রয়ের সাম্যাবস্থাকে বলে অবাক্ত প্রকৃতি । 


“প্রকুতিরিহ মূল কারণন্য লংজ্ঞামা ত্রম্” | 

এই দৃশা প্রপঞ্চের মূল কারণ যাহা তাঁহাঁই এই গুণতরযের সামা বস্থারূপ। প্রকুতি । অতি 
শৃঙ্গ বলিয়া প্রকৃতি অব্যক্ত, কোন উল্জিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না বলিয়! উনি অব্যক্ত, 
ব্যক্তবিশ্বের মব্যক্তা বস্থা বলিয ইনি মবাক্ত প্রকৃতি | 

উঠার আর একটি নাম প্রাধান-প্রকৃতি। বীজমধ্যে যেমন বৃক্ষ লক্কায়িত থাকে বলিয়। 
বীঙ্গই প্রধান সেইরূপ এই বাক্তবিশ্ব সেই মব্যক্তেট লুক্গাযিত ছিল বলিয়া! ইনি প্রধান প্রকৃতি । 

মূল-প্রকৃতি ইহাকেই বলে । ইহাই বিশ্বের মঙ্গ, বীজ ব! কারণ বলিয়! ইহা! মূল প্রকৃতি । 

প্রকৃতি কারণ হইলেও ইহ! অচেতন, উহ! জড়। ঠেতনের সান্লিধাবশতঃ উহাকে চেতন 
সদৃশ বোধ হয়। এইজন্য উহাকে চিদাচ্চাসও বলে। ইনি দুশাবস্তর উপাদান সভা কিন্ত 
শক্তিমান ন! গাকিলে শক্তি থাকিবে কোথায় 2? সেই জনা শক্তি জড়। 

বেদান্ত সচ্চিদানন্দন্বরূপ প্রবরন্গের এই অনিপ্নচনীয় শক্তির নাম দিয়াছেন “মায়” । 

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম ক্ষেত্রুজ্ফ “আপনিই আপনি” অবস্থা হইতে এই বিশ্বয্নপ 
অবস্থায় যে আইসেন তাহা এই অনির্পচনীয়া শক্তি মানেন বলিয়া । শক্তি জড় হইলেও 
চৈতন্য নিকটে আসিয়া চৈতন্য সদৃশ হয়েন তাই বলা হয় প্রকৃতিই পুরুষকে গুণবান্‌ মত 
করেন। 

যিনি শুধু জ্ঞান, শুধ প্রেম তাহাকে জ্ঞানময়, প্রেমময় করান এই প্রকৃতি । যাহার :রূপ 
নাই; আকার নাই তাহাকে রপবান্‌ করেন, আঁকারবান করেন এই প্রকৃতি। 

কিরূপে অরূপকে রূপবান করেন? কিরূপে নিরাকারকে সাকার করেন? কিরূপে 
অব্যক্তকে বান্ত করেন ? 

স্টিক মণির পার্শ্বে জবার উদয় হইলে জবার বর্ণ ক্ষটিকে ভাসে এবং ক্কষটিকের উজ্জ্বলত। 
জবাকে উজ্জল করে। মণির ঝলক হওয়। গেমন স্বাভাবিক, সেইরূপ অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন 
চিন্মণির খণ্ডেকদেশে সক্কল্পশ্বরূপিনী স্পন্দনাত্মিক। অনির্বচনীয়। শক্তির স্বভাবতঃ উদয় 
হওয়াও স্বাভাবিক । উহার জনা ব্রন্দের পুরুষ প্রকৃতি নামও হয়। 

সীমাশৃন্ত চতুষ্পাদ ব্রদ্মের পাদৈকদেশে মাত্র শক্তির স্পন্দন হয়। প্রকৃতির উদয় হৃইবা- 
মাত্র অখণ্ড ব্রহ্ম প্রকৃতি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন থ'কিয়!ও পরিচ্ছিন্ন মত প্রতীয়মান হয়েন। 

মহাভারত শান্তিপর্বব ৩০৩ অধ্যায়ে ভগবান্‌ বশিঠের উক্তিতে (দখা যায়; 

“সমুদায় জগৎকে ক্ষর পদার্থ বজে”। আর যিনি সমস্ত ক্ষর জগৎকে আচ্ছাদন করিয়। 
অবস্থান করিতেছেন তিনি অক্ষর পুরুম। “পণ্ডিতের! সেই নারায়ণকে হিরণ্যগর্ত বলেন। 
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বেদে এ মহাত্ম। মহান্‌, বিরিঞ্চি, অজ নামে অভিহিত । সাস্মাশাস্ে উনি বিচিত্ররূপ, 
বিশ্বাত্মা, এক ও অক্ষর বলিয়া কথিত । এই জগত উহ! হইতেই সমুৎপন্ন | 

উঠার রূপ নাঁন। প্রকার বলিয়। উনি বিশ্বরূপ নামে বিখ্যাত। উনি বিকারযুক্ত হইয়! 
(গুণ সঙ্গ করিয়। ) আপনি আপনাকে সৃষ্ট করিবার মানদ করিলে সত্বপ্রধান। প্রকুতি 
হইতে মৃহত্তত্বের উৎপত্তি হ্য়! তৎপরে মহত্ত্ব বিকারযুক্ত হয়! তমঃপ্রধান অহঙ্কারের 
সৃষ্টি করে। এ অহঙ্কার হইতে শবদাদি পঞ্চ সুপ্মভূত এবং এ হুম্্ভৃত হইতে ক্রমশ: আকা- 
শাদি পঞ্চ মহাভূন উৎপন্ন হইয়া থাকে । পরে মনের সহিত পঞ্চ কম্মোশায় ও পঞ্চ- 
জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। 

এই স্থলে পরমা স্ব স্বরূপে থাকিয়াও শরীর মধ্যে কিরূপে থাকেন, নিগুণ হইয়াও 
কিরূপে সগুণ হয়েন, প্রকৃতি ও পুরুষ উদয় হইলে পরস্পরের মধো কিরূপ আদান প্রদান 
হয় হাঁহা বুঝাইবার জন্য মহাভারত শাপ্তপণব বলিতেছেন ? - 

"পরমাত্স! প্র্ণতিস্থ নহেন। তিনি শরীর অধো আবস্থান করিলেও তাহারে শ্বম্থরূপে 
অবস্তিত বলিয়া নির্দেশ কর! ঘায়। প্রকুতি স্বভাবতই অচেতন ৷ উঠ পরমাত্রার অধিষ্ঠ।ন 
ঘর সচেতন হইয়াই প্রাণিদিগের 2ষ্টি সংহার করিয়া থাকেন” । মহাভারত শাগ্তিপবণ 
৩১৫ অধায়। 

পরমাত্মী ও ক্ষেত্রজ্ঞ নিপুণ । “কেহহ নিগু ণকে সণ্ুণ করতে সমর্ব হয় না। চন্দ 
মুনিগণ পুরুষ জবা পুষ্প।দির আভাঘুক্ত শ্রটিকের গ্রায় গুণের আভ্াযুন্ত হইল তাহাকে 
সঞ্ণ, আর সেই আভাবিহীন হইলে তাহারে নিগুণ বলিয়। নির্দেশ করিয়! থাঁকেন। 
প্র;তি-গুণাখক, নি কিছুতেই পুরুষকে জানিতে পারেন না । পুরুষ ম্বভাবত; জ্ঞানী । 
নিত্য ও অক্ষর প্রযুক্ত পুরুষকে সচেতন এবং আন্ত্যত্র ও ক্ষরত্ব প্রযুক্ত প্রকৃতিকে অচেতন 
বলিয়া নির্দেশ করা যায়” । মহাভার 5, শাপ্ডিপন্ব, ৩১৬ ! 

“অনিতা প্রকৃতি ও নিহাম্বরূপ পুরুষ” এ “অবান' প্রকৃতি যেমন দেহের অধিষ্ঠাত। পুরুষকে 
হষ্টিকালে নান!রূপ ও প্রনয়কালে একরপ প্রাপ্ত করায়, তদ্রীপ জীবাআাও ক্ট্টিকালে প্রকৃতির 
বহুরূপ ও প্রলয়কালে একরাপ উৎপাদন করিয়। থাকে”। শান্তি, ৩০৮। 

প্রকৃতি দ্বারা পুরুষে গুণ আরোপ হয়, আবার পুরুষ দ্বার! প্রকৃতিতে চেচন্য আরোপ 
হয়। যিনি “মাপনিই আপনি” তিনি গুণময়ীর গুণে গুধান্বিত হয়েন--অংর স্বস্থ অথচ 
অচেতন যে গুণময়ী প্রকৃতি তিনি চেতনের নিকটে আলিয়া চেতন সদৃশ প্রতীত হয়েন। 
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(২) বৃদ্ধি ক্ষেত্রের দ্বিতীয় পদার্থ। নত্তামার্রাত্মক অবান্ত প্রকৃতির আদা বিকার এই 


বুদ্ধি। ইহাই মুল প্রবুতির প্রথম বিকৃতি । হাহ মহত্ত্ব । গুণওয়ের সামা ভঙ্গ হইলে 
প্রথমেই সৃষ্টির অঙ্কুর স্বরূপ যে স।ত্বক প্রকাশ ভাসে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া ভগবান কপিল - 
দেব বলিতেছেন) “প্রকৃতের্মহান্” । বেদান্ত এই অব্যক্ত প্রকৃতিকে অজ্ঞান বলেন, কারণ 
ইহ! আপনাকে আপনি জানে না বলিয়া! জড় । 


$৩ গীত৷৷ [১৩ অঃ €, ৬ শ্লোক 


এই মহত্ত্ব কি ? ন! অব্যক্তের সাত্বিক বাক্ত ভাব; প্রকৃতির সাত্বিক প্রকাশ ৷ অব্যক্ত 
প্রকৃতির কিঞ্চিৎ ব্যক্তভাব এই বুদ্ধিতত্ব । ইহ! প্রপঞ্চ জ্ঞানের বা মায়া বা অজ্ঞানের প্রথম 
বিজ্স্তণ স্বরূপ ; স্বপ্ন মনোরথাদির অনুরূপ । 

মহত্বত্বের এক নাম মহামন । ইহ। ইন্দিয়াত্মক মন নহে । মহাদাধামাদাং কাঁধাং 
তন্সনঃ” ভগবান কপিল ইহা বলেন ৷ শাস্ত্ীস্তরে দেখা য়ায় _ 

গুণ ক্ষোভে জায়মানে মহান্‌ প্রাদুধ্বভুব হ। 
মনে। মহাংশ্চ বিজ্ঞেয় একং তদ্বৃত্তি ভেদত? । 

গুণ ক্ষোন হইলে প্রথমে মহান প্রাদুভূত হয়েন। তদ্যত্তিভেদেও তাহাকে মামন 
বলিয়। জানিবে | 

অবান্তই জগন্ের যোনি । জগতের উৎপত্তি স্থান । উছতি সত্তরজন্তম গুণের সাম্যাবস্থ।। 
পুরুষের সান্নিধো কালবন্ষে এ গুণ মাম্যাবস্থার ক্ষোভ ঘটিলে অবাক্ত প্রকৃতি জোতিম্ময় 
গরম পুরুষের বীবা ধারণ করেন। অবাক্তে চিৎপ্রভা গতিত হয়। চিৎপ্রভা পড়িলে 
নবাক্তের যে প্রথম প্রকাশ, তাহাই মহত্ত্ব । মুণপ্ডি ভঙ্গের পর আত্মার সহিত প্রকৃতির 
যখন প্রথম দারিধ্য ঘটে তখন এ অবান্ত গন্ুপ্ত অবস্থার চৈতন। স্করণে যে স্বপ্নাবস্থা রূপে 
প্রকাশ অর্থাৎ অব্যক্ত নামক জগৎ পূলাবস্থাঃ প্রথম প্রকাশই এই মহত্ত্ব। অবান্ত জগৎ, 
মহত্ত্ব নামক সুগ্ম জগতে প্রথম পরিণাম প্রাপ্ত হন। 

অব্যক্ত প্রকৃতিকে বল স্ুযুণ্তি। স্বুপ্তিভঙ্গে “ন্ুধুপ্তং স্বগ্নবন্ভাতি” স্থবুপ্তিই যেন 
বাক্তাবস্থায় আসিয়। স্বগ্নবৎ প্রকাশ হয়েন। “সুনৃপ্তং স্প্রবন্তীতি ভাতি ব্রহ্মৈব সগবৎ” 
বিচার করিয়া দেখ। 

ইহাকে মহৎ বলা হয় এইজন; যে ইহ! অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী সন্বকাধ্যব্য।পক 
অন্য কোন তত্ত্ব নাই । 

এই শরীরে বুদ্ধ এই মহত্ত্ব । বুদ্ধি যেমন নিশ্চয়াত্রিক। মহত্তত্বও সেইরূপ সাত্বিক 
প্রকাশাত্মিক। বা জ্ঞানাভ্িকাঁ। মহত্ত্ব তবে হইল অব্যক্ত হইতে জগচ্চিত্র যে হইবে 
তাহাঁরই কশ্প্ররেখা পাত। প্রপঞ্চ জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ ইহা । বেদান্তমতে অজ্ঞানের 
জ্ঞান ইহ! । ভ্রমজ্ঞানের প্রথম প্রকাশ 5হা। 

সৃষ্টিতত্বের কথা বহ স্থানে আলোচন! করিয়াছি। ৭ম অধ্যায়ের ৪ শ্লোক ৬৩১ পৃ! 
হইতে ৬৩৪ পৃষ্ঠা এবং ৩৩০ গ্লোকের বাখা।য় ২৪৩ পৃষ্ঠা ও ২৩৩ হইতে ২৪২ পৃষ্ঠা পুন- 
রালোঁচনা ক) আর একবার এই কঠিন বিষয় বলিতেছি, মনোযোগ কর। 

এই শরীর বা ক্ষেত্র ইহাকে এখন যাহা! দেখিতেছি তাহা কোন কিছুর সুল প্রকাশ 
মাত্র। স্থল ইন্দ্রিয় দ্বার! ইহ! প্রতাক্ষ করাযায়। ইহ! যখন সুগম ইন্দ্রিয় বা মনের গ্রাহা 
তখন ইহা সেই কোন কিছুর শঙ্ষপ্রকীশ মার। মন দ্বারা হা অনুভব করা যাঁয়। 
যাহার যাহার প্রকাশ হইয়াছে, তাহার তাহারই একটা প্রকাশ অবস্থা ছিল। এই শরীর 
যখন অপ্রকাশ অবস্থায় ছিল তখন ইহ শক্তির অব্যক্ত অবস্থ। মাত্র। এই অব্যক্তটি কি? 
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শত্তিমানের সহিতি শক্তির অভিন্ন ভাবে স্থিতিই--শক্তি পক্ষে অব্যক্ত, অজ্ঞান মায়! অবিদ্য। 
ইত্যাদি আখ্য। প্রাপ্ত হয়; আবার শক্তিমান্‌ পক্ষে মায়া-_অজ্ঞান অবিদ্য। -শক্তি অনু- 
ভূতি-বিরহিত সচ্চিদানন্দ পরমব্রক্ষই ইনি। ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দব্বর্ূপ সত্তামাত্র। 
চিন্মাত্র যিনি, বাঁ শুধু আনন্দ সন্ত! মাত্র যিনি তিনি আপনিই আপনি। এইটি নিগুণ 
অবস্থা! । যে অবস্থায় তিনি জ্ঞানময়, তিনি সব্ববজ্ঞ; যে অবস্থায় তিনি আনন্দময় তিনি 
সর্ববানন্দ ভোক্তা, তখন তিনি সগুণ ব্ৰহ্ম । 

ব্রন্মের স্বরূপ আলোচন। এত দুরূহ যে তাহাকে নিগুরণ বলিলেও দোষ হয়, সগুণ 
বলিলেও দোষ হয়। যিনি অবিজ্ঞাতম্বরূপ, যিনি আপনিই আপনি, যিনি সত্বা মাত্র, 
তাহাকে অন্তি বাচক বা নাস্তি বাচক কোন কিছু দিয়া প্রকাশ করা যায় না। মহাপ্রলয়ে 
যখন গুলগুলি ধ্বংস হইয়। সুক্ষ্ম হইয়। যায়, সুন্্মও ধ্বংস হইয়। মূল কারণ শ্বরূপ অব্যক্তেতে 
পরিণত হয়, যখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের শক্তিপুঞ্জ এক অনির্ববচনীয় অব্যক্ত অবস্থায় 
আসিয়। পড়ে--যখন ইহার আত্মার সহিত মিশ্রিত হইয়া যার, যখন ইহাদিগকে আছে 
ৰা নাই--এরূপ বলিবারও কেহ থাকেনা_-যে মহা প্রলয়ের বর্ণনা কালে ভগবান্‌ মনু 
বলিতেছেন “প্রহ্থপ্তমিব সর্দ্বতঃ--একট। যেন সুপ্ত অবস্থা ভাসিতেছে মাত্র-- আযম যখন 
বোধময় সুমুত্তি অবস্থায় থাকেন--মর্থাৎ আত্মা বোধয় স্বস্বরূপে অবস্থিত আর প্রকৃতি 
আছে ব৷ নাই কিছুই বলা যায় না রূপ অনির্বচনায় স্থযুপ্তি অবস্থায় থাকেন_ এই অবস্থাকে 
কেহ বলেন অব্যক্ত, কেহ বলেন তম:, কেহ বলেন প্রকৃতি, কেহ বলেন প্রধান, কেহ 
বলেন মায়া, কেহ বলেন বীঙ্গাবস্থা, কেহ বলেন জগৎযোনি ইত্যাদি । এই অবস্থ। যখন 
দূর হইবার উপক্রম হয় যখন প্রকৃতির স্থবুপ্তি অবস্থা ভঙ্গ হইবার সময় হয়_-যখন গুণ- 
সামোর ক্ষবৃভাব আসিবার কাল আইসে যখন “অব্যক্তং ব্যঞ্জয়নিদম্” অব্যক্ত জগৎ বাঞ্জনা- 
রূপে, সুস্য বেখাপাঁত রূপে প্রকাশ হইতে থাকেন, অব্যক্তই সুস্ম প্রপঞ্চাকা:র-_শযুপ্তি-_ 
ক্বপ্রবৎ--যখন ভালসিতে থাকেন; এক কথায় যিনি চিৎমাত্র। তিনি যখন চিৎপ্রভামণ্ডিত 
হন, ব্রহ্মরূপ ধৌভাবস্থ। যখন মায়ারূপ মও-লেপন অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়। পরে মায়াময় ব্রহ্মপটে 
লৌহশলাকা দ্বারা রেখাপাত পূর্বক আকৃতি বিশেষ যখন অঙ্কিত হইতে থাকে__চিৎ 
যখন মায়াবচ্ছিন্ন অস্তধামী ঈশ্বর এবং তিনিই আবার সুঙ্ন্থষ্টির কারণীতৃত হিরণ্যগর্ভ 
অবস্থায় যখন আইসেন, তাহাকেই বল! হইতেছে সুক্ষপ্রপঞ্চের রেখাপাতাক্কিত অনস্ত-আদি 
প্রকাশ । এইটি মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ব--ব! মহামন বা ব্ৰহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ ব! সমষ্টি জীব বা সমষ্টি 
শৃঙ্গ শরীর। সাংখ্য ও বেদান্ত মতে ভেদ কিছুই নাই। বেদান্ত ব্রন্মের দিক দিয়া সমস্ত 
তত্ব গুলি প্রকাশ করিতেছেন, সাংখ্য প্রকৃতির দিক দিয়া সমস্ত বলিয়৷ অব্যক্ত পর্যাস্ত 
আসিয়াছেন। এই অব্যক্ত কি? ন! সাংখ্য মতে গুণত্রয়ের সাধ্যাবস্থা। | 

গুণত্রয় আসিল কোথা হইতে? এক অখণুশক্তি পরিচ্ছিন্ন অবস্থ। প্রাপ্ত হইলে গুণের 
উদয় হয়। এই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন শক্তি সত্বামাত্র। ইনি আপনিই আপনি, ইনিই জ্ঞান- 
স্বরূপ, ইনিই আনন্দ স্বরূপ। শক্তির অপরিচ্ছিন্ন অথণ্ড অবস্থাই শক্তিমানের সহিত জড়িত 
অবস্থা, ইহাই ত্রহ্গাবস্থাঁ। ইহা৷ অবিজ্ঞাতম্বরূপ। কারণ অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন শক্তি কিরূপ, 
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তাহ কেহ কখন অনুভবে আনিতে পারেনা । ইনিই ব্রহ্ম । ইনিই নিগুণ। শক্তি । 
ইহার নামও নাই, রূপও নাই আকারও নাই, গুণ ও নাই । অথবা নাই ও বল! যায়ন। 
যেহেতু সমস্তই আবার ইহা! হইতেই আসিয়া খাকে। 

অপরিচ্ছিন্ন অবস্থাটি নিগুণ ব্রহ্ম, পরিচ্ছেদ হইলেই গুণসঙ্গ হইল | পরিচ্ছেদ হয় 
কেন? আত্মমায়া দ্বারা| এই আত্মমায়া কি? আমি “আপনিই আপনি” ভাবে স্থিতিই 
জ্ঞান। “শ্বয়মন্য ইবোলসন্” স্বয়ং থাকিয়াও স্বাভাবিক ঝলককে “অন্য আর কিছু” ভাবন! 
করিয় ষে উল্লাস তাহাই অব্যক্ত অবস্থা । 

“আপনিই আপনি” মার কিছুই নাই -ইহাই ব্রহ্মের নিগুণ রূপ। “আপনিই 
আপনি” থাকিয়াও “আপনিই অন্যরূপ” এই উল্লাসই সগুণ রূপ। “আপনিই আপনি” 
এইটি জ্ঞান। এই “আমিই আছি” রূপ জ্ঞানের সহিত-- “অন্ত কিছুই নাই” রূপ ষে 
জ্ঞান তাহাই অজ্ঞান। সেই অজ্ঞানকে- “আমি অন্য কিছু” ভাবনা করাকেই লক্ষ্য 
করিয়া জ্ঞানী বলেন পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ প্রভু প্রথমেই অজ্ঞান কল্পনা করিলেন । 
“আপনিই আপনি” রূপ জ্ঞানের সহিত--“কিছুই নাই” রূপ অজ্ঞানের জ্ঞান ভাসিতে 
পারেনা_ জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান থাকিতে পারেন! । তাই বল! হ্য় অনির্ববচনীয়। অথটন- 
ঘটনাপটীয়পী আত্মমায়র সামর্থো তিনি “আপনাকে অন্যরূপ” বোধ করেন । চিৎ এর 
সহিত যেন অজ্ঞান ভাসে । আপনিই আপনি রূপ সত্তা অবলম্বন করিয়া “অজ্ঞান” 
তাসে। অজ্ঞান উপহিত এই চিৎই প্রকৃতি। চিৎ ও চিৎপ্রভা--এই একত্রাবস্থানই 
প্রকৃতি পুরুষের একত্রাবস্থান। এই অবাক্তাবস্থা হইতে প্রথমেই সুস্ম প্রকাশ মহৎ । 
মহৎ হইতে অহংকার । 

(৩) অহংকার । ক্ষেত্রের তৃতীয় পরিণাম এই অহংকার। “অহতোহহংক্কীর” হতি 
শ্রুতেঃ। মহান্‌ হইতে অহংকার । মহত্বত্বে বিকারই এই অহংকার । 

“আপনিই আপনি” এইটিই বস্ত। এক অনির্ববচনীঝ শক্তিবলে পূর্ণ অস্তির সহিত পূর্ণ 
নাস্তি যেন জড়িত । “আপনিই আপনি” ইহার সহিত “আর কিছু নাই” এই অজ্ঞান কোন 
একট! কিছু উপলক্ষ্য করিয়া যেন উদ্ভূত হয়। অজ্ঞান লক্ষ্য করিয়! বল! হয় বস্তুটি তমে- 
গ্রস্ত । বস্তুটি তমোগ্রস্ত বলিলেও একরপ জ্ঞানের প্রকাশ হইতেছে। ক্রমে তম দূর হইয়া 
যখন অন্থরূপ বোধের প্রকাশ হয় তখন তাহাই মহত্ত্ব । আবার এ প্রকাশকে অহং বোধ 
করাই জহংকার। আমি অন্তরূপ বোধ করাই অহংকার । 

এই অহংতত্বের ভাব বোধগম্য করিতে হইলে অব্যক্তকে অজ্ঞান ( আপনিই আপনি 
আছি--এই পূর্ণতার সহিত আর কিছু নাই রূপ ভাব ) ভাবন! কর, এই অজ্ঞানের সত্তাকে 
আমি অন্যরূপ বলিয়া যে ভাবন।--তাহাই মহত্বত্ব। মহত্তত্বের প্রথম কাধ্য--“আমিই 


ইহ” বলিয়। অহং স্থাপন । 
স্মরণ রাখ আত্মাতেও অহং নাই ; প্রকৃতিতেও অহং নাই । প্রকৃতির উদয়ে আত্মা পরিচ্ছন্ন 


মণ হইলে--জবার ছাঁয়। স্কটিকে পড়িলে যে একটা প্রকাশ ভাসে, সেই প্রকাশকে আমি ভাবন। 
করা--আঁপন স্বরূপ বিস্থৃত হইয়া জবাবর্ণে বর্ণিত স্কটিকীংশকে অহং মনে করাই অহঙ্কার । 
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(৪) পঞ্চ মহাতূত ও একাদশ ইন্জ্রিয়--ক্ষেত্রের অন্য উপাদান । কোন এক চিত্রপটে 
চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে পটের ধোৌঁতাবস্থা, মণ্-লেপন সহকারে প্রস্তরাদি কঠিন দ্রব্য 


দ্বার! সমবিস্তূ তি করণরূপ ঘর টতাবস্থা; পরে রেখাপাতরূপ লাঞ্চিত অবস্থ! প্রবং সর্ববশেষে 
বর্ণ পূরণরূপ চিত্রনমাপ্তি অবস্থা! এই চারি অবস্থ। দৃষ্ট হয়। 

পরম ব্রন্মে চিৎটি ধৌতাবস্থ। । চিৎপ্রভা দ্বার। লিপ্ত হওয়। হইল ব্রহ্মে মায়ামণ্ড লেপন। 
মায়ামও লেপনে বিস্ত তি করণ যাহার হইয়াছে; তাহাতে মহৎ ও অহংকারের রেখাপাত হইল 
ভাবি জগচ্চিত্রের অস্পষ্ট মূত্তি। পরে অহং হইতে রূপরনাদি পঞ্চতন্মাত্রা এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের 

উদয় হইলে হইল চিত্রের বর্ণ পূরণ । অহংকারের কাধা হইল পঞ্চতন্মাত্রা ও একাদশ ইন্দ্রিয় । 

প্রকাশের আদি অবস্থা! মহৎ যখন এই আমি এইরূপ অভিমান করিলেন__যখন 
অহংকাররূপে সত্ব লাভ করিলেন, তখনই সমষ্টি অহংকার ইন্ড্রিয়শক্তি লাভ করিলেন ও 
ইন্সিয়ের বিষয় যে রূপরসাদি পঞ্চমহাভূত ইহারা উৎপন্ন হইলেন । অহং অভিমানী মহান্‌ 
বা হিরণ্যগর্ত সঙ্কল্প করিলেন ভোগ করিব । তখন সত্বপ্রবল অহংকার বাহ! তাহাই হইল 
মন। রজঃপ্রবল অহংকার যাহ। তাহাই হইণ কন্মেন্দিয় ও জ্ঞানেক্দ্রির দশ । এবং তমঃ- 
প্রবল অহংকার হইতে হইল তন্মাত্র। সমূহ | তন্মাত্রাগুলিকে বেদান্ত বলেন অপকীকৃত 
পঞ্চমহাভূত ৷ ইহারাই সুক্্রভৃত। 

তন্মাত্র। সম্বন্ধে শান্তর বলেন-_ 

তম্মিং তশ্মিংস্ত তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা। স্থৃতা । 
ন শান্ত নাপি ঘোরান্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষিণঃ ॥ 

অবিশেষ অবস্থাই পঞ্চতন্মাত্র। । 

শ্রবণ করিব, দশন করিব--এই অবস্থাগুলি--এই শুঙ্ম শক্তিগুলি তন্মাত্র।। শ্রবণ- 
যোগ্য শব্দ, দশনষোগ্যরূপ ইত্যাদি অবস্থাই বিশেষ অবস্থা । এই বিশেষ অবস্থাগুলিই 
শব, সুলাকাশ ; রূপ, অগ্নি ইত্যাদি । 

(৫) ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ--এই গুলিই অবিশেষ তন্মাত্রার বিশেষ অবস্থারূপ শব স্পর্শ রূপ 
রস গন্ধ। তন্মাত্রাগুলি লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় কিন্তু শব্দাদি ইন্সিয়াদির গোচর। 
এই পর্যন্ত সুক্ষ সৃষ্টি । 

ইহার পরে পঞ্চীকরণে স্থল মহীতৃতের স্থষ্টি । ক্ষেত্র কিরূপ তাচ! দেখান হইল । এক্ষণে 
ক্ষেত্রের ধর্ম ষে ইচ্ছ। দ্বেবাদ্দি, তাহাই বলা হইতেছে । 

অজ্জু ন--তুমি ত সমস্তই বলিলে। আমি কিন্তু যাহ! বুঝিলাম, তাহাই একবার ভাল 
করিয়া দেখিতে চাই । 


ভগবান--বল কি বলিবে ? 
অর্ভুন-_ ক্ষেত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতেছ ইহ! বিকারবিশিষ্ট বস্তু । বিকারের নাম যাহা 


বলিতেছ তাহ। অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র। এই অষ্টভাগপ্রাপ্ত প্রকৃতি ; দশ ইন্নিয় 
এবং মন এবং রূপাদি পঞ্চ বিষয়। নর্ববগুদ্ধ চব্বিশ তত্ব । ক্ষেত্রের ধর্ম উল্লেখ করিয়। 
বলিতেছ, ইহ। ইচ্ছ।, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহেত্্রিয়ের সহিত চেহনা এবং ধৃতি, ধর্ম বিশিষ্ট 
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কিন্ত এই যে ২৪ প্রকার বিকারের কথ! বলিতেছ এবং ইচ্ছ! দ্বেষাদি ক্ষেত্রের ধৰ্ম্ম নির্দেশ 
করিতেছ এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার বিষয় আছে । 
ভগবান--বল কি জানিতে চাও? 
অজ্জুন-_-একরপ বুঝিয়াছি তথাপি আর একবার ভাল করিয়। শুনিতে চাই । বিকার- 
গুলি কোন্‌ মুল বস্তুর বিকার ? এবং কে কাহার বিকার? 
ভগবান--মবিকারী বস্তটির নাম আত্মা । এবং বিকারী যে বস্তুটি দেখিতেছ মেইটিকে 
বেদান্ত ‘মায়!’ বলেন । অজ্ঞান হেতু যেরূপ রজ্জুকে সর্প বলিয়া] ভ্রম হয় সেইরূপ মায়! দ্বার 
ব্ৰহ্মবস্তুকেই জগৎ বলিয়! ভ্রম হয়। জগৎ নাই-_ইহ! ইন্দ্ৰদালের মত মিথ্য।। দর্পণ 
মধ্যে যেমন বৃক্ষলতা দির প্রতিবিম্ব পড়ে সেইরূপ আত্মমায়ায় আত্মার মধ্যেই এই দৃশাজাত 
রহিয়াছে । দৃশ্যজ।ত সন্কল্প মাত্র । আত্মার অন্তর্গত জগতকে যে বাহিরের বস্তু বলিষ। 
মনে হয় তাহা, ম্বপ্নকালে নিজের অন্তর্গত মনোবিলান সমূহের বাহিরে অবস্থানের ন্যায়। 
শ্বপ্রভঙ্গে যেমন স্বপ্রদৃশ্য বস্তজাত মিথা। বলিয়| জান যায় সেইরূপ জ্ঞান জন্মিলে জগতকে 
স্বপ্নের মত মিথ্য। জানা যায় । এক মাত্র পরমাত্মাই আত্মমায়। দ্বার! বহুরূপে ভাসিতেছেন। 
“একে! বিভাসি রাম ত্বং মায়য়া বহুরূপয়1”। সৎসঙ্গলন্ধ ভক্তি দ্বারা পরমাত্মার উপাসন। 
করিতে করিতে মায়! শনৈং শনৈঃ অন্তহত হইয়া যায় তখন পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম 
প্রকাশিত হয়েন। “সৎসঙ্গলন্ধয়া ভক্ত্য। যদ! ত্বাং সমুপানতে । তদ! মায়। শনৈর্যাতি ত্বামেবং 
প্রতিপদ্যতে” অধ্যাত্ম রমোয়ণে ব্যাসদেব এই বেদান্ত মত প্রচার করিয়াছেন। বেদান্ত মত 
প্রচার করিয়া ব্যাসদেব আরও বলিতেছেন “তৃদধীন। মহামায়া সর্বলোটক কমোহিনী” 
“যখ। কৃত্ৰিম নর্তক্যে। নৃত্যতি কুহকেচ্ছয়া ৷ তৃদ্রধীন। তথা মায়! নর্তকী বহুরূপণী” মায় 
পরমাত্মার অধীনে সর্বলোকের মোহ জন্মাইতেছে। শুকদেবও পুত্রবিরহকাতর আপন 
পিতাকে মাঁয়ামোহিত হইতে দেখিয়। বলিয়াছিলেন 2-_- 
“বিধংশ সম্ভবে। ব্যাস ইতি পৌরাণিক। জগুঃ। 
সোহপি মোহার্ণবে মগ্নে। ভগ্রপোতে। বণিগ. যথা! ॥ ১। ১৫। ৩* দেঃ ভাঃ 
অহে। মায়! বলঞ্চেগ্রং ষন্মোহয়তি পণ্ডিতম্‌ । 
বেদান্তস্য চ কর্ত্তারং সর্ববজ্ঞং বেদ সন্মিতম্‌ ॥ এ ২৪ 
নজানে কাচ স৷ মায়| কিং শ্িৎ সাহতাঁব দুষ্কর! । 
য। মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতী স্থতম্‌ ॥ এ ২৫ 
পুরাণানাঞ্চ বক্ত। চ নিশ্মাত। ভারতস্য চ। 
বিভাগকর্ত। বেদানাং সোহপি মোহমুপাগতঃ॥ এ ২৬ 
কোহয়ং কেহহং কথঞ্চেহ কীদৃশোহয়ং ভ্রমঃ কিল: । 
প?তৃতাত্মকে দেহে পিতৃপুত্রেতি বাসনা ॥ ১১৫।৩২ 
আমার কোন পরম ভক্ত বলিবেন 2. 
সদানন্দে চিদ।কাশে সায় মেঘ তড়িৎ মনঃ । 
অহস্ত। গর্জনং তত্র ধারাসারে। হি ষত্তমঃ ॥ ৪২। সদাচার ॥ 
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মায়) এই দেহ, এই জগৎ রচন। করিয়াছে। যেমন দাহিক। শক্তির আশ্রয় অগ্নি 
সেইরূপ মায়াও পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে । ইহ উহাকেই বিষয় করিয়! হন্দ্রজাল 
দেখাইতেছে। জগৎ ও দেহ পরিণামী এবং বিকারী!। দেহব্যাপী চৈতন্য ব। জীব যখন 
আত্মন্বরূপ ব্যাপক চৈতন্য বিস্মৃত হয়া দেহকেই আত্মন্বরূপ ভাবনা করে তখনই মোহান্ধ 
হয়। প্রকৃতি প্রতিফলিত চৈতন্য যখন আপনি যাহার ছায়। তাহার দিকে ন! ফিরিয়! 
প্রকৃতির দিকে ফিরিয়া থাকে তখনই ইহা ত্রিগুণাত্সিক। ঈশ্বর-শক্তির অধীনে আইসে। 
মায়ার এই কাধ্যকে অবিদ্যা বলে। “দেহোহহমিতি য! বুদ্ধি অবিদা। স! প্রকীন্তিতা-_ 
নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধি বিদ্যেতি ভণ্যতে” অঃ রাঃ। মায়ার প্রবাহে পতিত হইয়াও 
যিনি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিতে পারেন তিনি মায়ার পারে গমন করিতে পারেন । 
আমি রাম অবতারে লম্মণকে উপদেশ করিয়াছি যে, “আমি আত্মা আমি দেহ নহি” এই 
ভাবন! যাহার প্রবল সে ব্যক্তি ভূঞ্জন, প্রারন্ধমখিলং সুখং ব। দুঃখমেব বা। প্রবাহপতিতঃ 
কাধ্যং কুর্ধবন্রপি ন লিপ্যতে ॥ 
কিন্তু মায়া বশবত্তী জীব ভক্তি পূর্বক আমার উপাসন। না করিলে, নিরন্তর আমার 
নাম গ্রহণ না করিলে, নিরন্তর আমার প্রীতির জন্য কম্ম উপাসনাদি মৎ কন্ম না করিলে 
অথবা তাহার সবব কন্ম আমাতে অর্পণ না করিলে, কোন কালেই প্রারন্ধ ক্ষয় করিতে 
পারিবে না, কোন কালেই॥হুথ দুঃখ উপেক্ষা করিতে পারিবে ন।| ভক্তি পূর্বক নিরন্তর 
আমাকে স্মরণ করিলেই প্রারন্ধ ক্ষয় হয়। এইরূপ ভক্ত “বাহ্যে সববত্র কর্তৃত্বমাবহন্নপি 
রাখব__অগ্তঃশুদ্ধ স্বভাবত্ববং পিপ্যসে ন চ কম্মভিঃ” “ন হযষ্যন্তি ন মুহ্যপ্তি সর্ববং মায়েতি 
ভাবনাৎ”। বেদান্ত স্ষ্টিব্যাপার যেরূপ নির্দেশে করিতেছেন ব্যাসদেব তাহাই 
দেখাইতেছেন £-- 
স্থষ্টেঃ প্রাগেক এ ধাসীন্‌ নির্ববিকলে।ইনুপাধি ক? । 
তবদা শ্রয়। তদ্দিষ্। মায়। তে শক্তি রুচ্যতে ॥ ২০ 
ত্বামেব নিগুণং শক্তিরাবৃণোতি যদাতদ। । 
অব্যাকতমিতি প্রাহুবৈদান্তপরিনিষ্টত৷ ॥ 
মূল প্রকৃতিরিত্যেকে প্রাহুর্মায়েতি কেচন। 
অবিদ্য। সংস্মৃতির্বন্ধ ইত্যাদি বহুধোচ্যতে ॥ ২২ 
“ছে পরাত্মন্‌ ! হে রাম!” মগস্ত্য বলিতেছেন “স্বষ্টির পূর্বে এক মাত্র তুমিই ছিলে তুমি 
তখন সর্বব প্রকার চলন বিরহিত এবং সর্ব্বোপাধি বিবর্জিত । জগৎ সংসার কিছুই নাই। 
তুমি যাহার আশ্রয় এবং তুমি যাহার বিষয় অর্থ।ৎ তোমার উপর যাহার খেলা সেই তোমার 
মায়াকেই শক্তি বল! যায়। তুমি নিগুণ। শক্তি যখন তোমাকে আবরণ করে তখন এ 
শক্তিকে বৈদান্তিকেরা৷ অব্যাবৃত বলেন, কেহ বলেন মায়া, কেহু বলেন সংসায় বন্ধনরূপ 
অবিদ্যা। বুঝিতেছ মূল বস্তু কি এবং বিকার কাহার ? 
অর্জন__কিন্ত যদি এক ব্ৰহ্মবস্ত মাত্র সত্য এবং ব্ৰহ্মাণ্ড কেবণ “চিত্তম্পন্দিত কল্পন।, মাত্র 
তবে মিথ্য। বস্তুর ব্যাখা। জন্য শাস্ত্র এরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন ফেন? স্যষ্টিই নাই তবে 


৪৩ গীতা [ ১৩ মঃ ৫,৬ শ্লোক 


সৃষ্টিতত্ব বুঝাইতেছে কেন? মিথ্যা মায়া--এই ছায়ার আবার বিকার হইতেছে তাহার 
নিয়ম কি ইহা! দেধাইতে এত প্রয়াস কেন? স্বপ্রকালে মনের যে বিলাস হইতেছে 
তৎসম্বন্ধে কি নিশ্চয় করিয়। বল! যায়, মন এই এইরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইল ? 

ভগবান্‌-_অজ্জন ! এই প্রশ্ন তোমার মত সদ্দ্ধিমানেরহই শোভা পাম | দেখ জড় ষতই 
চঞ্চল হউক না কেন জড়ের চঞ্চলতায় নিয়ম থাকিবেই। অতলম্পর্শ সমুদ্রে যে তরঙ্গ 
উঠিতেছে সমুদ্রের যেরূপ বিকার হইতেছে সে বিকারেরও নিয়ম থাকিবে । নিঃম মত 
বিকার জড়েরই হইয়া থাকে । চৈতন্য নিয়মাতীত। পরমাত্ম। কোন নিয়মের অধীন 
নহেন। শুধু স্বপ্ন বলিতেছ কেন এই মায়িক জগতে যে ইন্দ্রঞজাল চলিতেছে ব্যাথ্য। ইহারই 
হইতে পারে- মায়! অচিন্তা শক্তিশালিনী হইলেও ষ।হার আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহারা এই চপলার গতি ও কাধ মধ্যে নিয়ম দেখিতে পন, এই চঞ্চলার বেশ পরিবর্তন 
এই তড়িললতার সমস্ত বিকার বুঝিতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মা! বিধুঃও জোর করিয়। মায়। বুঝিতে 
গেলে মোহ প্রাপ্ত হয়েন; কেবল ভক্তিমাণে মদাশ্রয়ে মায়ার বিকার লক্ষ্য কর যায়। 
ভক্তের মধ্যে পরমাত্স প্রকাশ হইয়। তাহার মাযার বিলাস কল্পিত দেশকাল কল্পন। এবং 
হহার বিচিত্র চিত্র রচনা তিনিই দেখাইয়া খাকেন। পরমাত্মা ভিন্ন তাহার মায়াকে কেহই 
জানিতে পারে না; তাহার কৃপায় মায়ার বিকার জানিতে পার। যায়। মনের বিলাসেরও 
নিয়ম আছে যে হেতু জড় বস্তু মাত্রই যথ। নিয়মে বিকার প্রাপ্ত হয়। ইহাই জড়ের স্বতাব। 
এক ব্রহ্মবস্তুই নিব্বিকার। ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু মাত্রই জড় এবং চিত্তম্পন্দন কল্পনা মাত্র । 

অজ্ঞুন_ বুঝিলাম মায়। সম্বন্ধে বেদান্ত কি বলিয়াছেন কিন্তু সবব শান্ত্রেই কি এরূপ 
ব্যাখ্যা করিতেছেন? 

ভগবান্-__সাংখা মতে এই পরিদৃশামান জগতের মৌলক অবস্থাটির নাম প্রকৃতি। 
“নেদমমূলং সম্তভবতি” “সন্মুল৷ সৌমোমা: প্রজা” এই জগৎ জায়মান এই জন্য ইহার মূল 
নাহ ইহা সম্ভব নহে । বেদান্তও বলিতেছেন ইন্দ্রজাল হইলেও ইহার মূ আছে, শুধু মূল 
নহে এই হন্দ্রজাল একই নিয়মে দন্দশিত হইতেছে-- প্রকৃতি ফতই বিচিত্রা রচন। করুক ন। 
কেন তাহার নিয়ম থাকিবেই । সাংখ্য ইহার মূল নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন “অজামেকাং 
লোহ্িতশুরুকৃষ্ণাং বহ্বীপ্রজাঃ স্থজমান। শ্বরূপাঃ” এই মুলপ্রকৃতি স্বত্ব রজ তম সন্মিলিত । 
ইহা হইতে অসংখ্য প্রজা জন্মিতেছে। আর এই ত্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতি সর্বদ! চঞ্চল। 
সর্বদ। বিকার প্রাপ্ত হইতেছে। সাংখ্য বলেন “নাহপরিণম্যক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে” প্রকৃতি 
পরিণাম প্রাপ্ত ন! হইয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। বেদান্ত মতে জগৎ সঙ্কল্প মাত্র, 
মায়াই সঙ্কল্পের কারণ । যাহ! নাই তাহাকে আছে বলাই প্রথম কল্পনা । মায় ইহার মুল, 
মায়াচক্র অতি বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু প্রতি অস্থির অবস্থার মূলে স্থিরত্ব থাকিবেই। 
অচঞ্চলের উপরেই চঞ্চলত। সম্ভব । সাংখ্য বলিতেছেন সত্ব রজ তম গুণের অচলন অবস্থ। 
ব। অকাঁধ্যাবস্থাই মূল প্রকৃতি । এই অবস্থা নিতান্ত সক্ষম । এই অবস্থাকে অব্যক্ত বলে। 
বলা যায় না বলিয়। অবাক্ত । বেদান্ত ইহার কথ! বলিতেছেন। বলিতেছেন ইহাই মায়।। 
সায় ভ্রম মাত্র । গাধী রাজাকে ভগবান বলিতেছেন “রম্মণ জগদিদং মায়।-মহাশশ্বর-ডন্বরম্‌” | 
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সর্ববা আশ্চর্য্য কলনা: সম্ভবস্তীহ বিস্মৃতে:” যো: উপশ--৪৯।২৪। বশিষ্ট বলিতেছেন “অতো! 
বচ্মি মহাবাহো মায়েয়ং বিষমান্বহম্‌ | অসাবধানমনসং সংষোজয়তি সঙ্কটে ॥ উপশ-৫০৪ ॥ 
মায়। নিতান্ত বিষম, যাহার! অসাবধান, মায়। তাহাদিগকে সঙ্কটে নিপাতিত করে। তথাপি 
এই মায়ার অস্ত আছে। ভগবান্‌ বশিষ্টদেব বলিতেছেন, মায়াচক্রের নাভি অর্থাৎ মধ্যস্থলকে 
চিত্ত বলে। সহসা! চিত্তে যাহ! ভাসমান হয় লোকে বিচার করে না বলিয়াই_ তাহাতে 
অভিভূত হয়। অতি বেগ প্রবাহিত এই বিষম মায়! চক্রের গতিতে এই বিচিত্র জগবস্থষ্টি 


এবং বিচিত্র সংসারাড়ম্বর । মায়! চক্রের নাভিদেশ অবরুদ্ধ কর ; চক্র আর চলিতে পারিবে 
না। চিত্ত নিগ্ৰহ করিলেই জগৎ নাই । 

অসা সংসার রূপস্য মায়। চক্রস্য রাঘব । 

চিন্তং বিদ্ধি মহানাভিং ভ্রমতো। ভরমদায়িন? ॥ 

তস্মিন্‌ দ্রুতমবষ্টন্ধে ধিয়! পুরুষ যত্ুতঃ। 

গৃহীত নাভি বহনাৎ মার়াচক্রং নিরুদ্ধতে ॥ 

অবষ্টন্ধ মনোনাভি মোৌহচত্রং ন গচ্ছতি । 

যথা রজ্জাং নিরুদ্ধায়াং কীলকং রঙ্জুবেষ্টিতম্‌ ॥ 

ভগবান্‌ বশিঠ যাহ। বলিয়াছেন ভগবান ব্য।সও তাহাই বলিতেছেন। ভিতর ব! বাহিরে 

একজন আর একজনকে নানাপ্রকার রূপ দেখাহতেছে। যিনি দ্েখাইতেছেন তিনি মায়া-- 
আর যিনি দেখিতেছেন তিনি পরমাত্রা। দ্রেখাইবার বিষয়ও তিনি । যখন শুদ্ধ দ্রষ্টাী তখন 
পরমাত্মা। যথন কর্তা তখন জীব? যদি মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চাও, তবে 
একান্তে স্থথাসনে উপবেশন করিয়া সবব সঙ্গ ত্যাগ কর-_বহির্বিষয় চিন্তা বন্ধ কর “বহিঃ 
প্রবৃত্তক্ষিগণং শনৈঃ প্রত্যক্‌ প্রবাহয়”। বহিমুখ ইন্দ্রিয়সমৃহকে অগ্মু্থ করিয়। আত্ম! 
প্রকৃতি হইতে যে ভিন্ন ইহাহ বিচার করিতে থাক । 

চরাচরং জগৎ কৃৎস্নং দেহবুদ্ধী ব্রিয়াদিকম্‌ । 

আব্রন্ধন্তম্বপধ্যন্তং দৃশ্যতে শ্রয়তে চ যৎ॥ 

সৈষ! প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীন্তিত। ॥ 

সগঁস্থিতি বিনাশানাং জগৎ বৃক্ষস্য কারণম্‌ । 

লোহিত শ্বেত কৃষ্ণাদি প্রজা; স্থজতি সব্বদ! ॥ 

কামক্রোধাদি পুত্রাদ্যান্‌ হিংসাতৃষ্কাদি কন্যকা;। 

মোহয়তানিশং দেবমাত্মানং স্বগুৈর্বিভূম্‌। 

কতৃত্ব ভোক্ত তব মুখান্‌ স্বগুণানাত্মনীশ্বরে । 


আরোপা প্ববশং কৃত্বা তেন ক্রীড়তি সব্বদ৷॥ কোন্‌ বস্তুর বিকার 
বুঝিলে ? 


কোন্‌ বস্তুর বিকারে কি উৎপন্ন হইতেছে এক্ষণে শ্রবণ কর। অবাক্ত বা মায়াই মূল 
প্রকৃতি । সত্ব রজ তম হহার এই তিন গুণ। সত্বরজ তম গুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির 
প্রথম বিকার মহত্ত্ব-_মহতের বিকার অহংতত্ব_-অহংএর বিকার পঞ্চতশ্মাত্র বা স্ুলভূতের 
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অতি সুগ্ম পরমাণু অবস্থা । তৎশবে “এ? এবং মাত্রা অর্থে কবল'। কোন বস্তুর মূল 
অবস্থ। যেখানে কেবল সেইটি ই থাকে, কোন কিছু বিশেষণ নাই তাহার নাম তন্মাত্র।। সুল- 
ভুতাৎ কাধ্য।ৎ তৎকারণতয়! তন্মাত্রস্য অনুমানেন সুলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য বোধঃ” তশ্মিং 
স্তস্মিংস্ত তন্মাত্রে তেন তন্মাত্রতা স্ৃতা॥ ক্ষিত্বাদির অতি সুন্দর পরমাণু অবস্থাই তন্মাত্রা | 
তন্ম।ত্র। স্থল হইয়া এই সুল পঞ্চভূত ক্ষিতি অপ তেজ মরু ব্যোম রূপ ধারণ করে। অহং- 
তত্ত্বের আর এক প্রকার বিকার হইতে দশ ইন্ডিয় জন্মে। অহংতত্বের শেষ বিচার মন। 
তবেই দেখ অব্যক্তের প্রথম পরিণাম মহত্তত্ব, তৎপরে দ্বিতীয় পরিণাম অহংতত্ব্, তৃতীয় 
তন্মাত্রা এবং ইন্দ্রিয়, ৪খ পরিণাম এই ভুল জগৎ। স্্ুল জগতের বিসদৃশ পরিণাম হইতে রূপ- 
রসাদি বিষয়ের উৎপত্তি। শবাস্পর্শাদি গুণসমূহ আকাশাদি ভূতের গুণ। এই গ্লোকের 
ব্যাখ্যার প্রথমেই বিকার উৎপত্তি বিশেষরূপে দেখান ত ইয়াছে। 
অজ্জুন__এই পধ্যস্ত ২৪ তত্ব বুঝাইলে। কিছু ইচ্ছ। দ্বেষাঁদি ধৰ্ম্ম কাহার ? 
ভগবান্‌ ;-_সষ্টিবিষয়ে অব্যক্তের বিকারের কথা আর একবার স্মরণ কর। এই সমস্ত 
পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে করিতে তত্বীভ্যাসের পথ পরিষ্কার হইবে । 
অহংকারে মহত্বত্ব সংবৃতন্ত্রিবিধোইভবৎ । 
সাত্বিকে। রাজমশ্চৈব তাষসশ্চেতি ভণ্যতে ॥ 
তামসাৎ স্বন্দরতন্মাত্রাণ্যাসন্‌ ভূতান্যতঃপরম্। 
স্বলানি ক্রমশে। রাম ক্রমোত্তর গুণানি হ ॥ 
রাজসানীক্জ্রিয়াণোব সাত্বিকা দেবত। মন? । 
তেভ্যো। ভবৎ শ্রত্ররূপং লিঙ্ঈং সব্বগতং মহৎ ॥ 
ততো বিরাট সমুৎপন্নঃ সুলাৎ ভূতকদন্বকাৎ। 
বিরাজ? পুরুষাৎ সব্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্‌ ॥ 
দেবতিষ্যঙ, মনুষ্যাশ্চ কাঁলধনম্মক্রমেণ তু । 
ত্বং রজোগুণতে। ব্রঙ্গা জগতঃ সব্বকারণম্‌ ॥ 
সত্বা দ্বিফণুস্তমেবাস্য পালকঃ সভিরুচ্যতে । 
লয়ে রুদ্র শুমেবাস্য তন্মায়। গুণভেদতঃ ॥ 
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুপ্তাখ্যা বৃত্বয়ে বুদ্ধিজৈগুণৈঃ । 
তাসাং বিলক্ষণে৷ রাম ত্বং সাক্ষীচিন্সয়োহব্যয়ঃ ॥ অঃ রাঃ 
অব্যক্ত সম্বন্ধে পূর্বে কথঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছি, এক্ষণে মহৎ ও অহ্ং সম্বন্ধে বলি শোন । 
সাধন বিন। অব্যক্ত হইতে মহতের এবং মহত হইতে অহংএর উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে, ঠিক 
ধারণ! করিয়! দেওয়। যায় না । তবে কিছু আভাস দেওয়া যায় মাত্র । জাগ্রৎ অবস্থা হইতে 
যখন নিদ্রা আইসে--নিদ্রা আক্রমণমাত্র সমস্তই বিস্মৃতি গর্ভে ডুবিয়| যায়। একটা! 
তমৌভাব সমস্ত আচ্ছন্ন করে। জিতনিত্র ব্যক্তিদিগের অবস্থ। স্বতন্ত্র। সর্ববিস্থৃতি ভাবকে 
মহাপ্রলয়ের সহিত তুলন। করা যাঁয়। জীবের নিদ্রা ও মৃত্যু প্রায় একরপ অবস্থা । নিদ্র- 
ভঙ্গে জাগরণ, মৃত্যুশেষে আবার জীবন । নিদ্রা ক্ষণকাঁলের জন্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেও 
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এ অবস্থ। স্থায়ী নহে । কারণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণেই পরিবর্তিত হইতেছে । তমোভাব ফাঁটি- 
বেই। তখন পূৰ্ব্ব সংস্কারের মধ্যে যাহ। যাহ। প্রবল তাহ! তাঁহ। অগ্রে উদিত হইবে। মৃত্যুও 
তমোভাব মাত্র । এই তমোভাবও স্থির থাকে ন।। এই তমের অবদানে পূর্বসংস্কারের 
মধ্যে প্রবল সংস্কারগুলি জীবে আবার দেহ ধারণ করাইবে। 

সৃষ্টি ব্যাপারেও এইরূপ ঘটে। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ ব্রক্মই আছেন। মায়া এই ব্রন্মেরই 
শক্তি । শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। পরম পুরুষ আপন মাঁয়া আশ্রয় করিয়! আপনাকে 
আপনি অন্যরূপে প্রকাশ করেন “সদেব মৌম্যমাদীৎ তৎস্থষ্ট ৷ তদেবানুপ্রাবিশৎ”। যোগ- 
মায় সমাচ্ছন্ন হইবার পর হইতেই স্থষ্টিকাধ্য আরম্ভ হয়। নিদ্রাচ্ছন্ন হইবার পর প্রথমেই 
যে বোধরূপ জাগ্রতাভান তাহাকেই মহৎ তত্বের সহিত তুলন। করা যাঁয়। মায়াঘটিত আত্ম- 
বিশ্বৃতির পরে যে স্বরূপাভাদ-_-অথচ ঠিক ম্বরূপাবস্থা। নহে তাহার নাম মহৎ। এই বোধ- 
রূপ জাগ্রদাভানকেই বুদ্ধি বলে। জাগ্রত হইবার আদি অবস্থাই বুদ্ধি। তৎপরেই বোধ।- 
বন্থার পরিস্কটন। তখন আপনাকে আপনি অন্যরূপে ধারণ। ‘আছি’ এই টুকুর বোধ 
প্রথমেই হয়। তাহা হইতেই “অহং” এর ক্ষরণ হয়। ইহাই অহংতত্ব । এই অহং মধ্যে 
অনাদি সংস্কার সুপ্ত থাকে । অহং হইতেই সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তি প্রকট হয়। ‘অহং 
বহুস্যাম্ এই ইচ্ছা। জাগিবামাত্র সাত্বিক রাজদিক তামসিক অহং হইতে তন্মাত্র ও ইন্ত্রিয়- 
সমূহ স্ষ্ট হইতে খাকে। ইচ্ছার পরেই কাঁব্য। প্রথমেই অহং জ্ঞান তৎপরেই ‘অহং 
বহুম্যাম ইচ্ছা! তৎপরেই স্থষ্টি কাধ্য। জ্ঞান ইচ্ছ। ও কাঁধ্য ইহাদের সংশ্রব আছে। 

তামন অহন হইতে হুম্দ্রতম্মাত্র । এ তন্মাত্ৰ বা অণুনমুহের মিশ্রাণকে পঞ্কীকরণ কহে। 
তদ্দারা স্থুল ভূতের সৃষ্টি হয়। স্থুল ভূতের গুণ রূপরসাদি পঞ্চবিষয়। 

রাজস অহং হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্ড্রিয় ও পঞ্চ কম্মেন্ডিয় উভ়ুত হয়। এবং সাত্বিক অহংকার 
হইতে মন এবং দেব তাগণ জন্মগ্রহণ করেন। গীতাতে এই পর্যন্ত স্থষ্টি ব্যাপার বল! 
হইতেছে। 


অজ্ভুন-ক্ষেত্র সম্বন্ধে এরূপ দুরহ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে জানিতাম না। কিন্তু এই 
ক্ষেত্রের ধন্ম কি? 


ভগবান্‌-_- ২৪ তত্ব ক্ষেত্রের স্বরূপ । ক্ষেত্রের ধন্ম ইচ্ছা, দ্বেষ, সখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতন। 
ও ধৃতি। 

অজ্জু ন--ইচ্ছা, দ্বেষ, সুথ, দুঃখ কিরূপে জন্মিল ? ইহারা ব্রন্মের ধন্ম নহে নিশ্চয়--যেহেতু 
তিনি সচ্চিদানন্দ এবং পূর্ণ এবং প্রকৃতিরও ধৰ্ম হইতে পারে না। যেহেতু প্রকৃতি জড় ও 
প্রকৃতি নিয়মাধীন। ৷ 

ভগবান্‌্-_মায়! অবিদ্যা_-ইহ অনাদি, স্মরণ রাখ । কিন্তু জ্ঞানলভ হইলে অবিদ্যার 
অস্ত হয় এজন্য অবিদা। অনাদি বটে কিন্ত অনন্ত নহে। ব্যাপা জীবাত্মা অনাদি-অবিদ্যাবশে 
দেহে আত্ম(ভিমান করে। দেহাক্মাভিমান হইতে-_-দেহই আমি_-ক্ষেত্রই আমি ইত্যাকার , 
অভিমান হইতে ইচ্ছ! দ্বেষাদি জন্মে। মনে কর কোন মনুষ্য বিষয় ভাবনা করিতে করিতে 
নিক্বিত হইল। এ ব্যক্তি স্বপ্লাবস্থায় এ চিন্তিত বিষয়ের মিথ্যা সমাগম লাভ করে। এ 
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অবস্থায় এ অলীক বস্তু হইতেও শ্বয়ং নিবৃত্ত হইতে পারে না। যখন জাগ্রত হয় তখন 
বিবেকশক্তি দ্বার! মিথ্যা বিষয় সমাগমকে মিথ্য। বলিয়। জানিতে পারে, তখন উহ নিবৃত্ত 
হইয়া যায় । এখানে দেখিতেছ জ্ঞান হইবামাত্র অজ্ঞান দূর হুইয়। যাঁয়। জীবাস্মা দেহাতি- 
মান করিলেই মিথ্যা সংসার হয়। এ অবস্থায় তিনি স্বয়ং মিথ্যা সংসার হইতে নিবৃত্ত হইতে 
পারেন না । বিবেক উদয় হইলে দেহাসত্বাভিমান হইতে মুক্ত হন। তবেই দেখ দেহ জড়, 
ইহ! পঞ্চাত্মক এবং কাল অদৃষ্ট এবং সত্বাদি গুণযোগে উৎপন্ন । আর জীব নিরাময়-_ঠাহার 
জনন মরণ নাই, গতি ব' স্থিত নাই। জীবাত্র! স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ক্লীবও নছেন। 
ব্যাাপ্যভাবে তিনি জীব, ব্যাপক ভাবে পরমাত্মা | তিনি সর্ববত্রগ, অব্যয়, একমাত্র অদ্বিতীয়, 
আকাশবৎ নিলেপ। তিনি নিত্যশুদ্ধ জ্ঞ।ন্ময়। ইচ্ছ! দ্বেষাদি আত্মার ধর্ম নহে, ইহার। 
মনের ধৰ্ম্ম । মন এব হি সংসারে! বন্ধশ্চৈৰ মন? শুভে ॥ আত্মা মন: সমানত্বমেতাতদ্‌গত- 
বন্ধভাক” স্কটিক মণি স্বভাবতঃ শুক্ুবর্ণ। অলক্তাদির সমীপে লোহিত বর্ণ ধারণ করে মাত্র । 
সে বর্ণ তাহার বাস্তবিক নহে। সেইরূপ বিশুদ্ধ আত্মা, মনও ইন্ড্রিয়াি সান্নিধ্যে ইচ্ছ। 
দ্বেষাঁদি ধন্মবিশিষ্ট বলিয়। মলে হয় । আ'ত্ম। ইচ্ছ। দ্বেষাদি মনের গুণ লাভ করিয়া সাত্বিক 
রাজসিক তামসিক ক্ম্ম করেন এবং উত্তম মধ্যম ও অধম গতি লাভ করেন। 

অর্ভুন |-_কিস্তু ইচ্ছ। কাহাকে বলে? দ্বেষ অর্থ কি? 

ভগব।ন্‌!-_ইচ্ছ।র মূল সুখ । ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগে স্থথ ব! দুঃখ উপস্থিত 
হয়। পুবেব সুখহেতু যে জাতীয় বিষয় লাভ হইয়াছিল, পুনরায় সেই জাতীয় বিষয় উপস্থিত 
হইলে স্থথলাভ জন্য ইচ্ছা জান্স। ইহ! অন্তঃকরণ ধন্ম। আত্ম। ইহা জানেন, সেইজন্য 
ইহ! ক্ষেত্রের ধন্ম । 

পুনশ্চ পুর্বেব যে জাতীয় বিষয় হইতে দুঃখ অনুভূত হইয়াছিল, সেই জাতীয় বিষয় লাভ 
হইলে তাহাতে দ্বেষ জন্মে। ইহাও অন্তঃকরণ ধৰ্ম্ম আত্মার নহে। 

অর্জভুন--ইচ্ছাদি দেহের ধণ্ম, আত্মার ধন্ম নহে--কেহ কেহ ইহাত বলেন না) বলেন, 
এ সকল আত্মার ধন্ম। ন্যাঁয়মতে “ইচ্ছ। দ্বেষ প্রযত্ব সুখ দুঃখ জ্ঞানান্তাত্মনে। লিঙ্ঈ”মিতি। 

ভগবান্‌।-_ শ্রুতি বলেন--“কামঃ সন্কল্পো। বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাহশ্রদ্ধ। ধৃতিরধৃতিহীর্ধাভী- 
রিত্যেতৎ সর্ববং মন এব । বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌। সাংখ্য ও বেদাভ্তমতে ইচ্ছা। মনো ধর্মা। 

অৰ্জ্জুন ।-_ইহাঁদের ভ্রম কোথায়, তাহা আমি জানিয়াছি। আত্মা শব্দটি বহু অর্থে 
ব্যবহৃত । যে যাহার ব্যাপক, সে তাহার আত্ম। বা আত্ম। স্বরূপতঃ আপনিই আপনি । মায়! 
গুণ গ্রহণ করিয়া তিনি বহু । প্রাণ, ইন্ত্রিয়, মন ইহারা আত্মার কর্মজ নাম। যাহার কর্প 
নাই-_মায়া আশ্রয়ে সগুণ হইলে তাহার কশ্মজ নাম হয়। আত্মা কি ইহ ধারণ। করিতে 
পারে না বলিয়াই ইহার। আত্মার ধম্ম আছে বলিয়। ভ্রমে পতিত হয়। আরও ইহার! 
তক্তিকেই প্রাধান্য দিতে চায়; সেইজন্য অশ্রু পুলকাদি সাত্বিক বিকারকে, সত্বগুণের 
{বকারকে বলে আত্মার ধন্ম। আমি ইহা! বুঝিতে পারিলেও ইচ্ছা দ্রেষাদিকে ইহার! 
আত্মার ধন্ম কেন বলে তত্প্রতি কারণ উল্লেখ করিতেছি--তুমি ইহাদের ভ্রম সংশোধন 
করিবে বলিয়া। 
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ভগবান্‌--বল কি বলিবে ? 

অর্জ্জুন--“সুখ অনুভব করিয়া তাহাতে স্পৃহা হয়। যেখানে বিষয় ও ইন্সিয়যোগে স্থথ 
অনুভূত হয়, সেখানে দৈহিক সুখ অনুভূত হইয়। থাকে । স্বতরাং উহ দৈহিক আত্মিক 
নহে । এ কথা বলিতে পার! যায় ন যে, ব্রহ্ম সংস্পর্শে সে সখ অনুভূত হয়, তাহাও দৈহিক 
ৰলিয়। গ্রহণ করিতে হইবে, কেন ন। তজ্জনিত অশ্রুপুলকাদি দেহেই প্রকাশ পায়। দৈহিক 
সুখান্ুভাব প্রথমতঃ বাহ বিষয় দেহকে সবিকার করে, সেই বিকাঁরে মন স্থুখ অনুভব করে; 
ব্ৰহ্ম সংস্পর্শ সুখে প্রথমত: আত্। ব্রহ্মশ্বরূপ উপলন্ধি করে, তৎপর দেচ মনুতূত দেহের 
অশ্রপুলকাদি বিকার উৎপন্ন করে; স্থতরাং সে সুথ আধ্যাত্মিক । ষগন 'বষয সপে স্পৃহ' 
উদ্দিত হয়, তখন উহ! ক্ষেত্রের ধন্ম । ব্রন্ষস্পর্শহখ অনুভব করিয়া উত্তরোত্তর যে স্পৃহ। বদ্দিত 
হয়, তাহা আত্মারই ধশ্ম। 

ভগবান্‌-_পুবেব মহাভারত হইতে উদ্ধত অংশে দেখাইয়াছি আত্মাকে ধাহার। শুদ্ধ সত্ব- 
গুণ ম্বাত্র বলেন, তাহার! ভ্রান্ত । অন্ুগীতা ১৪৮ অধ্যায়ে আছে, “আত্মার সহিত সত্বের 
একীভাব সম্পাদনরূপ মত নিতান্ত দুষণীয় । কারণ, ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ যদি আত্মার 
নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহ! হইলে আত্মার অনুচ্ছেদে উহাদের কি নিমিত্ত উচ্ছেদ হইবে? সত্ব 
আত্মা হইতে পৃথক্‌ বটে কিন্ত আত্মার সহিত সবিশেষ সংশ্রব আছে বলিয়া উহাকে আত্মা 
হইতে অভিন্ন বলিয়। প্রতীত হয় ৷” 

অশ্রু পুলকাদি হইতেছে, সত্বগুণের বিকার । রজন্তম অভিভূত করিয়। যখন জীবাত্ম। 
শুদ্ধ সত্বগুণ লাভ করেন-_যখন নিত্যসত্বস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, তখন অশ্রুপুলকাদি তাহার 
হয়| কিন্তু জীব চৈতন্য প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র না হওয়। পধ্যন্ত কখন ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ 
করিতে পারেন না । “জীব যখন আপনারে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুমান করে, তখন 
সে পরমাত্মারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়”। শানস্তিপর্ব ৩১৯। ব্রহ্মদংম্পর্শ কি এই সমস্ত 
লোকে ঠিক ধারণ! করিতে পারে ন। বলিয়। ভ্রমে পতিত হয়। 

অৰ্জ্জুন--স্থুথ ও দুঃখের উৎপত্তি কিরূপে হয়? 

ভগবান্‌--বিবয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগে যে অনুকূল ব। প্রতিকূল বেদনা তাহাই সুখ 
বা দুঃখ । রূপরসাদি বিষয়ে সখ থাকে না। ইন্সিয়ও জড় ইহাতেও সখ থাকে না। 
জড়ের সহিত জড়ের স্পর্শে সুখ হয় না। কিন্তু ইন্জিয়ে আত্মাভিমান হইলে আত্মাভিমানী 
ইন্দ্রিয়, যখন আত্ম ভিন্ন অপর পদার্থ ভোগ করে, তথনই স্থথ দুঃখ উৎপন্ন হয়। ইহাকে 
্রবৃত্তিমার্গের সুখ বলা যাইতে পারে। নিবৃত্তিমার্গেও সুখ আছে । যেখানে বিষয় ও ইন্দ্রিয় 
প্রকৃতিতে লয় হয় এবং প্রকৃতি হইতে জীবাত্ম! যে স্বতন্ত্র ইহা অনুভূত হইতে থাকে এবং 
জীবাত্মা বা ব্যাপ্য অল্পে অল্পে আপনার স্বরূপ বা ব্যাদকভাব স্পর্শ করিতে থাকে সেখানেও 
একটা অপূর্ব সুখ অনুভূত হয়। আপন স্বরূপ আপনি উপলব্ধি করিবার কালে জীবাত্মা 
অলে অল্পে সুখ স্পর্শ করিতে থাকে, তখনও জীবাত্মার অভিমান থাকে বলিয়াই সখ 
অনুভূত হর । ক্রমে জীবাত্ম। সুথ স্বরূপ হইয়। যাঁর) তখন দ্বৈত থাকে না একমাত্র আনন্দ” 


৫২ গীত] । [ ১৩ অঃ৭ শ্লোক 


স্বরূপ। যিনি থাকেন, তিনিই সচ্চিদ।নন্দ পুরুষ । সেখানে দ্বৈত নাই বলিয়া সুখ ছুঃখও 
নাই শুধুই আনন্দ। সমস্তই আনন্দ ; ভোক্ত। ভোগা ভোগ যে অবস্থায় নাই তাহা কথার 
বলা যায় ন!। 

অর্জুন সংঘাত কাহাঁকে বলিতেছ? 

ভগবান্_-দেহেক্্রিয়ের যে সংহতি তাহাতে অভিব্ক্ত অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম সংঘাত । 
দেহেক্দ্িয়ের একত্রাবস্থান--ইহাও লৌহপিগুবৎ জড় মাত্র। অগ্রিসংষোগেই ইহা লোহিত 
বর্ণ হয়। অভিমান বশে ইহ! চেতনবৎ হয়। ইহাদের সমষ্টিতে আমার বোধ ইহাও মনের 
ধন্ম আত্মার নহে । 

অজ্জুন_ চেতন। কি? ইহা! কিরূপে ক্ষেত্রের ধর্ম ? 

ভগবান্‌-_-আত্ম চেতন্যের আভাস। স্বরূপ জ্ঞান জন্মাইবার শক্তি। ইহাঁও চিত্ববৃত্তি 
বলিয়া ক্ষেত্রের ধর্ম আত্মার নহে । 

অর্জুন-ধৃতি কি? 

ভগবান্_-দেহ ও ইন্ডিয় অবসন্ন হইলে যে প্রযত্ব দ্বার! দেহকে সুস্থির রাখা যায়, তাহার 
নাম ধৃতি। জন্ম হইতে মৃত্যু পৰ্য্যন্ত ক্ষেত্রের পরিণাম হইতেছে । পরিণামের নাম বিকার । 
বিকারবিশিষ্ট পদার্থের নাম ক্ষেত্র । এক্ষণে ক্ষেত্রজ্ঞের গুণাদি শ্রবণ কর। 


অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংস! ক্ষান্তিরার্জবম্‌ । 
আচাধ্যোপাসনং শৌচং হ্থৈর্ধ্যমাত্সবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥ 


শ 
অমানিত্বং মানিনোভাবো মানিত্বমাত্বনঃশ্রীঘনম্। তদভাবো- 


শ ম 

হমানিত্বম্‌। বিদ্যমানৈরবিদ্যমানৈর্বা গুণৈরাত্মনঃ শ্লাঘনং মানিত্বং 
ম্‌ শ্রী শ 

তেষাং বজ্জনং গুণন্লাঘারাহিত্যং অদস্তিত্বং  স্বধর্মমপ্রকটাকরণং 


শা 
দস্তিত্বং তদভাবঃ ধার্িকত্ববশঃপ্রয়োজনতয়া ধর্শ্মানুন্ঠানং দস্তস্ত- 


দ্রহিতত্বং অহিংসা বাঙ্মনঃকায়ৈঃ পরপীড়ারহিতত্বং ক্ষান্তি পরৈঃ 


রা ম 
পীভ্যমানস্যাপি তান্‌ প্রতি-অবিকৃতচিত্তত্ব পরাপরাধে চিস্তবিকার 

ম ম 
হেতৌ প্রীপ্তেহপি নির্বিবকারচিত্ততয়৷ তদপরাধসহনং আর্জবং যথা- 
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ম 
হৃদয়ং ব্যবহরণং অকৌটিল্যং পর প্রতারণারাহিত্যমিতিযাবশ আচার্ষ্যো- 


চট শ ম যা Rl 
পাসনং আত্মজ্ানোপদেষ্ট,রাচাধ্যস্ত শুশীষানমস্কারাদি প্রয়োগেণ সেবনং 
ত্র ম শ 


সদ্গুরুসেবনং শৌচং বাহাকায়মলানাং মৃজ্জলাভ্যাং প্রক্ষালনং অন্তশ্চ 
শ ম 


মনসঃ প্রতিপক্ষভাবনয়৷ রাগাদিমলানামপনয়নং স্থৈর্ধ্যং মোক্ষসাঁধনে 


প্রবৃত্তস্যানেকবিধবিদ্বপ্রাপ্তাবপি তদপরিত্যাগেন পুনঃ নর ধিক 
রানা প্রদর্শিতে বুর্থেষু বগি আত্মবিনিগ্রহঃ গিনি 
ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো মনসো নিন রি দেহেক্দ্রিয়সংঘাতস্য 
স্বভাবপ্রাপ্তাং 48 প্রবৃত্তিং নিরুধ্য নিস এব 
ব্যবস্থাপনমিতি রা । এতজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ ॥৭॥ 


‘আমি মানী’ এই আত্মশ্লাঘারাহিত্, 'আমি বড় ধার্মিক এইরূপ স্বধর্মা- 
প্রকটীকরণ সুচক দস্তশূন্তত্ব, কায়মনবাক্যে প্রাণীপীড়াবর্জনরূপ অহিংসা, 
বিনাপরাধে অন্যের উৎপীড়ন সহনরূপ ক্ষমা, প্রতারণারূপ কুটিলতা শুন্য 
হইয়া! হৃদয়ে যাহ! আইসে সেইরূপ সরল ব্যাবহার, আত্মজ্ঞান প্রদান করিতে 
সমর্থ সংগুরু সেবা, মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি এবং সাত্বিক আহার দ্বারা শারীরিক 
মল এবং মৈত্রী করুণ! মুদিতা উপেক্ষার্দ দ্বারা রাগদেষাদি অন্তর্মল প্রক্ষালন, 
মোক্ষ সাধনের বহুল বিদ্ধ প্রাপ্ত হুইয়াও মোক্ষপথ পরিতাগ না করিয়! 
তৎবিষয়ে পুনঃ পুনঃ যত্বরূপ স্থৈর্য্যয আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্ত বিষয় হইতে মনের 
নিবৃত্তি[ এই সমস্ত জ্ঞান। ইহার বিপরীত অজ্ঞান ]॥ ৭ ॥ 


অর্জ্জুন--ক্ষেত্ৰ সম্বন্ধে সমস্তই শুনিলাম কিন্তু ক্ষেত্ৰজ্ঞের হুরূপ কি? ইহা! বলিলে কৈ ? 
ভগবান্-_ক্ষেত্রজ্জের জ্ঞান হইতেই মৃত্যু হইতে রক্ষা পাঁওয়। যায়। সেই জ্ঞানের 
অন্তরঙ্গ সাধন জন্য যে গুণগুলি জাগাইতে হইবে তাহাই অগ্রে বলিতেছি। “অমানিত্ব' 
আদস্তিত্ব ইত্যাদি বিশিষ্ট গুণ পরবর্তী পাঁচ গ্লোকে বলিতেছি। এই গুণগুলি প্রকাশিত 


৫8 গীতা [১৩ অঃ ৭, ৮ শ্লোক 
হইলে ‘জ্ঞেয়’ বস্তুর অন্ভবের অধিকারী হইতে পারিবে। এইরূপ গুণোদ্বোধন পরায়ণ 
সন্ন্যাদীকে জ্ঞাননিষ্ঠ বলে। অমানিত্াদি গুণ সমস্য জ্ঞান লাভের সাধন বলিয়| ইহারাও 
জ্ঞান শব্দবাচ্য। 

অজ্জুন--সমন্ত গুণগুলি উল্লেখ করিয়া আর একবার এই সমস্ত গুণের সম্বপ্ধ বুঝাইয়! 


দাও । 
ভগবান্‌-_ মাচ্ছ। ! এখন নয়টি গুণের কথ বলিয়াছি বাকিগুলি বলিতেছি শ্রবণ কর। 


ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। 
জন্মযৃত্যুজরাব্যাধিছ্রঃখদে [ষানুদর্শনম্‌ ॥ ৮ ॥ 


রা রা শ 
ইক্ড্রিযার্থেষু বৈরাগ্যং আত্মব্যতিরিক্তেষু বিষয়েষু শব্দাদিষু দৃষ্টাহ- 


শ শ ম 
দৃষ্টেযু ভোগেযু বৈরাগাং বিরাগভাবঃ অনুরাগবিরোধিন্যস্পৃহাত্মিক! 


ম রা 
চিত্তবৃত্তিঃ অনহস্কার এব চ অনাত্মনি দেহে আত্মাভিমানরহিতত্বং 


রা 


প্রদর্শনার্থমিদং অনাত্ীয়েদ্বাত্ীয়াভিমানরহিতত্বং চাপি বিবক্ষিতং 
ম 


ম 
অহং সর্বেবাকৃ ইতি গর্বেবাহহস্কারস্তদভাবঃ জঙ্মমৃত্যুজরাব্যাধি 


শ 
দুঃখদোষাদি দর্শনম্‌ জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ দুঃখানি চ তেষু 


শ্ী শ্রী 
জন্মাদিদুঃখান্তেযু প্রত্যেকং দোষানুদর্শনম্‌ পুনঃ পুনরালোচনং । 


2 শ 
জন্মনি গর্ভবাসযোনিদ্বারা নিঃসরণং দৌষস্তস্যানুদর্শনং আলোচনং। 


শ ম শ 
তথা ম্বৃতৌ সর্ববমর্ত্মচ্ছেদনরূপস্য ছুঃখস্য আলোচনং তথা জরায়াং 
মশ ম 


প্রজ্ঞাশক্তিতেজোনিরোধদোষানুদর্শনং ব্যাধীনাং শিরোরোগ- 


ক্ষেত্র-ক্ষেন্রজ্ঞ বিভাগ যোগ ] গীতা । ৫৫ 


ম ম 
জরাতিসারাদিরূপাণাং দোষানুদর্শনং তথা দুঃখানামিষ্টবিয়োগানিষট- 
ম্‌ 
ংযোগজানামধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবনিমিত্তানং দোষস্য আলোচনং 
শা 


অথবা দুঃখান্যেব দোষো ছুঃখদোবস্তস্য জন্মাদিযু পুর্বববদনুদর্শনং | 
শ* 

দুঃখং জন্ম। দুঃখং মৃত্যুঃ | দুঃখং জরা । দুঃখং ব্যাধয়ঃ। দুঃখ 

নিমিত্তত্বাজন্মাদয়ো দুঃখং। ন পুনঃ স্বরূপেণৈব দুঃখমিতি। এবং 


প 
জন্মাদিষু দুঃখ দোষানুদর্শনাদেদহেন্দ্রিয়াদিবিষয়োপভোগেষু বৈরাগ্য- 
শ্‌ 


মুপজায়তে । ততঃ প্রত্যগাত্মনি প্রবৃত্তিঃ করণানামাত্মদর্শনায় । এবং 
শ 


জ্ঞানহেতুত্বাজজ্ঞানমুচ্যতে জন্মাদিছুঃখদোযানুদর্শনম্‌ ॥৮॥ 


ইন্দ্রিয়ের আত্মভিন্ন বিষয়ে বৈরাগ্য, অনহঙ্কার, জন্মমৃত্যুজরা ব্যাধিরূপ 
দুঃখ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচন। ॥ ৮ ॥ 


অর্ভুন_ বৈরাগ্য কি? 

ভগবান--বিষয় ভোগে অস্পৃহ!। 

অঞ্জুন_ অনহঙ্কার কি? 

ভগবান-__ আমি সর্বোৎকৃষ্ট ইহার নাম গর্বব। ইহা না থাক।। 
ভঙ্ভুন_-জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখ দোষ দর্শনে কি হয়? 

ভগবান্‌_জন্মদুঃথ = মাতৃগর্ভে বাস এবং গর্ভ হইতে নিঃসরণ অতিশয় ক্লেশকর । 
মৃতুাছুঃখ--মশ্বস্থান সমূহ ছিন্ন করিয়া প্রাণের উৎক্রমণ। 

জরাছুঃখ-জরা আক্রমণে প্রজ্ঞাশক্তির তেজ থাকে না। ইহাই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক । 
ব্যাধিছুংখ--শ্বাস কাশ অভিসারজনিত ছুঃখ। এই সমস্ত দুঃখের পুনঃ পুনঃ আলোচন। 


দ্বার বিষয়ভো।গে অতৃপ্তি জন্মিলেই লোকে আত্মজ্ঞানের অভিলাষ করে। দেহে এই সমস্ত 
দোম দেখিতে দেখিতে দেহভোগ ও বিষয়ভোগ বানন। ক্ষীণ হইয়া যায় ॥ ৮ ॥ 


অসক্তিরনভিঘঙ্গঃ পুভ্রদারগৃহাদিষু। 
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিস্টোপপত্তিযু ॥ ৯ ॥ 


৫৬ গীতা। [১৩ অঃ = শ্লোক 


ম ম 


পুঞ্রদীরগৃহাদিষু পুত্রেষু দারেষু গৃহ্যু আদিগ্রহণাদন্যে পি 


ম ম 
ভৃত্যাদিষু সর্বেবধু স্েহবিষয়েদ্িত্যর্থ১ অসক্তিঃ অনভিষ্বঙগঃ সক্তি- 


মম 
মমেদমিত্যেতাবন্মাত্রেণ প্রীতিঃ॥ অভিসঙ্গস্বমহমেবায়মিত্য নন্যত্বভাঁব- 
ম্‌ 
নয়া গ্রীত্যতিশয়ঃ অন্যস্মিন্‌ সুখিনি দুঃখিনি বাহহমেব সুখী দুঃখী চেতি 
ম 


তদ্রাহিতাম্‌ অসক্তিরনভি্দ ইতি চোক্তং ইফ্টানিষ্টোপপত্তিষু 


শ্রী তর শী 
ইঞ্টানিষ্টয়োঃ উপপত্তিষু প্রাপ্তিবু _নিতাঞ্চ সর্বদা চ সমচিত্তত্বং 


রা 


“হর্যোদ্বেগরহিতত্বং" ইঞ্টোপপত্তিষু হর্াভাবঃ অনিষ্টোপপত্তিষু বিষাদা- 
ন ম 


ভাব ইত্যর্থঃ চ সমুচ্চয়ে ॥ ৯॥ 


্রী পুত্র গৃহাদিতে সঙ্গশূন্যতা এবং ইহাদের সুখে দুঃখে বা জীবনে মরণে 
আপনাকে সুখী দুঃখী বা জীবিত মৃত মনে না করা ; ইষ্ট বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে 
সর্বদা হর্যোছেগরাহিত্ব ॥ ৯॥ 


অজ্জন-অসক্তি কি এবং অনভিষঙ্গ কি? 

ভগবান্_'হহ। আমার’ এই বোধ হইতে যে প্রীতি তাহার নাম সক্তি। এই শ্রীতি- 
শূন্যতার নাম অদক্তি। আসক্তির পরিপক্ক অবস্থায় যখন মনে হয় স্ত্ীপুত্রাদির সুখেই আমার 
সুখ, তাহাদের দুঃখে আমার দুঃখ, তাহাদের জীবনে আমার জীবন, তাহাদের মরণে আমার 
মরণ এইরূপে মনোভাবের নাম অভিধঙ্গ। এই বিষয়ে আত্যন্তিক প্রীতির অভাবের নাম 
জনভিতল । 

অঞ্জ,ন__সমচিত্তত্ব কি? 

তগবান--একরূপ মনের ভাব। ইষ্টপ্রাপ্তিতে ও হর্ষ নাই, অনিষ্ট প্রাপ্তিতেও উদ্বেগ 
নাই। সব্বদ। হঝোদ্বেগশৃন্য অবস্থার নাম নিত্যসমচিত্তত্ব | ৯ ॥ 


স্পীকার 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্ৰন্ঞ বিভাগ ষোগঃ ] গীতা । ৫৭ 


ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিনী । 
বিবিক্তদেশসেবিতৃমরতির্মসংসদি ॥ ১০ ॥ 


ম ম শ 
ময়ি চ ভগবতি বাস্থদেবে পরমেশ্বরে অননাযোগেন অপৃথক্‌ 


সমাধিনা ৪৮৭ | ভগবতো বাস্থদেবাৎ ls স্তি অতঃ স এব নো গতি- 
রা 
রিত্যেবং নিশ্চিতাৎ ব্যভিচারিণী সার তেন। অব্যভিচারিণী 


ম্‌ শ 
স্থির কেনাপি প্রতিকুলেন হেতুনা নিবারয়িতুমশক্য। ভক্তি ভজনং । 


শ ম 
বিবিক্তদেশ সেবিত্বম বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারতে! বা শুদ্ধঃ। 


ম শ 
অশুটচিভিঃ সর্পব্যাস্রাদিভিশ্চ রহিতঃ। অরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদি 
ম শ 


চত্তপ্রসাদকরোদেশস্ততসেবনশীলত্বং। বিবিক্তেযু হি দেশেষু 
রী 
চত্তং প্রসীদতি। তত আত্মাদি ভাবনা বিবিক্তে সংজায়তে । অতো 


শ ম 
ববিক্তদেশসেবিত্বব নির্জনস্থানপ্রিয়ত্বং জ্ঞানমুচ্যতে তথা চ শ্রুতিঃ 


ম | 
সমে শুচৌ শর্করাবহবালুকাবিবজ্জিতে শবজলাশ্রয়াদিভি; 


।নোহনুকুলে নতু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতীশ্রয়ণে ন যোজয়েদিতি 
য ব শ শ 
ঈনসংসদি জনানাং গ্রাম্যানাং আত্মজ্ঞানবিমুখানাং প্রাকৃতানাং সংস্কার- 


শৰ 
ন্যানামবিনীতানাং সংসদি সভায়াং অরতিঃ অরমণং অরুচি ইতি 


চাবত ॥ ১০ ॥ 


ভগবান্‌ বাসুদেব ভিন্ন আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই অতএব তিনি আমাদের গতি 
ইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধিতে আমাতে স্থির অবিচলিত ভক্তি, জনকোলাহল শুন্য 


৫৮ গীতা [ ১৩ অঃ ১০, ১১ শ্লোক 


সর্পব্যাস্বাদি ভয়শূন্য চিত্তপ্রসাদকর স্থানে বাস করিতে ভালবাসা ; আত্মজ্ঞান 
বিমুখ লোকসঙ্গ ভাল না বাসা ॥ ১৪ ॥ 


অর্জুন--'অনন্য যোগে অব্যতিচারিণী ভক্তি’ ইহার অর্থ কি? 

ভখবান্‌-__-একান্তচিত্বাভিনিবেশের নাম অনন্যযোগ ; অর্থাৎ ভগবান বাস্থদেব হইতে 
আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই তিনিই আমাদের গতি এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধিকে অনন্যযোগ বলে। 
ব্যভিচারশুন্য, স্থির, অবিচলিত ভক্তি, প্রতিকূল কারণ সত্বেও যে ভক্তিকে নষ্ট করা যায় ন! 
তাহার নম অব্যভিচারিণী ভক্তি । 

অর্জ্জুন--বিবিক্তদেশসেবিত্ব কি ? 

ভগবান্-জনশুন্য সপব্যাস্াদি উপদ্রব বর্জিত গঙ্গাপুলিনাদি চিত্তপ্রসাদকর স্থানে 
একাকী বাস করা । 

অঙ্জুন--জনসংসদি অরতি কি? 

ভগবান্‌-_আত্মজ্ঞান শুন্য লৌকসঙ্গে অরুচি। জ্ঞান যাঁহাদের মাই, ভক্তি যাহাদের নাই, 
যাহার! .বিষয়ভোগলম্পট, যাহার ভগবদ্ধিমুখ তাহাদের সঙ্গত্যাগ করিলে জ্ঞান সাধন 
হয়| মুমুক্ষু কাহারও সঙ্গ করিবেন ন!। দেহসঙ্গ পর্যন্ত ত্যাগ করিলেই মুক্তি। যদি 
সর্ববসঙ্গ একবারে ত্যাগ ন। হয় তবে সৎসঙ্গ করিবেন। আত্মাই সং। আত্মার সঙ্গ 
অথব। তৎসঙ্গীর সঙ্গ করাই কর্তব্য । সঙ্গ: সর্ববাত্মবনা হেয়? সচেতত্যক্ত,ং ন শক্যতে । স সম্ভিঃ 
মহ কর্তব্য সতাং সঙ্গে। হি ভেষজম্‌ ॥ 


অধ্যাত্বজ্ঞাননিত্যতৃং তত্বজ্ঞানার্থদর্শনমূ । 
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথ। ॥১১॥ 


ম 
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং আত্মানমধিকত্য প্রবৃত্তমাত্মানাত্ববিবেকজ্ঞানং 


ম শী রা ন 
অধ্যাত্মজ্ঞানং তন্মিন্‌ নিত্যত্বং নিতাভাবঃ তন্নিষ্টত্বং বিবেকনিষ্ঠো হি 


ম ম 
বাক্যার্থজ্ঞানসমর্ধো ভবতি তন্বজ্ঞানার্ঘদর্শনম্‌ তত্বজ্ঞানস্য অহং ব্রন্ষা- 


ম 
স্মীতি সাক্ষাৎকারস্য বেদীস্তবাকাকরণকস্য অমানিত্বাদি সর্ববসাধন- 


ম 

পরিপাকফলস্য অর্থঃ প্রয়োজনং অবিদ্যাতগুকার্ধ্যাত্বকনিখিলছুঃখ- 
শ্‌ 

নিৰৃত্তিরূপঃ পরমানন্দাত্মাবাপ্তিরপশ্চ মোক্ষঃ সংসার-উপরমঃ তসা দর্শনং 
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ম শ 
আলোচনং তত্বজ্ানফলালোচনে হি তৎসাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিঃ 
শ শা শ ম 
স্যাদিতি এতৎ অমানিত্বাদি তত্তন্ঞানার্থদর্শনান্তং বিংশতিসংখ্যকং 

শী ্ী 
জ্ঞানং ইতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভিজ্ঞণীনসাধনত্বাথ অতঃ অনাথা 
ম ম শ ম ম 
অস্মদ্বিপরীতং মানিত্বং দস্তিত্বং হিংসা ইত্যাদি যৎ তত অজ্ঞানম ইতি 
শ ম ম 
বিজ্ঞেয়ং । তম্মাদজ্ঞানপরিত্যাগেন জ্ঞানমেবোপাদেয়মিতি ভাব ॥১১॥ 


আত্মবিষয়ক জ্ঞান নিষ্ঠা, তত্বজ্ঞানের প্রয়োজনরূপ মোক্ষ বা সংসার উপরম 
সম্বন্ধে আলোচনা, এই অমানিত্বাদি বিংশতি সংখ্যক জ্ঞানসাধনকে জ্ঞানের 
কারণ বলিয়৷ কথিত হয় এবং ইহার বিপরীত মানিত্ব দস্তাদি যাহা কিছু তৎ- 
সমস্তই অজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ 


অর্জ্জুন--উপরোক্ত বিংশতি সংখ্যককে জ্ঞান বল ফেন? 
ভগবান _-ইহ।দিগের সাধনায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়-_ইহারা জ্ঞীনের সাধন বলিয়া ইহাদিগকে 
জান বলা যায় । 
অজ্ভন--যে বিংশতি সংখ্যক জ্ঞান সাধন করিলে জ্ঞেয় বস্তু ( আত্মজ্ঞান ) লাভ হয় তাহ! 
একসঙ্গে আর একবার বল; 
ভগবান্‌ ;--অধ্যাত্ম রামায়ণে আমি রামরূপে এই সমস্ত উল্লেখ করিয়াছি । 
মানাতাব স্তথা দন্ত হিংসাদিপরিবঙ্জনম্‌ (৩) 
পরাপেক্ষা্দিসহনং সর্বত্র ব্রত তথা (৫) 
মনে। বাঁক্কায়সভ্তক্তা। সদগুরোঃ পরিসেবণম্‌ (৬) 
বাহাত্য্তর সংশুদ্ধিঃ স্থিরত! সংক্রিয়াদিষু (৮) 
মনোবাকায়দণ্শ্চ বিষষেযু নিরীহত। (১০) 
নিরহঙ্কারত। জন্মজরাদ্যালোচনং তথ। (১২) 
অসক্তিঃ শ্নেহশূন্যত্বং_পুত্রদারধনাদিযু ( ১৪ ) 
ইষ্টানিষ্টঠাগমে নিতাং চিত্তস্য সমত! তথ! (১৫) 
ময়ি সব্বাত্মকে রামে হানন্য বিষয়। মতি? ( ১৬) 
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জনসম্বাদরছিতগুদ্ধদেশনিষেবণম্‌ (১৭) 
প্রাকৃতৈর্জমসজ্বৈশ্চ হারতিঃ সর্ববদ। ভবে ॥ (১৮) 
আত্মজ্ঞানে সদোদ্যোগে। বেদাস্তার্থাবলোকনম্‌ (২০) 
উক্তৈরেতৈর্ভবেজ্জ্ঞানং বিপরীতৈ বিপর্য্যয়ঃ ॥ অরণ্যকা ৩১-৩৭ ॥ 
জ্ঞানের ২০টি সাধন এই ;_-(১) অমানিত্ব--গুণ থাক ব! না থাক, আমি গুণবান্‌ এই 
বোধে যে আত্মশ্রাধা, সেই আঁত্বশ্নাথ| জন্য লোকের কাছে সম্মান চাওয়া হয়। আত্মগ্লাঘা 


ন থাকাই অমানিত্ব । | 
(২) দম্ভত্যাগ__ মামি ধাশ্মিক;, লোকে আমার যশ কীর্তন করিবে বলিয়া ধর্মানুগ(ন 


ইহাই দম্ভ । এই দন্ত ত্যাগ। 

(৩) অহিংসা_বাক্য মন ও কায় দ্বার! পরপীড়াবজ্জন । 

(৪) ক্ষান্তি--অকাতরে পর পীড়ন সহ কর।। 

(৫) জাঞ্জব-_খজু বা সরল হওয়! ; কুটিলত! ত্যাগ | 

(৬) আচায্যোপাসন।--আত্মজ্ঞ গুরুর উপাসন। । 

(৭) শোৌচ-_মৃত্তিক জল ইত্যাদি দ্বারা বাহ্য শৌচ এবং মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা 
এবং প্রাপায়ামাদি দ্বার) অস্তুরের রাগদ্ধেষ দূর কর।। 

(৮) স্থেধ্য--শত বাধাতেও মোক্ষের সাধন ত্যাগ না করিয়া মোক্ষলাতে পুনঃ পুনঃ 
চেষ্টা কর! । 

(৯) আত্মনিগ্রহ_-মন বাক্য ও কাঁয় দণ্ড। আত্মা! শব্দ বহ অর্থে ব্যবহৃত। যে 
যাহার ব্যাপক দে তাহার মাত্সা। মন বাক্য ও শরীরকে ছন্দমত স্পন্দিত করিয়া সন্মার্গে 
নিরোধ করাই আত্মনিগ্রহ বা আস্মমংষম । 

(১) বিষয়বৈরাগ্য--বিষয় দোষানুসন্ধান দ্বার ভোগে অরুচি আনয়ন। 

(১১) অনহঙ্কার_-দেহাদিতে অভিমান করিয়া আমি উৎকৃষ্ট এই অহংকার না কর।। 

(১২) দোষ দর্শন__জন্স মৃত্যু জর! ইত্যাদি দোষের বারম্বার আলোচন।। 

(১৩) অসক্তি-_ 

(১৪) অনভিঘঙ্গ ] স্ত্রী পুত্র গৃহ দেহাদিতে ‘মাঞি’ ‘আমার’ আসক্তি ত্যাগ । 

(১৫) সর্বদ। সমচিত্তত্ব--ইষ্ট বা অনিষ্টে সর্ববদ। হর্যবিষাদশৃন্তত । 

(১৬) আনন্যবোগে তক্তি-_পরমেশবর ভিন্ন আমার গতি নাই, এই নিশ্চিত বুদ্ধি দ্বার! 
পরমেম্বরকে ভজন। করা । 

(১৭) বিবিক্ত দেশ সেবা--ভয়বঞ্জিত, বিস্ববর্জিত চিত্তপ্রসাদকর অরণ্য, নদীতট ব1 
দেবগৃহে এক! থাকিতে ভালবাসা । এইরূপ নির্জনবাসে শীতগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় । 

(১৮) প্রাকৃত লোকসঙ্গ তাগ- বিবয়ী পামর লোকের সঙ্গ না করা । 

(১৯) আত্মজ্ঞাননিষ্ঠী-_আত্মজ্ঞান লাভে সদ। উদ্যোগ । অবিদ্যাপাদ বিদ্যাপাদ 
আনন্দপাদ ও তুরীয়পাদ এই চারি পাদের কথ! শ্রবণ করিয়। জ্ঞান ও নিদিধ্যাসন দ্বার! 
জাত্মদর্শন চেই1। 
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(২) তত্বজ্ঞান আলোচন! -বৰেদান্তের অর্থ আলোচন! । 

এই ২০টির মধ্যে নিষিদ্ধাত্যাগ, বিহিত গ্রহণ, ভক্তি ও জ্ঞান সকলগুলির সাধনা বলা 
হইল । 

কিন্ত এক একটি করিয়া এই সমস্ত দোষ ত্যাগ করা বা! গুণ উপার্জন করা--এরপ 
অভিপ্রায় বুঝিও না। যে দোষটা তোমার প্রবল--লোকে অসম্মান করিলে বদি বিশেষ 
ক্লেশ বোধ কর বা পরে পাড়! প্রদান করিলে তাহা সহ্য করিতে না পার অথবা ধর্ম্মাচরণ 
করিয়া তুমি যে যার্শিক ইহ! লোককে জানাইতে তোমার ইচ্ছা হয়_যে দোষটা তোমার 


প্রবল, তাহাই ত্যাগ করিব এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প কর_ত্যাগ করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর, 
কিন্তু ইহাতেই যে কৃতকার্য হইবে তাহা ভাবিও ন! । কিস্তু সর্বতোভাবে আমার শরণাপন্ন 


হও, যে কন্ম করিবে, তাহাতে আমার সম্তোষই তোমার লক্ষ্য হউক-_যে উপাসন। করিবে 
তাহা আমার সন্তে।ষ জন্য করিতেছ, সব্বদা মনে রাখ--আমার সন্তোষ ভিন্ন অন্য কোন 
কাঁমন। যেন তোমার মনে না জাগে। সর্বদা কশ্ম ও উপাঁসন। দ্বার খন আমাতে অব্যভি- 
চারিণী ভক্তি করিতে শিথিবে, তখন একান্তে গিয়া আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা করিতে পারিবে । 
এইরূপে আমি ও তুমি এক হইয়। তোমার শ্রেষ্ঠ আমিই যে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ এই তত্ব 
তুমি অনুভব করিতে পারিবে । তখন জীবন্ুক্তি হইবে । এগ্জন্য গতৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি 
সহিষন। । অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ হরিঃ |” এই বাক্যে আপনাকে অণুজ্ঞান, 
পরপীড়ন, সহিষ্ণুতা, অভ্যাস, মানত্যাগ এবং অন্যকে মান দান এইগুলি উপাসনার ভিত্তি 
জানিও। 


জ্বেয়ং যভৎ গ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বীহস্ৃতমন্তে । 
এনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সভন্নাসছুচ্যতে ॥ ১২ ॥ 


ম শ শ যম 
যত জ্বেয়ং মুমুক্ষুণা জ্ঞাতব্যং তৎ প্রবক্ষ্যামি প্রকষেণ স্পষ্টতয়া 


খৰ ম শা 
বক্ষযামি। যৎ বক্ষ্যমানং জ্ঞেয়ং জ্ঞাত্বা অমৃতম্‌ অশ্মতে ন পুন্িয়ত 
এ শ শ মন 
ইত্যর্থঃ তত অনাদি মৎ আদিরস্তাইস্তীতি আদিমৎ । আদিমৎ 


ম শ ম 
ন ভবতি ইতি অনাদিমৎ পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম সর্ববতোইনবচ্ছিন্নং 


ম শ ম 
পরমাত্মবস্ত্ব । অনাদীতি চ মৎপরমিতি চ পদং কেচিৎ ছিন্দন্তি। 
মে 
তৎ ব্ৰহ্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে। বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দে- 


৬২ গীতা । | ১৩ অঃ ১২ শ্লোক 


নোইচ্যতে, নিষেধমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ অসচ্ছব্দেন__ইদং তু 
তদুত্তয়বিলক্ষণং নির্বিবশেষত্বাৎ স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপত্বাচ্চ “যতে। 
বাচো নিবর্তৃন্তে অপ্রাপা মনস! সহ ইত্যাদি শ্রুতেঃ | জাতিগুণ ক্রিয়া 
সবনধানাং সর্নবনিষেধত্বাৎ ব্রহ্ম ন কেনচিৎ-শব্দেনোচাত ইতি যুক্তম্‌। 
তি কথ: প্রবক্ষামীত্যুক্তং কথং বা শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি সূত্রং ? যথা 
কথকিলক্ষণয়। শৃব্দেন প্রতিপাদনাদিতি গ্রহণপ্রতিপাদনপ্রকারশ্চা- 
শ্চ্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমিত্যত্র বাখাতঃ বিস্তরস্ত ভাষো 


অবঃ ৷ ॥ ১২ ॥ 


আত ২ a 


যাহা ₹ জ্ঞেয় নী বলিতেছি; যাহা জানিলে অ অমরত্ব ৷ লা হয়। পরর্রহ্ম 
অনাদি । তিনি সৎ নহেন অসৎ নহেন এইরূপে ডু হয়েন॥ ১২ ॥ 


অঞ্জ, ন_ উল্লিখিত ₹ আত্মজ্ঞানসাধন ছ দ্বার কি জানিতে হইবে ? 

ভগবান্‌্_পরব্রহ্মই জ্ঞেয় বস্তু । পরব্রহ্মকে জানিলে আর মরিতে হইবে না। অনন্ত 
জীবন লাভ হইবে । সেই ব্ৰহ্ম “অনাদিমৎ” । তাহাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা 
বায় ন!। 

অঞ্জন--অনদিমৎ কি? 

ভগবান্_ যাহার আদি আছে তাহাই আদিমৎ। আদি যাহার আছে তাহাই কাঁধা- 
কারণাত্মক | এই বিশ্ব কাষ্যকারণাত্মক বলিয়। আদিমৎ। ব্রহ্ম জগতের অতীত জগৎ 
হইতে ভিন্ন বস্তু এজন্য ইনি অনাদিমৎ । 

অজ্জুন-_-অনাদিমৎ বলিয়াই বলিতেছ তাহাকে সৎও বল। যায় না অসৎও বলা যায় 
ন1--অনাদিষৎ ইহার সহিত সৎ অসৎ নহেন ইহার কোন্‌ সম্বন্ধ ? 

ভগবান্‌-_-“জঅনাদিমৎ বলিলেও ব্রহ্গকে 'অস্তি ‘সৎ’ আছেন--এই অন্তিবচক কোন 
শব্দ দ্বারা প্রমাণ করাও যায় না। এবং নাস্তি' ‘অসৎ’ এই নিষেধবাচক কোন শব 
দ্বারাও প্রমাণ কর! যার না । তিনি কোন প্রমাণের বিষয় নহেন বলিয়া তিনি অপ্রমেয 
এবং নির্বিবশেষ, তিনি স্বপ্রকাশ। ইন্দ্রিয় গোচর সৎ ব। অসৎ যাহ! কিছু আছে তিনি 
তাহা নহেন। ইহ! তাহার স্বরূপ লক্ষণ । 

অর্জ্জুন-- “ন সৎ নাসৎ” ইহাতে জেয় বস্তুর স্বরূপ কিরূপ বলা হইল? শ্রুতি “ন সৎ 
ন অসৎ” ইহা কোন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন? 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জ বিভাগ যোগ: | গীত] | ৬৩ 


ভগবান্-__তাহাকে সৎ ও বল৷ যায় না অসৎও বল! যায় ন--ইহাঁতে এই বল হইতেছে 
যে ব্রন্মকে সমস্ত বিশেষণ প্রতিষেধ দ্বারা জানিতে হইবে । কোন বিশেষণ তাহাতে দেওয়। 
যায় না। নেতি নেতি রূপ প্রতিষেধ দ্বারা সেই “আপনিই আপনি” বস্তুর স্বরূপে স্থিতি 
লাভ করা ষায়। সাধারণতঃ ব্যক্ত কাধ্যকে বলে সৎ আর অবাক্ত কারণৰে বলে অসৎ। 


অজ্ঞুন_ ইহা তিনি নহেন। রর মহতা পরিকরবন্ধেন কণঠরবেণোদ্ঘুষ্য জয়ং 
প্রবক্ষ্যামীত্যননু রূপমুক্তং--তুমি উচ্চকণ্ঠে সমুৎসাহে ঘোষণা করিতেছ যে ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত 
খ্বরূগ তাহাকে সংও বলা যায় না অসংও বল! যায় না| তিনি সৎও নহেন অসৎও নহেন 
তবে তিনি কিছুই না। ইহা কি তোমার অঙ্গীকারের অনুরূপ কথ। হইল? 

ভগবান_-“যন্ত্রবেদা বিজানত্তি মনে হত্রাপি কুঠিতম্”। সমস্ত উপনিষদ ই'হাকে 
প্রকাশ করিতে পারেন না_-এজনা “নেতি” “নেতি” ইহা নয়, ইহা নয় বলির তিনি যে 
বকোর অগোচর তাহাই দেখাইতেছেন । 

আরও দেখ, যাহা! আছে তৎসম্বন্ধে অন্তি শব্দ প্রযুক্ত হয়। যাহ! নাই তৎ সম্বন্ধে 
নান্তি। ধিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত--দকল ইন্দ্রিয় রোধ করিলে যে আপনিই আপনি 
ভাব অনুভব করা যায়-_সেই সর্ব্বেন্দ্রিয় রোধ ব্যাপারে থাকে কে যে বলিবে তিনি আছেন 
বা নাই? শ্রুতি বলেন “যতো বাচে। নিবর্তত্তে অপ্রাপ্য মনস। সহ” ( তৈত্তিরীয় ২য় বলী ) 
আপনিই আপনি ভাবে স্থিতি লাভ হয় কিন্ত সেকালে কোন ভাষা ত থাকে না, অন্য 
কেহও থাকে না একমেবাদ্বিতীয়ং--বলিবার লোক, বা বলিবার ভাষ। কোথায়? স্বগত 
স্বজাতীয় বিজাতীয় এই ত্রিধাভেদ যাহাতে নাই তাহাকে অন্তি নাস্তি দ্বার! প্রকাশ কর। 
ধাইবে কিরূপে ? | 

আরও দেখ জাতি ক্রিয়। গুণ ও সম্বন্ধ দ্বারা বস্তু নির্দেশ হয়। মনুষ্য গে! ইত্যাদি 
জাতি; পাক করা, ভোজন কর! ইত্যাদি ক্রিয়া? শুরু কৃষ্ণ ইত্যাদি গুণ, ধনী গে! মান 
ইত্যাদি সম্বন্ধ । একমেবাদ্িতীয়ং_ ইহাতে জাতি নিষেধ হইল; নিগণং নিজ্কিয়ং 
শান্তং--এই শ্রুতি বাক্য দ্বার! গুণ, ক্রিয়া সম্বন্ধ নিষেধ হইল । 

অর্জুন যদি কোন শব্দ দ্বার! বা কোন কিছু দ্বার! তাহাকে না জান! গেল তবে যে 
বল। হয় “শাসন রযোনিত্বাৎ”, তুমিই ব। “পপ্রবক্ষ্যামি” বলিয়া! কিরূপে বল ? 

ভগবান -শ্বরূপতঃ কিছুই বলা যায় না । সগুণ হইলে কথঞ্চিৎ ব্রহ্ম লক্ষণ প্রতিপাঁদন 
করা ষায়। 


সর্ববতঃ পাণিপাঁদন্তৎ সর্ববতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্ববতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমারৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥ 
শ ম নী নী 
সর্ববতঃ পাণিপাদং সর্বত্র সর্বেবযু দেহেষু সর্ববাস্থ দিক্ষু অন্তর্ববহিশ্চ 


৬৪ গীতা ৷ [১৩ অ: ১৩ শ্লোক 


শ্‌ ম 
পাণয়ঃ পাদাশ্চাচেতনাঃ স্বন্বব্যাপারেষু প্রবর্তনীয়া যসা চেতনসা 
রর ম 
ক্ষেত্রজ্ঞস্য তৎ, সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং সর্নবতোহক্ষীণি শিরাংসি 


ম শ শ 
মুখানি চ যসা প্রবর্তনীয়ানি সর্ববতঃ সর্ববর ক্রুতিমৎ, ক্রুতিঃ আবণে- 


শ শু ম 
ক্দ্রিরং তং বিদ্যতে যসা তৎ শ্রবপেক্দ্রিযৈধক্তং তৎ জ্েয়ং ব্রহ্ম 
ম এ ন ম্‌ 


লোকে সর্বপ্রাণিনিকায়ে একমেব নিতাং বিভুঞ্চ সর্ববং অচেতনবগং 


ন 
আবৃত্য স্বসত্তয়া স্ফ্ত্যা চাধ্যাসিকেন সন্বন্ধেন ব্যাপা তিষ্ঠতি 


ন্‌ 

নির্বিবকারমেৰ স্থিতিং লভতে । নতু স্বাধ্যস্তস্য জড় প্রপঞ্চসা দোষেণ 
ম 

গুণেন বাহণুমাত্রেণাপি সংবধ্যত ইতার্থঃ। যথা চ সর্ব্বেষু দেহেষবক- 


ম 
মেব চেতনং নিতাং বিভূং চ ন প্রতিদেহং ভিন্নং তথা প্রপঞ্চিতং 


প্রাক ॥ ১৩ ॥ 


সর্বত্র যাহার হস্তপদ, সর্বত্র ধাহার চক্ষু মস্তক মুখ, সর্ধএ যাহার কর্ণ 
তিনি ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণিপুঞ্জ ব্যাপিয়! অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৩ ॥ 


অর্জ,ন--“অনাদি মৎ এবং সৎ নহেন অসৎ নহেন? ইহ দ্বার জ্ঞেয় ব্রহ্মের সম্বন্ধে লোকে 
কি ভাল করিয়। কিছু বুঝিবে? 

ভগবান্‌্--স্বরূপ লক্ষণে কিছুই বুঝিবে না জাশি। আচ্ছা তটস্থ লক্ষণে বুঝাইতেছি। 
আত্মা সর্বদাই নিগুণ, অসঙ্গ। তিনি প্রকৃতিকে গ্রহণ করিলে তবে স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় 
কর্ত!। গুণবান্‌ হওয়া কেবল প্রকৃতিতে প্রকাশ জন্য । অন্য বস্তুর সাহায্য লইয়। ব্রহ্মবস্তুর 
অস্তিত্ব যখন নিশ্চয় কর! যায় তখন উহাকে তটস্থ লক্ষণ বলে। 'জন্মাদ্যস্য যত?’ ইহা 
তটস্থ লক্ষণ। অর্থ।ৎ হুষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপারের সাহায্যে তাঁহার অস্তিত্ব বোঝান হইতেছে । 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্ঞ্জ-বিভাগ যোগঃ ]  গাঁজ। ৬৫ 


নিগুণ ব্ৰহ্ম সগুণ হইলে তবে ঠাহাকে উপাসনা কর। যায়। সগুণ উপ।সন। ব্যতীত নিগুণে 
আপনিই আপনি ভাবে স্থিতি ঢাই । 

অঙ্জুন--তটস্ক লক্ষণ দ্বার! কি বুঝাইবে ? 

ভগবান্-_তিনি সব্বপাণিপাদ, সব্লনয়ন, সব্বমুখ হতাদি। 

অঞ্জন --তবে যে শ্রুতি বলেন "আপাণি পাদে। জবনো গুহাতা। পগ্ঠতাচক্ষু; স শুণোতা- 
কর্ণ?” তাহার ত হন্তপদ।দি নাই, তথাপি তিনি গ্রহণাদি করেন। 

ভগবান্‌_শক্তি দ্বারা হস্তপদ্াদির কাব্য হয়। কিএশভিও জড় যদি তাহার মুলে চৈতন্য 
নাথাকেন। তবেই দেখ, সব্বকাযে'র কারণ ঠিনি। এবশাদ কাযা শ্রোত্রাদি দ্বারা প্রকাশ 
পায়। ক্ষেত্রজ্ঞের অস্তিত্বে এই ননন্ত কাযা হয় বলিয়া, তিনি সব্বত্ধ পাণিপাদ, সমুদায়ের কারণ 
তিনি। এজন্য কারণোপাধি দ্বার ব্রন্মের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । 


সর্বেন্দিয গুণাঁভানং সব্বেশ্দিয়বিবঞ্জিতৎ | 
অদক্তং সর্ববহৃচ্চৈব শিপু ণং গুণভোপ্ত চ॥ ১৪ ॥ 
ম শ্‌ ম ম 
পরমার্থতঃ সনেবন্দিয় বিবভিজ্ঞতং সপনকরণরহিতং তজ জ্ঞেয়: ব্রহ্ম 


ন শ 
মায়য়া সবেবন্দিয়পুণাতানং সব্বোন্দরযণ্চণে? অধ্যবসায-সঙ্কল্-শ্রবণ- 


বচনাদিভিঃ তন্তৎবিধয়রূপতয়াহবভাসত ইব সর্ব্বেন্দ্িয়ব্যাপারৈবর্ণাপৃত- 


স্‌ 
মর ওজজ্ছেয়ং ব্রঙ্গা। 'ধ্যার়তীব লেলায়তীবেতি শন্তেঃ। অত্র 


ৰ) 
~ 


ধ্যানং বুদিন্দ্িয়ব্যাপারোপলক্ষণং, লেলায়নং চলনং কর্শ্মেন্স্রিয় 


ন ম ম ম ম ম 


ব্যাপারোপলন্মণার্থং তথা পরমাথতঃ অসক্তং সপবপন্বন্ধপুহ্যমেব মায়য়া 


ম __ম ম 
সর্ননভূচ্চ জদাত্বন। সৰ্বং কল্পিতং ধারয়তি পোষয়তীতি চ। তথা 


পরমার্থতঃ নিগু নং সন্বরজস্তমোগুণরহিতমেব গুণভোক্তু চ গুণানা; 


৬ গীতা । | ১৬ অঃ, ১৪ শ্লোক 


ন ম গর | 
সন্বরজন্তমসাং শব্দাদি দ্বারা সুখদুঃখমোহাকারেণ পরিণতানাং ভোক্ত, 


ম 
উপল চ তৎজ্ঞেয়ং ব্রলেত্যর্থত ॥ ১৭ ॥ 


[ সেই (চেয় ব্ৰহ্ম | মব্বেন্দ্ৰিয়ের যে গুণ-বুদ্দির অধ্যবসায়, মনের সঙ্কল্প, 
কণের শ্রবণ, বাকোর বচন হত্যাদি---এই সমস্ত গুণ দ্বারা যেন ভাসেন অথচ 
সন্দেন্দিয়বশ্ছিত--তিনি সব্বসম্বন্ধবিহান বণিয়া অস ক্র অথচ সকলকে ধারণ 
করিয়া আছেন, পালন করি/তছেন ; তিনি গুণরহিত কিন্তু গুণের উপলব্ধি 
করেন ॥ ১৪ ॥ 


মঙ্জন_ সতাসভাই ত সেই জয় ব্রঙ্গের হস্তপদাদি উন্দিয় নাই ? 

ভগবান -- সতাই। তিনি 'সাক্ষীচেত। কেবজে। নিগুণণ্৮”। তিনি সাক্ষী, চেতন, কেবল 
এবং নিগুণ। তিনি সমস্থ ইন্দিয় বিবর্তিত হউলেও সব্দেন্দিয়ব্যাপারে ব্যাপৃত বলিয়া বোধ 
হয়-সবব উন্দিয় বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয় -ভিনি সকল উন্দ্িষের গুণের দ্বারা মেন ভাসিতেছেন। 
জড় ন! থাকলে চৈতন্ের প্রকাশ কোথায় হইসে ? দেই জন্য দৃগ প্রপঞ্চ সৃষ্টি । এই জন্য সকল 
বস্তুতে যেন তাহার প্রকাশ অনুভূত হয়। | 

অজ্জুন--কিরূপে? 

ভগবান্‌ --লোহের মধ্যে তাপ প্রবেশ করিলে “লাহকে অগ্নির মত বোধ হয়। সেইরূপ সব্ধ- 
বাপী বঙ্মাবপ্ত-মধ্যে ৪৬ ভানিগে. গঢ় ও চৈতন্যগত বোধ ভয়। মন বৃদ্ধি ইত্যদি অন্তরেন্টিয়, 
চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দিয় এবং বাকৃপ।ণি আদি কম্বেন্দ্রিয়। বুদ্ধির গুণ অধ্যবসায়, মনের গুণ সঙ্গল্প, 
চঞ্ষুর গুণ দর্শন, পাণির গুণ গ্রহণ ইত্যাদি । এই সমস্ত গুণ ব্রহ্ম আরোপিত হইয়! তাহাকে 
দর্শনাদির কর্ত।-মত মনে হয় -এই কারণেই তাহাকে উন্দিয়বিশিষ্ট বলিয়া! বোধ হয়; ফলে 
তাহার বাকপাণিপাদাঁদি নাই। চৈতন্য বস্তুতে জড় থাকিবে কিরূপে ? বিশেষ জড়ের অস্তিত্ব 
কোথায় ? তবে যে দেখা যায়, ইত! মায়া-কল্পিত মাত্র । আরও দেখ. বঙ্গনস্ত জগতের কোন 
বস্তুতে লিপ্ত নহেন, কিন্তু মায়। দ্বার! অনন্ত বহ্মাও ধারণ করিয়। মাছেন_ত্রহ্গাড পালন করিতে - 


বহিরন্তশ্চভূত।নামচরং ৯রমেব চ। 
সুক্মনত্বাভদবিচ্ছেয় দুরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥ 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-বিভাগ যোগঃ ] গীতা | ৬৭ 


ম্‌ সম ম্‌ 
তৎ জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম ভূতানাং ভবনধন্মণাং সবেবযাং কাধ্যাণাং চরা- 


রী এ 
চরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিঃ চ অন্তঃ চ তদেব-কটককুগুলাদীনাং সুবর্ণ মিব, 


শ্রী শ 
জলতরঙ্গাণামন্তর্বহিশ্চ জলমিব বহিস্তক পর্যান্তং দেহমাস্মত্বেনাই বিদ্া- 


কল্লিতমপেক্ষ্য তমেবাহবধিং কৃত্বা বহিরুচাতে। তগা প্রতাগাত্মানমপেক্ষ্য 


দেহমেবাহুবধিং কৃত্বাহস্তরুচ্যতে। বহিরন্তশ্চেতান্ছে মধাস্তাহভাঁবে প্রাপ্ত 


শ ম 
ইদমুচ্যতে অচরং চরমেব চ রচ্জুরিৰ সকল্লিতানাং সপ-ধারাদীনাং সর্ববা- 


ম ম ম ম ম 
ত্মন৷ বাপকমিত্ার্থঃ। অচরং স্থাবরং চরং চ জঙগমং ভূতজাঁতং তৎ এব 


ম ম্‌ ন 
অধিষ্ঠানান্রকত্বাৎ কল্পিতানাং ন ততঃ কিঞ্চিৎ বাতিরিচাত ইত্যর্থঃ যথা 


শা 
রজ্জুসর্পাভাসঃ| যছ্যচরঞ্চরমেব চ ব্যবহারবিষয়ঃ সর্বনং জ্ঞেয়ং-কিমর্থ- 


মিদমিতি সর্বেব ন জ্ঞেয়মিতি ? উচ্যতে সত্যং সর্লনাভাসম্‌। তথাপি 


রী ম 
ব্যোমবৎ সুন্মনং তৎ । অতঃ সুন্মনত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাৎ তৎ ব্রঙ্গ 


ম ম শ 

অবিজ্ঞেয়ং ইদমেবমিতি স্প্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি স্বেনরূপেণ তজচ্ছেয়- 
ম ম 

মপি অবিজ্ঞেয়মবিদ্ষাম। অতএব আত্মজ্বানসাধনশন্যানাং যোজন- 


লক্ষান্তরিতমিব দুরস্থং চ জ্বানসাধনমম্পন্নান্ক অন্তিকে চ মাত্মস্বাৎ 


৬৮ গীতা। [ ১৩ অঃ, ১৫ শ্লোক 
রী 
নিত্যসন্নিহিতং “দুরাৎ স্থুদুরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎ স্থিহৈব নিহিতং 


ম শী 
গুহায়াম্‌” ইত্যাদি ক্রুতিভ্যঃ। অপিচ--“তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দ্‌রে- 


তদ্বস্তিকে | তদস্তরস্ত সর্ববস্যা ততুসর্ববন্তাহস্তয বাহাতঃ। এজতি চলতি- 


প্ী 
নৈজতি ন চলতি । তৎ উ অন্তিকে ইতিচ্ছেদ ॥ ১৫ ॥ 


ভূতগণের -বাহিরে এবং অন্তরে তিনি, অচলবস্তও তিনি গমনশীলও তিনি । 
অতি হুক্ষ, রূপাদিবজ্জিত বলিয়! তি'ন অবিজ্ঞেয়। আত্মজ্ঞানসাধনশূষ্ঠের পক্ষে 
তিনি দূরদূরান্তরে, আর মত্মজ্জানসাধনসম্পন্নের তিনি অতি নিকটে ॥ ১৫ ॥ 


অর্ভন-_পেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে আর কি বলিবে ? 

ভগবান্‌--সকল বস্তুর, সকল প্রাণীর বাহিরেও তিনি, অন্তরে তিনি। তদস্তরস্ত সর্ববস্ত তনু 
সর্ববস্তান্ত বাহাতঃ ইতি শ্রুতি: ঈঘ। ৭ 

অজ্ঞন__বাহির অন্তর কোন্টি? 

ভগৰান্‌--১। অবাক্তাবস্থাটা অন্তর, ব্যক্তাবস্থ।টী বাহা। বশিষ্ঠাদি জ্ঞানী বলেন, রজ্জুর উপরে 
যেমন সর্প ভাসে, সেইরূপ ব্রহ্মরজ্জুতে জগতসর্প ভাসিয়াছে । যেমন ভ্রমে সপ দেখা যায়, সেইরূপ 
ভ্ৰমে জগৎ দর্শন হয়। অজ্ঞানে জগৎ আছে, জ্ঞানে মায়িক জগৎ থাকে না। অবিদ্যাকল্সিত 
এই জগৎ এবং এই দেহ। যন দেহকে আত্মা বলিয়া বোধ হয়, তখন বাহিরের ত্বক হইতে 
আরম্ভ করিয়া সমস্ত বাঁহবিষয়কে যাহিরের বস্তু বল! যায়। সেইরূপ প্রত্যাগাত্ম। হইতে দেহ 
পর্য্যন্ত অন্তঃ বলিতে হইবে । এই দুইয়ের মধ্য আর নাই ।" 

২। ভক্ত-ব্যক্তিগণ জগৎ মায়িক হইলেও মিথ্য! বলিতে চাহেন না; তাহার! বলেন ব্ৰহ্মই 
জগৎ। যেমন কুগুলের ভিতরে বাহিরে সর্বত্রই ম্বর্গ-যেমন জলতরঙ্গের ভিতরে বাহিরে জল 
ভিন্ন কিছুই নাই, সেইরূপ জগতের বাহির ভিতর ব্ৰহ্মই আছেন। সত্যসত্যই কুণ্ডল কোথায় 
যদি বল! যায়, তবে দেখা! যায় নাম রূপ লইয়াই কুগুল। জ্ঞানী বলেন নাম রূপ মিথ্যা ; ভক্ত 
বলেম নাম রূপও সেই । তবে দেহ, নাম ও রূপ, একরূপ থাকেন! ; নষ্ট হয়। 

মানুষের দেহ বিকারপ্রাপ্ত হয়, বৃক্ষ লতা! জন্মে, মরে-_সমস্তই যদি ব্রহ্মের দেহ হয়, তবে জগৎ 
রূপ দেহটি উৎপত্তিবিনাশশীল ত বলিতে হইবে; এজন্য ব্রহ্মবস্তুর সহিত ইহার পার্থক্য আছে। 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-বিভাগ যোগঃ ] গীতা । ৬৯ 


ব্রঙ্মের জগত্রপ দেহটি বিকারপ্রাপ্ত হয়,--ইহার জন্ম আছে, তজ্জন্য মৃত্যু আছে ; মহাগ্রলয়ে 
ভগৎ থাকে না, এজন্য ইহাকে অনিত্য বল! যায়। ভক্তগণকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
জ্ঞানী ত ইহা! বলিবেনই, কিন্ত তিনি আরও বলেন, পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তুতে জগৎ থাঁকিতেই পারে না; 
তবে যাহা দেখা যায় তাহ! ইন্্রজাল মাত্র। 

তারপর ইহাও জানিও যে, জ্রেয়-ব্রহ্মই স্থাবর, তিনিই জনম । অতি শৃঙ্গ বলিয়! অবিজ্ঞেয়। 
তিনি দুরেও বটেন, নিকটেও বটেন। “আপীনো দুরং ব্রজতি শয়ানে! যাতি সর্ববতঃ”। একস্থানে 
বসিয়াও দরে ভ্রমণ করেন; শুইয়! থাকিয়াও সর্বত্র যান। কঠ ২, বল্লী ২১। 

অর্জন-_-(তিনিই স্থাবর জঙ্গম কেন বলিতেছ? 

ভগবান্-_রজ্ু-অধিষ্ঠঠনে যখন সর্প কল্পনা কর! যায়, তখন অধিষ্ঠানের সহিত কলিতবস্তর 
কিছুই ভেদ থাকে না। রজ্জকেই কল্লিতসর্প বোধ হয়। সেই জন্য তাহাকেই স্থাবর জঙ্গম 
বলা হইক্েছে। 

অঙ্জুন স্থাবর জঙ্গমকে সকলেই ত জানে, তাহাকে কেহ জানে না কেন? বিশেষ জেয় 
্ৰহ্মকে অবিজ্ঞেয় বলিতেছ ইহাই বা কিয়প ? 

ভগবান্_ অভি শৃঙ্গ বস্তুর রূপ নাম নাই। নাঁমরপশন্য ব্রন্মবস্ত অতি শুশ্গ বলিয়। ‘ইহা 
এই’ এই ম্পষ্টঙ্ঞানের বিষয় তিনি নহেন। 

অজ্্রন-দুরেও বটেন, নিকটেও বটেন কিরূপে? 

ভগবান্‌- যাহার। আত্মজ্ঞানের সাধনা করিয়াছেন, তাহারাই জানেন যে, যাহাঁকে ‘আমি! 
বলা হয় তাহাই আত্মা, সেই বস্তুই ব্রল্গ। কাজেই জ্ঞানী জানেন যে, ব্রহ্মবস্ত তাহার আপনার 
হইতেও আপনার ব্রহ্গই সাধকের আ:ম। ‘আমি’ বাদ যেমন কিছুতেই দেওয়া যায় না, সেইরূপ 
্রক্মকে কিছুতেই বাদ রাখ যায় না। কিন্তু অজ্ঞ।নীর কাছে তিনি বড় দুরদুরাস্তরে রহিয়াছেন। 

তদেণ্তি তন্সৈজতি তদ্দ এ তত্বন্তিকে। 
তদন্তরস্ত সব্বস্য তছুসর্বস্যাস্ত বাহতঃ ॥ 

শ্রুতি বলেন--তিনি চলেন, তিনি চলেন ন! ; তিনি দরে, তিনি নিকটে ; তিনি সকলের অন্তরে, 
তিনি নকলের বাহিরে। 

ভগবান্‌ বশিষ্টদেৰ বলিতেছেন, 


সর্বেবস্যৈব জনস্তান্ত বিষুরভ্যন্তরে স্থিতঃ। 
তং পরিতা্য যে যান্তি বহির্বিবং নরাধমাঃ । ২৫ 
অপ্রাপ্তাআ্ববিবেকো হস্ত রজ্ঞচিত্ত বশীকৃতঃ | 
শঙ্ঘচত্রগদাপাণিমচ্চয়েৎ পরমেশ্বরম্‌ ॥ উপশম ৪৩1৩ 
বশিঠদেব শ্বারও বলিতেছেন-_ হ্ৃদ্‌গুহাবাঁপী চিত্তই বিষ্ণুর মুখ্য দেহ আর শহ্বচক্রগদাপন্রধারী 
তাহার (আম্মার ) গৌণদেহ । যে মুখ্য ত্যাগ করিয়। গৌণের অনুগামী হয়, নে সিদ্ধ-রসায়ন 
তাগ করিয়! সাধ্য ( বাহ! সাধন করিতে হইবে ) সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ২৬।২৭ এ । 


৭০ গীতা । [ ১৩ অঃ, ১৬ শ্লোক 
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং। 
ভূতভত্ত চ তজজজ্েয়ং গ্রসিষণ প্র বিষণ চ॥ ১৬ ॥ 
রা রি 
ভূতেষু দেবমনুষ্যাদি সন aia অবিভক্তং চ প্রতিদেহং ব্যোমবৎ 


শ ম 
তদেকম্‌। অভিন্নমেকমেৰ তৎ । ন তু প্রতিদেহং ভিন্নং। ব্যোমবৎ 


ম * রা রা 
সর্বব্যাপকত্বাথ । বিভন্তং চ উইব দেবোহহ মনুষ্যো০নমিতি প্রতিদেভৎ 


স্‌ ম 
ভিনমিব স্থিতং দেহতাদাত্মোন প্রতীয়মানত্বাৎ। তৎ চ্ছ্েরং ব্রহ্ম 


ভূতভর্ত চ স্থিতিকালে সববাণ ভূতানি বিভৱ্তা ্ঁতি তথা প্রলয়কালে 


পি 


শম ম 
গ্রসিফু গ্রসনশীলং তথা উৎপত্তিকালে প্রভবিষ্ণুচ প্রীভবনশীলং 


ম ম 
পর্ববস্য যথা রভ্জাদিঃ সর্পাদেন্মায়াকল্লিতস্য তস্মাদ্জগড্ভাতং স্থিতি- 
লয়োত্পত্তিকারণং ব্রহ্ম তদেব ক্ষেত্রচ্ভং প্রতিদেহমেকং জ্ত্রেয়ং ন 


ততোহন্যদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ 


সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম অবিভক্ত হইয়াও প্রতিভূতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়েন। ভূতগণের ভরণকর্তাও তিনি, গ্রাসকর্তা তিনি, আবার শষ্টিকর্তাও 
তিনি ॥১৬ 


অজ্জুন_-পৃর্ধবে বলিলে তিনি আকাশের মত সমস্ত আবৃত করিয়া রহিয়াছেন “সব্বমাবৃত্য 
তিষ্ঠতি” ১৩১৩ ইহ! ভাল করিয়। বুঝ।ইয়। দাও। 
ভগবান্_-“একং সন্তং বহুধ। দৃগ্ঠমানং”। ব্ৰহ্মবস্ত অবিভক্ত। হৃধা এক হইলেও, তাহার 


ক্ষেও্-ক্ষেব্রজ্-বভগ যোগঃ |]  গীতা। ৭১ 


ছাঁয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থ-জলে পতিত হইয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিবিশ্বিত দেখায়, অগ্নি এক 
হইলেও ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠখণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রতীয়মান হয়েন, একই আকাশ 
যেমন বিভক্ত ভাবে সক্ষত্র ব্যাপ্ত, সেইরূপ এই ব্রঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধি গ্রহণ করিয়। 
বিভক্তের মত প্রতীয়মান হয়েন । দেহকে তাদাত্বরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া, তিনিই প্রতি দেহে 
ভিন্ন বলি। বোধ হন। 

ধাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতেছ পাহাকে আস্। বল, নাহাকে মামি বল, তিনিই ব্রঙ্গবস্তু। স্থিতি- 
কালে তিনি ভৃংদিগকে পালন করেন, লয়কালে তিনিই সর্বঙ্গগৎ গ্রাম করেন এবং স্বষ্টিকালে 
তিনিই সর্ববজগৎ উৎপন্ন করেন । 

আমার ভক্ত প্রহলাদ বলিয়াছিলেন “বিচার দ্বারা এই পরমেশ্বর-আন্ম।কে যখন জানা যায়, 
তখন প্রিয়জনের লাভে যেরূপ সনন্দ ভয়, সেইরূপ আনন্দ হইয়! থাকে” । “ইহার দর্শন হইলে 
সমন্ত জগৎ দর্শন হইল। ইহার তন্থ সমাক শত হইলে সমস্তই শ্রবণ করা হইল। ইনি সুপ্ত 
ব্যক্তিদিগের জন্য জীগরিত থাকেন, অবিবেকীদিগকে প্রহার করেন, বিপন্নদিগের বিপদ দর 
করেন এবং নাহার পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের উপানক, ঠ।হাদিগকে বাহিত ফল প্রদান করেন। 
যো: বা উপ ৩৫ । হে ভগবন। আপনাকে দেখিয়। অভিবাদন করিয়া চির আলিঙ্গন করিতেছি। 
এজগতে আপনি ভিন্ন আর কে বন্ধু আছে? 

যতদিন আপনাকে লাভ করা না যায়, ততদিন আপনি = মৃতারপে অভন্ত ক্রদিগকে.হনন করেন ; 
পালকরূপে ভন্তদ্িগকে রক্ষা করেন, স্তাবক হউয়। স্তব করেন, গন্ঠা হইয়। গমন করেন, সকল 
গপেই ব্যাবহার করেন । উপশম ১৬। 

এ যে বলিতেছিলাম অবিভক্রুঞ্চ ভূতেবু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌_ এই কথ। সৰ্বত্ৰ বলিয়াছি। 

মনদৈতানি ভূ হানি প্রণমেদ বহুম।নয়ন । 
ঈশ্বরে জাব কলয়। প্রবিষ্ট! তগবানিতি ॥ 

এই নকল ভূঁতকে ব9 মান সহকারে মনে মনে প্রণাম করিবে। শ্রীভগবান্‌ ঈশ্বরই অংশ 

মত বলিয়া জীবরূপে প্রাব্ট হয়েন। 


জাঠ্ষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে | 
দানং জ্েয়ং জ্ঞানগমাং জদি সর্ববস্ ধিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১ ॥৯ 


টে ম ie! 
৩২ চ্যেয়ং ব্রগ জোতিযাম্‌ অবভামকানামাদিত্যাদীনাম্‌ বুদ্ধ্যা- 


শপ পা 


ES “ধিচিতম্‌” শহ চাষ, মধুসুদন প্রতৃতিতে এই পাঠ ধৃত হইয়াছে। “ধিচিতম্‌” পাঠ 

রাঁমানুজাদি ধৃত করিয়াছেন। শ্রীধর উভয়বিধ পাঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ 
গীতাতে বিষ্টিতম্‌ পাঠ আছে; বোন্বাইএর গীত! এবং গৌরগোবিন্দ বাবুর গীতাতে “ধিষিতম্‌" 
পাঠ আছে। 


৭২ গীতা। [ ১৩ অঃ, ১৭ শ্লোক 
অ! ম ম রা শ্ৰী 
দীনাঞ্চ বাহযানামান্তরাণাম্‌ অপি জ্যোতিঃ অবভাসকং প্রকাশকং “যেন 


সূৰ্্যা প্তপতি তেজসেদ্ধঃ। ন তত্র সূব্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা 


বিদ্যুতোভাস্তি কুতোহয়ময়িস্তগেব ভান্তমনুভাতি সৰ্বং তন্য ভাষ৷ 


শা শ শ 
সর্ব মিদং বিভাতি' ইত্যাদি এঞুতিভ্যঃ | স্মুতেশ্চেহৈব “যদাদিত্যগতং 
শ শ্‌ ম শ্রী 


তেজ” ইত্যাদেঃ॥ তমসঃ অন্ঞ্রানাং জড়বর্গাৎ পরং তেনাসংস্পৃষ্টম্‌ 


ম 
উচ্যতে শবিদ্যা তৎকাব্যাভ্যামপারমার্থিকাভ্যামসংস্পৃন্টং পারমার্থিকং 


তর্ব্রহ্ম সদসঠো? সন্বন্ধাযোগাৎ। উচ্যতে-“অক্ষরাৎ পরতঃ পর 


ইত্যাদি” শ্ুতিভিঃ ব্রঙ্মবাদিভিশ্চ। তুক্তং “নিঃমজস্য সসঙ্গেন কুটস্থম্য 
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বিকারিণ।--আত্মনোনাত্মনা যোগোবাস্তবোনোপপদ্ভতে।” “আদিত্যবর্ণং 


তমসঃ পরস্তাদিতি” শ্রুতেশ্চ মাদি ত্য বর্ণামতি স্ব ভানে প্রকাশান্তরানপেক্ষং 


ম ম 
সর্ববশ্থা প্রকাশকমিত্যর্থ) যন্মাত্তং ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিজড়াসংস্পৃষ্ং 


ম রা রব 
অতএব তৎ জ্ঞানং অমানিত্বাদি জ্ঞানাদেহ্ঃসম্পাদনবুদ্ধা। প্রাপ্তা- 
অ! অ! 


বসাদস্যোত্তস্তনার্থমাহ [ উত্তস্তনং উদ্দীপনং প্রকটাকরণং ইতি যাবৎ] 


ন্‌ শ শ 
জ্ঞানম্‌ অমানিত্বাদি জ্ঞেয়ং ব্ৰহ্ম জ্ঞেয়ং যং তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনা 


্কেতর-ক্ষেত্রঙ্-বিভাগ যোগঃ ] গীতা । ৭৩ 


জা 
উক্তং জ্ঞানগমাং জ্ঞেয়মেব জ্ঞাতং সজ জ্ঞান ফলমিতি জ্ঞানগম্যমুচ্যতে 


জ্ঞায়মানন্ত জ্ঞেয়ং । তদেতভ্রময়পি সর্নবস্য প্রীণিজাতস্ত জদি বুদ্ধ 


শ্রী এ শ্রী 
ধিষ্ঠিতং অধিষ্ঠায় স্থিতম্‌ । বিষ্ঠিতং ইতি পাঠে বিশেষেণাই প্রচ্যতঙ্গরূপেণ 


শী শ 
নিয়ন্ত তয়া স্থিতম্‌ ॥ ১৭। 


তাহাকে সকল জ্যোতির ( হুর্যাদিরও ) গ্যোতিঃ, আঙ্ঞানাঞ্কারের অতীত 
বল! হয়। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়বস্ত, তিনিই জ্ঞানগম্য ( জ্ঞানলভা ); তিনি 
সর্বপ্রাণীর বুদ্ধিতে অবস্থিত ।১৭ 


অন্ভন--জেয় সম্বন্ধে আর কি বলিবে ? 

ভগবান্--জ্ঞান সম্বন্ধে অমানিতাদি বিংশতি প্রকার সাধন বলিয়াছি। গেয় সম্বন্ধে 
“অনাদিমৎ' হইতে ‘সৰ্ববস্তু হৃদি ধিঙ্গিতং' পথান্ব বলিলাম । কিন্তু তুমি জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইহীর 
পার্থক্য বুঝিয়াছ কি? বল ত জ্ঞান কাঁহীকে বলে? 

অজ্ভূন_কোন একটি ত্রিপুটী লওয়া ষ'উক-_প্লেতা, স্তুতি, শুবা কিম্বা দ্ৰষ্টা, দর্শন 
দৃগ্য। যিনি স্তব করেন, তিনি স্তোতা ৷ স্তোত। ষণ্থার। স্তবোর নিকটে উপস্থিত হইতে 
চাঁহেন, তাঁহার নাম স্ততি-আর ষাহ!র স্তব করেন, তিনি স্তবা। সেইরূপ দর্শনকর্তী। যদ্দীর! 
দৃষ্য বস্তুকে মানসে প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার নাম দশন। সেইরূপ জ্ঞাত! যদ্দ,রা জে ব্রহ্মকে 
লাভ করিতে পারেন তাহাই জ্ঞান। এই জন্য অমানিহ।দি সাধনকে জ্ঞান বলিয়াছ। আমি 
কি ঠিক বুঝিয়াছি ? 

ভগবান্‌_হ"-এখন শোন । ব্রঙ্গাবস্ত সকল ভজ্যোতির জ্যোতি । লগা, চন্দ্র, অগ্নি, 
বিদ্যুৎ_ ইহারা বাহয-জ্যোতি | বুদ্ধাাদিকে অন্তর জ্যোতি বলে। ব্রহ্মবস্ত হইতেই ইহাদের 
প্রকাশশক্তির উ-য় হয়। একমান তিনিই প্রকাশক পদার্থসমূহের প্রকাশ শক্তি স্বরূপ 
তাহ! হইতেই সকলের জ্যোতি আিজেছে। শ্রুতি বলেন, যেন শষ্য স্তপতি তেজসেদ্ধঃ। তন্তু 
ভাঁষা সর্ববমিদং বিভাতি” ব্রহ্মজ্যোতি লইয়াই সুধা জোতি প্রদান করেন? টাহারাই প্রকাশ 
দ্বার! সমস্ত জগৎ প্রকাশিত । শ্রুতি আরও বলেন, ন তত্র স্রর্ধ্যোভাতি ইতাদি ব্রহ্মের নিকট 

১০ 


4৪. গীত] । [ ১৬ অঃ, ১৭ শ্লোক, 


সুর্ধ্যও প্রকাশ পায় না, চত্দ্রতারকাও প্রকাশ পায় না, বিছ্যংও প্রকাশ পায় ন!--এই অগ্নি 
তাহাকে কিরপে প্রকাশ করিবে? তাহীর প্রকাশেই সমস্ত অনুপ্রকাশিত, তাহার দীপ্তিতেই 
জগৎ বিভাসিত। 

অর্ড ন--তবে কি তাহার প্রকাশ সুধ্য-চন্রাদি জড়বর্গের প্রকাশের মত ? 

ভগবান্‌__না তিনি জড়ের অতীত, তিনি প্রপঞ্চসহিত অবিদ্যান্ধকারের পরপারে । তিনিই 
জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য। 

অর্ডন_যন্দার ব্রহ্মবস্তুকে পাওয়। যায় ভাহীকেইত জ্ঞান বলিয়াছ__যেমন অমানিত্বাদি। 
এখন আবার ব্রহ্মবস্তকেই জ্ঞান বলিতেছ যে? ব্রন্ষপ্রাপ্তির উপায়কে এখানে ব্রহ্ম বলিতেছ না? 

ভগবান্‌-__অনেক দুর পর্য্যন্ত ম ত্তিক! খনন করিলে জল পাঁওয়া যাইবে। জ্ঞানের এ 
বিংশতি প্রকার কঠিন সাধন করিলে জ্ঞেয়বন্তু প্রাপ্ত হইবে। পাছে কতক সাধনা করিয়! 
ধৈর্যাঁভাবে সাধন! ছাড়িয়। দেয়, এই জন্য উদ্দীপনার্থ বল! হইতেছে সাধনও তিনি। সাধন 
ছাঁড়িও নাদেখিবে নাধনাকালে প্রতিপদক্ষেপে তাঁহার দর্শনাতাস পাইতেছ। এজন 
উপাঁয়কেও ব্ৰহ্ম বলা হইয়াছে। 

অর্জ,ন_জ্রয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়া সমস্তই বুঝিলাম- কিন্তু ব্রহ্মকে জ্ঞানগম্য 
বলিতছ কেন? মা 

ভগবান্‌_সাধনরূপ জ্ঞান দ্বারাই ভীহাকে জান। যায় তাই । আরও তিনি দুরে নহেন ; 
তিনিই আত্মারপে, আমিকূপে সকলের বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত "ধীযো। যৌন? প্রচোদয়াং, | ধি- 
বুদ্ধির কাঁধ্য বিচার। সমস্ত প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ তিনি_ইহার অন্কুভবই বিচার বুদ্ধি দ্বার! 
লাভ হয়। ভগ ব্রক্মপথগাঁমিনী। ভর্গই-সৎবুদ্ধিকে সঙ্গে করিয়া ব্রন্মে লইয়া যান। 


অর্জ ন--জ্রেয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা যাহ! বলিয়াছ, একসঙ্গে সবগুলি আর একবার বল? 
ভগবান্_পরত্রন্ম 

(১) আদিমৎ নহেন। 

(২) সৎও নহেন অসংও নহেন। 

(৩) সর্বত্র পাণি, পাদ, অক্ষি, শির, মুখ, শ্রুতি বিশিষ্ট সর্বব্যাপী । 

(৪) ইন্দ্রিয় বর্জিত অথচ ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাঁশক। 

(৫) কোন সংশ্রব নাই অথচ সকলের আধাব। 

(৬) গুণ নাই অথচ গুণের পাঁলক। 

(৭) সর্বজীবের বাহিরে অন্তরে তিনি। 

(৮) স্থাবর জঙ্গম তিনি । 

(৯) সুজ বলিয়! অবিজ্ঞেয়। 

(১) দুরে এবং নিকটেও তিনি। 

(১১) অবিভক্ত হইয়াও বিতক্ত। 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-বিভাগ যোগঃ ] গীতা । ৭৫ 


(১২) পালনকর্তা, সংহারকর্তা॥ স্থষ্টিকর্ত। । 
(১৩) সর্ধ্যাদিরও প্রকাশক । 

(১৪) প্রকৃতির অতীত । 

(১৫) জ্ঞান, জয়, জ্ঞানগম্য। 

(১৬) সকলের বুদ্ধিতে অবস্থিত । 


কত সুন্দর এই পরম বস্ত। স্বরূপে তাহার কিছুই বল৷ যায় না। তুমি আমি এক হইলে 
তাহা নিজ-বোধবূপে প্রকাশ হইবে। তটস্ত্ে আমিই সেই বিরাট, পুরুষ । সকল অবতারেই 
আমি। আদি খুজিতে যাও পাইবে না--ইন্নিয়গোচর করিতে যাও সৎ অসৎ কিছুতে বলিতে 
পারিবে ন!। বিপুল এই মানব জাতি-যাহারা গিয়াছে-_যাহারা উপস্থিত আছে-যাহার 
আসিবে- শামারই দেহ--মামারই আকার--আপনার সহিত আপনি খেল! করিতেছি-_ আমি 
ও আমার প্রকৃতি অভিন্ন_ আমিই তাহাতে আত্মাভিমান করিয়াছি । অনস্তকোট হপ্ডে 
আপনি আপন গ্রকৃতিকে- আমার ভক্তকে সাঙ্গাইতেছি, আপনি আপনার ভক্তের রক্ষাবিধান 
করিতেছি, আপনি আপন প্রকৃতির চরণ সেবা করিতেছি__তৃপ্তি নাই-_অনস্তকোটি চরণে 
আমি আমার ভক্তের জন্য কর্ম করিতে ছুটিতেছি--অনস্তকাল ধরিয়া করিয়! অসিয়াছি, সাধ 
ফুরায় না-_অনস্তকোটি নয়নে আমি আমার ভক্তের গানে চাহিয়া আছি-_-কত দেখি-_দেখিয়! 
দেখিয়া আশ! মেটে না, অনন্তকোটি মস্তকে তারে প্রণাম করি তবুও হয় ন! ; অনন্তকোটি 
আননে আমি আমার ভক্তকে ডাকিতেছি। সোহাগ করিতেছি--কত ভিন্ন ভিন্ন স্বরে, 
কত বিভিন্ন সুরে আস্মবিস্বত হইয়া! তাহারই গুণ গান করিতেছি, তবুও ডাক! হয় না; অনন্ত 
কোটি শ্রবণে আমি আমার ভক্তের কথ! শুনিতে উদগ্রীব হইয়া আছি--চিরদিন তাহার কথ! 
শুনিবার আশায় থাকিতে বাসন! করে--তথাপি এই কর, চরণ, মস্তক, আনন, শ্রবণ আমার 
কিছুই নাই, সবই তার ; আমি মাত্র তাহার বস্তুকে আপনার বলিয়! বলি, ইহাই আমার স্বভাব ; 
কান কিছুই আমার নাই-বুদ্ধি নাই মন নাই চিত্ত নাই অহং নাই-চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় 
নাই, কিছুই নাই, কোন গুণ নাই সব তাহার_-সে কিন্ত আমার। আমিই তাহারে ধরিয়! 
ধড়িয়। বেড়াই পাছে সে পড়িয়! যায় আমার অবর্তমানে সে মরিয়া যায় ; সে সর্বদা আমার আনন্দে 
বিভোর থাকে--তার অন্তরে আমি, বাহিরে আমি-_ কোথাও তারে একা রাখিয়া থাকিতে 
পারি ন! আমার প্রকৃতি কখন চলে না স্থাবর, তখন আমি তার সঙ্গে স্থাবর ; কখন চলে 
তখন তার সঙ্গে জঙ্গম আমি, কখন অতি শুগ্ম রূপ ধারণ করিয়। তার যেন অবিজ্ঞেয় হই; কথন 
ভুলাইয়। দেখাই অতি দুরে, কখন জ্ঞান দিয়া দেখাই আমি কত নিকটে, অবিভক্ত হইয়াও 
বিভক্ত ; তাহার সহিত স্থাষ্টি করি স্থিতি করি আবার সংহার করি। আমার দীপ্তিতে আমার 
ত্রিনয়নীর বহি সূর্য্য শশাঙ্ক নয়ন সর্ববদ। উজ্জ্বল-_তাহার সহিত সব সাজি বটে তথাপি সে আমার 
সহিত এক হয় ন।; সে আম। হইতে বিভিন্ন থাকে ; আমাকে তাহার অতীত বলে। এই জগৎ 
তাহার চিত্বম্পন্দন কল্পনা-সেও কিন্ত আমারই উপরে তাণ্ডবে নিমগ্ন ; আমি তাহার সৃষ্ট 


৭৬ গীতা। [ ১৩ অঃ, ১৮ শ্লোক 


জীবের বুদ্ধিতে__কে বুঝিবে মামাদের একি খেল।। বুঝিলে জেয় ব্রহ্ম কি ? দেখ অর্জন! 
আমি জানি জীব আমার কে। জীব কিন্তু জানে ন! আমি তার কে। তাহার! জ্ঞান সাধন 
করুক শ্বরূপ বুঝিবে ; যতদিন তাহা না বুঝিতে পারে ততদিন আমার উপাসনা করুক; 
ভক্তি ভরে আমার আশ্রয় গ্রহণ করুক | আমি পুরুষ প্রকৃতি জড়িত অর্ধ নারীশ্বর-কেহ আমাকে 
গোপাল ঈন্দরাও বলিয়। ঢাকিয়া পাকে । ভক্তিপূর্বক আমার উপ।সন। করুক -পরে জ্ঞান 
সাধন করিয়া জেয আমাকেই লাভ করিবে। 


ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চো তং সমানতঃ। 
মদ্তঞ্ঃ এতঘ্িজ্ভায় মন্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥ 


শ রা 
ইতি এবং ক্ষেত্রং “মহাভৃতানাহঙ্কার” ইতাদিনা “সংঘাতশ্চেতনা- 


রা রা 
ধৃতি” ইত্যন্তেন ক্ষেত্রতত্বং সমাসেনোক্তং তথা জ্ঞানং অমানিত্যং 


আচ পপ 


পি? 


ইতাদিনা “তন্বজ্ঞানার্থদর্শনম্”গ ইতান্তেন  ভ্াতবাস্া তত ব্বস্থয 


El El 
দৰানসাধনমুক্তং জ্ঞেয়ং চ “মনাদ্রি মৎ পরং ত্রহ্ম” ইতাদিনা “'হদি- 


সস পে 


র্‌! 
সর্ববস্যধিষ্ঠিতম’’ ইত্যস্টেন জ্ঞেযস্থা ক্ষে্রজ্ঞস্ত যাথাত্মুম্‌ সমাসতঃ 


ম ম ম 
ংক্ষেপেণ ময়া উক্তং এতাবানেব হি সর্ববেদার্ধোগীতার্থশ্চ 3 


অস্মিংশ্চ পুর্ববাধ্যায়োক্ত লক্ষণো মদ্ভক্ত এবাধিকারীত্যাহ_মন্তক্তঃ 


ম ম 
ময়ি ভগবতি বাশ্রদেবে পরমগ্ডরৌ লমর্পিত সর্বাত্মভাবে মদেকশরণঃ 


ম ম ম 
সঃ এতৎ যগোক্তং ক্ষেত্র জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ বিজ্ঞায় বিবেকেনবিদিত্ব। 


রা ম ম 
মন্তাবায় সর্ববানর্থশুন্ভপরমানন্দভাবায় মোক্ষায় উপপদ্ধতে মোক্ষং 


ম ম 
প্রাপ্তং যোগ্যো ভৰতি। যন্য দেবে পরাভক্তির্বথা দেবে তথ! গুরো ॥ 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগঃ ] গীতা । রি 


তপ্যৈতে কথিত হর্থাঃ প্ৰকাশন্তে মহাত্মন” ইতি শ্তেঃ। তম্মাৎ 


সর্বদা মদেকশরণং সন্‌ াত্মগ্ঞানসাধনান্যেব পরমপুরুধার্থলিপ্ল,রনু- 


স্‌ 
বর্ততে-তুচ্ছবিষয়ভোগস্পৃহাং হিত্রেতাভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮ ॥ 


এইরূপে ক্ষেত্র এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম । আমার 
ভক্ত ইহ! জানিয়! সৰ্বদুঃখনিবুত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্রিই যে মোক্ষ তাহ! পাইনা 
যোগা হয়েন ॥ ১৮ ॥ 


৮স্্ুন--ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জয় সম্বন্ধে = একরূপ বলিলে--সকলেই ইহ! জ।নিয়। এই সাধন! 
করিয়। ত অমর হইতে পারে? 
ভগবান্_তাহ। পারে না। আমাতে উক্ত ন| থাকিলে, কখনই জ্ঞানে অধিকার 
জন্মায় ন!। “তংপাদ ভক্তিযুক্তানাং বিজ্ঞানং ভবতি ক্রমাং। তস্মাৎ তবদ্ভক্তি যুক্তা যে মুক্তিভাজা- 
স্তমেৰ হি” অযোঃ ১২৯, অরণ্যকাণ্ড ১১১ শ্লেকে বণিতেছেন--অতে| মন্তক্তিযুক্তসা জ্ঞানং 
বিজ্জানমেবচ বৈর।গাঞ্চ ভবেচ্ছ”ভ্রং ততোমুক্তিমবপ্ন য়াং ॥ 
“সত্সঙ্গ লক্ধয়! ভক্ত্যা। যদ! ত্বাং সমুপ।সতে। 
তদ! মায়া শনৈযা তি ত্বামেবং প্রতিপদ্যতে ॥ 
ততস্তজ জ্ঞানসম্পন্নং সদগ্ুরুস্তেন লভাতে । 
বাকাজ্ঞানং গুরোল'কধা তৎপ্রসাদাৎ বিমুচাতে ॥ 
তল্মাৎ তত্তক্তিহীনানাং কল্পকোটিশতৈরপি | 
ন মুক্তি শঙ্ক! বিজ্ঞান শঙ্ক।নেব স্থপং তগ10৮ মধ; রামাঃ আদি । ৭1৩৭ 
রষ্টং ন শক্যতে কৈশ্চিদ্দেব দানব পন্নগৈ' 
যন্ত প্রদাদং কুরুতে স চৈনং দ্রষ্ট মতি ॥ 
নচ যজ্ঞ তপোভির্ব! ন দানাধায়ন।দ্িভিএ | 
শক্যতে ভগবান্রাষ্ট, মুপায়ৈরিতরৈরপি ॥ 
তন্তক্তৈ স্তদগতপ্রাণৈ স্তচ্চিত্তে ধূত কল্মধৈঃ ৷ 
শক্যতে ভগবান্বিফণ বেবদাস্তামলদৃষ্টিভিঃ ॥ ৩1৫৩ উত্তঃ কাণ্ড 
ত্যজ বৈরং ভজস্বাদা মায়ামানুষরূপিণম্‌। 
ভজতো৷ ভক্তিভাবেন প্রসীদতি রঘৃত্তম; ॥ 


৭৮ গীতা । [ ১৩ অঃ, ১৯ শ্লোক 


ভক্তিজ নিত্রী জ্ঞানস্ত ভক্তিমেক্ষ পুদায়িনী। 
ভক্তিহীনেন যৎকিঞ্চিৎ কৃতং সর্ববমসৎসমম্‌ ॥ লঙ্কা? ৭।৬৬-৬৭ 


প্ৰকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি গ্রকৃতিসম্তবান্‌ ॥ ১৯। 


ম্‌ 
প্রকৃতিন্মায়াখ্য। ত্রিগুণাত্মিক পারমেশ্বরী শক্তি: ক্ষেত্রলক্ষণ য! 
প্রাক অপর! প্রকৃতিরিভ্যুক্তা ; যাতৃ পরা প্রকৃতিজ্ভীব্যাখ্য। প্ৰাগুক্ত৷ 
ম্‌ | ম বি 
স ইহ পুরুষ ইত্যুক্ত ইতি ন পুর্নাপরবিরোধঃ প্রকৃতিং মায়াং 


বি ম ম 
পুরুষঞ্চ জীবং চ উভে অপি অনাদী এব ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং 


স্‌ ম্‌ 
যয়োস্তে বিদ্ধি তথ! প্রকৃতেরনাদিত্বং সর্ববজগৎকারণত্বাৎ তম্তা অপি 


ম 
কারণস্যাপেক্ষত্েহনবস্থ৷ প্রসঙ্গাৎ পুরুষস্য অনাদিত্বং তদ্ধম্াধন্ম্- 


স্‌ 
প্রযুক্তত্বাৎ কৃৎস্মন্ত জগতঃ জাতম্য হর্ষশোকভয়সংগ্রতিপত্তেঃ 


প্রকৃতিদ্বযবন্থমেব হি ঈশ্বরস্ত ঈশ্বরত্বং। যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরো- 
জগদুৎপত্তিস্মিতিপ্রলয়হেতুস্তে দ্বে অনাদী সত্যৌ সংসারস্য কারণম্‌। 


ম ম ম্‌ 
বিকারাংশ্চ পঞ্চমহাতৃতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি চ গুণাংশ্চ সত্বরজস্তমো- 


রূপান্‌ স্থখদুঃখমোহান্‌ প্রকৃতিসস্তবান্‌ প্রকৃতিরীশ্বরস্ত বিকারকারণ- 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্বভাগ যোগঃ ] গীতা । 8 


ন 
শক্তিস্রিগুণাত্মিকা মায়া । সা সম্ভবো যেষাং তান্‌ প্রকৃতিপরিণামান্‌ 


শা 
বিদ্ধি জানীহি ॥ ১৯ ॥ 


প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিও, বিকারসমূহ এবং গুণসমূহ 
প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন জানিও ॥ ১০ ॥ 


অজ্জ্রন__ক্ষেত্র সম্বন্ধে বচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্বিকারী--ইহ! বলিয়াছ। ক্ষেত্রের স্বরূপ কি, 
ইচ্ছাদি কোন্‌ কোন্‌ বর্ম্ম বিশিষ্ট ইহ, এবং মহদাদি কোন কোন্‌ বিকার বিশিষ্ট ইহাও 
ব্গিয়াছ। ক্ষেত্রজ্ঞ সন্বন্ধেও জ্ঞান জ্ঞেয় কি বলিয়াছ এক্ষণে বল “স ( ক্ষেত্রজ্ঞঃ )চ যে 
যৎপ্রভাবশ্চ” “যদ্বিকারী যতশ্চ? | 

ভগবান্__প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি। সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বরের ছুই প্রকৃতির কথ। বল৷ 
হইয়াছে। অপর! প্রকৃতি অষ্টধ! বিভক্ত । উহাঁকেই ক্ষেত্র বলা হইল। আর জীবরূপা 
পরা-প্রকৃতির কথা যাহ! পূর্বের বলিয়াছি, তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ক বলিয়ছি। এখানে তাহা- 
কেই পুরুষ বলিতেছি। 

অভ্দ্রন--ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যাহাতে ঠিক ঠিক ধারণা করিতে পারি, সেইরূপ করিয়া আর 
একবার বল ত? | 

ভগবান--স্বভাব’ কথার প্রকৃত অর্থ যাহ। তাহাকেই জীব ব! ক্ষেত্রন্ঞ বলে। 
পরমাম্না অগ্নকযায়াদি গুণ-বিরহিত। শব্দাদিসম্পন্নও নহেন। তিনি পরাৎপর এবং 
পভাবশৃন্ত । চন রূপ অনুভব করে, কর্ণ শব্দ অনুভব করে; অনধ্যাত্মবিৎ মনুষ্য, ইন্দ্রিয় 
ধারা এ সমন্ত গুণের অতিরিক্ত কিছুই অনুভব করিতে পারে না। রূপ হইতে চক্ষুরে 
নিবৃত্ত কর, শব্দ হইতে কর্ণদ্য়কে নিবৃত্ত কর, রদ হইতে রদনাগে নিবৃত্ত কর। যদ্দার! 
ইন্দিয়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে পার-তাহাকেই স্বভাব বলিয়া জানিও । তাহারই 
নাম জীব, তিনিই ক্ষেত্ৰজ্ঞ । ইনিই পুরুষ। পুরুষ বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ । মহধিগণ কহেন-- 
যিনি কর্তা, কন্ম, করণ, দেশ, কাল, সুখ, দুঃখ, প্রবৃত্তি ও অনুরাগার্দির কারণ, তিনিই স্বভাব । 
এ স্বভাবই ব্যাপকাখা জীব ও ব্যাপ্যাখ্য ঈশ্বর । পুরুষ জ্ঞানময়। শব্দাদি পাচগুণ, আকা- 
শাদি পঞ্চভূত, শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্্িয়- ইহার! মনের অনুগত। মন, বুদ্ধির অনুগত। 
বুদ্ধি স্বভাবের অনুগত | ধারণ! করিতে পারিতেছ জীবাত্মা কোন্‌ বন্ত ? এ সম্বন্ধে মহাভারত 
শাস্তি পর্বের, ২০২ এবং ২০৩ অধ্যায় দেখিও । 

অঞ্জুন__বুঝিতেছি যাহাকে তুমি পুরুষ বলিয়াছ, তাঁচারই নাম জীবাক্মা। রূপ উপস্থিত 
থাকিলেও, ইনিই চক্ষুকে রূপ দেখ! হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ। বিষয় হইতে ইন্্রিয়কে 


be গীতা । | ১৩ অঃ, ১৯ শ্লোক 


নিবৃত্ত ইনিই করিয়। থাকেন। জীবাত্মাই প্রকৃতি হইতে আপনাকে নিবৃত্ত করিতে 
সমর্থ । জীবাআই পরমাগ্সার শরণাগত হইলে মায়া অতিক্রম করেন। পরা-প্রকৃতি পর- 
মাত্খার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই অপর! প্রকুৃতি হইতে নিগতি লাভ করিতে পারেন। এই 
পুরুষার্থ সকলেরই আছে, তবে যাহারা মু তাঁহাদের মপরা-প্রকৃতির বল অধিক বলিয়। সর্বদাই 
আচ্ছন্ন থাকে ; সৎসঙ্গে ও সংশাস্তে পূরুষার্থ বল পায়, তখন জীবাস্মা সন্থ রজঃ তম প্রকৃতি 
অতিক্রম করিবার পথে আইসে। 
ভগবান--হ| কতক কতক পারণা করিয়াছ । কিন্ত দেখ, একান্তে দৃঢ় অভ্যাসে এই 
স্বভাবে থাকিতে পার। যায়_চঞ্চলহাঁয় এই স্বভাবে থাক! যায় না। সাধকের এই অন্ত 
একান্ত অত্যন্ত আবশ্যক । 
১অজ্দন_ প্রকৃতি = পুরুষকে থে অনাদি বলিন্ছে_ইভার অর্থ কি? 
ভগবান--যাহার আদি নাই ভাহাই অনাদি! অআপরা-প্রকৃতির হন্ত হইতে মুক্ত 
হওয়াই পুরুষের মুক্তি । আবার পুর'ম শ্বশ্ববূপে পরমান্ম। ভিন্ন কিছুই নহেন। প্রকৃতির 
বশে আপিয়াই, জীবা ত্না-নামে অভিহিত হয়েন মাত্র । প্রমাত্মী নিগুণ। কিন্তু সৃষ্টি- 
কালে এই প্রকৃতি যখন জীবাক রে ও দগদাকারে পরিণত হয়েন, তখন ইহাদ্দিগকে 
পরমাআ্সা হইতে ভিন্ন বলিতে হইবে। প্রুতি হইতে পুরুষ ভিন্ন । অধ্যাত্ম-রামায়ণে 
লঙ্কাকাণ্ডে ৬১ শধ্যায়ে ৪৭ হইতে ৫০ গ্লোকে উক্ত হইয়াছে । 
সাত! প্রাহ? শভ জলে কৃত্বা সন্ধাদিক! ক্রিয়া: । 
তত একান্রমাশ্রিনা সগানন পরিগ্রহঃ ॥ 
বিশ্বজ্য সর্ববতঃ সঙ্গ মিতরান্‌ বিষয়।ন্‌ বহিঃ । 
বহিঃ প্রবুত্তক্ষিগণং শনৈ” প্ৰত্যক প্রবাহয় ॥ 
প্রকতেভিম্নমাজ্মানং বিচারয় সদাঁনঘ । 
চরাচর* জগৎ কৎন্ং দেহ্বৃদ্ধীন্দিয়াদিকম্‌ ॥ 
আরন্গন্তম্পধ্যম্তং দৃষ্যুতে শীয়তে চ যৎ। 
ৈম। প্রকুতিরিতুাক্তা সৈব মায়েতি কীর্ভিতা ॥ লঙ্কা! ৬1৪৭-৫০ 


ব্যাসদেব বলেন “জীব, প্রকৃতি, বুদ্ধি, রূপ রসাদি, অহঙ্কার, অভিমান এই সমুদাঁয়ই 
বিনশ্বর পদার্থ । এ সমস্ত পদার্থের প্রথম সৃষ্টি ঈশ্বর হইতে হইয়াছে” মহাভারত 
মোক্ষ2 ২০৫ অধ্যায় । 

কাহার কাহার মতে প্রকুতি ও পুরুষ নিতা। তাহা হইলে তত্বের বত স্বীকার 
করিতে হয়। সমস্ত জীব নিত্য এবং প্রকৃতিও নিত্য। তত্বের একই জ্ঞানসঙ্গত। 
এজন্য বহুত্রে জ্ঞান-বিরোধী দোষ পড়ে। বেদান্তমতে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মই আছেন। 
প্রকৃতি ও মায়__মিখ্যা পরিণামশীলিনী-অনির্বচনীয়। | ই হাকে প্রবাহ ক্রমে নিত্যা বলা যাইতে 
পারে। জীব, প্রকৃতিতে পরিমাত্মার ছায়া মাত্র । মায়া, শক্তি, মূল প্রকৃতি, একই বন্তু। অধ্যাঃ 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রঞ্-বিভাগ যোগঃ ] গীতা। ৮১ 


অরণ্য ৩।২০-২২। লোকমোহিনী জগদাকৃতি এই শায়া (৭1১২ অয়ণ্য ) দুই প্রকার £__- 
(১) বিদ্যা, (২) অবিদ্য।; বিদাবশবত্বাঁজনে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করেন, অবিদ্যা- 
বশবত্বীজনে প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করেন। শরীরে আত্মবুদ্ধির নাম মায়া। মায়! 
হইতে এই সংসার। মায়য়া কলিতং বিশ্ব: পরমান্মনি কেবলে রজ্জৌ ভুজঙ্গবৎ ভ্রান্ত! 
বিচারে নাস্তি কিঞ্চন” অধ্য-রামাঅরণা 81২৫ |ব্যাসদেব জগৎকে মিথ্যা বলিতেছেন-- 
আয়তে দৃশ্যতে যদ্যৎ স্মযাত্তে বা নরৈঃ সদ! । অসদেব হি তৎ সর্ববং যথা শ্বপ্র মনৌরণৌ ॥ জগৎ 
মিথ্যা, জীবাআ।ই পরমা য্া। ভক্তি ভিন জ্ঞানের অন্ত পথ নাই। অতো মন্তক্তিযুক্তস্য জ্ঞানং 
বিজ্ঞান মেবচ। বৈরাগ্যঞ্চ ভবেৎ শীন্রং ততো মুক্তিমবাপ্রয়াৎ॥ মায় সম্বন্ধে শুনিলে। 
এক্ষণে ইহ।ও স্থির জানিও, বিকার এবং গুণনমৃ মায়ার পরিণাম মাত্র । 


কাধ্যকারণ * কর্তত্বে হেতৃঃ প্রকৃতিরুচ্যতে | 
পুরুষঃ হখছুঃখানাং ভোক্ত তবে হেতুরুচ্তে ॥ ২০॥ 


শা ্ রি 
কার্ম্যকারণকর্তৃত্রে কারাং শরারং কারণানি ইন্দ্রিয়াণি ততস্থানি ত্রয়ো- 


আ রি 
দশদেহারস্তকাণি স্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং কম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকং মনোবুদ্ধিরহঙ্কার- 
অ! ম ম 
শ্চেতি ত্রয়োদশ কারণানি ভূতানি বিষয়াশ্চেহ কার্যগ্রহণেন গৃহ্যান্তে, 


শ 
গুণাশ্চ স্থখদুঃখমোহাত্মকাঃ কারণাশ্রয়ত্বাৎ কারণগ্রহণেন গ্রহান্তে 


শ শ শ তর 
তেষাং কান্যকারণানাং কর্তৃত্বে উৎপাদকদ্ধে তদাকারপরিণামে প্রকৃতিঃ 


০০ 


্ ৰ ম শ্রী ম 
হেতুঃ কারণং উচ্যতে কপিলাদিভিঃ॥। পুরুষঃ ক্ষেত্রঙ্ঞঃ জীবঃ পরা. 


০ nanan «© oe 


ম ম 
প্রকৃতিরিতি প্রাগাখ্যাতঃ স স্ুখছুঃখানাং স্থখদুঃখমোহানাং ভোগ্যানাং 


পাস সপ = 


ম মূ ম শী 
সর্বেষামপি ভোক্তস্ে বৃত্যপরক্তোপলম্তত্ে হেতুঃ ভচ্যতে। অয়ং 


ভাবঃ-যছ্াপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্তহ্বং ন সম্ভবতি, তথা 


—-- epee ০ 


* কাৰ্য্যকরণকর্ত্ৃত্ে ইতি ব| পাঠঃ । 
৪২ 


৮২ গাতা। | ১৩ অঃ, ২০ শ্লোক 


পুরুষস্থাইপ্যবিকারিণৌ ভোক্তত্বং ন সম্তবতি-_-তথাপি কর্তৃত্বং নাম 
ক্রিয়ানির্ববর্তকত্বরম। তচ্চাহচেতনস্যাপি চেতনাহদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিচ্টিত- 
ত্বাৎ সম্তবতি। যথা বহেরদ্ধজ্বলনম | বায়োস্তিব্যগ গমনম । বংসাইবৃষ্ট- 


বশাৎ স্তন্তপয়সঃ ক্ষরণমিতাদি । অতঃ পুরুষসন্িধানা প্রকৃতেঃ কর্তন - 
মৃচ্যতে । ভোক্ত তৃঞ্চ স্রখন্ুঃখসংবেদনম্‌ । তচ্চ চে ৪নধন্ম এবেতি 


প্রকৃতিসনিধানাৎ পুরুষস্ত ভোক্ত রমুচাত ইতি ॥ ২০ ॥ 


কাধ্যকারণের পরিণামত্তে প্রকৃতিকেই তেতু বগা যায়। লুখ, দুঃখ, শোক, 
মোহ ইত্যাদির যে অনুভূতি, পুরুষকেই তাহার হেতু বলা যায় ॥ ২* ॥ 


অজ্জু ন--পূর্বেব বলিয়াছ বিকার এবং গুণ, অথাৎ প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন মহদাঁদি বিকার এবং 
স্থখদুঃখাদি গুণের কথাও পূর্বে বলিয়াছ । ইহাই ক্ষেত্র বা অপরা- প্রকৃতি ৷ অপরা-প্রকৃতি কিন্ত 
জড-_ইহার কর্তৃত্ব বা পরিণাম-প্রাপ্চি হয় কিরূপে ? জড় কিরূপে কাঁযা কারণরপে পরিণত 
হইবে? আর পরা-প্রকৃতি ব| পুরুষ ত অবিকাঁরী_যাহার কোন বিকার নাই তিনি সুখছুঃখের 
ভোক্তা বা অনুভব-কত্ত। কিরূপে ? 

ভগবান্‌_চৈতন্ত-দন্নিধানেই অচেতন-প্রকৃতি বিকারপ্রাপ্ত হয়। বিহারের নাম কাযা 
কারণ। প্রকৃতি কারণ, মহৎ কার্য; । মহৎ কারণ অহং কাধ: ইত্যাদি । চৈতন্ত-অধিষ্ঠানে 
কাধ্যকারণরূপ বিকারক্রিয়। প্রকৃতিরই হয়, এজগ্ ইহার কারা-কারণ কর্তৃত্ব বল] হইয়াছে। 
অবিদ্যা সংযোগে পুরুষের সংসার হয়। দেহে ও ইন্দিয়ে পৃ্ষ যে আস্মাভিমান করে. তাহ! 
অবিদ্য-সংযৌগে হয়। ইহাতেই আত্মার সংসার হয়। পুরু, প্রকৃতিতে অভিমান করিয়াই 
সুখ দুঃখ অনুভব করিয়। থাকেন। আরও স্পষ্ট করিয়। বলি শোন-__দেহটি কাঁধ্য, মন বুদ্ধি 
অহঙ্কার এবং ১* ইন্দ্রিয় এই ১৩শটি ইহার কারণ ; আবার যখন ইহাদের কারণ প্রকৃতি, তখন 
প্রকৃতি কারণ, ইন্দ্রিয়াদি কাঁধ্য। এই সমস্ত কাধ্যকারণ প্রকৃতি হইতে সমুংপন্ন। আর 
পুরুষ ‘আমি সখী আমি দুঃখী” ইত্যাদি অভিমান করিয়া থাকেন। ব্রূপাবস্থায় পুরুষ, হুখ- 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগঃ ] গীতা । ৮৩ 


দুঃখাতীত। কিন্তু কেবল প্রকৃতিতে অভিমান জন্য, খ সমস্ত ভাব পুরুষে আরোপ হয় মাত্র। 
অনুভূতির নামই ভোগ । অন্য কিছু না থাকিলে অনুভব হইবে কার? পুরুষ প্রকৃতিকে উপলব্ধি 
ন! করিলে, এই জড়পিগ্ কোথায় থাকে কে জানে? এই ভজন্ত পুরুষকে অনুভব-কন্ত। ব1 
ভোক্তা বলা হইতেছে । চৈতন্য আছে বলিয়। জড় চঞ্চল হয়, বিকারপ্রাপ্ত হয়। বিকারই 
জড়ের ধন্ম। জড় আছে বলিয়। চেতন্তের অনুভূতির কাযা হয় ; অনুভবই চৈতন্তের সুচক । 
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভূঙক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণলঙ্গোহম্য সদসদযোনি জন্মস্ন ॥ ২১ ॥ 
শ্রী. _ | ৰ শৰ 
তথাপ্যবিকারিণো জন্মরহিস্য চ ভোক্ত ত্বং কথং? হি যন্মাৎ 


পিক 


শা 
প্রকৃতিস্বঃ প্রকৃতাব্বিষ্যালক্ষণায়াং কার্নাকারণরূপেণ পরিণতায়াং স্থিতঃ 


ণ শ রী 
প্ৰকৃতিমাত্মুত্বেনগতঃ পুরুষ; ভোক্তা প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌ প্রকৃতি- 


দি 


স্পট পা 


শী বি ম 
জনিতান্‌ সুখদুঃখাদীন্‌ স্বায়ানেবাভিমন্তমানো ভূডক্তে উপলভতে । 
ম রান 
গুণসঙ্গঃ সন্্রজস্তমোগুণাত্মুক প্রকৃতিতাদাত্ন্যাভিমানঃ গুণেষু যঃ সঙ্গ 


পতি ৬৪ ক 


শ ম্‌ 
আত্মুভাবঃ মস্য পুরুষসা সদ্সদৃযোনিজন্মস্্ সৎযোনয়ে| দেবাষ্যাস্তেষু হি 


fontaine 


০ 


ম্‌ ম ম 
সাত্তিকমিষ্ট" ফলং ভূজ্যতে অসদেঘানয়ঃ পশবাস্ভাস্তেঘু হি তামসমনিষ্টং 


ম ম 
ফলং ভুজ্যতে সদনদেযানয়ে ধন্মাধশ্মমিশ্রস্থাৎ ব্রাহ্মণাদ্ভা মনুষ্যান্তেষু 
ম শ্রী 
হি রাজসং মিশ্রং ফলং ভূজ্যতে অতঃ মনা পুরুষস্য সতীষু দেবাদি- 


শা শ্রী ম 
যোনিষ্বনতীষু তীর্য/গাদিযোনিষু যানি জন্মানি তেষু কারণং “ন যথা 


৮৪. গীত । [ ১৩ অঃ, ২১, ২২ শ্লোক 
কামে৷ ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যৎ ক্রতৃর্ভবতি তৎ কৰ্ম্ম কুরুতে যৎ 


ম্‌ 
কম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্ত” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২১ ॥ 
যেহেতু পুরুষ কার্য্যকারণরূপে পরিণতা প্রকৃতিতে ‘মামি’ অভিমান করিলেই, 
প্রকৃতিজনিত সুখদুঃখাদিকে নিমের সুখছঃথ বলিয়া বোধ করেন, ( সেই হেতু) 
সত্বরজন্তমাদির সঙ্গই এই পুরুষের দেবমনুষ্যতিধ্যগ.যোনি ভ্রমণের কারণ ॥ ২১॥ 


অজ্ভ্ন_ পুরুষ ত নিপুণ, নিক্তিয়, নিধ প্ম,_তবে তাহার অনুভবাদি ক্রিয়। কিরূপে থাকিবে? 
সুখদুঃখের অনুভব হইলেই ত সংসার । পুরুষ কিরূপে সংনারে বদ্ধ হয়েন আর এক বার বল? 

ভগবান্__প্রকৃতির সঙ্গ হইলেই পুরুষের প্রকৃতিতে আয্মাভিমান হয়। অগ্রি-মংযোগে 
লৌহ যেমন অগ্নিব্ণ ধারণ করে, সেইরূপ মায়ারাণীর কৌশলে পুরুষ আত্মস্ছরূপ বিশ্বৃত হইয়! 
তাহার সহিত অভিন্ন ভাব ধারণ করেন। পুরুষ প্রকৃতির মন্বগুণে অভিমানী হইলে দেবতা ; 
রজো গুণে আগ্রত্ব স্থাপন করিলে মনুপ্য ; এব: তমোগুণই 'আমি এইরূপ বলিয়া পশু পক্ষী 
প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। হুখছুঃখাদি নমন্তই প্রকৃতির। প্রকৃতির সহিত অভিন্ন 
এইরূপ ভাবকেই সুখদুঃখ ভোগ বলা যায়। দেহাত্সবোধই পুনঃ পুন; জনন মরণের কারণ । 
পুরুষ ইচ্ছ। করিয়াই বদ্ধ হয়েন ; প্রকৃতিকে না দ্খিয়। মান্ুশ্বরপ দেখিলেই, তিনি প্রকৃতির হস্ত 
হইতে নিষ্চতিলাভ করেন ॥২১॥ 


উপদ্রষ্টাহনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তী মহেখরঃ ! 
পরমাত্রেতি চাহপুযুক্তো দেহেহম্মিন্‌ পুরুষ পর? ॥২২॥ 


ম ম ম 
অস্মিন্‌ প্রকৃতি পরিণামে দেহে জীবরূপেণ বমানোইপি পুরুষঃ 


(আম ৩০০ কাস টি নার 


ম Re 
পর: প্রকৃতিগুণ-অসংস্যফঃ পরমার্থতোহসংসারী স্বেনরূপেণে- 


nn হার ৩. 


ম্‌ ম শ র্‌ শ ম 
ত্যর্থ; . যতঃ উপদ্রষ্টা সমীপস্থঃ সন্‌ দ্রষ্ট স্বয়মব্যাপৃতঃ নতুকৰ্তী 


ম শ্ৰী I I শ্রী শ্রী 
পুরুষঃ পৃথগ ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্ৰষ্টা সাক্ষীত্যর্থ তথা অনু- 


ক্ষেত্র -ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগঃ ] গীতা । ৮৫ 


গা 
মন্তা চ অনুমোদনমন্ুমননং কুর্ববৎস্থু তৎক্রিয়াস্থ পরিভোযস্তৎকর্তানু- 


মা “| “| ৮ শ্‌ 

মন্ত। অথবা কাধ্যকারণপ্রবৃন্তিঘু স্ব়মপ্রবৃন্তোহপি প্রবৃত্ত ইব 
সর 

সন্নিধিমাত্রেণ তদনুকুলন্বা অথবা স্বব্যাপারেযু প্রবৃন্তান্দেহেন্দ্িয়া- 


দীন ন নিবারয়তি কদাচিদপি তৎসাক্ষীভুতঃ পুরুষ ইত্যনুমন্তা | 


ম ম 
“সাক্ষী চ” ইতিশ্রুতেঃ ভল্জা দেহেন্দিয়মনোবৃদ্ধানাং সংহহানাং 


০ 


চৈতন্যাধ্যাসবিশিষ্টানাং স্থসত্তয়া স্ফ রণেন চ ধারয়িত। পোষয়িত! 


ম ম 
চ ভোক্তা বুদ্ধেঃ সুখদুঃখমোহাত্মকান প্রত্যয়ান স্বরূপচৈতন্যেন 


Cn নর ও আও 


nd 


ম্‌ | lu 


প্রকাশয়তীতি নির্বিবকার এবোপলক্ধা মহেশ্বর: সব্বাত্মহ্বাৎ স্বতন্তর- 


মর মর 
ত্বাচ্চ মহানাশ্বরশ্চেতি মহেশরঃ পরমান্সা দেহাদিবুদ্ধা স্তানামবিদ্যয়া- 


তুত্বেন কল্পিতানাং পরম: প্রকুন্ট উপদ্রষ্টজাদি পুবেবাক্তি বিশে- 
ম নম 


ম 
ষণবিশিষ্ট আত্মা পরমাত্বা ইতি অনেন শব্দেনচ অপি উক্ত: 


- আচ পপি ও ০ 


ম শ | 
কথিত? শ্রুতৌ। ক্কাসৌ ? অস্মিন দেহে পুরুষঃ পরোহব্যক্তাদুত্তমঃ 


পুরুষত্বন্তঃ পরমাত্বেত্যুদাহৃত” ইতি যে বক্ষ্যমাণঃ ক্ষেত্রজ্ঞর্চাপি 


মাংবিদ্ধি ইতি ব্যাখ্যায়োপসংহৃতশ্চ ॥ ২২ ॥ 


৮৬ গাতা। [ ১৩ অঃ, ২২ শ্লোক 


পপ eee পলস্পাসপী পপ আত লি ০ প শপ 2 ea উল eS ক ০ শি শত শশী শি শা ০৮৩ এ" 


এ ৯ লাশ পিপিপি টিপ 


প্রকৃতির পরিণাম এই দেহে অধিষ্ঠান করিয়াও পুরুষ সব্প্রকারে প্রকৃতি 


হইতে ভিন্ন; যেহেতু হইনি উপজ্রষ্টা (সাক্ষী ), অনুমন্তা ( অনুমোদন কৰ্তা ), ভর্তা 
( ভরণকর্তা ), ভোক্তা ( উপলব্ধি কর্তা ), মহেশ্বর এবং ইনিই পরমাত্মা ইহাও 
উক্ত আছে ॥২২॥ 


গুডচুন--প্রুষ বাঁ জীব সম্বন্ধে সর্ধবতত্ বলিয়াছ ; কিন্ত এই দেহে যিনি জীব, তিনিই কি 
পরম পুরুষ? 

ভগবান্_হ!। এই দেহে যিনি ডীবরূপে রহিয়াছেন, তিনিই শ্বরপত: প্রকৃতির গুণে 
অসংস্পষ্ট ; কিন্তু দেহে আশ্নাভিমান জন্য তিনিই জীব-উপাধি গ্রহণ করেন। ফলে, সকল বিষয় 
হইতে তিন ভিন্ন এবং নিলিপ্ত। তিনি পিতা, তিনি গতন্থ। ব্যাসদেব মহাভারতে বলিতেছেন -- 
“এ জীবই শাশ্বত ব্ৰহ্ম বলিয়! অভিহিত হন” অনুগীতা1১। অধ্যাত্ম রামায়ণে বলিতেছেন. -“এটি- 
বিবশিষ্টে। জাঁবস্তাৎ বিযুক্তঃ পরমেশ্বর "পরমাগাদাতি জাভা” শজ্ঞাত। নাং চেতনং শুদ্ধং 
জীবরূপেণ সংগ্তিভম্” উতাদি। ২য় হ্রোকের বাখ্যা দেখ । | 

অভ্ভ্ু ন_-উপদ্রষ্টা। কি? 

তগবান্-শ্রে্ঠ আমি’ পরমাত্মাকেই বলে। কাম্য করেন প্রকৃতি । শ্রেষ্ঠ আনি সাক্ষী, 
স্বরূপে অবলোকন করি, এজন্য আম উপদ্র। । আমার কোন খিয়! নাই । পর্ণের চলন হইবে 
কিরূপে? আমি ও আমার প্রকৃতির সংযোগ যেমন রজ্ছুর উপর সপ ভালা, অথব| মনের 
স্বপ্নে বহ হওয়া । এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাতে আমার প্রকৃতিতে আমি আমার স্বরূপ আরোপ করি 
_প্রকৃতিকেই “আমি” বলি। সেই জন্য প্রকৃতির কাবাকে আমার কামা মত দেখায়, কিন্ত 
আমি কোন অভিসন্ধি পূর্বক কৌন কাথা দশন করি না। প্রকৃতির কাযা আমার দৃষ্টিপথে 
আসে মাত্র, তাই উপদ্রষ্ট1 ; নিতান্ত সমাপস্থ হইয়! স্বয়ং অব্যাপৃত থাকিয়া! দশন করি । আমার 
অপেক্ষ। আর নিকটস্থ দ্রষ্টী নাই, তাই আমি উপদ্রষ্টা । উদদাসীনের মত দেখি মাত্র। কিছুই 


লি না । 

অজ্ঞুন- আর তুমি অনুমন্থা কিসে ? 

ভগবান্--প্রকৃতির সমস্ত কাধ্যেই আমার অনুমোদন আছে, কোন কায্যেই প্রতিপক্ষ ভাব 
নাই ? উদাসীনবং আপন আনন্দে আপনি মগ্র। মায়! কতই সাজিভেছে, কতই খেলিতেছে, কতরূপ 
ধরিতেছে, কতরূপ ধরাইতেছে__কিন্তু অমি আপন আনন্দে আপনি উদ্নাসানবৎ দেখিতেছি মাত্র-- 
“সর্ববং মায়েতি ভাবনাৎ” ॥ আমাতেই প্রকৃতির সর্ব ব্যাপার ঘটিতেছে ; মিথ্য। মাযার সতাধং 
কাধ্য আমার উপরেই হইতেছে অথচ আমি নিল্লিপ্ত, তাই আমি অনুমন্ত।। যাহার! বলেন, 
সৎ কায্যে পরমাত্মার অনুমোদন আছে, অসৎ কাঁষ্যে অনুমোদন নাই--তাহারা। ঠিক বলেন 
না। অজ্ঞানী--জীব-ভাবেই সং ও অসৎ বিচার থাকে। বদ্ধ মুট জীব যখন ধীরে ধীরে 


ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগঃ | গীতা । ৮৭ 


আপন স্বরূপে যাইতে থাকে, তখন সং কাথা অনুমোদন করে এবং অসং কামা অননুমোদন 
করে; কিন্তৃশ্রে্ন মামার নিকটে সমন্তই মায়। বলিয়া মিথ্য।। সংও নাই, অসংও নাই। 
আছে কেবল নিজের স্বরূপ । যেমন শ্রপ্পে ক৩ কি দেখিয়! স্বপ্নভঙ্গে লোকে বলিতে পারে স্বপ্নে 
এই সমস্ত দেখিয়ছিলাম--সেইপ সগুণ বঙ্গের মায়! দেখ। | কিছুই অপূর্ব নহে । 

অঙ্ভুন--ভ1. ভোক্তা কিরাপে? 

ভগবান্--মামি ন! থাকিলে কাহারও পুষ্ট হয় না- বুদ্ধি, দেচ, মন. ইন্দ্রিয় কাহারও 
পোষণ হয় ন! -সেই জন্ত আন ভত্ত।। নর! মানু খায় ন। সকলেই দেখে, তবু লোকে বলে 
মামি উপাস্জন করিয়। খাওয়ইতোগ খাইচতছি? কিন্তু মানি থাকি বপিযাহ উপাতজন, আমি 
মাছি বলিয়াই পোষণ। আমি ন! থাকিলে ভুমিখা্ না; খাইতে পার ন।-ইহ। মোটা 
কথ।। কিন্ত আমি না থাকিলে কোন কিছুর আনব হয় ন! ; ভোগও হয় ন| ; এজন্ 
আমাকে ভোক্ত। বলে। ফলে ভোগ-কণ্ঠ! ব! অন্থভব-কত্। আমি নই ঃআমাতে কোন চলন 
নাই। প্রকৃতিতে অভিমান অন্ত যে কিয়া হয় ঠাহাই অনুভব, তাহাই ভোগ। ভোগ না 
থকয়াও মানি ভোক্তা । 

গঙ্গুন--মহেগ্রর কেন? পরম্াস্ম। কেন ? 

এগবান্‌.. আমিই জাবরূপে সধ্বৃতে এক বদ গুণ হইয়! শা সমস্ত জগতের ঈশ্বর 
সলিয়। মহেশ্বর : সর্ববাগা। বপিয়াই প্রমান ।  নমস্ত দড়বর্গ হইতে বিভিন্ন বস্তই পরম্‌ 


গে 


বা গেছ )। 
য এবং বেভি প [রুষং প্রকৃতিঞ্চ গ “ঢু সহ | 
সন্বথ! ব্ত্তমানোহপি ন স WA সায়ুতে ॥২ ৩॥ 


শ শা 
যঃ? এবং যথোক্তপ্রকারেণ উপদ্রষ্ট, হ্থাদিরূপেণ পুরুষম্‌ বেন্তি 
শ ম্‌ ৃ ম 
সাক্ষাদাতবভাবেনাহয়মহমস্মীতি পুরুষময়মস্মাতি সাক্ষাৎ করোতি 


শ El শ ম 
প্রকৃতিণ যথোক্তামবিদ্যাল *ণাং গুণে শবিকারেঃ সহ মিথা- 
ম ম রা রন! 
ভূতাত্মাবিদ্যয়| বাধিতাং বেভি যথাবৎ বিবেকেন জানাতি সঃ সন্বথ৷ 


কি্পনা | উপহার আজও 


ম ম রা ৃ 
প্রারবকম্মবশাদিন্দবদ্বিধিমতিক্রম্য দেবমনুষ্যাদদেহেঘতিমাত্র 


৮৮ গীতা । [ ১৩ অঃ, ২৩ শ্লোক 


রা | ম 
ক্রিষ্টপ্রকারেণ বর্তমানোহপি ভূয়; পুনঃ ন অভিজায়তে পতি- 


ম রা 
তেহন্মিন বিদ্ধচ্ছরীরে প্ুনর্দেহগ্রহণং ন করোতি প্রকৃত্যা ন 


পা 
সংবপাতি ॥ ২৩ ॥ 


ee সপ্ত ee পি 


যিনি পৃব্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে জানেন এবং বিকারাদি গুণসহ 
প্রকৃতিকে জানেন, তিনি সব্খা বর্তমান গাকিলেও | এমনকি প্রারববশে 
শাস্ত্র বিধি উল্নঙ্ন করিয়া জীবন যাপন করিলেও] তাহাকে আর পুনরায় জন্ম- 
গ্রহণ করিতে হয় না 1৯৩) 


অঞ্গ্ুন- ক্ষেত্রজ্ক সম্বন্ধে সচযে। মত প্রভাবশ্৮” উহ যে বলিবে বলিয়াছিলে তাহ! বুঝি' 
লাম। এক্ষণে যজজ্ঞাত।5মৃতনশ্নতে' ১৩১২ উহা বল? 

ভগবান্-_পুরুষ প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পরিণাম যিনি জানিয়াছেন, তাহাকে আর পুনর্জন্ম 
গ্রহণ করিতে হয় না। 

অঞ্জন_যদি এইরূপ জ্ঞানী কোন অসতকম্্ করেন তবে কি হয়? 

ভগবান্‌--প্রারন্ধবশে শাস্মবিগহিত কন্ম করিয়া ফেলিলেও, আর তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে 
হয়না। জ্ঞান একবার লাভ করিতে পারিলে আর সে জ্ঞানের বিচ্যুতি কখন হয় ন|। 
ইন্স।দি দেবতা, পরাশরাদি খষি শাস্সবিধি উলীভ্নন করিলেও শ্বন্থান-ত্রষ্ট হয়েন নাই । 

অজ্জভুন_ভ্ঞানীকেও প্রারদ্ধ ভূগিতে হইবে বলিতেছ। আর ভোগ না হওয়! পর্যাস্থ কর্মের 
নাশ নাই বলিতেছ। জ্ঞান আবিঠাবের পূর্বে যে সমস্ত কন্ম করা হুইয়| গিয়াছে--বনু জন্ম 
যে সমস্ত কর্ম্ম কর হইয়াছে--সেই সমস্ত কথ্য, কর্মফল ন! দিয়াই ক্ষয় হইবে কিরূপে ? জ্ঞান 
হহলে না হয় ব&গান কন্মদমষ্টি যাহ! দেহ গঠন করিয়াছে তাহার ক্ষয় হইল ভোগ দ্বার! 
1কস্ত পূর্ব পূর্ব কৰ্ম্ম, ভোগ না! হইয়াও ক্ষয় হইল কিরূপে £ 

ভগবান--“তদধিগন উত্তরপূর্ববা ঘয়োরগ্লেমবিনাশো। তদ্ধযপদেশ।ৎ” বেদান্তশৃত্র 81৭১৩) 
জ্ঞান হউলে পূর্ব-পাপসমূহ ধ্বংস হয়। জ্ঞানী ভবিষ্যতে অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতনারে যদি 
পাপ করেন, তাহাও তাহাতে লিপ্ত হয় নাতি এই কথ! বলিতেছেন। শ্রুতি আরও 
বলেন--ক্ষীয়ন্তে যস্য কন্ম।ণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে | ব্রক্মবেদ ব্রহ্ম ভবতি। তন্তু তাবদেব 
চিরম্‌-_ইমীকা। তৃণবৎ সর্বনকন্মাণি প্রদুয়ন্তে” ইত্যাদি শ্রাতিতে বল! হইতেছে--বিদ্বান্ব্যক্তির 
সর্ধব কম্ম দগ্ধ হয়। দক্ধবাঞ্ হইতে অঙ্কুর হয় না। .জ্ঞানাগিতে কন্ম দগ্ধ হইলে, পুনর্জন্মের 
বীজ দগ্ধ হয়। 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-বিভাগ যোগঃ ] গীতা । ৮৯ 


ধ্যানেন নাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদ।আ্ব'নমাত্বনা । 
অন্যে সাঁংখ্যেন যোগেন কন্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥ 
ম্‌ ম্‌ নী 
কেচিৎ উভ্তমাঃ যোগিনঃ ধ্যানেন নিজাতায়পরতায়তিরন্কার 
ন ম 


পূর্বক  স্বজাতীয়প্রতায় প্রবাহেণ শ্রবণমননফলভুতেনাত্মচিন্তনেন 


ম শ 
নিদিধ্যাসনশবো দিতেন ধ্যান নাম শব্দাদিভ্যোবিষযঘেভাত ্রোজা- 


দানি করণানি মনম্যুপসংজত্য মনশ্চ প্রতাক চেতয়িতরি- একা গ্রতয়া 


সস 
যচ্চিন্তনং ত্ধ্যানম্‌। তথা--ধ্যায়তীৰ বকঃ। ধ্যায়তাৰ পৃথিবী । 


ধ্যায়ন্তীব পর্ববতাঃ। ইত্যুপমোপাদানাশ-তৈলধারাবতপন্ততোহ বিচ্ছিন্ন 


fe! ন্‌ হা শ 


প্রত্যয়ো ধ্যানম্‌। তেন ধ্যানেন আত্মনি বুদ্ধ আত্মনা ধ্যানসংস্কৃতেন৷ 


মর ন ন ম ন 
ইস্তঃকরণেন আত্মানং প্রত্যকূচেতনং পশ্যস্তি সাক্ষাৎ কুববন্তি অন্যে 


শী 
মধ্যমা? সাংখ্যেন যোগেন সাংখ্যনাঁম-ইমে সন্রজস্তমাংসি গুণ! ময়া 


দৃশ্যাঃ। অহং তেভ্যোহন্যঃ। তদ্ব্যাপারস্ত সাক্ষিভূতো নিত্যো গুণবিল- 


ন ম 
ক্ষণ আত্মেতি চিন্তনম্‌ । এষ লাংখ্যোযোগস্তেন ইমে গুণত্রয় 


পরিণাম! অনাত্মানঃ সর্ব্বে মিথ্যাতৃতাস্ত সাক্ষীভূতোনিত্যো নট 
স্‌ 


ae গীতা । | ৯৩ অঃ, ২৪ ক্লোক 


বিভুনির্বিবকারঃ সত্য সমস্তজড়সংবন্ধশূন্তধ শাত্মাহমিত্যেবং 


ম শ 
বেদাস্তবাক্যবিচারজন্তেন চিন্তনেন পশ্যন্তি আত্মানম্‌ আত্মনেতি 


শ ম মী 
বর্ততে অপরে চ মন্দা? কশ্মযোগেন ঈশ্বরার্পণবৃদ্ধ্যা। ক্রিয়মাণেন 


ফলাভিসন্ধিরহিতেন তত্তৎ্বণ“শমোচিতেন বেদবিহিতেন কর্শ্মকলা- 


ম্‌ ম 
পেন পশ্বস্তি আত্মানম্‌ আত্মনা ইতি বর্তন্তে সন্বশুদ্ধা৷ শ্রবণমনন- 


সস 
ধ্যানোশুপত্তিদ্বারেণেত্যর্থণ ॥ ২৪ ॥ 


কেহ কেহ ধ্যানযোগে বুদ্ধিতে ধ্যানসংস্কৃত অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকে দর্শন 
করেন [ ই হার! উত্তম অধিকারী ]; অন্ত কেহ কেহ সাংখ্যযোগে দর্শন করেন 
[ইহারা মধ্যম অধিকারী ] ; অপর কেহ কর্ম্মযোগে দেখিয়। থাকেন 
[ ইহার! মন্দ অধিকারী ]॥ ২৪॥ 


অৰ্জ্জুন _আত্মদর্শনহই সকল সাধকের লক্ষ্য বুঝিলাম। কিন্তু কোন্‌ সাধনা দ্বারা আত্মদর্শন 
হইবে? 
ভগবান 

(১) কেহ ধ্যানযোগে আস্মাতে আত্মন্বার৷ আত্মাকে দর্শন করেন। আম্মা শব্দটি বহ 
অর্থে প্রয়োগ হয় পূর্বে বলিয়াছি। যে যাহার ব্যাপক, সে তাহার আত্মা । আক্মাতে অর্থ 
আত্মার অতি সন্নিহিত যে বুদ্ধি, আত্মার অতি সন্নিহিত যে নির্মল গুদ্ধদত্বরকৃতি 
তাহাতে । নিৰ্ম্মল সত্ব তথন হয় যখন রজস্তম একবারে কাঁ্্য করিতে পারে না। এই শুদ্ধ 
সত্বগুণও প্রকাশম্বরূগ। প্রকাশস্বরূপ বলিয়! বুদ্ধি, আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া আত্মার 
মতই প্রকাশিত হয়। এইজন্য বুদ্ধিতে আত্মদর্শন হয়। আত্ধুদ্বার| অর্থে অন্তঃকরণ ব! 


প্রধানত: মন দ্বারা । আত্মাকে অর্থে অখণ্ড মচ্চিদানন্দ পরমত্রন্মকে। এখানে আত্মভাবে 
স্থিতিই এই দৰ্শন | 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ৰ-বিতাগ যোগঃ ] গীতা ৷ ৯১ 


(২) কেহ সাংখ্যযোগে দর্শন করেন। 
(৩) কেহ কন্মুযোগে দর্শন করেন । 


পরগ্নোকে বলিব (৪) কেহ ব| শুনিয়। বিশাদে উপাঁসন। করেন । 

ধানযোগ, সাংখ্যযোগ, কন্মযোগ ও বিশ্বাসোগ মান্মবর্ণনের এই চারি প্রকার সাধন।। 

অর্জ্জুন--ধ্যানযোগাদি সাধনার কথা পরে বলিও ; কিন্তু প্রথমেই বল, কাহারা ৰ! ধান 
যোগে, কে বাঁ সাংখাযে গে, কাহার ব। কম্মযোগে, কেই ব। বিশ্বাসে উপাসন। করেন। 

ভগবান্‌ _পূর্ব্ে গীতায় সম্পূর্ণ ধন্মের পাচটি অঙ্গের কথ! বলিয়াছি। 


(১) আপনিই আপনি উপাঁপনা বা নিগু ণ উপাসনা । 
(২) বিশ্বরূপ উপাসনা বা নগুণ উপাসন। । 


(৩) অভ্যাসযোগে বিশ্ববপ উপাসন| | 
(৪) মতকন্ম পরম হওয়ার উপাসন।। 
(৫) সর্ধকন্মুপ্পণ উপাসন!। 

নিগুণ উপাসকের সাধন! ধ্যানযোগ । 


বিশ্বরূপ উপাসকের সাধন! সাংখাযোগ । kat 
RES 

অন্য অন্য টপানকের সাধন! নিক্ষাম কর্্মযোগ ও বিশ্বাসমোগ । 

“আপনিই আপনি”ভাবে স্থিতিই নিগুণ উপাসনা । ধ্যানযোগে ও অবস্থ। লাভ হয়। 

ব্রহ্ম, গুণযুক্তমত হইয়াই বিশ্বরূপে অবভাসিত হয়েন। “আত্রাই সমস্ত” এই অবস্থা 
লাভই বিশ্ূরূপ উপাদন|। এই অবস্থ। লাভের জন্য সাংখ্যযোগ সাধনা করিতে হয়। 

কোন অবলম্বনের সাহাধো বিশরূপে পৌছানই হইতেছে “অভ্যাদযোগে” উপাসনা । এই 
অবস্থ। লাভ করিতে হইলে যে সাধনা করিতে হয়, তাহাই মানসপুজ1, লীলাচিন্ত।, ধারণ।-ধ্যান- 
সমাধিরপ অন্তরঙ্গ কশ্মযোগ । 

“মতকর্দ-পরম্” উপাপনার অবস্থ। লাভ করিতে হইলে যে সাধন! করিতে হয়, তাহাই 
বহিরঙ্গ কর্ম্মযোগ। ইহাই ভক্তিপক্ষেধুপ, দীপ, আরতি, বহিঃপুজা ইত্যাদি; যোগপক্ষে যম, 
নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার । 

সর্ববকর্থার্পণ উপ।সনার অবস্থা লাভ করিতে হইলে যে সাধনা করিতে হয়, তাহাই 
হইতেছে বিশ্বাদযোগে স্মরণ, প্রার্থন। ইত্যাদি । 

অজ্ভন-ধ্যানযেগ, সাংখাযোগ, ক্মযোগ এবং বিশ্বাসযোগ-এই চারিপ্রকার সাধন। দ্বার! 
কি একই ভাবে আত্মদর্শন হয়? 

ভগবান্--ন| তাহ! হয় ন! | যিনি স্মরণ, প্রার্থনা! ইত্যাদি বিশ্বামযোগ লইয়! :আছেন, 
ভিনি জীভগবান আছেন এই বিশ্বাসটকু লইয়াই সন্তষ্ট। ইহাদের আত্মদর্শন থাহা, তাহাতে 
শীভগবান যে কর্মকল-দাত। এই বিশ্বাসটুকুই যথেষ্ট । 

ৰিশ্বাসযোগী বলেন, শ্রীভগবান্কে জানিতে যাইও না তিনি আছেন, তিনি প্রেম- 


৯২ গীতা। [ ১৩ অঃ, ২৪ শ্লোক 


ময়, তিনি সর্ববশক্তিসম্পন্ন, তিনিই স্ৃষ্িস্থিতিপ্রলয়কর্ত।_-এই গুলি তুমি বিশ্বাস কর, করিয়া 
তাহার কাছে প্রার্থন। কর ইহাই যথেষ্ট । 

যিনি বহিরঙ্গ ক্্মুযোগাঁ, তিনিও বিশ্বাস রাখেন যে, আীভগবান্‌ মূর্তি ধারণ করেন; 
তিনি সাধকের বহিঃপুজাও গ্রহণ করেন। তাঁহাকে পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপাদি দ্বার! পুজা 
করিতে হয় : তাহার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়; ঠাঁহার জন্য সিংহাসনাদি প্রস্তুত 
করিতে হয়। এট সম” কনুদ্বার| মর্ততিকে সঙ্গীবভাবে দর্শন-জন্য যে তৃপ্তি, ইহাই 
তাহাদের আত্মদর্শন। ইহারা একশ্রেণীর ভকু। অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ সাধকও এই 
শ্রেণীভুক্ত । ইহারা গ্যোভি; ভাবনা করেন। যম. নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা 
ই'হার! জো।তি; দশনের চেষ্টাই করেন । ইহাদের বিশ্বাস জো।তিই ভগবান । ই হাদের আত্ম- 
দর্শন এই জৌতিদশন । উ“ভাঁরাও বিশ্বাস রাখেন এই জ্যোতিত্বরূপ যিনি তিনিই জ্ঞানময়, তিনিই 
প্রেমময়, তিনিই শষ্টিস্থিতি পলয় কর্তা, তিনিই সব্বাস্তধামী, তিনিই কর্ন্মফলদাত! উত্যাদি। 

যিনি অন্তরঙ্গ কন্মযোগ!, তিনি ধারণা-ধান-সমধি দ্বার! নিরন্তর ভগবানের সহিত সঙ্গ 
কমন! করেন। মাননপূজায় অপগ্থরে ঠাহাকে সাজান, মনে মনে পুষ্পচয়ন করিয়া তাহাকে 
অর্থ্যদান, মনে মনে মাল! গাথিয়া তাহাকে সুসজ্জিত করা, তাহার লীল। চিন্ত! দ্বারা তিনি যে 
আপন শক্তির সহিত ত্রীড। করেন, তিনি যে ভত্তের জন্য ব্যাকুল হয়েন, তিনি যে ভক্তকে 
জাদর করেন এই সমস্ত বাপার লইয়াই তিনি থাকেন। ইহার! ধারণাভ্যাদী। ভাবনায় 
ভাবরূপী শ্রীভগব।নকে প্রত্যক্ষ করাই ইহাদের আম্মদশন। ইহারা উচ্চঅঙ্গের ভক্ত । 

যোগীও অন্তরঙ্গ-কন্মী। তিনি জোতিম্বরূপ হইয়া যাইবার জন্য ধারণা -ধ্যান-সমাধি করেন 
আত্মাকে ই'হার। জোতিরপে দর্শন করেন। ক্োতিরপং প্রপণ্তন্তি তশ্মৈ শ্রীরক্ষণে নমঃ | 
ইহাই ইহাদের আত্মদর্শন | 

য হারা অভ্যাসযেগী তাহার! হাহ।দের অবলম্বশীয় মূর্তি বা জ্যোতিই যে বিশ্বরূপে সাজিয়।ছেন 
ইহা বিশ্বাস করিয়া, তাহাই প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উপাসনা! করেন। হে দেব! হে ইষ্টযূৰ্তি ৷ 
তুমিই বিশ্বরূপধারী চৈতন্যপুরুষ, তুমিই গুলরূপে বিরাজ করিতেছ, তুমিই করহ্মরূপে আছ, তুমিই 
জল, অগ্রি, বয়, আকাশ । তুমিই মধিকাঞ্চনপাযাণাদিতে তেজরূপে আছ, তুমিই বৃক্ষলতাদিতে 
রসরূপে আছ, তুমিই জলমধ্যে রসরূপে থাকিয়া সকল বস্তুকে সরস করিয়। রহিয়াছ, তুমিই প্রণ- 
রূপে সর্ববজীবে বিচরণ করিতেছ । সাধুশব্ধ রূপ বেদ তোমার নিশ্বাস, অখিল জগৎ তোমার স্বেদ, 
বিশ্বড়ৃত সকল তোমার পাঁদদেশ, আকাশ তোমার মস্তক, অন্তরিক্ষ তোমার নাভি, বনস্পতি: 
সমুহ তোমার লোমরাজি, চন্দ্ৰমা তোমার মন, সুযা তোমার চন । তুমিই সমস্ত, তোমাতেই সমস্ত 
তুমিই শ্তোতা, তুমিই স্তুতি, তুমিই স্তবা--তোমার দ্বার! সমস্ত জগৎ আচ্ছাদিত। হে প্রভু ' 
তোমাকে নমস্কার । 

অভ্যাসযোগী আপন ইঠ্টমুর্তিকে অথব! আপন অস্তজেণাতিক এইভাবে উপাসনা করিয়। 
প্রত্যক্ষ করিতে গান--এই জগতে যাহ! কিছু আছে হইতেছে বা হইবে তাহা তুমিই । ইনি 
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আত্মাকেই আয্মদেবরূপে প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন। সর্ধ্ববাপী, স্ৃষ্িস্থিতি প্রলয়কর্তাকে অন্তরে বাহিরে 
প্রতক্ষ্য করিবার জন্য ইনি মুর্তি বা জ্যোতি অবলম্বনে সাধনা করেন। 

অভ্যাস-যোগীও অবলম্বন.ভেদে ভক্ত এবং যোগী। যোগী ধাহাকে জ্যোতিরপে ভাবন। 
করেন, ভক্ত তাঁহ।কেই ইষ্ট-মুত্তিতে ভাবনা করেন। ভক্তও বিশ্বরূপে আপন ইট্মুর্তিকে 
দেখিতে চাহেন কিন্তু বিশ্বপ্ূপ অপেক্ষ! মায়ামানুম ব। মাঁয়ামানুষী মুত্তই ভক্তের অতিশয় শিয়। 
ইহাদের আত্মদর্শনে ভগবান্‌ দয়াময়, প্রেমময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময়। জ্ঞানী ও ধানীর 
আক্মদর্শনে তিনি জ্ঞানশরূপ, প্রেমস্বরূপ । যিনি সাংখাজ্ঞানী তিনি বিশ্বরূপের উপাদক । তাহার 
সাধনাই জ্ঞান-বিচার। বিচার দ্বার। ইনি আল্মাকে বিশ্বর্ূপেই উপলব্ধি করিতে চাহেন। 

আস্ম| প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ইহাই তাঁহার বিচারের বিষয় । বিচারই ই'হার সাধনা । 

প্রাতঃকাঁলে শুভজলে স্নান করিয়! ইনি প্রথমে সন্ধ্যাদিক্রিয়া শেষ করেন। প্রাণায়াম 
কৃম্তকাদি দ্বার! মনকে স্থির করিয়া], উপাসনা দ্বারা মনকে সুরস করান ; শ্রদ্ধাপূর্বক আত্মা 
ভজন! করান । পরে একান্তে উপবেশন করিয়। শ্রোত্রকে শব্দ হইতে, চক্ষুরাদিকে রূপ হইতে 
প্রতা।হার করিয়া, সমস্ত শক্তিগুলিকে প্রত্যগাক্মাতে ধীরে ধীরে প্রবাহিত করেন; করিয়া 
বিচার করেন_-জগতরূপে ধাহাঁ সন্মুখে দীডঢ়াইয়াছিল তাহা এ শক্তিগুলিরই বাক্তীবস্থ। মাত্র । 
শক্তিগুলি স্পন্দনমাত্র । ম্পন্দনটি মূলে ক্ল্পনামাত্র । কলনা, আত্ম হইতে বাহির হইয়া জগৎ. 
রূপে দণ্ডায়মান হয়, মাবার করনা আত্মর মধ্যে লীন হইয়া অদৃশ্য হয়, শক্তির নামই প্রকৃতি, 
মায়া, অবিদ্া, চিত্ত ইত্যাদি। জগৎট! শক্তিরই বিকার। ইহ! চিত্রম্পন্দন-কল্পন।। যাহ 
কিছু দেখ! যায়, শোনা যায়, ভাব! যায়, অনুভব কর! যায় -- সমস্তই মায়া, সমস্তই প্রকৃতি, 
সমস্তই ইন্রজাল। প্রকৃতি পধণ্ত সমস্তই জড়। আম্মা মাত্র চেতন। চেতনের সহিত 
জড়ের কোন সম্বন্ধ নাই। এই বিশ্ব দেই অধিষ্ঠান-চৈতন্যের উপরে একটা ইক্সজালরূপে 
ভাঁদিতেছে মাত্র। নামরূপটাই ইন্দজ(ল। ইহ। মিথা।-মায়।। একমাত্র সত্য বস্তই আত্ম!। 
আত্ম সায়াদ্বার! সর্বজ্ঞ, আবার অবিদ্যাসহবাসে অন্ঙ্ঞ এইরূপ বল। হয়। সব্ব ও অল্প এই 
দুইটি উপাধিই মিখা।। এই মিথ্া। সৰ্ব্ব ও অল্পরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিলে দেখ। যায় আত্মাই 
সাক্ষিচৈতন্যরূপে জগদিশ্রজাল পরিয়। দাঁড়াই! আছেন । সাংখ্যজ্ঞানী আত্মাকে প্রকৃতি 
হইতে পৃথক বিচার করিয়। যে অবস্থায় আগমন করেন তাহাই ব্রান্ষীন্থিতির অবস্থ।। আত্মা 
এখানে প্রেমময় বটেন, প্রেমন্বক্ূপও বটেন। তাহাতে প্রেম আছে, আবার তিনিই প্রেম। 

সাংখাজ্ঞানীর অবস্থা এবং নিগুণ উপাসকের আস্থা! একই । সাংখ্যজ্ঞানীর পক্ষে আত্মাই 
সমস্ত, আত্মাই বিশ্বরূপ ; কিন্তু নিপুণ উপাদক তিনিই যিনি সমস্ত বলিয়। কিছুই অনুভব 
করেন ন।। ইনি আপনিই আপনি ভাবে স্থিতিলাঁভ করেন। 

ধ্যানযোগীর সাধনাও জ্ঞানযোগীর সাধনার মত। ধ্যানযোগী ও সাংখাজ্ঞানীর এই অতি 
নিকট সম্বন্ধ থাকায়, শ্রুতি সর্বস্থানেই এই সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্ষকে সমকালে উল্লেখ 
করিয়াছেন। 
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ধখেদের দশমমণ্ডলের নবতিতম (৯০) সুক্ত হইতেছে পুরুষস্ক্ত | পুরুষসুক্তে ১৬টি মাত্র । 

খবিদৃষ্ট সম্পূর্ণ মন্্স্তবকের নাম সুক্ত। 

“সম্পর্সথষি বাক্য সুক্তমিত্যভিধীয়তে" শৌনকীয় বৃহদ্দেবত| । 

ধথেদের পুরুষসুক্তের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে সগ্তণ ও নিগু ব্রহ্ম সমকালে 
দেখান হইতেছে। 

যিনি সণ ব্রহ্ম তিনিই “সহত্্রশীধাপুরুষঃ” তিনিই পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যন্ত তং যচ্চ 
ভব্যম্‌, উতামৃতত্বস্তেশানে। যদন্নেনাতিরোহতি । [উত অপিচ অমৃতগ্ত দেবতগ্যয়মীশানঃ স্বামী । 
ধদ যন্মাৎকরণাৎ অন্নেন প্রাণিনামনেন ভোগেন নিমিত্রেনাতিরোহতি স্বকীয়াং কারণাবস্থ।- 
মতিক্রম্য পরিদৃশ্যমানাং জগদাবস্থাং প্রাপ্পোতি। এই সগুণ পুরুষের সম্বন্ধেই বল! হয় 

এতাবানস্ত মহিমাহতে। জ্যায়াশ্চ পুরুষ । 
পার্দোইস্ত বিশ্বাভৃতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি । 

পাদশ্তুর্থাংশঃ। অন্ত পুরুষস্ত।বশিষ্টং ত্রিপাৎস্বরূপমমৃতং বিনাশরহিতং সৎ দিবি দেযোত- 
নামকে স্বপ্রকাশ্বরূপে বাবতিষ্ঠত ইতি শেষঃ। চতুর্থাংশে তিনি সগুণ, কিন্তু অন্ত তিন অংশে 
তিনি নিগুণ। 

চতুর্থ মন্ত্র স্পষ্টই বলিতেছেন 

ত্রিপাদুদ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদৌইস্তেহাভবৎ পুনঃ । 
ততে। বিধঙ, বাক্রামৎসাশনীনশনে অভি ॥৪ 

যোহয়ং ত্রিপাৎপুরুষঃ সংসার ্পর্শরহিতে| ব্রহ্মধরূপঃ নোহয়মুদ্ধ উদৈৎ | অশ্মাদজ্ঞানকাধ্যাৎ 
সংসারাৎ বহিভূ তোহত্রতৈগু ণদোষৈরম্পষ্ট উৎকর্ষেণ স্থিতবান্‌। স্থিতস্ত তন্তু যোহয়ং পাদো- 
লেশ: সোহয়মিহ মায়ায়াং পুনরভবং--সৃষ্টিসংহারাভ্যাং পুনঃ পুনরাগচ্ছতি। অস্য সর্ববস্য জগতঃ 
পরমাত্মলেশত্বং ময়াইপুযক্তম্‌ “ঝিষ্টভ্যাহমিদং কুত্স্ন মেকাংশেন স্থিতো জগর্দিতি । 

ততে। 'মায়ায়াগত্যানভ্তরং বিধউ. দেবতিধ্যগাদিরূপেণ বিবিধ; সন্‌ ব্যক্রমাদ্‌ ব্যাপ্তবান্‌ কিং 
কৃত্ব ? সাশনাশনেন অভি। অভিলক্ষ্য শাদনং ভোজনাদি ব্যবহারোপেতং চেতনং প্রাণি- 
জাতং অনশনং তদ্রছিতমচেতনং গিরিনদ্যাদকম্‌ তদুভয়ং যথ। স্যাত্তথ। স্বয়মেব বিবিধে। ভুত্ব! 
ব্যাপ্তবানিত্র্থঃ। 

দেখিতেছ ব্ৰহ্ম আপন স্বরূপে আপনিই আপনি ভাবে থাকিয়াও, মায়ার মধ্যে অবিদ্যা- 
পাঁদে এই সৃষ্টিতরঙ্গ তুলিয়| বিশ্বরূপ হইয়াই সগুণ হয়েন। 

নিগুণ ও সগুণ ভাবের অতি নিকট সম্বন্ধ বলিয়া, ধ্যানযোগ ও সাংখ্যযোগ এই ছুই 
মাধনাই প্রায় একরপ । 

অঞ্জুন-. এই যে চারিপ্রকার সাধনা বলিতেছ তন্মধ্যে ভক্তিযোগের নাম'নাই কেন? 

ভগবান্_ভক্তগণ ধ্যানযৌগকেই সর্বোচ্চস্থান দিবার জন্য বলিতে চাঁন যে, এই ধ্যান- 
যোগটিই ভক্তিধোগ। কিন্তু আমি বলিতেছি আস্মাতে ( নিৰ্ম্মল বুদ্ধিতে ) আত্মদ্বার! ( অস্তঃকরণ 
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দ্বারা ) আত্মদর্শন করাই ব্যানযোগ । ভক্তগণ ভক্তিষোগকে এই ধ্যানব্যাপার বলিতে চান না। 
আত্মভাবে আপনি আপনি ভাবেই স্থিতি এই ধ্যানযোগ । ইহ! ভক্তিযোগ নছে। ধ্যানযোগ 
ও সাংখ্যজ্ঞনের পরের অবস্থাগুলিই ভক্তিযোগ। ভক্তি ব্যতীত সর্ববনিয় সাধন! যে বিশ্বাস 
তাহাও হয় না; ভক্তিযেগ ভিন্ন সাংখ্যজ্ঞান ও ধ্যানযোগ কিছুতেই লাভ হয় ন! বলিয়া, ভক্তির 
প্রাধান্য এত বেশী আমি বলিতেছি। ফলে ভক্তিই মূল বলিয়া, ভক্তিকে আমি প্রধান বলিতেছি। 
যিনি সাংখ্যজ্ঞানে আম্মাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন দেখিয়া! ধ্যানযোগে আপনিই আপনি ভাবে 
স্থিতিললাভ করিতে ন! পারেন, তাহার জন্য বলিতেছি অতিশুত্র অধোমুখ অষ্টদলযুক্ত হৃদয়- 
পদ্মে ইঞ্টদেবতাকে বসাইয়া, সেই জোতিরভান্তরে ্ঠ।মহন্দর মৃত্তিকে ধ্যান করা, তাঁহার লীলা 
চিন্তা করা, তাহাকে মানসে পূজ। করা, তাহার সহিত কথ। কওয়া -উভাই ভক্তের কাঁধয। 
আর জ্ঞানীর কাঁধ্য উনিই আত্মা, উনিই বিশ্বরপ, শেষে উনিই আপনি আপনি জানিয়া এভাবে 
স্থিতিলাভ করা। 

যোগিগণও এ অধোমুখ অষ্টদলঘুক্ত হাদ্‌্পদ্মকে রেচক প্রাণায়াম দ্বার। উর্দমুখ করিয়। 
তাহাতে চিত্ত ধারণ করেন, করিয়! এক প্রকার জ্যোতি ব। আলোক অনুভব করেন। 
এই জ্যোতি: নিবাতনিধম্প প্রদীপের শিখার ন্যায় প্রশান্ত, অত্যন্ত নির্মল, অতি শুভ্র। এ 
সাত্বিক প্রকাশকে দুরের বা নিকটের যে পদার্থে বিনিযোগ কর। যায়, তাহাই উহ! যথাযথ ভাবে 
প্রকাশ করে। এই জ্যোতিঃ মানন চক্ষে দর্শন করিলে কোনও শোক থাকে না, তাই ইহার 
নাম বিশোক!। বৈদিক প্রাণায়ামপূরক কুস্তক রেচক কিন্তু তাস্ত্রক প্রাণায়ামে রেচকপুরক কুস্তক। 

বুঝিলে আত্মদর্শনের ৪ প্রকার সাঁধন| ? ধ্যানযোগটি উত্তম, সংখ্যযোগটি মধ্যম, কর্পুযোগটি 
মন্দ এবং বিশ্বাসযোগটি মন্দতর। 

অ্জ্জুন--মুল শ্লোকে ত তুমি কোন সাধনাকে উত্তম অধম বলিতেছ না? 

ভগবান্__না তাহা বলি নাই। মানুষ প্রায়ই আপনাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতে চায় না। 
আমি অধম সাধন! লইয়। থাকিব কেন উত্তম লইয়াই থাকি--এই অভিমানে পাছে অধিকারী 
ন। হইয়| লোকে উচ্চ সাধন! ধরে ধরিয়া কপটাচারী হইয়া যায় তাই কোন সাধনাকেই উত্তম 
মধ্যম ভাবে নির্দেশ করি নাই । কিন্তু সহজেই ইহ! বুঝ! যায়, ধ্যানযোগীর আত্মদর্শন আর 
বিশ্বাসীর আত্মদৰ্শন নিতান্ত বিভিন্ন। আরও এক কথা আছে, নিয় সাধন! হইতে আর্ত 
করিলেও যদি কেহ সাধনার ঘরে আটকাইয়। ন| যান, যদি সাধনকে বাধন করিয়! ন| লন, 
তবে সকলেই ক্রম-অনুসারে উচ্চ অবস্থা লাভ কয়িতে পারেন; শেষে আপনিই আপনি ভাবে 
স্থিতিলাভ করিয়া সর্ববছুঃখনিবৃত্তিরপ পরমানন্দে চিরস্থিতি লাভ করিয়া, ইহার! মুক্ত হইয়| 
যান। এই কারণে উত্তম মধাম বলি নাই। 

অৰ্জ্জুন--যিনি বিশ্বাসী তিনি কি তবে বিচার বা ধ্যান কিছুই করিবেন না? 

ভগবান্‌__না তাহা! নহে। সাধনার মিশ্রপথই ভাল। চারি প্রকার সাধনার মধো যেটি 
রুচিকর সেইটি অবলম্বন করিয়া, উপরের সাধনাগুলি একান্তে ভাবনা করিতে হয়। যখন 


৯৬ গীতা । [ ১৩ অং, ২৪ শ্লোক 


উচ্চ সাধনার ভাবনাগুলি প্রবলভাবে চলিতে থাকিবে, তখন আপন। হইতে নিয়ন সাধনাগুলি 
সংক্ষেপ হইয়া আসিবে । শেষে উচ্চ সাধনা আপন! হইতে যখন রুচিকর হইয়া যাইবে তখন 
নিশ্নগুলি ত্যাগ হইয়! যাইবে । কণ্ম সন্ন্যাস এইরূপেই হয়। 

অজ্ভুন__নাধনাই সর্ববাপেক্ষ। আবহ্যকীয়। আত্মদৰ্শন লাভ করিতে হইলে সাধকের কোন্‌ 
কোন্‌ গুণ থাক! আবশ্যক তাহ! তুমি ১৩।৭ গ্োক হইতে ১১ শ্লোকে বলিয়াছ। আবার 
আম্মাকে কোন্‌ কোন্‌ ভাবে জানিতে হইবে তাহাও ১৩।১২ ঘোঁক হইতে ১৭ প্লোকে বলিয়াছ। 
এখন কোন্‌ সাধন। দ্বার আরন্দর্শন হয় তাহাও বলিলে। মার একবার এই সাধনাগুলি 
ংজ্প[]বল। 

ভগবান্-_ধ্যানযে।গ 2--উত্তম অধিকারীর ধ্যানই প্রধান সাধন! । ধানং নাম শব্দাদিভ্যো 
বিষয়েভ্যঃ শরোত্রাদানি কঃণানি মনহ্যপনংলত্য মনন্চ প্রতাক চেতয়িতরি-একা গ্রতয়। ঘচ্চিন্তনং তৎ 
ধ্যানম্‌ । তথ! ধায়তীব বকঃ। ধ্যায়তীব পৃথিবী । ধ্যায়স্কাব পববতাঃ। ইতুাপমোপাদ।ন।ৎ-_ 
তৈলধারাবৎ সন্তভতে।হ্বিচ্ছিন্ন প্রতায়ে! ধ্যানম্‌। 

জগন্দর্শন হইতে চক্ষুকে। শব্শ্রবণ হইতে কর্ণকে, এইরূপ সমস্ত ইন্দিয় শক্তিগুলিকে বিষয় 
হইতে ফিরাইয়। মনে গুটাইয়া আন। মনকে প্রত্যক চেতয়িতাতে { প্রত্যগ আসশ্মাতে ) একাগ্র 
কর: করিয়। দৃঢ় ভাবে চিন্তা করিলেই ধ্যান হইবে । যেমন বক ধান করে, পৃথিবা ধ্যান করেন, 
পর্বত সমূহ ধ্যান করে। তেলধারাবৎ সর্বদা যে অবিচ্ছিন্ন প্রতায় তাহাই ধান। 

উচ্চসাধক যাহার! তাহাদের সকলকেই প্রত্যাহার ও ধারণ! দ্বার! ধ্যানে আনিতে হয়। 
সাংখাজ্ঞানীকেও 


স্বত্ব প্রাতঃশুভজলে কৃত্ব। সন্ধ্যাদিকা: ক্রিয়া; । 
তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসন পরিগ্রহঃ ॥ 
বিশ্থজা সর্বতঃ সঙ্গমিতরান্‌ বিষয়ান্‌ বহিঃ | 
বহিঃ প্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যকৃ প্রবাহয় । 
প্রকৃতেভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ ॥ ইত্যাদি 


[ বহিঃ প্রবৃত্তং বাহ্য বিষয়েষু প্রবৃত্তং অক্ষগণং ইন্দ্রিয়গণং প্ৰত্যক প্রবাহয় আত্মবিষয়ং কুরু। 
সর্ব সহায়হ্ত মনস আত্মবিষয়ত্বকরণমেব সব্বেন্তিয়াণ।মাস্তুবিষয়ত্বকরণম্‌ ) অঃ য়া? যুদ্ধ ৬৪৭, 


৪৮, 8৯ । 

আবার যোগী যখন যোগের দব্বোচ্চ অবস্থায় গমন করেন, যখন তিনি যোগারঢ় অবস্থ! 
লাভ করেন, তখন তাহাকেও এই সাধনাই করিতে হয়। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক হুইতে 
গীতা বলিতেছেন 


সঙ্কল্প প্রভবান্‌ কামাংস্তাক্ত | মৰ্ববানশেষতঃ। 
গনপৈবেন্তিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্তত: ॥ ২৪ ॥ 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ ধোগঃ ] গাঁত । ৪৪ 


শনৈঃ শনৈক্ষপরমে দ্ব দ্ধ! বৃতি গৃহীতয়! । 
আত্মসংস্থং মনঃ কুত্তা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥ 

ডচ্চসাধক মাত্রেই এই সাধনাটি একান্ত মবলব্বনীয়। ইহাতে যাহ! করিতে হইবে তাহ! 
হাল করিয়া জানিয়! লওয়! আবশ্যক । 

জীবাত্মাকে পরমা গ্নারূপে দেখাই আয্দর্শন। সংশয় তুলিতে পার আস্মাই স্রষ্টা, তিনিই 
ও|5!--তাহাকে আবার দেখা যাইবে কি দিয়া 2 বৃহদারণ্যক শ্রুতিই এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন : 
বলিতেছেন বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” ? পরিপূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দ যে চৈতন্য তিনিই 
পরমান্ন। | তাহা হইতে মায়ার উদ্ভব । মায়ার উদ্ভবে চৈতন্তের যে পরিচ্ছিন্মমত অবশ্য! তাহাই 
পুরুষ। পরমান্মা অবিজ্ঞাত পরূপ ৷ পুরুষও অবান্ত। মায়াও অব্যক্ত। মায়ার এই অব্যক্তাবস্থার 
নামই প্রকৃতি, প্রধান, বা সঙ্ধরজন্তমের সাম্যাবস্থ। । এই পুরুষ প্রকৃতির অধীন নহেন। ইনিই 
ঈশ্বর । উনিই অন্তযামী। ইনি মায়াধীশ । এই পুরুষ ও প্রকৃতি হইতেই স্ষ্টিস্থিতিলয়াদি 
বাপার। প্রকৃতির প্রথম শষ্টিই বুদ্ধি বাঁ মহত্তদ্ব। বুদ্ধি নিতান্ত স্বচ্ছ । এই বুদ্ধিতে পরিচ্ছিন্ 
যে ঈশ্বর-চৈতন্যের প্রতিবিস্ব তাহাই জাবাত্ম।। এই জীবাত্ব। অবিদ্যার অধীন। 

বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন যে চৈতন্য তিনিই যখন জীবাস্মা--তখন অগ্রে বুদ্ধিতে যাইতে হইবে। বুদ্ধির 
কায্যই বিচার । বিচার দ্বারাই বুদ্ধিতে গমন কর! বায়। আত্মা অনাত্ম। হইতে পৃথকৃ ইহাই 
বিচার । প্রথমে দেহের মধ্যে চৈতন্য কোনটি নিশ্চয় কর। করিলেই বুঝিবে এই দেহে 
একজন চেতন পুঞ্ষ আছেন। তিনিই কিন্তু সর্বব্যাপী, তথাপি তিনি যেন এই দেহের মধ্যেই 
মাবদ্ধ হইয়া আছেন। ফলে তিনি দেহের অতি গুগ্দ ভাগ যে বুদ্ধি তাহাতেও আবদ্ধ নহেন। 
কাহারও সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই এই বিচারটি আনিতে পারিলেই বুদ্ধি-পরিচ্ছিন্ন 
চৈতন্যকে পরম।স্মীরূপে জানা যাইবে । বুদ্ধি-পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যও যে স্বরূপতঃ আপনিই আপনি 
এইটুকু প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই, জাবাত্ম। পরমাগ্নারূপে স্থিতিলাভ করিবেন। বুদ্ধি-অবচ্ছিন্ 
চেতন্যই সব্বব্যাপী চৈতন্য ইহ! অনুভবের জন্য যে কাঁধ্য তাহাই ধ্যানযোগ । 

খণ্ড চৈতন্যই অখণ্ড চৈতন্য ইহা অনুভব হয় না কেন? যেমন একসঙ্গে বহুবালক বেদপাঠ 
করিলে একটি চিহ্নিত বালকের বেদপাঠধ্বনি পৃথক করিয়! লওয়| যায় না, কিন্ত বিশেষ মনো- 
যোগ করিলে তাহাও পার। যায় : সেইরূপ বিশেষরূপে মনোযোগ করিলে চৈতন্তকে অন্য সমস্ত 
ব্যাপার হইতে পৃথক্‌ কর। যায়। 

যেরূপে পার। যায় সেই সাধনাই ধ্যানযোগ। 

প্রথমে নিত্যক্রিয়।দি সম্পন্ন করিয়। পরে কোন নির্জনপ্রদেশে একাকী স্থাননে উপবেশন 
করিতে হইবে । উপবেশন করিয়া সব্ববিষয়ের সঙ্গত্যাগ করিতে হইতে । 

সঙ্গ অর্থাৎ আমক্তি। দুই প্রকার ব্যাপার দর্ববদ। মানুষের ঘর্টিতেছে । মন ইন্দ্রিয়ের সাহাযো 
বাহিরে গিয়া বিষয়ে আসক্ত হইতেছ ; আবার বাহিরের বিষয়গুলি ইল্জিয়-সাহাধো প্রকাশিত হইয়। 


বাসনারূপে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে । 
প্রথমে বাদনারূপে যাহার! ধুদয়ে প্রবেশ করিতেছে বা করিয়াছে, তাহাদিগকে তাড়াইয়। 


১০ 


yo গীতা | | ১৩ অঃ, ২৪ প্লোক 


দিতে হইবে । তাই বল! হুইল, নঙ্কপ্প বিষয়ান্‌ কামান্‌ তাক্ত। সর্ববানশেষতঃ | মনের মধে! 
ব্ষয়দোষ পুনঃ পুনঃ আলোচন! করিলেই, রূপরলাদির বাসন। থাকিবে না। 

দ্বিতীয় কার্ধা বাহিরের বিষয়ে প্রবৃত্ত বে ইন্ডিয়নমূহ তাহার্দিগকেও ধারে ধারে আত্মাতে 
লাগাইতে হুইবে। ইল্লিয়নমূহ মনের অধীন। এখন মনকে সমস্ত জগৎ হইতে আকধণ 
করিতে পারিলে অর্থাৎ বিষয়নমন্ত অতান্ত শৌধযুক্ত ইহা মনকে উগ্রভাবে শুনাইতে 
পারিলে, মন আর বিষয়চিন্ত। করিতে পারিবে না। বিষয়চিন্তা না করিলেই, মন খালি 
হইয়া গেল। কিন্তু পূর্বে আতর সম্বন্ধে শ্রবণ করা হইয়াছে । এখন মন পূর্বব শ্রবণ, মনন 
ব্যাপার স্মরণ করিয়। মাত্মধান করিতে সমর্থ হইবে ; ঠহ। হইলেই বহিঃ প্রবৃত্ত চক্ষুরাদি ইন্ত্রিয়- 
শক্তিগুলি আত্মার অভিমুখে প্রবাহিত হইয়। ক্ৰমে শান্ত হইতে লাগিল। শক্তিতরঙ্গ যখন 
শক্তিমানে মিশিয়! এক হইয়া গেল তখনই হইল ধ্যান। ইহাই আপনিই আপনি অবস্থাতে 
স্থিতিলাত | মহাবাকা শ্রবণ মনন করিবার পরে যে নিদিধ্যাসন তাহাই এখানকার ধ্যানযোগ । 

তবেই দেখ, বাহার। ধ্যনযেগ করিতে বইতেছেন তাহাদিগকে প্রথমেই সংসঙ্গ করিতে 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে সংশান্ত্রের সাহায্যে সত্সঙ্জের শ্রবণাদি ব্যাপার পুনঃ পুনঃ 
আলোচনা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ শ্রবণ, মনন হইয়া গেলে, একান্তে গমন করিতে হইবে। 
৪র্থত; একান্তে গিয়া সমস্ত বাসন। ত্যাগ করিয়া, সমস্ত ইন্দিয়গ্ুলিকে জীবাত্মাকে গুটাইতে 
পারিলেই, জীব চৈতন্ত-উপাধি ত্যাগ করিয়। আপনিই আপনি ভাবে থাকিবেন। শক্তি ও শক্তি- 
মানের এই মিলন-অবস্থাই ধ্যানযোগ । 

শক্তির বহিঃস্পন্দনগুলিকে অন্ত্দিকে স্পন্দিত করিয়৷ ইহাদের উৎপত্তি স্থান যে শক্তিমান্‌ 
তাহাকে স্পশ করানই হইতেছে জীবাস্মর আপনি আপনি ভাবে স্তিতি। জীবাস্মার আপনিই 
আপনি ভাবে স্থিতিই পরমাস্ারপে আপন আত্মাকে দশন । 


অজ্জুন-ধ্যানযোগ ও সাংখ্যজ্ঞানের সাধন! প্রায় একরূপ । তথাপি দাংখ্যযোগটী আবার 
বণ। 


ভগব।ন্‌_-সাংখ্যং নাম-হমে সন্বরজজন্তমাংদি গুণ! আয়া 11 অহং তেত্যোহন্য; । 
তদ্্যাপারস্ত সাক্ষিতূতে| শিত্যো গুণবিলক্ষণ আন্মেতি চিপ্তনন্‌ । এষ সাংখ্যোযোগঃ। বাহিরে 
যাহা দেখা যায় তাহ! সমস্তই সন্্রঙজ ও তমগুণের কা্যের সুলমূর্তি। অন্তরে দেখ। যায় চিত্তকে। 
চিত্তও সত্বর্ন্তমগ্ুণের সুষ্পমৃত্তি। আমি গুণ নহি। গুণনমূহের দুষ্ট । আমি। গুণসমূহ 
হইতে পৃথক আামি। গুণ ও গুণকায্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এই আম্মার চিন্তনই সাংখা- 
যোগ । “প্রকৃতেহিন্নমাত্মাণং বিচারয় সদানঘ” প্রকৃতি হইতে পুরুষ বা আত্ম। যে ভিন্ন ইহ! 
বিচার দ্বার! অনুভব করাই সাংখ্যযোগ-সাধনার কাধা। প্রকৃতি ও প্রকৃতির পরিণাম সমস্তই 
ভড়। চেতন জড় হইতে প.থক এতদগ্ুভবই সাংখ্যযোগ । 
মন্ভুন- পূর্বে বহু প্রকারে এই সাংখ্যযোগের কথ। বলিয়াছ। এখন কন্মযে।গ বল। 


তগবান্‌_কন্দ্ুযোগেন চাহপরে । কন্মৈব যোগ; । শশ্বরাপণ বুদ্ধযাইনুহীয়মানং ঘটনরূপং 
ষোগার্থত্বাদযোগ উচ্যতে গুণতঃ। তেন সব্বশ্ুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তি দ্বারেণ চাহপরে। 


ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগঃ ] গীতা। ৯৯ 


কর্ম্যোগের অন্তরঙ্গ সাধন ও বহিরঙ্গ সাধন এই উভয় সাধনের কথাই পূর্বের বলিয়াছি। 
সৰ্বগুদ্ধিই কর্দযোগের উন্দেশ্য | রজ্রস্তমগুণকে অভিভূত করিয়| নির্মল সত্বগুণপ্রাপ্তিই সত্ব- 
গুদ্ধি। 

সমস্ত বৈদিককাধ্য এবং গৌণ লৌকিককাধ্য ঈশ্বর প্রীতিজন্য করাই কর্ম্মযোগ। “তুমি 
প্রসন্ন হও" ইহ। একবারও ন! বিস্মৃত হইয়। যিনি কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি 
নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগী । ঈশ্বরাপণ বুদ্ধিতে কর্ম করাই নিষ্কাম কর্ম কর|। ইহ! দ্বারা বাহিরে 
রজস্তমগুণের কাধ্য আর হইতে পায় না। অন্তরেও লয় বিক্ষেপ উঠিতে পায় না। এই 
বপে কর্ম দ্বারা লয়বিক্ষেপশৃন্য অবস্থায় থাকাই নিন্মল সত্বগুণে থাকা। নিশ্দুল সত্ব- 
গুণের উদয় না হইলে বিচারও ঠিকমত হয় ন।, ধ্যান ত দুরের কথ! । 


তাই বল৷! হইতেছে ক্মুদ্বার! শুদ্ধ সত্রগুণ উপার্জন কর। তাহা হইলে প্রকৃতি হইতে 
যে আস্ম| ভিন্ন, বিচার দ্বারা সেইটি অনুভব করিতে পারিবে । সাংখ্যযোৌগে অধিকার হইলেই, 
নিগুণ উপাসনায় আন্না ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারিবে । 

যে সাধনাটি অধিকক্ষণ ধরিয়! স্বচ্ছন্দে পার তাহাই ধরা হউক। ধরিয়। অন্যগুলির জন্যও 
চেষ্টা করিতে থক। উপরের অবস্থাতে অধিক্ণ স্থিতিলাভ করিতে পারিলে, নীচের অবস্থা- 
গলি পার হইয়াছে বুঝিবে। ইহাই খষিদিগের অনুমোদিত মিশপথ। 

অঞ্জুন_-৪র্থ সাধনা এখন বল । 

ভগবান্‌_পর শ্রোকে বলিতেছি। 


অন্তে ত্বেবমজীনন্তঃ শ্রুত্বাইনেভ্য উপাসতে । 
তেহপি চাঁতিতরন্তোব স্ৃত্যুং শর্গতপরায়ণাঃ ॥২৫॥ 


ম ম 
অন্যে তু মন্দতরাঃ [ তু শব্দ পূর্ববশ্লোকোক্ত ত্রিবিধাধিকারী বৈলক্ষণ্য 


দ্যোতনার্থঃ ] এবং যথোক্তমাত্মানং অজানন্তঃ অনেত্যঃ কারুণিকেত্যঃ 
শ শ শ নী 
আচার্ষ্েভ্যঃ শ্রুত্ব। ইদমেবং চিন্্য়তেত্যক্তাঃ আাত্মুনোনির্নিবশেষ 
নী শ শ 
ব্রহ্ষাচৈতন্যরূপত্বং তদুপাদনামাগঞ্চাধিগত্য উপাসতে শ্রদ্দধানাঃ সন্ত- 


১০৬ গীতা । | ১৩ অঃ, ২৫ শ্লোক 


শ শা শ 
শ্চিন্তয়ন্তি, ধ্যায়ন্তি তেহপি চ শ্রতিপরায়ণাঃ শ্রুতিঃ আবণং পরময়নং 


শ শ 
গমন, মোক্ষমা্গ প্রবুভৌ পর: সাধন: যেষাং তে কেবল পরোপদেশ- 


ন ম্‌ 
প্রমাণাত স্বয়ং নিবেকরহভিত। ইতাভিপ্রায়; যুং বিচার-মসমর্থ। 


শে 


আপি শ্রদধানতয়। গুরূপদেশ আবণমানপরায়ণাঃ মৃত্যুং মৃত্যুযুক্তং 


“ ম ম 


সংসারং অতিতরন্তি এব অতিরাামান্ঠাৰ তেহপীাতাপিশকাৎ যে স্বয়ং 


ম্‌ 
বিচারসমর্থাস্তে মৃত্যুমতিতরস্তান্ডি কিমু ব্তবামিত্যভিপ্রায়ঃ ॥২৫॥ 


আবার অন্তে পূর্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে না জানিয়া আচার্যের নিকট 
শুনিয়া উপাসনা করেন। তাহারাও [ শ্রদ্ধাপুবক গুরূপদেশ ] শ্রবণপরায়ণ 
হয়েন বলিয়া, মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিয়া! থাকেন ॥২৫॥ 


অর্জ,ন-_যাহার। ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ এবং কর্ম্মযোগ ইহার কোনটিতেই চিত্তস্থাপন 
করিতে না পারেন তাহাদের উপায় কি? | 

ভগবান্‌ -যাঁহার। দৎচিৎ আনন্দ উপলদ্ধি করিতে অসমর্থ, ঘাঁহার। প্রকৃতি হইতে পুরুষকে 
প থক্‌ ধারণ! করিতেও অসমর্থ, অথবা যাহার! নিষ্কাম ক্্ম করিতেও পারেন না, তাহাদের পক্ষে 
গুরুই পরম আশ্রয়। কোন তত্ব ন! জানিলেও, কেবল গুরুর মুখে ভগবৎ কথা ও সাধন! 
শ্রবণ করিয়। তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়। যিনি উপাসন। করেন, তিনিও মৃত্যু অতিক্রম 
করিতে পারেন। গুরুবাক্যমত উপাঁপনা করিতে করিতে ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মে ই'হাদের চিত্ত শুদ্ধি 
হয়, পরে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে স্বতন্ত্র দেখিতে সমর্থ হয়েন সর্ব্বশেষে ইহার! পরিপক আত্ম. 
চিন্তারূপ ধ্যানদ্বার! আত্মদর্শনে সমর্থ হয়েন। অর্জন! তুমি দেখিতেহ আব্মদর্শন, আত্মচিস্তা, 
আশ্মজ্ঞান ভিন্ন জীবন্ম ক্রির অন্য পণ নাই _অন্য অন্য উপায় যাহ! বলিলাম, তাহা এ আক্মজ্ঞান 
পথে ক্রমে জমে লইয়া যায় ॥২৫৷ 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগঃ ] গীতা । ১০১ 


যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবরজঙ্গমম্‌ । 
ক্ষে্ৰেক্ষেত্ৰজ্ঞসংযোগাত্দ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ! ॥২৬॥ 


শ শ 
হে ভরতষভ ! যাব যৎ কিঞ্চিৎ, স্থাবরজঙ্গমং সত্বং বস্তু 


শ ম শা 
সংজায়তে সমুংপদ্যতে তৎ সর্বনং ক্ষেত্রক্ষেত্রচ্ছসংযোগাৎ অনিবেক- 


পাপা পস্ 


শ্রী ম 
কৃততাদাত্সাধ্যাসাৎ। অবিদ্যা তংকাধ্যাত্মকং জড়মনিরচনীয়ং সদ- 


সন্ত দৃশাজাতং ক্ষেত্ৰং তদ্বিলক্ষণং তগ্ভাসকং স্বপ্রকাশকপরমার্থ- 
সচ্চৈতন্যমসলোদাসীনং নিধশ্মকমদ্বিতীয়ং ক্ষেত্রজ্ভং | তয়োঃ 
সংযোগোমায়াবশাদিতরেতরাবিবেকনিমিত্তে! মিথ্যা তাদাত্ম্যাধ্যাসঃ 


সতানৃতমিথনীকরণাত্বকঃ তন্মাদেব সংজায়তে তংসর্ববং কার্ম্যং 


ম শ্রী ম্‌ 
ইতি বিদ্ধি জানীহি। অতঃ স্বরূপান্ঞাননিবন্ধনঃ সংসার? স্বরূপজ্ঞানাৎ 


বিনষ্ট মহ’তি স্বপ্রীদিব্দিত্যভি প্রায়; ॥২৬৷৷ 


হে ভরতর্ষভ ! যত কিছু স্থাবরজ্জঙ্গম বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে হয় জানিও ॥ 


অজ্জুন-_ পূর্বে ১৩।১২ শ্লোকে যে বলিয়াছ “জ্ঞেয়ং যৎ তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্ব। মু তমশ্ন তে”__ 
অর্থাৎ ক্ষেত্ৰজ্ঞ ও ঈশ্বর এক এই জ্ঞান হইলে মোক্ষলাভ হয়। কিরূপে অমরত্ব লাভ হয় 
তাহাই বল। 


১০২ গীতা । [ ১৩ অঃ, ২৬ শ্লোক 


ভগবান্‌-ব্রক্ষবিদ্যা বিন। অজ্ঞন-নাশ হইবে না| এখান হইতে এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত 
বলিব--আত্মজ্ঞানই সংসারনিবৃত্তি করিয়। অমরত্ব প্রদান করিতে সমর্থ । প্রথম মনে করিয়া 
রাখ-_এই অনন্ত কোটি ব্রন্মাণ্ড এই ব্ৰহ্মাণ্ড মধ্যবর্তী কোন প্রকার স্থাবর বা জঙ্গম, ইহারা 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্ৰজ্ঞ সংযোগে উৎপন্ন । চৈতন্য ও জড়ের যে সংযোগ --যে সংযোগ অধ্যাস ভিন্ন 
আর কিছুই নহে দেই অধ্যাসরূপ সংযোগ হইতেই এই অনন্ত সৃষ্টি । 


অভ্ভুন- পূর্বে দেহকেই ক্ষেত্র বলিয়াছ, এক্ষণে বলিতেছ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে 
সমন্ত বস্তু হুষ্টি হইয়।ছে। তবে ক্ষেত্রকেও ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স'ষোগে কট বলিতে হয়, ইহ! 
ত সঙ্গত হইল না। তোমার কথার অর্থকি? 


ভগবান-_প্রকৃতিকেই সমষ্টিদেহ বলিয়। জান। এই শরীর ব৷ ক্ষেত্র প্রকৃতির অংশ মাত্র । 
এজস্ দেহকে ক্ষুদ্র ব্ৰহ্মাণ্ড বলে। অবিদ্য। এবং অবিদ্যাকাধাভৃত এই জড়প্রপঞ্চ, এই চরা- 
চরাত্মক জগৎ, দেহ বুদ্ধি উন্মিষ_ আত্ৰহ্ম স্তম্ব পর্যান্থ যাহা কিছ় দেখ! যায়, শোন! যায়, তাহার 
নাম প্রকৃতি বা ক্ষেত্র । আর ক্ষেত্রন্ক ব| জীব স্থবৃইৎ ক্ষেত্রজ্ঞের অংশ মাত্র । ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রের 
প্রকাশক-__ক্ষেত্রাতীত স্বপ্রকাশক পদার্থ ইনিই চৈতন্য । মায়াবশে সমতা ও অনৃত মিথুনী- 
করণরূপ যে তাদান্মা অধ্যাস ঘাট, তাহারই নাম সংযোগ । এই সংযোগ হইতেই অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড 
প্রকাশিত হইতেছে। 

অঞ্জ,ন_-অধ্যাস কি? সংযোগ হইতেই চরাচর উৎপন্ন কিরূপে ? 

ভগবান্--প্রকৃতির গুণ পুবষে আরোপিত হয়, আবার পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে আরোপিত 
হয়_ইহার নাম অধাদ। জ্ঞানশক্তি, উচ্ছাশত্তি, ক্রিয়াশক্তি সমন্তই প্রকৃতির গুণ। এই 
এই সমস্ত গুণ পুরুষে আরোপিত হইয়া, পুরুষকে জ্ঞ।ন-ইচ্ছ!-ক্রিয়াশক্তিমান্‌ বল হয়। 
ফলে পুরুষ নিগুণ ও নিদ্িয়। আবার প্রকাশই পরুষের গুণ, তিনি স্বপ্রকাশ। এই 
প্রকাশভাব প্রকৃতিতে পড়িয়া প্রকৃতিকে চেতনবৎ বোধ হয়, প্রকাশবতী মনে হয়। ' এইরূপ 
পরস্পরের গুণ পরম্পরে আরোপিত হইয়। জগৎ প্রকাশ করিতেছে ; কিন্তু এই অনন্ত বিশ্ব ইন্দ্রজাল 
মাত্র । একমাত্র ব্ৰহ্মবস্তই আছেন । ব্রহ্মন।নিধো মিথা। মায়া, সত্য-ব্রদ্দের উপর এই ইন্্জাল 
বিস্তার করিতেছে; মত্য-ব্রক্মকেই মিথ্যা জগত্রূপে যেন প্রকাশ করিতেছে। 


অর্জ্জুন--স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সমন্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞ সংয়োগ হইতে জন্মে। এই 
সংযোগট। কি ইহার উত্তরে বলিতেছ রজ্জ, ও ঘটের যেরূপ সংযোগ হইতে পারে, এখানে 
সেরূপ সংযোগ হইতে পারে না ; কারণ ক্ষেত্রজ্জ আকাশের মত নিরবয়ব। এ কারণে তন্তুপটের 
মত সমবারী সংযোগও হইতে পারে না। অজ্ঞান বশতঃ শুক্তিকাতে রজত ভ্রম হইলে যে 
সংযোগ হয় অথব। রজ্জতে সর্প ভ্রম হইলে যে সংযোগ হয়__এ সংযোগও সেইরূপ বন্গিতেছ। 
সোইয়মধ্যাস্ঘবরূপঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞংযোগে। মিথ্যাজ্ঞান লক্ষণঃ। যখ। শাস্ত্র ক্ষেত্র ও 


ক্ষেত্রক্ষের ভেদ জানিয়! ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞকে শ্বতন্্ করিয়! ইহা সংও নহে অসংও নহে 
এইবূপে সর্ববপাধি-বর্জিত তিনি ইহা অনুভব করিতে পাঁরিলেই জ্ঞেয় ব্রহ্মকে স্বশ্বরূপে দর্শন 


ক্ষেএর-ক্ষেত্রঞ্-বিভাগ ধোগঃ ]  গাঁতা। যন 


করা বায়। ইহই আত্মদশন বা আত্মত।বে স্থিতি । ইহা! বুঝিলাম। কিন্তু ক্ষেত্রট! স্বরূপতঃ 
কি, তাহ! আর একবার বল । 
ভগবান্-_ক্ষেত্রং চ মায়ানিশ্মিত হাপ্তিতন্মাদিবত, স্বপ্নদৃষ্টবস্তুবং, গন্ধব্বনগবাদিবদসদের সদিবাব- 
ভামতঃ | ক্ষেত্রটি মায়াশিন্দিত হস্তী ব। হন্মাবত, ইহ। শ্বপ্নদৃষ্টবস্তুবৎ, উহ গন্ধব্ব নগরবৎ । 
ইহ! অসং হইয়াও সংরূপে ভানে। যাহার এইরূপ জ্ঞান নাশ্চত হইয়াছে তাহারই 
মিখ্যাজ্ঞন দুর হইয়াছে জানিও । জগৎকে ভুলিয়। থাকিলেও হয় না, জগংকে মিথ্যা বলিয়া! 
জানা চাই । তবেই মৃতু! অতিক্রম করা বায়। প্রকৃতির গুণ সহ পুরুষকে জান ইহাই। 
ঠহাতেহ মুক্তি। 
সমং সন্বেধূ ভূতেথু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরমূ । 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৭॥ 


ম্‌ শ ম ম্‌ 
সবেবমু ভূতেষু ভবনধশ্মকেযু ত্রহ্মাদিস্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু প্রাণিযু 


সমং সবনত্রৈকরূপং নিবিবশেষং তিষ্ন্তং স্থিতিং কুর্ববন্তং বিনশ্যৎস্থ 


ae আস পি 


শর » | ন্‌ 
অপি দৃষ্টনফ্স্বভাবেষু মায়াগন্ধববনগরাদিপ্রায়েমু অবিননশ্যন্তং দৃষ্ট- 


ম ম্‌ 
নষ্টপ্রায় সববদ্বৈতবাধেহপি অধাধিতং পরমেশ্বরং এবং সর্ববপ্রকারেণ 


জড়প্রপঞ্চবিলক্ষণমাত্ানং যঃ পশ্যতি বিবেকেন শাস্বচক্ষুষ। পশ্যতি 
ম শ 
স এব পশ্যতি। ইতরে পশ্যন্তোহপি ন পশ্যন্তি। বিপরাতদর্শিত্বা- 


- শ্প পচ জপ লিজ 


দনেকচন্দ্রদর্শিবদি ত্যর্থঃ 0২৭ 
সব্বভূতে নির্বিশেষরূপে অবস্থিত ; সংস্ত পদার্থ বিনষ্ট হইলেও, অবিনাশী 
পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন, তিনিই দেখেন ॥২৭॥ 


১০৪ গীতা । | ১৩ অঃ ২৭ শ্লোক 


অজ্জ্রন_ক্ষেত্র ক্ষেত্ৰজ্ঞ সংযোগে চরাচর জগৎ ভাপিয়াছে বুঝিলাম | এই সংসারাড়ন্বর 
অবিদ্যার কাধ্য। কিন্তু এই অবিদ্যার নিবৃত্তি কিরূপে হয়? 

ভগবান্--সম্যক্‌ দর্শন যাহার হয়, তাহার অবিদ্য। নিবৃত্তি হয়। 

অজ্ঞুন_-সমাক দৰ্শন কার হয়? 

ভগবান £_-আমি চেতন’ এই অনুভবকে আত্মদ্শন বলে না, এই অনুভব সঞ্চলেরই 
হয় ; কিন্তু সব্বভূতে নিব্বিশেষরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন সমস্ত বিনাশশীল পদার্থ 
মধ্যেও অবিনাশী পদার্থকে সদ। পূর্ণ যিনি দেখেন তাহাঁরই সম্যক দশন হয় বলিতে ইইবে। 

শ্রুতি বলেন-“*ও পূর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং পুর্ণীৎ পূর্ণমুদচ্যতে । 
পূণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব শিষাতে ॥ 

ইহ। পূর্ণ উহা পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্ভূত বল। হয় পূর্ণের পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট 
থাকেন । পূর্ণব্রক্মের উপাসনা করিলে পূর্ণত্রদ্ধরূপে স্কিতিলাভ হয়। এইরূপ দর্শনই সম্যক 
দশন। অধথণ্ডেক রস আম্মাকে যিনি সর্বত্র দেখেন হার দেখাই সমাক দশন। ইতরে সম্যক 
দশন করিতে পারে না। দেখে সত্য কিন্ত বিপরীত দশন করে__রজ্জুকে সপ দেখে । বিপরীত 
দর্শন ত্যাগ হইলেই সম্যক্দর্শন হয় । 


সমং পশ্যন্‌ হি সব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্‌ । 
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাঁং গতিষ্‌ ॥ ২৮ ॥ 
শ শ্ব অ! শ 
সববত্র সর্ববভূতেষু ভূতমাত্রে সমং সমবস্থিতং তুল্যতয়াবস্থিতং 
অৰ! শ্ৰী ম 
ঈশ্বরং নির্নিবশেষং পরমাত্মানং পশ্যন্‌ অয়মস্মীতি শাস্রদৃষ্ট্য| সাক্ষাৎ 
ম আশা অ! অ! নী 
কুর্ববন্‌ হি যস্মাৎ যস্মাদিত্যস্য ততঃ শব্দেন সম্বন্ধ? আত্মনা দেহাদিন। 
না না নী 
আত্মানং ঈশ্বরং ন হিনস্তি নানাযোনিসঙ্কটেষু পাতনেন ন পীড়য়তি 
সি পু 
হিংসাং ন করোতি যস্তু এবং পরমাত্মানং পশ্যতি সহি দেহাত্মদশী । 


আর! রা ন 
দেহেন সহ আত্মানং হিনস্তি ভবজলধি মধ্যে. প্রক্ষিপতি ততঃ তন্মাৎ 


ক্ষেত্র ক্ষত্রজ্ঞ-বিভাগ্থ যোগঃ ] গীঁজ। ১০৫ 


শা শ রশ শ্রী ন 
অহিংসনাঁ পরাং প্রকৃষ্ঠাং গতিং মোক্ষাখ্যাং যাতি প্রাপ্পোতি । তত 


ম 
আত্মহমনাভা বাদ বিদ্যাততকার্ধ্যনিরৃত্তিলক্ষণাং মুক্তিমধিগচ্ছতীতার্থঃ 


স্ন 
তথাচ শকুন্তলাবচনরূপ। স্মতিঃ-কিং তেন ন কৃতং পাপং 


চোৱেণাত্মাপহারিণ!। যোহগ্যথা সন্তমাত্মানমন্তথ। প্রতিপর্যতে 


॥ ইতি ॥ শ্রুতিশ্চ মসূর্ধ্যা নাম তে লোকা মন্ধষেন তমসাবৃতাঃ তাংস্তে 


ম 
প্রেত্যাতিগচ্ছন্তি যে কে চাত্বুহনো জনা” ইতি অসুধ্যাঃ মন্বরস্ত- 


ম 
স্বরূপভূতাঃ আসূধ্য। সম্পদ৷ ভোগ্য। ইত্যর্থঃ আত্মুহন ইতি অনাত্মনি 


নাত্মার্দভমানিন ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ 


যেছেন্কু সর্ধতূৃতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্লন করিয়। মেই ৰাক্তি 
আপনি আপনাকে হনন করেন না, এজন্ত মু।ক্তলাত করেন ॥ ২৮ ॥ 


অৰ্জ্ুন--“বিনপ্যৎস্ববিনপ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি” বিনাশশীল সমস্ত পদার্থে অবিনাশী 
পরমেস্বরকে দেখাই সম্যক্দর্শন | যাহারা এইরূপে সমাক্দর্শন করিতে পারে না! তাহারাই 
কি “হিনস্তি আত্মনাক্মানম্‌” 1 তাহারাই কি দেহাদি দ্বার আত্মাকে হিংস! করে বলিতেছ? 
আমি জিজ্ঞাসা করি, কোন প্রাণীকেই ত এরূপ দেখা যায় না যে, দ্বয়ং আপনার আত্মাকে 
হিংস| করে? তবে কেন বলিতেছ আয্মদর্শন ন! করিতে পারিলেই আত্ম-হনন হইল! 

তগবান্‌_পরমাত্বাকে আপন আগা বলির! যাহার! জনে না, তাহারাই আত্মঘাতী ; যাহার। 
এইরূপ জানিতে চেষ্ট। করে না, যাহার! নিষষানকর্দ ত্যাগ করিয়। নিষিদ্ধকর্ণা ব| সকামকর্ণ 
করে, করির। যাঁহার। আমি আমার রাগ অভিমান-অন্ধকারে আপনাকে বন্ধ 'মনে করে, 

১৪ 


১০৬ গীতা । (১৩ অঃ, ২৮ লোক, 


যাহার! নিতা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ আমকে অবিদ্যাদোষে জননমরণশীল বলিয়। ভাবন। করে, 
অহারাই আগ্মঘাতী।, যত্র হি দ্েতমিব ভবতি তদিতর ইত্রং পতি ( বৃহ-উ-অ-৪.)-৭ 
ইহাই, আত্মার অনাদর। শ্াস্কার শনাদরহই আম্মার হনন। . 

যাহারা মুখ? যাহারা অজ্ঞান, তাহার! আম্মাকে মনাদর করিয়। দেহাদি মনাত্ব।কে 
আত্মারপে আদর. করে; করিয়া ধঙ্মাধম আচরণ করিয়া, দেহের সহিত জড়িত হইয়া, 
দেহের মৃত্যুতে আত্মার মৃতু হইল ভাবিয়া ছুথ করে। একদেহে আত্মাকে হনন করিয়। 
আবার অন্থাদেহে ধারণ করে: ভাহাকেও সেখানে হতা। করিয়া অন্য দেহ ধারণ 
করে। এই ভাবে যাহার! পুন: পুনঃ দ্বতিমাগাদি দেহ ধারণ করিতে থাকে, তাহ।রাই আত্ম- 
হন্নকারা । 

যাহার! অবিদ্বান্‌, তাহার। সব্বদহ আবদার বশে থাকিয়া আত্মহনন করে। যাহার 
আত্মদশাঁ, তাহারা দেহাদি দারা আগ্জাকে হিংসা করেন না। হিংসা করেন না বলিয়াই 
উহার! পরমগৃতি প্রাপু হন। বুনিতেছ অজ্ঞানই আত্মভতা।; "আমি আঁমি” “আমার 
আমার" করিয়াই মানুষ নানাবিধ রেশ পায়। কেহ কোন প্রহার করিতেছে না, কেহ 
অন্ত্রঘাতও করিতেছে না, নিকটে কেহ নাই মানুষ এক! নির্জনে বসিয়া ভাবনা করিতেছে) 
আর অকথ্য যাতন। ভোগ করিতেছে। মিত্র দি অপো16)-বিষয়ে শোক করিয়। 


কত যাতনা ভোগ করিতেছিলে ৷ বলিতে পার এ যাতনা কিসে হয় ? আত্মাই মানুষের মতি প্রিয় 


জী লাক আম্মহনন-ব্যাপার আছেই। শ/ানীর কোন যাতনা! নাই। 
তিনি “আমি” "আমার? রূপ অজ্ঞান ত্যাগ করিয়াছেন, ভিনি দেহকে একট! শ্বপরজাত ইন্দ- 
জাল বলিয়। চানিয়াছেন.--এই মিখা। দেহট। আন্ত নহে জানিয়, দেহের মুখদুঃখকে মিথ্যা! 
বলিয়া বোধ করিগাছেন; দেহাত্মাভিমানরূপ আসত্মহতা। আর তাহার হইতেছে না বলিয়া, 
তিনি নিত্য আনন্দে আছেন । 
. অ্জ্জুন--আহ! ! ইহা নিতাসতা যে, আত্মহত্যাই জীবের যাতন।। যে আত্মহতা। করে, 
সেই দুখে পায়। অজ্ঞানবশে কায্য করাই আত্মহত্যা । আচ্ছ।, ইহ! কি বেদে আছে? 
ভগবান্‌ -এগাঁত| যে কথা বলিতেছেন, সমণ্তই বেদের প্রাতধ্বণি । বেদ ও ব্রহ্ম একই । 
আগীভাও দেই জন্য বেদ। শ্বাগাতাহ ব্রহ্ম। ইং! পূর্বের শত শত বার বলিয়াছি । অজ্ঞানান্ধ। 
অহংকারী মানুষ জানের অভিমান করিয়া সম্প্রদায় রক্ষাঙ্গন্য যখন শ্রীগীতার বিকৃত বাথ! 
করে, যখন বলে গীতার সমণ্ড উক্তিকে আমি সত্য বলিয়। মনে করিনা, তখন সেই 
অক্ঞানীও. গাত্হত] করে ; ইহার! কৃগাপত্র । শুন, আত্মহনন সম্বন্ধে বেদ কি বলিতেছেন__ 
অনুষা। নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা: | | 
তাং ত্তে পেন্যাঠিগচ্ছন্তি যে কে চাগ্নহনো জনা: ॥ ঈশ ৩ 
যে কেচ আান্মভনঃ তে জনাঃ “প্রতা তান্‌ অভিশচ্ছন্তি তে লোকা? এচরধ্যাঃ নাম অৰ্ধে- 
তমসাবৃতাঃ| 


ক্ষেত্র-ক্ষেএরঞ্-বিভাগ যোগঃ | গাঁত"! ১৮% 


যে কেহ মবিদ্যাদোঁযে লিপ্ত, থাকিয়া কামা 'ব। ' নিমিদ্ধকন্ম-'তৎংপর থাকে, অজর 
অমর আম্মাকে অবিদ্যাদোষে অনাদর করিয়! আত্মঘাতী হয় -সেই লমস্ত মনুন্য দেংত্যাগানস্তর 
অর্থাৎ প্রেতত্ব প্রাপু হইয়। স্বাবরজঙ্গমাদিলোকে পুন: পুনঃ গমন কারুত থাকে । 
‘দবত!| হইতে তূণ পান্ত সমস্ত দহঠ অনুয্ালাক ৷ কন্মুফষল ভোগ নিমিত্ত যাহারা কেবল 
দহাগ্মভিমান করিয়া প্রাণপোষণ করে, তাহার! প্রাণপোষণ তৎপর হঠয়াহ অহরের লোক পা 
হয়। অন্দযালোকসমূহ--দেহ সমস্ত: মামার অদশনজনিত মে তম, নেই তম আবৃত 
অন্ধকারপূর্ণ। তাই £5 বলিতেছেন, থে নকল লোক আাম্মবাতী অর্থাৎ আত্মার মুক্তি- 
মাধনে বিমুখ, তাহার। তম- মাবুত অপ্ধক।রপুর্ণ অঙ্ুযালোকে গমন করে। | | 
বুঝিতেছ, পরমান্নাকে ভাডিয। যাহার! দেহে আগ্মহ স্থাপন করে-দেবভার-দেহ হউক 
বা তৃণ দেহ হউ?, দেইকে আগ বলিহা যাহারা গতিনান করে, ভাঙাগাহ পরমাস্মার তুলনায় 
গহ্থর- প্রাণথপোষণতত্পর মা বত হইতে স্থাবর পধ্যস্ত দেহ নকল অক্ঞানরূপ 
অন্ধকারে আবুত। দেহঠ অহ্ধালোক | পুন, পুনঃ দেহধারণ-ব্যাপার লয়| থাকাই অগযা, 
(লক প্ৰাপ্ত হওয়া । 
শীভাগবতে আমার ভন চঢদ্ধন্ও বাঁলয়ছেন। -. 
নুদেহমাদ]' হলাভং শছু হিং 
প্রবং সুকলং গুরাকণবারম । 
ময়ান্ুকুলেন নভন্বতেরিভং 
প্মান ভবাদি: ন তরেং ন আগ্রহ 0১১/২১১৭ 
মানব-জন্ম ঢল এ মনুষ্য দেহ হইনি হঠলেও হলত । ভৰ এ: মদ পারের চন্য মানুম 


গা 


এই নৌক। প্ৰাস হয়। দেহ উরণীর কর্ণপার স্বয়ং শাগুকরূপা শীভগ্বান্। আমি, স্মরণ 
বাবেই আন্রতল বারকপে ইতপাকে চালাইয়। পাকি : যে পরম, এমন দেহ এবং এরূপ 
কপার পাইয়াও, শাম্বদশন দ্বারা নংমার নমুত্রের পারে যাইতে চায় না, দেহ আম্ঘাতা । 
মহাভারতের আদিপর্কে শবুগুল। এই আঁদুশাতার কথ! বলিযা্ে চন বলিয়াছেন 
“কি” তেন ন কৃতং পাপং চোরেণাস্মু।পন্থাপ্লিণ। |. 
পোহন্থামন্তন।স্মানমন্থথা প্রতিপদাতে ॥ 
শকুস্তল! দুম্ঘন্তরে, বলিয়াছিলেন--য়েগন ঈরয়ের ভাবকে সুখে, অগ্থরূপে প্রতিপন্ন করে, 
“সই আগ্জাপহারা চোর কোন্‌ পাপই না করিয়। থাকে ” | 
এই আ ঃহপনের কথা কোন শানে না ই? 
চাতুরশীতি লক্ষেধু শরীরেদু শরীরিণান | 
ন মানুম্যং বিনাইন্যব্র তর্জ্ঞানং প্রজায়ঠে ॥১৪ 
অত্র জন্ম মহশ্রেষু দহন্নৈরপি পারবতি ! এ £ 
কদাচিল্রভতে জন্তমণমুধাং পুণ্যসঞ্চয়াং ॥১৭ 


১৪৮ গীত] । [ ১৩ অঃ, ২৯ মোক 


সৌপানতৃতং মোক্ষন্ত মানুষ্যং প্রাপ্য ছা তম্‌। 
যন্তারয়তি নাত্মানং তন্মাৎ পাপতরোহএক 21১৬ 
ততশ্চাপুত্মং জন্ম লন্ধা চেলিয়সৌষ্ঠবম্‌। 
ন বেত্তাম্মহিতং যন্ত ন ভবেদাম্ঘাতকঃ 1১৭ 
কুলার্ণৰ তন্ত্র, পঞ্চম খণ্ড, ১ উল্লাস । 


দেহীর ৮৪ লক্ষ শরীরের মধ্যে মানুষদেহ ভিন্ন তত্বজ্ঞান জন্মে না। হেঁ পাবতি। 
ডস্তদিগের সহস্র সহস্র বার দেহধারণের পরে কদাচিৎ পুণাসঞ্চয়ে মানুষদেহ লাভ হয়। 
মোক্ষের সোপান এই মানুষদেহ লাভ করিয়। যে জন আত্মার উদ্ধারসাধন করে না, তাহ! 
অপেক্ষা পাপী আর কে আছে? উত্তম জন্ম-সৌঠব ইন্দ্রিয় লা করিয়া যে আত্মহিত জানিল 
না, সেই বাক্তিই আত্মঘাতক । 

স্কীশান্ত্র যহি! বলিতেছেন, শীগীতাও তাহাই বলিতেছেন । সেই জন্য এই গ্লোকে বলিতেছি-- 
যাহার! সর্বাত্র সমভাবে অবস্থিত পরমেশ্বরকে দেখিতে চেষ্টা করে না. তাহারাই আত্মখাতী : 
কারণ, তাহার। দেহকেই আযম্ম। বলিয়া মনে করে। তাহার! দেছের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মার বিনাশ হইল স্তির করিয়। লয়। এই অশোচা বিষয়ে শোকই প্রধান আজ্ঞন। 
অজ্ঞানেই নানাবিধ ক্লেশ হয়। 

আর যিনি জ্ঞানী, তিনি =ানেন তাহার আত্মাই সর্ব'জীবে সমভাবে রহিয়াছেন। জন্ম, মৃত্যু 
জরা, আধি, ব্যাধি, দুখ, দুঃখ, কর্তৃতাদি সমস্তই প্রকৃতির ধন্ম। এই ধন্মগুলি আস্মাতে আরোপিত 
হয় মাত্র। এই আরোপ সম্পূর্ণ যিখ্া।; রজ্ছু-সপত্রমের স্যাঁয়। অজ্ঞরনী জীব এই ভ্রমে 
আচ্ছন্ন হইয়ই আমি সুপী, আমি দুঃখী, আমি মরিলাম. আমি রাজা হইল।ম__এই বৃথা 


সৃখছুঃখে পড়িয়া আত্মঘাতী হয়। সাধক পূর্ব্বোক্ত সাধন! দ্বার। আত্মদর্শন করিয়া, জ্ঞ।নলাভে 
মুক্ত হয়েন ॥২৮॥ 


প্রকৃত্যেব চ করম্মাণি িয়মাণানি সর্বশঃ | 
যঃ পশ্যতি তথাজআ্বানমকর্ত।রং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥ 
শ শ 


ম 
কৰ্ম্মাণি বাও্মনঃকায়ারভ্যাণি সর্ববশঃ সনৈবঃ প্রকারৈঃ প্রকৃত্যা 


সপ সস 


স্ন 
এব চ দেহেন্দ্রিয়সংখাতাকারপরিণতয়া সর্বববিকারকারণভূতয়! 


০222 | l 
ত্ৰিগুণাত্মিকয়|৷ ভগবন্মায়য়ৈধ প্রিত্মমাণানি নিধর্ধ্যমানানি যঃ বিবেকী 


ক্ষের-ক্ষেত্রজ্র-বিভাগ ফোগঃ ] গীতা । ১৪৯ 


ম ম 
পশ্যাতি তথ! মাত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞং অকর্ধীরং সর্বেবাপাধিবিবজ্ভিতম- 


ম ম ৰ 
সঙ্গমেকং সর্বত্র সমং যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি স এব সমাক্‌ পশ্যতীতি 
গ্ৰ ১১১, 
নান্/ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯॥ 


কর্ম্মসমূহ সর্বপ্রকারে প্রকৃতি দ্বারাই সম্পন্ন হইয়। থাকে ইহ! যিনি দর্শন 
করেন এবং [ তজ্জন্য ] আসম্নাকে যিনি অকর্তা দেখেন তিনিই সমাগ দর্শী ॥২৯॥ 

ভগবান্। আরও শোন _কোন্‌ ব্যক্তি মাক্সাকে সমাকৃদশন করেন। 

অর্জভুন। আত্মাকে সরিত্র সমভাবে দর্শন না করিতে চেষ্টা করাই শ্ান্্ঘাতী হওয়। -ইহ' 
বুঝিলাম। কিন্তু সমভাবে দর্শন হইবে কিরূপে? আহ্ম। অতি সুন্দর । প্রকৃতি বাঁ দেহ 
অবলম্বনে তাহাতে যে নামরপ কাযা আরোপ কর! হয়, সেই আরোপ দিয়াই আম্মাকে 
দর্শন কর! হয়। কিন্তু দেহ ব। প্রকৃতি কোনস্থনে একরূপ নহে । কাজেই আত্ম।কে 
তিশ্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপেই দর্শন হইয়া থাকে । সমভাবে কিরূপে ॥খ! যাইবে? 

ভগবান্‌--নান। প্রকারের কর্ণুপ্বার। জগতের বৈষমা লক্ষ্য হয়। নানাবিধ বিষয় কু 
করেন প্রকৃতি । মস্ম। কিন্ত মক । আত! কিছুই করেন না, কিছুই করান ন! | “নব- 
দ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্‌ ন কারয়ন্*। এই স্থ।বরজঙ্গমাতুক জগতে যাহা কিছু কল্প 
হইতেছে তাহ প্রকৃতিই করিতেছেন, ম্বার আত্মা নিগুণ, নিপ্ষিয়। পরম শাস্ত; তিনি 
সাক্ষীরূপ; এইভাবে আত্মাকে দর্শন করিয়া যিনি তাহাকে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
দেখেন, তিনিই সর্বত্র সমভাবে আত্মদশন করেন । ঘটাকাশ, পটাঁকাশ ইত্যাদি ভিন্ন আকাশ 
বোধ হইলেও ঘটপটা দিতে ত একই আকাশ আছেন। 

অগ্ধুন--আত্ম। কিছুই করেন না, করানও না। এক্ষেত্রে আত্ম। উদাসীন। কিন্ত 
তুমি তাহাকে অনুমন্তাও ত বলিয়াছ। আত্মার অনুমোদন ভিন্ন প্রকৃতির কর্ম্ম কিরপে 
হইবে? তাহাকে উপদ্তষ্টাও ত বলিয়।ছ। 

ডগবান্‌-__উপজ্রষ্টার ও অনুমোদন করার অর্থ বুঝিলেই বুঝিতে পারিবে--মায়। উদাসীন 
কি না। পূৰ্ব্বে ১৩২২ শ্লোকে ইহ! বুঝাইয়াছি, আবার বলি শ্রবণ কর। যিনি নিকটে 
থাকিয়। দর্শন করেন কিন্তু নিজে কর্মে ব্যাপৃত হন না-তিনিই উপদ্রষ্ট।। “সমীপন্থঃ 
সন্‌ জষ্ট। স্বরমব্যাপৃতঃ১' | যেমন খত্বিক ও বজজমানের অনুষ্ঠায়মন ক্রিয়াকলাগের সম্পাদন- 
কালে ফোন এতিজ্ঞব্যক্তি নিকটে উপস্থিত থাকিয়া মন্ত্রাদি প্রয়োগকায্যের দোষগুণাঁদি দর্শন 
করেন এবং আলোচনা করেন অথচ অন্যকে কিছুই বলেন ন।--দেইবূপ জীব-আত্ম। ও প্রকৃতির 


১১৬ গাতা। [ ১৩ অঃ, ৩৯ প্লোক 


পরিণাম, এই দেহমধো মবপ্থিত খাকয়। নিল্লিপ্তভাবে প্রকৃতির অনুঠীয়মান গুণ কর্ম্মাদি 
দর্শন করেন এবং মালোচনা করেন মাত্র । কাধ্যক।রণব্যাপারের দ্রষ্টারূপেই তিনি অধিষ্ঠিত: 
কর্তারপে নহেন--তাই টপড্ঠু!।। শ্রতিও বলেন '‘স যত্তুর কিঞ্চিৎ পশ্যতানম্বাগ তস্থেন 
ভবতাসঙ্গোহয়ং পুরুষ; তিনি অদঙ্গভাবে উন্িয়াদির কাধ্য দর্শন করেন মাত্র। আরও এক 
কথা, তিনি বাহিরের উত্দ্রিয়াদির অপেক্ষ। না করিয়াই সমস্ত দর্শন করেন। প্রকৃতির স্রষ্টা 
বা চিত্তের দ্র! তিনি। চিত্র কিন্তু বাহিরের বিষয় দেখিয়। তদাকারকারিত হয়েন। 
টপর্রষ্টাী বলাতে এই বুনিতে হইবে নে, সমীপস্থ থাকিয়া তিনি অন্ঠের সাহায্য না লইয়াও 
সমন্ত কাঁযা দশন করেন। এখন মন্বমন্! কিরাপে দেখ । 

অনুমস্ত্া চ -অন্নমোদনমনূমননং কৃ্্বংস্ণু তৎক্রিয়াস্ুু পরিতোষ? । ততকর্বীহনুমন্ত। চ। 

অথবা অন্ুমন্ত। কায্যকারণ থবৃত্তিম স্বয়ম পৰুত্তোহপি প্রবৃত্ত হইব তদনুরূলে| বিভাব্যতে | 
ভূনাহনুমত্ত।। অথবা! প্ৰৰৃতান্‌ স্বব্যাপারেকু তংসাক্ষিভূতঃ কদাচিদপি ন নিবারয়তীতানুমস্ত।। 

প্রকৃতিই সমস্ত ব্রেন । আত্মা কেবল সাগিধাযহেতু প্রকৃতির ব্যাপারের অনুকুল । সেই 
জন্য তিনি যেন তত্তৎব্যাপারে প্রবৃত্ত -এইরূপ অনুমান কর। হয় মাত্র । অথবা দেহ হন্দিয় 
ইত্যাদি আপন আপন ব্যাপারে পিদুক্ট- মাস্া ততস্ম্ব্জে কোন বিধি-নিষেধ দিতেছেন না, 
কেবল সাক্ষীরূপে দেখিয়! যাইতেছেন মাঠ। কিন্তু এই কাধাগুলি ঠ।হাজে অধাস কর! 
হয় মাত্র । 

তিনি সাক্ষীগাবে দেখিতেছেন, অথচ উদাসীন। দেহেপ্রিয়াদির কোন কাধা তিনি নিবারণ 
ফরেন না; এই ভন্ত বলা হয় তিন অনুমন্ত।, তাহার অনুমোদন আছে । এইভাবে যিনি 
প্রকৃতিকে দেখিয়া মাত্মাকে তাহ। ভভতে সপ্পূণ ধতন্ব--প্রকৃতির কোন কায্যে তিনি লিপ্ত 
নহেন---হখ। দেখেন তিনিই আত্মদশন করিতে পারেন । 


যদ! ভূতপুথগ ভাবমেকস্থমনুপশ্যাতি | 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম মণ্পুদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥ 


শ্‌ ন | 
১+ ॥ যদা যন্মিন্কালে ..ভৃতপৃথগ ভাৰং:  ভতানাং:..এস্থাবরজঙ্গমানাং 


ত্র ন ম রা 

সনেববামপি জড়বর্গাণাং পুখগ-ভাবং ভেদং পুথক্ত্বম পরস্পরতিন্নত্বং 
নী ন | নী 

নানাভাবেনাবস্থানং একস্থং একস্নিন্নাতুনি স্থিতং রজ্দ্বাং সপাদিবৎ 


এ. ‘ম্‌ 
কনকে ব৷ কুণ্ডলাদিবৎ বিলানং অনুপশ্যতি আলোচয়তি' আত্মৈবেদং 


ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগঃ ] গীতা ৷ ১১১ 


শৰ শ ম মা 
উৎপত্তিং বিকাশং সব্বমিতি প্রত্যক্ষত্রেন পশাতি ততঃ এব চ তস্মাদেব 


সাল আছ আত পি =m 


্ ম 
চ বিস্তার ভূতানাং প্রথগঞভাবং চ ্বপ্রমায়াবদনুপশ্যতি 


gia ০০ দু ১০৮ সপ 


শ | শ শ শ 
মাত্মতঃ প্রাণমাত্মতঃ মাশাত্মতঃ স্মর-মাত্ৃত; আকাশআত্বতস্তেজ- 


রী ৃ 
মাত্যৃতঃ: আপ-আত্মতঃ আবির্ভাবাতরোভাবাবাস্মতোশুনমিত্যে বমাদি 


শা মর 
প্রকারৈবিবস্তারং যদা পশ্যতি ওদা তন্মিনকালে সঙ্জাহীরবিজাতীয়- 


ম প্‌ তৰ! 
ভেদদর্শনাভাবাৎ ব্রঙ্গসম্পদ্যতে ব্রগ্গেব ভবতি । ব্রঙ্গসংপ্ভিনাম 

আ অ! 
পুর্ণস্বোভিব্যক্তিরপূর্ণইহেতোঃ শননসান্মদাৎ করতত্বাদিত্যাহ গগৈ 


অ! ll ke 
ভবতি । যন্মিন সর্নবাণি ভূতান্যাত্বৈবাভৃদ্বিজানতঃ। তর কো মোহঃ 


ম 
কঃ শোক একত্বমন্ূপশ;ত ইতি ক্রুতেঃ ॥ ৩০ ॥ 


টা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভান মৃথন এক মম্মাতেই কেহ দশন করেন, 


এবং এ এক হইতেই ভূতসনূহের পিন্তারও দশন করেন, হখন তিনি রন্গত্ব প্রাপু 
হয়েন ॥ ৩০ | 


অজ্জুন_আর একবার বল সম্যকৃ-দশন কি? আত্ম এক-_ইহার একত বুঝা ইতেছ, কিন্ত 
₹হসমূত ত বহু--সম্যক দর্শনে ভূতগণের বত্বও কি বোধ হইবে না? 

.ভগবান্_-"মায়য়া কলিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে। রে ভুজঙ্গবৎ ভ্রাস্ত্য। বিচারে 
নাস্তি কিঞ্চন” | অঃ রামায়ণ । বাসদেবের মত এই যে, একমাত্র ব্রহ্ই আছেন, কিন্ত 


১১২ গীতা । [ ১৩ অঃ, ৩৯ ল্লোক 


মায়। দ্র! একই ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতীয়ঙান হন। প্রকৃতপক্ষে, বিচারে অন্য কিছুই থাকে ন1; যাহ! 
থাকে তাহা এক ত্রক্ষ-বস্তই। যাহা কিছু দেখা যায় তাহার মধ্যে অন্তি-ভাতি-প্রিয় 
এবং নাম ও রূপ এই পাঁচটি আছে। নাম ও রূপ মিথা। | মিথ্যাটুকুতেই বহু দেখায়। 
মিথ্যাটুকু বাদ দিলে যে অন্তি-ভাতি-প্রিয় থাকে, তাহাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম । গবর্নির্ষিত কেযুর, 
বলয়, কুণ্ডল, বঙ্কণ ইত্যাদি অলঙ্কারের পার্থক্য কেবল নাম ও রূপ লইয়া: কিন্ত স্বর্ণ এক। 
শ্রুতি বলিতেছেন, “যশ্মিন্‌ সর্ববাণি ভূতানি আস্মৈবাভৃদ্বিজানতঃ তত্র কে। মোহঃ কঃ শোক 
একত্মনুপশাতঠ,। যখন সমস্ত ভূত আত্মারূপেই প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ বহু না থাকিয়! 
একই হইয়া যায়, তখন শোক কি আর মোহ কি + বণ্ততঃ ব্ৰহ্মই আছেন, একই জাছেন; 
এককে যে বত দেখায় ইহ! ভ্রম মীত্র। যেমন রজ্জুতে সর্প-ভ্রম সেইরূপ । অজ্ঞানেই জাবের 
বন্ুত্ব দেখার, কিন্তু জ্ঞানে জীবই ব্রহ্ম । এই ব্রহ্ম হইয়। যাওয়াই মুক্তি । 


অৰ্জ্জুন" এব ্বমনুপশ্যতি"--“একস্বিন্নাত্মনি” ইহাও কেহ বলেন; আবার কেহ বলেন 
“একস্থং প্রকৃতিস্থংঃ “একদ্যামেবেশবরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থি চমনুপশ্যঠি' । এই 
ছুটী মতের কোন্টি ঠিক ? 


ভগবান্--শাপ্ত ও আচাধ্যের উপদেশ মত “আত্মাই পৃথক পৃথক্‌ ভূতরূপে সাজিয়াছেন'', 
“আত্মাই এই সমস্ত” এইরূপ যিনি দেখেন- ইহাই একস্বের অর্থ। এই অর্থের সহিত 
“[ভন্ন ভিন্ন ভূতকে এক-প্রকৃতিতে অবস্থিত যিনি দেখেন” এই অর্থের ভেদ কোথায় দেখ। 
সষ্টির মূলে যাও, দেখিবে একমাত্র আত্মাই আছেন। তিনি নিগুশ, নিরবয়ৰ ; তিনি অবি- 
জ্ঞাত স্বরূপ, তিনি অবাঙ মনসগোচর। মণির যেরূপ ঝলক উঠে, সেইরূপ গায্সা হইতেই 
মায়। বা প্রকৃতির উদ্ভব হয়। মায়ার উনদ্ভবে ব্রহ্মকে গুণবান্-মত দেখায় । মায়া-অবলম্বনে 
ব্ৰহ্মই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হন। মায়াই ব্রহ্মকে বিচ্ছিন্ন-মত করিয়া বহুরপে কল্পনা করেন। 
তবেই হইল পরিদৃশ্যমান্‌ জগং, শক্তি ও শক্তিমানের দ্বার! রচিত। যাহ অব্যক্ত ছিল তাহাই 
ব্ক্তাবস্থায় আসিল। ব্ৰহ্মভিন্ন অন্য কোন কিছুই নাই। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। ব্ৰহ্মই 
প্রকৃতি হইলেন, আবার প্রকৃতিই বহ্ষূর্তিতে প্রকাশিত হইলেন ; তবেই ত হইল শক্তি 
আপনাকে বহুভাবে খণ্ডিত করিয়! সেই ব্রহ্গই যেন খণ্ডিত হইয়াছেন দেখাইলেন। 


সমুদ্রের তরঙ্গ বহুথণ্ডে বিভক্ত হইয়| সমুদ্রের উপরে ভামিল। কিন্ত তরঙও ত জ্রল। 
সমুদ্রই ত তরঙ্গরূপে ভাসিলেন। সমুদ্র ভিন্ন তরঙ্গ আর কি? উপরোক্ত ছুই মত -শুধু কথার 
কথ। মাত্র। মূলে উভয়ে এক ভাবই প্রকাশ করিতেছে । যাহার! প্রকৃতিকেও ব্রন্ষের মত নিত্য- 
বস্তু বলিতে চায়, তাহারাই মতভেদ উত্থাপন করে। প্রকৃতিকে প্রবাহক্রমে নিত্য বল! যায় 
ইহার আদি নাই বলিয়।। কিন্তু প্রকৃতির অন্ত আছে। প্রকৃতিও ত পুরুষে লয় হয়। শক্তি, 
শক্তিমানে মিশিয়া যখন এক হইয়! যায়, তখন এক সত্বামাত্রই থাকে । এইভাণে বুঝলে 
যাহ। মিথ্য। মায়া, তান! আপনি বহুরূপে সাঁজিতে পারে না; অন্যকে ফজাইতে পারে। ক্চগবৎ- 
শক্ত, ভগবানকে পৃথকরূপে দেখার-- এইটি ঠিক । 


ফ্ৈত্র-ক্ষেত্ৰজ্জ-বিভাগ ধোগঃ ] গীঁতা। 
৷ অনাদিত্বানিগুণত্বাৎ পরমাত্মাহয়মব্যয়ঃ । 
শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ' ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ £: 1 


fl রর 
হে কৌন্তেয় ! অয়ম্‌ অপরোক্ষঃ পরমাত্বা আনায় ন বা 


ann TE আতর শক আপস করলি (০০টি ০০০০৮ পপি গীত ও আছ এ রাশ 


শা মম খু 
নাপ্য বায়ো বিদ্যত ইতি অবায়ঃ সৰ্বববিকারশূন্যঃ অনাদিহ়াৎ ! গবায়:। 


আদি: কারণং তৎ যশ্ট নাস্তি তদনাদিঃ। অনাদেরভাবোহনাদি হন 


ম্‌ 
আদিঃ প্রাগসন্াবস্থ। সাচ নাস্টি সর্বদ। সত আশ্রন:। মতত! 


লী 
কারণাভাবাজ্জন্মাভাব2, নহানাদেঞ্জম্ম সম্তভবন্তি তদভাবে ৮ 5? পর 


ভাবিনে। ভাববিকার। ন সম্তবন্তোব অতো ন সকূপেণ ন্যেশী 5৭ 


শ শ 
তথা নিগু ণত্বাৎ [অব্যয়ঃ] সগুণো হি গুণব্যয়াৎ ব্যেতি বায়ো5৭5। 


শরম 
অয়ন নিগুণহাৎ ৮৭ ব্যেতীতি | অবিনাশ! ব্‌! স্সূরেয়মা গনাই 3৯! He 


ম মর 
ধশ্মেতি শুতে । যস্মাৎ এষ পরমাত্ব। ষড় _ভাববিকারএ স্ব: 


ন 


মাধ্যাসিকেন সন্বন্ধেন শরারস্থোহপি শরীরেগ্বাতুন উপলদ্ধিভ বন” 
শ শা 7 ষ 
শরীরস্থ উচ্যতে--তথাপি ন করোতি যথাধ্যাসিকেন সন্বন্ধেন জলস্? 


৯৫ 


4১৪ গীতা [১৬ অঃ ৩১ শ্লৌধ 


মর ম 
সবিতা তম্মিংশ্চলত্পি ন চলত্যেৰ তদ্বৎ ন লিপ্যতে যতো ন 


০০৯ 


ম 
করোতি কিঞ্চিদপি কর্শ্ম অতঃ কেনাপি কম্মফলেন ন লিপ্যতে ॥৩১ 


হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নিগুণ বলিয়া এই পরমাত্মা অব্যয় । শরীরস্থ 
হইয়াও কিছুই করেন না, কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩১ ॥ 


তগবান্‌্-_পরমাস্্ার স্বরূপ আরও দুঢ করিয়া ধারণ! কর। তিনি অবায়, কোন প্রকার 
বায় ইহার হয় ন!। 

অজ্জ্রন--তৎ্প্রতি কারণ ? 

ভগবান্‌--তিনি অনাদি বলিয়া অবায় এবং নিগু ণ বলিয়।ও অবায়। 

অঙ্ভুন_কেন ? 

তগবান্-_-মাদি অর্থে কারণ। নাহার আদি নাই তাহাই খনাদি । যাহার কারণ নাই, 
তাহার জন্ম নাই। যাহার জন্ম নাই, তাহার কোন প্রকার বিকার নাই, কোন প্রকার 
রূপান্তরও নাই ৷ রূপান্থর হইলেই বায় হইল । কিন্তু পরমাস্নার রূপান্তর নাই, যেহেতু আদি 
নাই ; অনাদি বলিয়াই অব্য়। প্রকৃতিকে এই অর্থে অনাদি বল! যায় ন!--কারণ, প্রকৃতির 
বিকার আছে, রূপাস্তরও আছে । 

অজ্জুন_-আর নিগুণ বলিয়।ও তিনি অবায় কেন ? 

ভগবান্‌ যে বস্তুতে গুণ থাকে সেহ বস্তুর গুণেরও তারতমা ঘটে । গুণের বায়ও হয়, বস্তুরও 
বিকার ঘটে। কিন্ত পরমান্্। নিগুণ বলিয়া তাহার কোন বিকার ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এজন্য 


অব্যয় । 
অর্জন _পরমাস্ম(কে শরীরস্থ বলিতেছ কেন? তিনি ত স্ব্বব্যাপী? 
ভগবান্‌-_সর্বব্যাপা হইলেও শরীরেই তাঁহার উপলব্ধি হয়, তজ্জন্ত শরীরম্থ বল! হইল। 
অর্জুন-_শরীরস্থ হইয়াও কিছুই করেন না, কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না কিরপে? কে 
তবে লিপ্ত হয়? 
ভগবান জলে যে শধ্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, জল চঞ্চল হইলে প্রতিবিশ্ব চঞ্চল হয় বটে; 


কিন্তু সুধ্য চঞ্চল হয় না। জল শু হইলে প্রতিবিন্ব থাকে না বটে কিন্তু শৃষ্য শুদ্ধ হয়েন নী ' 
সেইরূপ শরীর যাহ! করুক ন! কেন, আম্ম। কিছুই করেন শা; কিছুতেই লিপ্ত হয়েন ন। কৰ্ম্মত 
যখন করিলেন না, তখন আর ব্শ্নফলে লিপ্ত হইবেন কিরূপে? 


অ্্দুন--কে তবে দেহের মধো কর্ম করে এবং কর্মুফলে লিপ্ত হয়? যদি বলা যায় পরমাদ্ধা 
হইতে ভিন্ন অন্য এক জন দেহী আছেন তিনিই কর্দকর্তা, এবং তিনিই সুখ দুঃখ ফলাফলে 
লিপ্ত হয়েন_তবে তুমি যে পূর্বে বলিয়া আমি পরমাত্মাই সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ--“ক্ষেত্রজ্রঞ্চাণি 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ ষোগঃ ] গীতা। ১১৫ 


মাং বিদ্ধি” ইহা অসম্তব হয়। এজন্য বলিতে হইবে, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন অন্য দেহী কেহ নাই। 
এই বিষয়ে লোকে নানাপ্রকীর মতও বাহির করিয়াছে, কিন্তু তোমার অভিপ্রায় কি বল? 
ভগবান-_আমি পূৰ্বেৰ বলিয়াছি “স্বভাবস্থ প্রবন্ততে” ৫1১৪ । 

“স্থে! ভাবঃ স্বভাবঃ অবিদ্য।-লক্ষণ! প্রকৃতি; মায়!” । মায় ও অবিদ্যার কথা আর একবার 
স্মরণ কর। “অনাস্মনি শরীরাদৌ আত্মবুদ্ধিন্ত যা ভবেং। সৈবমায়। তয়েবাঁসৌ সংসার; 
পরিকল্যতে” । অঃ, রাঃ, অরণ্য ৪1২১ “আমি অনাস্ন!' “আমি প্রকৃতি' “অমি দেহ? এই যে বুদ্ধি 
ইহার নাম মায়া । “দেহোহহম্‌ ইতি য! বৃদ্ধি: অবিদ্য। সা প্রকীর্তিভা” 'নাহং দেহশ্চিদাঁত্মেতি 
বুদ্ধিবিদোতি ভণাতে'। অবিদা। সংস্যতেহে তুবিদ্যা তদ্যা নিবন্তিকা” অযো; ৪1৩৩। এই 
অবিদ্যার নাম স্বভাব। স্বভাবই কম্ম করে। কর্মফলেও লিপ্ত হয়। অবিদ্য| মাত 
ভাবো হি করোতি লিপ্যতে ইঠি ব্যবহারে! ভবতি নতু পরমার্থতঃ। শোৌকমোহো' 
হথংছঃখং দেহাপত্তিশ্ মায়য়া । স্বপ্নলোষথান্মনঃ খ্যাতিঃ স্বংস্থতিন তু বাস্তবী” ১১1১১-২ ভাগঃ। 

অভ্ঞুন-_শ্বভাব কর্ম করে' ইহাও কি ঠিক নহে? 

ভগবান্-“পরমাস্ম। স্বভাবশন্য” মহাভারত শাপ্বিপর্বব ২০২1 একমাত্র তিনিই আছেন, 
অন্ত কিছুই নাই। তথাপি বলিতে হইলে বলিতে হয় -শ্বভাব বা পর! ও অপর! প্রকৃতি, বুদ্ধি 
হইতে শ্রেষ্ঠ । যিনি রপাদি বিষয় হইতে চক্ষুরাদিকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তিনিই জানেন যে, 
স্বভাব বুদ্ধযাদি হইতে উৎকৃষ্ট । মহাভারতের শান্থিপর্ব্ ২০২ অধ্যায়ে আছে-ধিনি কণ্ঠা, কমু, 
কাল, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনুরাগাদির কারণ তিনিই স্বভাব । সভাৰ ব্যাপা হইলে জীবাখ্য। 
ধারণ করে ; ব্যাপক হইলেই জীবই ঈশ্বর ব! পরমাস্ম! 

আর এক কথ! স্মরণ রাখ-- 

“অবিচ্ছিন্ন চিদাত্মৈক: পুমনন্তীহনে তরং। 

স্বসঙ্ক্পবশীত্বদ্ধে| নিঃসম্কল্পশ্চ মুচ্যতে ॥ যোঃ বাঃ, মুযু ১৩৬। 
পরমাত্মাই আছেন। আপনার সহিত মাপনি খেলা করিতেছেন। তিনি বদ্ধও নহেন মুক্রও 
নহেন “বদ্ধে।মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুত? ১১।১১-১ ভাগবত । তথাপি বলিতে গেলে 
বলিতে হয়, সঙ্কল্প ঘ্বারা তিনি আপনাকে আপনি বদ্ধ দেখান আবার সঙ্কল্প ক্ষযদ্বার। 
আপনাকে আপনি মুক্ত দেখান । এ সমন্তই ভ্রমে। কম্মও ভ্রমে হয়। সেই জন্য বলিতে- 
ছিলাম স্বভাব কর্ম করে ইহা পরমার্থতঃ সত্য নহে। 


ঘথ। সর্ববগতং সৌন্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে । 
সর্ধবত্রীবস্থিতো। দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৬২ ॥ 


ধা রা 


রা 
যথা সর্বনগতং সর্বব ব্যাপ্যপি সর্ব্বৈর্বস্তুভিঃ সংযুক্তমপি সোন্সন্যাৎ 


১১৮ গীত] । [ ১৩ অঃ ৩৪ গ্লোক 


শ শ ম ম শ 
বিজানন্তি তে পরংব্রঙ্গপদার্থাত্ববস্তন্গরূপং কৈবল্যং যাস্তি গচ্ছন্তি 


০০০০০ এ বা ও পাত হারার 


শা শা 
ন পুনর্দেহমাদদত ইত্যর্থঃ ॥ ও৪ ॥ 


উক্তরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের 
উপায় যাহার! জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানিতে পারেন, তাহার! পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।৩৪। 


অঞ্ভুন-_-সমস্তই ত বলিলে--এইবারে উপসংহার কর। 

তগব।ন্--তাহাই করিতেছি । 

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের প্রভেদ আছে। ক্ষেত্র জড়, কায্যের কর্তা, বিক।রদৃক্ত, পরিচ্ছিম্ন। ক্ষেত্র 
পূর্বোক্ত চতুৰ্বিংশতি তত্ব বিশিষ্ট এবং ইচ্ছাদি ধম্ম বিশিষ্ট। কিও ক্ষেত্রজ্ঞ চেতন, অকর্তী, 
অবিকারী, অপরিচ্ছিন্ন । 

ভূতগণ প্রকৃতি দ্বারা আক্রান্ত । প্রকৃতির হস্ত হইতে ভূতগণের মোক্ষের উপায় আছে। 
যিনি জ্ঞান দ্বার! ইহ। বুঝিতে পারেন, জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পান--তিনিই ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করেন। 


ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং 
ভীম্মপর্ধ্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্ূপনিষৎস্থ ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং 
যোগশাস্তে শকৃষণর্জ্জুনসম্বাদে 
ক্ষেত্ৰক্ষেত্রজ্তবিভাগযোগোনাম 
তয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ 


ও শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমন্তু। 


শীশ্রীআম্মারামায় নমঃ । 
শ্ৰী্ৰীগুরুঃ । 


শ্রীমন্ভগবদগাতা। 
চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ | 
tte 
গুণত্রয় বিভাগ যোগঃ। 


পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্তরত্বং বারয়ন্‌ গুণসঙ্গতঃ । 
প্রাহ সংদারবৈচিত্রাং বিস্তরেণ চতুর্ছিশে॥ 
কষ্ণাধীনগুগাসঙ্গ প্রসঞ্জিত ভবান্ব ধিং 
সুখং তরতি মদ্ৃক্ত ইত/ভাষি চতুর্দশ ॥ শ্রী-ধণ 
পরারুতং মনঘন্দং পরব্রঙ্ধ নরাকৃতি। 
সৌনধ্যসারসর্ধস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহৎ ॥ মণ 
ঈীতগবানুবাচ 
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমমৃ । 
যজ জ্ঞাত্বা মুনয়? সৰ্ব্বে পরাং সিদ্ধিমতো। গতাঃ ॥১॥ 
ম পরী 
জ্ঞানানাং জ্ঞান সাধনানা: বহিরঙ্গানাং | তপঃ কন্মাদি বিষয়াণাং ] 


ম শ ম 
মধ্যে উত্তমং উত্তম ফলহ্বা২ মোক্ষহেত্ত্বাৎ নত্রমানিত্বাদীনাং তেষা. 
মা ম শ | 
মন্তরঙ্গত্বেনোত্তমফলত্বাৎ পরং শ্রেচ্টিং পরবস্তুবিষয়ত্বাৎ জ্ঞানং জ্ঞায়তে- 


ম শ শ 
হনেনেতি জ্ঞানং পরমাত্মজ্ঞানসাধনং ভূয়? পুনঃ পূর্বেবষূ সর্ব্বেঘ- 


চি... 


শ ম শী শ্রী 
ধ্যায়েষসকৃদুক্তমপি প্রবক্ষ্যামি অহং প্রকষেণ বক্ষ্যামি যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা 


১২৪ | গীতা । [১৪ অঃ ২ পেলো 
“ ম ‘ৰ 4 


প্রাপ্য শনুষ্ঠায় সবেিমুনয়ঃ মননশীলাঃ সম্যাসিনঃ ইতঃ অন্মাদ্দেহবন্ধনাৎ 


রী শা 
পরাংসিদ্ধিং মোক্ষং গতাঃ প্রাপ্তা? ॥১॥ 


শ্রীভগবান বপিলেন_[ বহিরঙ্গ ] জ্ঞানসাধন সমূহের মধ্যে উত্তম পরম- 
বস্তবিষয়ক জ্ঞানসাধন পুনরায় বলিতেছি। এই জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠান করিয়া 
| মুনিসকল এই দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ ১ ॥ 


অজ্জুন-__এই চতুর্দশ অধ্যায়ে কি বলিবে ? 

ভগবান্_ত্ৰয়োদশে দুই একটি বিষয় কথঞ্চিং অস্পষ্ট ৭ আছে | ১৩।২৬ ৬ গ্লোকে বল! হইয়াছে 
“যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবরজঙ্গমম্‌। ক্ষেত্র-ক্ষেব্রজ্ঞ সংযোগাৎ' তৎবিদ্ধি ভরতর্যভ” 
বিশ্বে যাহা কিছু জন্মায় তাহাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্ৰজ্ঞ সংযোগে । নিরীশ্বর সাংখ্যগণ বলেন--এই 
দংযোগ আপনা হইতে হয়। আমার মত এই যে এই সংযোগ ঈশ্বরাধীন, এই অধ্যায়ে 
ইহ! স্পষ্ট করিয়া বলিব। আবার ১৩1২১ গ্লোকে বলিয়াছি--পুরুষঃ প্রকৃতিস্ে। হি ভুঙ ক্রে 
প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। কারণং গুণসঙ্গোহন্ত সদ্‌ সদ্‌ যোনি জন্মহ ॥ - পুরুষ র! জীব গুণসঙ্গ দ্বারা 
নান! যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া বলিব গুণ কি কি, কিরূপে জীবের 
গুণনঙ্গ হয়, গুণসঙ্গে কিরূপে পুরুষ বদ্ধ হয়, কোন কোন্‌ গুণে কিরূপে আসক্তি হয়। ১৩৩৪ 
শ্লোকে বলিয়াছি “তৃত প্রকৃতি মোক্ষঞ্চ যে বিহুর্যান্তি তে পরম্‌ । কিরূপে প্রকৃতির হস্ত হইতে 
জীব মুক্তিলাভ করে তাহাঁও বলিব। 
॥ যদ্বারা পরমবস্ত লাভ হয় তাহাকেই জ্ঞান বলিয়াছি।.. অমানিত্বাদি জ্ঞানসাধনকে জ্ঞান 
বলিয়াছি_-ইহার। জ্ঞানের অন্তরঙ্গদাধন। তপবকর্ম্মাদি বহিরঙ্গ সাধন হইতে ইহারা উৎকৃষ্ট । 
ইহ অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট আত্মজ্ঞানদাধন! বলিব ॥ ১॥ ১ 


_' ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধৰ্্মামাগতাঃ। 


_সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ] ২. 
শ শে শ শা 
ইদং যথোক্তং জ্ঞানম্‌ সাধনম্‌ উপাশ্রিতয মনুষ্ঠায় মম পরমেশ্বরস্ত 


| শ মম. | রশ শা. 
সাধন্ম্যং মৎস্বরূপতাং [অত্যন্তাভেদেন] আগতাঃ প্রাপ্তাঃ ইত্যর্থঃ 


ন তু সমানধর্ম্মত| সাংন্ম্যম্‌। ক্ষেত্রজ্েশ্বরয়োর্ডেদাহনভ্যুপগমাদ্‌ গীতা- 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগঃ ] গীতা । ১২১ 


রর 
শান্সে। ফলবাদশ্চাহযং স্ত্ত্যর্থমুচ্যতে । সর্গেছপি স্থষ্টিকালেহপি 


ম ম শ 
হিরণ্যগর্ভাদিষ.শুপদ্ভমানেষপি ন উপজায়ন্তে নোতপগ্ভান্তে প্রলয়ে 


শ্‌ শ | শ্‌ ম 
ব্রলগণোহপি বিনাশকালে ন ন্যণন্তি চ বাণা: নাপগ্যন্তে। নচলায়স্ত 


ইত্যর্থঃ ॥২॥ 


এই জ্ঞানের সাধন অনুষ্ঠান করিলে আমার সাধন্ধ্য (ঈশ্বরত্ব ) প্রাপ্ত 
হয়। তথন সাধক স্বষ্টকালে আর জন্মগ্রহণও করেন না, প্রলয়কালেও লয়- 
প্রাপ্ত হয়েন না। ২। 


৯৮০ পপি পা ৩৯ ৫ ৯৮৮ + ese ৮7 পপ শী ০) ৮৮ ০০৮ st "শি naa তত ৩ ৩.৩ কিল ৪১ সক ৯৮ কাত ০ +e আপন আচ রি ম্বৃযূ 


অর্জুন-_যে জ্ঞানগাধনের অনুষ্ঠান বলিবে তদ্দারা কি জননমরণ অতিক্রম করা যায়? 

ভগবান্_এইরপ সাধক মৎশ্বরূপত! প্রাপ্ত হয়। আমার যেরূপ জননমরণ নাই, ইহাদেরও 
সেইরূপ কল্পারস্তে জন্ম হয় না এবং মহাপ্রলয়েও নাশ হয় না। ইহা দ্বার বুঝিতে হইবেন! 
যে, জীবভাবে নিত্যত্ব লাভ হয়। বা।প্য জীব আপন স্বরূপ ব্যাপক পরমাআ্মভাব পাইলেই 
জননমরণশ্রোত এড।ইতে পারেন। হিরণ্যগর্ভীদিরও নাশ আছে। একমাত্র পরমাত্মাই সৃষ্টি-লয়ের 
অতীত । জীব পরমপদ লাভ করিলেই ব্রঙ্গপ্বরূপ হয়েন। 

অৰ্জ্জুন--“'মম সাধন্দ্যমাগতা” এখানে সাধ্য কথাট। ভাল করিয়। বুঝাইয়া দাও । 


ম শা শ 
ভগবান্‌--“মম পরমেশ্বরদ্য সাধর্ম্যং মৎদ্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইতার্থঃ। নতু সমান ধর্মমত! 
শ 


সাধ্শ্যম্‌। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োভেদ।হনভ্যুপগমাদ্‌ গীতাশাস্ত্রে। ফলবাদশ্চায়ং স্তত্যরথমুচ্যতে । 

সান্ধ্য অর্থে মতন্বরূপতা | সমান ধর্ম্মতা সাঁধন্মা নহে। গীতা শাস্ত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বরের কোন 
ভেদ নাই। জীবচৈ-ন্) যে শ্বস্বরূপে আপনিই আপনি, ইশ্বরও সেই অসঙ্গ, নিগুর্ণ, আপনিই 
আপনি। জ্ঞানলাভে ক্ষেত্রজ্ঞ যে, ক্ষেত্র হইতে পৃথক্‌ তাহ! জান। ষাঁয়। চৈতন্যকে জড় হইতে 
পৃথক নিশ্চয় করিতে পারিলেই, আপনিই আপনিভাবে ব৷ স্বস্বরূপে অবস্থান হয়। জ্ঞানসাধন 
অনুষ্ঠান করিলে অত্যন্ত অভেদে মত্রূপত। প্রাপ্তি ঘটে। স্থষ্টকালেও উৎপন্ন হয় না, প্রলয়েও 
ব্যথিত হয় না--এরূপ বল! স্তুতির জন্ত ফলশ্রুতিমাত্র। 

অজ্জু'ন--বন্ষের নিগুণ ভাব যেটি সেইটিই ত আপনিই আপনি ভাব, নিঃসঙ্গ ভাব। এই: 

১৬ 


১২২. গীতা। [১৪ অঃ, ৩ শ্লোক 


অবস্থায় তিনি অবিজ্ঞাতম্বরূপ। তুমি কি বলিতেছ যে, তুমি যে জ্ঞানের কথা বলিবে তাহাতে 
এই স্বরূপে স্থিতি হইবে? জ্ঞানের ফল কি এই স্বরপ-স্থিতি? ন! ইহা ধ্যানের ফল? জ্ঞান- 
যোগে বিশ্বরূপের উপাসনা আর ধ্যানযোগে স্বরূপস্থিতি এই ত পূর্বের বলিয়াছ । 

« ভগবান্_পূর্ব্বে বলিয়াছি বিশ্বরপের উপাসন! হইতেই আপনিই আপনি এই স্থতিলভ 
হয়। এই পরিদৃশ্যমান্‌ জগৎকে সাক্ষীচৈতন্তরূপে অনুভব করিতে পারিলেই, নিঙ্গে এ নাক্ষী- 
ভাবে স্থিতিলাভ কর! যাঁয়। জ্ঞান ও ধ্যানের সম্বন্ধ বড় নিকট । সেই জন্য “মম সাধন)” 
এই কথাতে ছুই অবস্থাই লক্ষ্য কর! যাইতে পাঁরে। আমার স্বরূপে স্থিতিই মুখা জ্ঞান বা ধান 
ফল। কিন্তু যতক্ষণ তাহ! ন! হয়, ততক্ষণ সগুণব্রহ্মের যে ধৰ্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্ান্তর্যামীত্ব, সন্ব- 
নিয়ন্ত তব, স্ববাত্মত্ব এই সমস্ত ধর্ম জ্ঞানীতে আসিয়া যায়। ফলে ধৰ্ম যাহ! তাহ। সগুণ পৰ্য্যন্ত । 
নিরগুণ আত্মস্বরূপে স্থিতি যখন হয়, তখন এ স্বরূপতাই ধন্ম। ওখানে গুণধন্ কিছুই নাই । 


মম যোনি হদ্‌ ব্রহ্ম তন্মিন্‌ গর্ভং দধামাহেম্‌ । 
সম্ভবঃ নর্ববভূতানাং ততো ভবতি ভার ! ॥ ৩। 


রর | 
হে ভারত! মহৎ ব্রঙ্গ সর্বকাধ্যাপেক্ষয়াইধিকত্বাৎ কারণং 


ম্‌ ব 
মহৎ । সৰ্ববকাৰ্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতৃরূপাৎ বৃহণরূপাৎ ব্রহ্ম । অভিব্যক্ত- 


ব্‌ রী ম শ্রী 
সত্বাদিগুণকং প্রধানং মহত্ত্রক্দ। তন্মহত্ব্রক্ম মম ঈশ্বরশ্য পরমেশ্বরস্ত 


০০০ 


ব্‌ ম্‌ 

সৰ্ব্বেশ্বরস্তাগুকোটিঅব্ট $ যোনিঃ গর্ভাধানস্থানং সর্ববভূতাভিব্যক্তিস্থানং 
নী ন 

যদ্ব৷ মম ঈশ্বরস্ত যোনি; প্রবেশস্থানং মহৎত্রহ্ম অথবা মম মদীয়ং 


রর শ 
কৃৎস্য জগতে! যোনিঃ যোনিভূতং যশ মহত্ত্ৰহ্ম তস্মিন্‌ মহতি 


শ lal শ 
ব্রহক্মণি যোনে মহং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতিদ্য়শক্তিমানীশ্বরঃ গর্ভং 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ ষোগঃ ] গীত! | ১২৩ 


নী ম ত্র শী 
স্বপ্রতিবিম্বরূপং অহং বহুস্তাং প্রজায়েতীক্ষণরূপং সঙ্কল্পং হিরণ্যগর্ভব্থয 


শ শ ম 
জন্মনোবীজং সর্ববভূতজন্মকারণং কাজং দধামি নিক্ষিপামি ধারয়ামি 


তত হেট 


ম শী মা 
ইতিবা তৎসঙ্গল্লবিষয়ী করোমীত্যর্থঃ। প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্ভরমবিষ্ঠাকাঁম- 


শ্ৰী শ শ্রী রী শ শ 
কম্মাহনুশয়বন্তং ক্ষে হজ্ঞং সষ্টিসময়ে ভোগযোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়া- 


ম্‌ ম ম 
মীত্যর্থচ। যথা হি কম্চি পিতা পুত্ৰমনুশয়িনং বৃহ্যান্যাহাররূপেণ 


ম ম 
্বশ্মিন্ লীনং শরীরেণ যোজয়িতুং যোনো রেতঃসেকপুর্ববকং 


ম ম 
গর্ভমাধন্ডে, তন্মাচ্চ গর্ভাধানাৎ, স পুত্রঃ শরারেণ যুজ্যতে তদর্থং 


ম ম 
চ মধ্যে কললাগ্ভবস্থা ভবতি, তথা প্রলয়ে ময়ি লীনমবিদ্ভাকাম- 


ম ম 
কণ্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ং স্গ্িসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ কার্য্যকারণ. 


ম ম 
সংঘাতেন যোজয়িতুং চিদাভামাখারেতঃসেকপুর্ববকং মায়াবৃত্তিবূপং 


ম ম 
গর্ভমহমাদধামি ভদর্থং চ মধ্যে আকাশবাযুতেজোজলপুথিব্যাদ্যুৎ- 


ম শ শ শ রা 
পত্যবস্থাঃ। ততঃ. তন্মাৎ, যোনেমুলকারণাৎ গর্ভাধানাৎ মৎ- 


১২৪. | গীতা । [ ১৪ অঃ,৩ শ্লোক 


বি রা রা 
কৃতাৎ, গর্ভাধানাৎ মণসঙ্কল্পকৃতাৎ প্রকৃতিদ্বয়সংযোগা্ সর্ববভূতানাং 


নী নী... 
সর্বেবষাং ভূতানাং ভবনধম্মীণাং মহদাদীনাং হিরণ্যগর্ভাদীনাঞ্, 


রা “ নী 
ব্রন্মাদিস্তন্ঘপধ্যন্তানামিতিযাঁব স্তব; উৎপত্তিঃ ভবতি । এতেন 


জপ eee ২- শশী 


নী না 
চিত্প্রতিবিন্ব সাপেক্ষরোপপাদনেন প্রকৃতে; সাংখ্যাভিমতং স্বাতন্্র্যং 


নী 
নিরস্তম্‌ ॥ ৩ ॥ 


হে ভারত! আনার গভাবান স্থান মহত্ব্রক্ম [ সত্বরজস্তমগুণের সান্যাবস্থা- 
রূপা প্রকৃতির সন্তামাত্রাম্মক আদি বিকার মহত্তন্]। সেই মহত্ব্রহ্মে আমি 
[ক্ষেত্র-ক্ষে্জ্ঞ প্রকৃতিদয়ঘু€ শক্তিমান্‌ ঈশ্বর] বীজ নিক্ষেপ করি। [আমি 
গর্ভাধান করি La তাহা হইতে সমস্ত AL হপত্তি হয় ॥৩৷ 
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অঙ্ঞ ন--জ্ঞানলাভের অত্যুৎকৃষ্ট সাধন! যাহা, তাহা হাই আমাকে টিন বলিয়াছ। এই 
সাধন! মত অনুষ্ঠান করিলে, হষ্টিকালেও আর জন্মিতে হইবে না এবং প্রলয়ে সর্বজীবের ধ্বংস 
হইলেও এরূপ সাধকের ধ্বংস আর হইবে না । প্রথম দুই গ্রোকে এই বলিয়। এই গ্রোকে 
সৃষ্টিতত্ব আরম্ত করিলে যে? 

ভগবান্‌-_ প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে স্বতন্ত্র ইহ! জানাই জ্ঞান। পুরুষ, প্রকৃতি হইতে আপন।কে 
পৃথক্‌ জানিয়।, যখন আপনার স্বরূপ যে আপনিই আপনি ভাব. এই নিগুপ অসঙ্গভাবে স্থিতি- 
লাভ করেন, তখনই তিনি মব্বছুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে অবস্থান করেন। ইহাই মুক্তি। 
মুক্তিলাভ ন! হওয়/পধ্যন্ত জীবকে প্রলয়ে ধ্বংস হইতে হইবে আবার স্থষ্টিকালে আধিব্যাধি জর(মরণ- 
স্কুল এই সংসারসাগরে পড়িতে হইবে। তবেই দেখ মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রথমেই বিয়োগ 
কর! চাই । প্রকৃতি পুরুষের বিয়োগই বিয়োগ । যোগ কিরাপে হয় জনিলে বিয়োগের কৌশল 
ধর! যায়। সেইজন্য বিচার করিতে হইবে প্রকৃতি পুরুষের যোগ কিরূপে হইল। প্রকৃতি ও 
পুরুষের যোগেই সমস্ত প্রাণী জন্মিয়াছে। শুধু প্রাণী কেন, এই দৃশ্ত প্রপঞ্চে যাহ। কিছু জন্মিতেছে 
তাহাই প্রকৃতি-পুকষের যোগে উৎপন্ন হইতেছে । জড় ও চেতনের যোগে এই সৃষ্টি | জড় 
হইতে চেতনকে পৃথক্‌ করিতে হইবে। দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইয়। গিয়াছে। হংস যেরূপ 
জল হইতে দুগ্ধটকু মাত্র পৃথক্‌ করিয়। আহার করে, পরমহংসগণও প্রকৃতিরূপ জলে পুরুষরূগ 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-বিভাগ যোগ: ] গীতা । ১২৫ 


যে দুগ্ধ মিশিয়। আছেন তাহাকে উপলব্ধি করিয়। আপনাকে মাঁপনি উদ্ধার করেন। জড় হইতে 
চৈতন্যকে পৃথক করিবার নাধনাটি জ্ঞানের সাধন । এই সাধনাটি জানিতে হইলে, জডও চৈতন্য 
কিরূপে মিশিল ইহ। জানা চাই। এইটি সৃষ্ট 5৭ । সৃষ্টতন্ জানিলে তবে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে 
পৃথক্‌ করিবার সাধনাটি জান! যায় । ফলে নষ্টিতন্ব জানিলেই জ্ঞানলাভ কর! যায়। জ্ঞানের 
উদয় জন্য স্থষ্টিতন্্ এইরূপ আবশ্যকীয় বলিয়া, শাস্ত্র সুষ্টিতত্ত সম্বন্ধে প্রথমেই আলোচনা! করেন। 
বেদ, ( উপনিষদ্‌ ) মহাভারত, ভাগবতাদি পুরাণ, তন্ত্র, স্ম তি ( মন্বাদি ) সর্ব গ্রচ্থেই সৃষ্টিত 
এই জন্য প্রথমেই আলোচিত। আমিও জ্ঞানের সাধনাটি তোমাকে বলিতেছি, তাই 
সষ্টিতন্ব আলোচন| করিঠতেহি। প্রকৃতি, পু্ষকে বন্ধন করে কিক্ধপে ইহ! দানিলে, প্রকৃতির 
বন্ধন হতে পুরুষের মুক্তির কৌশলটি জানিতে পারিবে । প্রকতির রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে 
নাঁমিয়। জীব মাত্রেই আন্মবিস্ম' ত । প্রকৃতি ইহাদিগকে ভূলাইয়া রাগিয়াছে। এই হুল ভাঙ্গিবারঃ 
সাধনাটি জানিয়! অনুষ্ঠান কর মুক্তিলাভ করিতে পারিবে । 


অজ্্রন_এখন বল প্রকৃতি-পুরুষের যোগ কিরূপে হয়; এবং প্রকৃতি-পুরুষের যোগে 
সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তিই বা! কিরূপে হয়। 


ভগবান্‌- পিতা ও মাতার যোগে সন্তানের উৎপত্তি । আমি পিতা এবং মহতব্রহ্ম মাতৃ- 
স্থানীয়। সহত্ব্রহ্মই ক্ষেত্র । আমি মহতব্রধীূগ উৎপত্রিস্থানে বীজাধান করি, তাহা হইতে 


প্রাণীগণের উৎপত্তি হয়। 
অঙ্গন মহৎ ব্রহ্ম ত মহত্তত্ব। ইহা সন্বরজন্তমগ্ডণের মান্যাবস্থারূপ। অবাক্ত প্রকৃতির 


সত্তামাত্রাত্মক আদাবিকার। মহত্ত্বই স্থষ্টপ্রাণীর মাতৃস্তানীয়া বুঝিলাম। কিন্তু মহত্রক্ষ 
কি? আসিল কিরপে ? রূপক ছাঁড়িয়। বুঝাইয়! দাও । 

ভগবান্_মহতর হইতে প্রাণিগণের যে সৃষ্টি তাহ! বুদ্ধিপূর্বক সু । কিন্ত ব্রহ্ম হইতে 
মায়ার যে স্ষ্টি তাহা মবৃদ্ধিপূনবক । প্রথম সৃষ্টি স্বভাবতঃ হয়। দ্বিতীয় 2ষ্ হয় বুদ্ধিপূর্র্বক। 
মায়! ব| শক্তি ব্রন্ষের উপর মণির ঝলকের মত ম্বভাবতঃ ভাসেন। ব্রহ্ম শব্বশক্তিমান্। মায়- 
শক্তিও অনস্ত। চতুপ্পাদ ব্রহ্মের একদেশে অনন্ত শরির এক অংশ মাত্র ব্তভাবতঃ ভাসে। 
শণি কে ছুইভাগে বিভক্ত করা হয়। 

হৃষ্টিশক্তি ও সৃষ্টির অতীত শক্তি। হষ্টিশক্তিই ত্রিগুণময়ী। এই ত্রিগুণময়ী সুষ্টিশক্তিরূপ। 
মায়! যখন ব্রন্মের একদেশে ভাসেন, তখন ইহার সংশ্বে ব্রচ্ধ খণ্ডমত, পরিচ্ছিন্নমত হয়েন। 
যেমন সুনীল আকাশে মেঘ উঠিলে, মেঘের তলে মে আকাশ তাহ! পরিচ্ছিন্নমত বোধ হয় 
সেইরূপ । মায়ার সংস্রবে ব্রহ্ম তখন নগুণ ঈশ্বর, বিশ্বরুপ, সর্বজ্ঞ, সর্ধবাপ্তধ।নী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। 
কিন্ত স্বষ্টির অভীত যে শক্তি, ত্রিপদ বন্ধের সঙ্গে এক হইয়া থাকেন, সে শক্তিও 
নিগুণ! এবং সেই ব্রঙ্গও নিগুণ। নিগুণরগ্গে স্থিতি লাভই উদ্দেগ্ত । শ্রীগাতাতে আমিও 
তোমাকে গুণাতীত হইতে বলিতেছি। ইহাই মুক্তি। এই গুণাতীত অবস্থাতে স্থিতিলাভ 
করিবার জন্যই সগুণ উপাসন। | সগুণ ব্রহ্মই পুরুষোত্তম | সগুণ ব্রন্গেরই ছুই প্রকৃতি ক্ষর ও 
অক্ষর। প্রকৃতিও ক্ষর ও অক্ষর ছুই ভাগে বিভক্ত । পূর্বে মহাভারত হইতে ইহ। দেখাইয়াছি। 


১২৬ গীতা । [ ১৪ অঃ ৩ শ্লোক 


বন্ধের একপাদ মাত্র শৃষ্টি-শক্তি-মীয়ার সহিত জড়িত। অবশিষ্ট তিনপাদ সর্বব কালে 
সষ্টিনংমারের অতাত। এ ঠিনপাদকে বল! হয় অনাবৃত ব্রহ্ম, অনঙ্গ ব্রহ্মচৈতন্য, তুরীয় ব্রহ্ম, 
আধার-চৈতন্য, নিরুপাধি, নিক্রিয় ইতাদি। সৃষ্টি শক্তি-মায়ার সহিত মিলিত এক পাদকে 
বল! হয়--ঈশ্বর, পরমেশ্বর, পরমায়।, নব্বেশ্বর, অন্তর্যামী, বিরাট, হিরণ্যগঞ্ভ, বৈশ্বানর ইত্যাদি। 
ইনিই উত্তম পুরুষ। পুরুষ-পুরি বদতি । বদস্থনে উষ হইয়াছে । 


নাহং প্রকাশঃ সব্বস্তা যোগমায়। সমাবুতঃ ॥ ৭1২৫ 

এই পুরুষ গুণত্রয়ের যোগন্বরূপ যে যোগমায়। সেই যোগমায়! দ্বারা আচ্ছন্ন । অব্যক্ত 
প্রকৃতি ষোঁগমায়া যেন তাহার পূরীবিশেষ। তিনি তাহাতে বাস করেন বলিয়া পুরুষ । 
কালেই নিগু৭ ব্রহ্মকে উত্তম পুরুষ বা পরুমেত্তম বল! যায় না। যিনি আপনিই আপনি, 
যাহাতে অন্য কিছুই নাই--তিনি কাহ।তে বাস করিয়া পুরুষ হইবেন? তখন পৰ্যন্ত পুরুষ 
নাম নাই। কিন্তু ব্রহ্ম মায়া আশ্রয় করিলে স্রাহাকে বল! হ্য পুরুষ । আবার পুরুষের 
সহিত যে সন্বরজন্তমগ্ডণের সাম্যবস্থা রূপা অব্যক্ত প্রকৃতি তাহাই আদ্যাশক্তি । স্বভাব ত: 
সৃষ্টিতে ব্রহ্ম হইলেন পুরন, মায়! হইলেন অবান্ত। এই মবান্তই সাম্যাবস্থী : প্রধান ; প্রকৃতি 
আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি জড়িত পুর'ষ অদনারীশ্বর। ইহাকেই কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি : 
নাম দেওয়া হয়। শ্ঁগীতাতে আমিই এই মতেশ্বর,। এই উত্তম পুরুষ। শ্রীচণ্ডীতে আমিই 
শ্ীদুর্গা, শী মন্থিকা, কালা ইত্যাদি । 

ব্ৰহ্ম হইতে অদমারীশ্বর পণ্ন্ত যে স্থষ্টি তাহ। স্বাভাবিক । এই পথ্যন্ত, যিনি প্রকৃতি 
তিনিই পুরুষ । অননারাগরের কোনটি পুঞ্ণম কোনটা প্রকৃতি ভেদ নাই। পুংশক্তি ₹স্ত্রীশক্তি । 

এই স্থৃষ্টি বুদ্ধিপূর্বক নহে। সারদা তিলক বলেন_-““পর; শক্তিময়? সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ 
ভিদ্যতে পুনঃ । বিন্দুনণদে। বাজমিতি তস্ত ভেদ? সমারিতা;॥ বিন্দু; শিবাস্মক: বাঁজং 
শরিনদস্তয়োম্মিথ: | সমবায়: সমাখ্যাতঃ সর্বগম্ বিশরদৈঃ ॥ সচ বিন্দু শিবশস্ত ভয় কঃ ॥ 
ক্ষোভ্যক্ষোতক সম্বন্ধ রূপণ্চেতি ত্রিবিধঃ। শিবাক্ম তয়! বিন্দুসংঞ্ঞ১ | শক্ত্যাত্ম তয়! বীজপংজ্ঞ; । 
সম্বন্ধ রূপেন নাঁদসংজ্ঞঃ ॥ 

পরব্রহ্ম শক্তিময়। স্প্টিদময়ে ইনি বিন্দু, নাদ ও বাজ এই ত্রিধা ভিন্ন হয়েন। বিন্দু 
শিবাত্মক ; বীজ শত্ত্যাত্মক ; নাদ উভয়াত্মক ৷ 

ব্রহ্ম হইতে যে মায়ার আবিভাব, মেহ সঙ্গে সঙ্গে মাঁয়াগ্রহণ হেতু যে ব্রন্ষের পুরুষ নাম 
গ্রহণ--ইহ! স্বাভাবিক স্টি। ইহা! অবুদ্ধিপূর্বক সৃষ্টি। মায়া ও পুরুষ হইতে অব্যক্তের 
আবির্ভাব হয় । এই অব্যক্তই বিন্দু । ইহ! গুধত্রয়ের সাম্যাবস্থা ( অকাধ্যাবস্থ।- সাম্য =সঙ্কোচ )। 
বৈশেধিক-দর্শনোক্ত পরমণ,ও ত্রিগুণ সমান পদার্থ । প্রকৃতিই পরমাণ, চৈত্যন্তই পুরুষ । 

ব্ৰহ্ম হইতে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাঝ্মক অব্যক্তের আবিত।ব--এই পধ্যন্ত শক্তিতত্ব । বিন্দুর মধ্যে 
চিদংশ আছে, অচিৎ অংশ আছে, এবং চিদচিন্সিশাংশ আছে। বিন্দুর চিদংশ শিবাত্বক। বিন্দুর 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-বিভাগ যোগঃ ] গীতা । ১২৭ 


জচিদংশ শক্তাত্বক। ইহ! বীন্ । বিন্দুর চিদ চিদ্‌ মিশ্রাংশটি নাদ। ইহাই শব্দ ও অর্থ উভয় 


সংস্কাররূপ অবিদা! । 
ঈশ্বরের স ষ্টিশক্তির নাম মায়! | ইহ! পূর্বের বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে ম্বভীবত? ময়! 


ও পুরুষের যেমন আবির্ভাব হয়, সেইরূপ মায়া হইতেও ম্বাবতঃ অবাক্তের আবিভীব হয়। 
এই অবাক্তই সত্ব রঙ্গ: তমে। গুণের সাম্যাবস্থা, ইহাই প্রকৃতি, ইহাই প্রধান, ইহাই স্বভাব । 


মায়া, মহামায়া ও যোগমাঁয়। এই অব্যক্ত । 
এই যে গুণত্রয়ের সাম্য বস্থ।--এই নাম্যাবস্থার ভঙ্গ হয় কিরূপে ? সাংখ্য বলেন পুরুষ নিদ্ধিয় 


তিনি নিষ্ষি য় হইলেও তাহার সান্নিধ্য মাত্রে প্রকৃতির পরিণাম হইতে থাকে । 

কালাদে; বর্মবন্ধা স্ততঃ প্রধানস্ত চেষ্টিতং সিদ্ধযত্তি। কালবশে খতুপরিবর্তনের ম্যায় 
প্রধানের গুণক্ষোভ আপনি আপনি হয়। ইহাও স্বভাবত;। প্রধানের পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ । 
প্রধানের পরিণাম (মহত্রক্ষের নহে ) যে কতঃগিদ্ধ, ঈগ্বর কর্তৃক নহে তাহ মামার ভক্ত 
শঙ্করও বলিযাছেন। ঘথ। "ক্ষীরমচেতনং স্বভাবেনেৰ বৎসবিনুদ্ধার্থং প্রবর্থতে, যথ। চ জলমচেতনং 
ঈছাবৌনব লোকোপকারায় শ্তন্দতে এবং প্রধানমচেতনং স্বভাবেনেৰ পুঞ্যার্থ সিদ্ধয়ে পরবর্তি 
ফ্যতইতি। সাংখানং ত্রয়োগুণাঃ মামোনাবতিষ্ঠমানা:ঃ প্রধানং ; নতু  ভত্বাতিরেকেণ 
গধানন্ত প্রবন্তকং নিবৰ্ৰকং ব। কিঞ্চিদ বাহাম্‌ অপেক্ষান অবস্থিতমন্তি । ২1১৩৫ বক্গচুত্র ভাঁষা। 
শীগীতার সহিত এই মতের বিরোধ নাই । শ্রীগীত। মহত্ররন্ম অর্থাৎ প্রকৃতির সত্বামাত্রাত্মক 
অ।দাবিকার হইতে যে সষ্টিবিস্তার তাহাই ঈশ্বর-স(পেক্ষ বলিতেছেন। প্রধান বা প্রকৃতির গুণ 
ক্ষোভকে ঈশ্বর সাপেক্ষ বলিতেছেন না। 

প্রতিক্ষণ পরিবন্ুনশালিনী প্রকৃতির আদ্য-পরিষ্বন ব। পরিণাম যাহ! তাহাই মহৎ ক্রহ্ধ। 
সষ্টিশক্তির প্রথম বিকাশই এই মহৎ। ঈশ্বরের হৃষ্টিসন্ব্গীয় বুদ্ধিশক্তির নামই মহৎ বা 
মহত্তত্ব বা মহত্রকহ্ম বা অপরা প্রকৃতি । এই পধ্যন্ত হৃষ্টি স্বাভাবিক । মহত্বত্বের পরে 
যে স্বষ্ট তাহাই ঈশ্বর-সাপেক্ষ । মহত্রঙ্গই মাতৃস্থানীয়।। ঈশ্বর মহত্ব্রহ্মেই বীজাধান করেন। 

এখন দেখ নহত্রুন্ষে গর্ভধান কি? শুধু শক্তি হইতে কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না। শক্তি আছে 
কিন্তু ইচ্ছা! নাই, ইহাতে সৃষ্টি নাই। যিনি নিগুণ ব্ৰহ্ম তাহাতে ইচ্ছ। বা অনিচ্ছা! আছে তাহাঁও 
বলা যায় না, অথবা নাই তাঁহাও বলা বায় না। আবার তাহাতে শক্তি আছে ইহাও বল! যায় 
না, বা নাই তাহাও বলা যায় না । এই জন্য নিগুণ ব্রন্ধ অবিজ্ঞাত স্বরূপ। নিগুর্ণব্রহ্ম সৃষ্টিশৃক্তির 
সহিত যুক্ত হইয়াই সগুণ হয়েন। সগুণ ব্ৰহ্মে যে স্ৃষ্টিশক্তির প্রথম বিকাশ তাহাই মহত্তত্তু। 
পুরুষে শক্তি আছে কোন সঙ্কল্প নাই এক্ষেত্রে সৃষ্ট হয় ন!। শক্তির সহিত সন্কল্প যুক্ত হওয়। 
উচিত। পুরুষের সষ্টিবিষয়ক যে ঈক্ষণ বা সঙ্কল্প তাহাই মহাঁন্‌কে কার্য করায়। কিন্ত 
অবাক্ত শক্তির প্রথম বিকাশরূপ মহুতরঙ্গ পর্য্যন্ত স্টি স্বাভাবিক । ইহা! পুরুষের সন্নিধি মাত্রেই 
হয়। ইহাতে ঈক্ষণ নাই। ঈক্ষণ হয় মহত্ব্ৰহ্ম হইতে সংষ্টি মারস্ত জন্য। মহত্বরহ্মকে 
ব্রহ্ম বল! হয়। “তপঃ অতপাত” “য। জগৎসষ্টিবিষয়ামালোচনামকরোৎ” | ঈক্ষণ তপগ্ত1। 
ন্টিকর্ত। তপস্ত। দ্বার! সষ্টি করেন। ঈশ্বর? ব্রহ্মা ইত্যাদি । 


১২৮ গীতা। [১৪ অঃ, ৩ শ্লোক 


মহৎ ব্ৰহ্মই ক্ষেত্র। ইহাতে আমার ঈক্ষণ, তপস্তা বা আলোচনাই বীজরূপে পতিত হইয়। 
সমস্ত প্রাণী সষ্টি করে। মহেশ্বর আমি--আমিই মহত্ব্রহ্মরপ ক্ষেত্রে, আমার ঈক্ষণ সঙ্কল্প 
ব। আলোচনারাপ ক্ষেত্রজ্ঞকে যুক্ত করি। এইরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যোগ হয়। ইহাই 
প্রকৃতি-পুরুষের যোগ । ইহা হইতেই সষ্টি। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ ইহা ঈশ্বর পরতন্ত্র । 
মাংখোর! এই ম'ষোগকে যদি ম্বতন্ব বলেন, তবে হঈগীতা তাহ! সমর্থন করেন না। সর্বমুৎ- 
পাদ্যমানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্নংযোগাঁৎ উতৎপদ্যতে। ঈশ্বর পরতন্তরয়ো?ঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ গৎ" 
কারণত্বং নতু সাংখ্যানামিব ব্বতপ্বয়ো, ইভোবমর্থং প্রকৃতিস্ততরং গুণেযু চ সঙ্গ? দংলারকা রণ মিত্যুক্ত 
শক্তিতে সঙ্কল্পের আধানই যে বীজাধান ইহ! কি এখন বুঝিঠ্ছে? 

দধামাহম্‌_ এখানে অহং কে? না! ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতিদ্বয় শক্তিমান ঈশ্বর: | ক্ষেত্র ও 
ক্ষেত্ৰত্য দুই শক্তি বিশিষ্ট ঈশ্র। ইনি পুরদোত্তম। ইনি কিন্তু আপনিই আপনিরূপ অসঙ্গ 
নিগুণ বঙ্গ নহেন। যদিও উনি মাপন'র মাপনিই মাপনি রূপ নিগুণ ভাব হইতে কখনও 
পৃথক হন ন, যদিও সগুণ হউলেও দ্রথব| ভীবভাব ধারণ করিলেও ইনি আপন স্বরূপে সর্ববদ! 
নিগুণ-_-তথ।পি গুণান মত হয়! ইনি যেন আপ'নই মাপনি ভাব বিম্ম ত হয়েন--২ হাতেই 
সগুণ বিশ্বরূপ ধারণ করেন; তাহাতেই ইনি কখন মায়াধাশ ঈগর, কখন মায়াধীন জীব। 
ঈশ্বর ও জীব মূলে কিন্তু সেই আপনিই অ।পনি, আনঙ্গ, নিগুণ, নিরুপাবি ব্ৰহ্মই | 

অর্্রন-_মম যোৌনিস হত্বরক্ষণ? এস্থানে মম মর্থে কি বুঝায় ? 

ভগবান্_ যোনি অর্থে উৎপত্তিস্কান। আমি মর্ী"।রীশ্বর । কাজেই আমিই প্রকৃতি, আমিই 
পুরুষ । যাহার! আমাকে পুরুমভবে দেখেন, স্টাহার। বলিবেন যে ক্ষেত্রে বীজ নিক্ষেপ করিয়] 
আমি মহত্রক্গাকে গভবতী করি, যে মহত্র্রঞ্ধজপ যোনি হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি, তাহাই 
মম যোনি। 

“মম ঘোনিঃ” ইহার অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। 

(১) মম যোনিঃ মদীয়ং কৃতত্ম্ত জগতো। যোনিঃ আমার সমগ্র জগতের যোনিতৃত মহত্ত্রহ্ম । 

(২) মম যোনিঃ আমি উশ্বর। আমার রা অর্থাৎ প্রবেশস্থান। মহত্ব্রহ্মে আমি 
প্রবেশ করিয়াই বহুরূপে উৎপন্ন হই, সেই জন্য মহত্ব্রহ্মই আমার যোনি । 

(৩) অর্নারীশ্বরের প্রকৃতিভাগে যাহারা লক্ষ্য করেন তাহার! বলেন, মহত্রহ্ষই 
অনির্ববচনীয়! অবান্ত প্রকৃতির যোনি । আমার যোনিশ্ে আমি পুরুষরূপেই সঙ্কল্প ধারণ করিয়া, 
আপনাকে মাপনি বহরূপে স ষ্টি করি। মূল কথ৷ বুবিলে যে ভাবেই বাখ্যা কর তাহাতে 
কোন দোষ হয় না । শেষের ব্যাখ্যায় “দধ।মি” অর্থে “ধারয়ামি' বেশ সংলগ্র হয়। প্রথমের 
ব্যাখ্যায় দধামি অর্থে “নিক্ষেপ করি’ এইরূপ হইবে । 

অজ্জুন--গর্ভট। কি তাছ। একরূপ বুঝিয়াছি, তথাপি আর একবার বল। 

ভগবান্--গর্ভ কথ।টিও একাধিক ভাবে বুঝিতে পার। 

(১) অহং বহুদ্যাং প্রজায়েতীক্ষণরূং সঙ্কল্লম্‌ । আমি বহু হইব--এই সঙ্কল্লটিই গর্ভ। 


ক্েত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগঃ ] গীত | ১২৯ 


মহত্ব্রন্ই শক্তি । শক্তিতে স্কল্প যুক্ত করিলেই শক্তি প্রসব করে, নতুব। করে ন!। শক্তি 
আছে, ইচ্ছ। বা মঞ্চল্প নাই, ইহাতে সৃষ্টি হয় ন! । যাহ! করিতে হইবে তাহার সঙ্কল্প বা 
আলোচন! দ্বার! যথার্থ সষ্টি হয়। সর্বেশ্বর ব্রহ্ম নেই জন্য তপস্যা বা আলোচন। বা সম্বল্প 
করিয়। সৃষ্টি করেন। ““যথ। পূর্ব্বম কল্পয়ং”। পূর্বের বলিয়াছি “তপঃ অতপাত” অর্থাৎ জগৎস টির 
বিষয় আলোচন| করিলেন। এই জগৎস ষ্টিবিষয়ক আলোচনাই তপস্যা, ঈক্ষণ ইত্যাদি। 

(২) শ্বপ্রতিবিম্বরূপং গভং। আমার সঙ্কল্পই আমার প্রতিবিশ্ব । প্রকৃতিতে বর্গের 
প্রতিবিম্ব পড়িলে সংষ্টি হয়। 

অর্ুন-_-শক্তিতে সঞ্চলল যুক্ত হইলে সংষ্টি হয়। সঙ্কল্পটাকে লোকে মিথ্যা বলে। তুমি ত 
অতিশয় প্রাধান্য দিতেছ। 

ভগবান্--সঙ্কলল অকিঞ্চিংকর পদার্থ নহে। ভগবতী শ্রুতি সঙ্কল্পকে কিরূপ প্রাধান্ত 
দিয়াছেন দেখ _ভানি হ বৈতানি সঙ্কলৈকায়নানি সঞ্চলাযকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমর পতাং 
দ্যাব্যাপৃথিবী সমকল্লেতাং বায শ্চাকাশঞ্চ দমকল্পতামাপশ্চ তেজশ্চ তেষাং সংক্রপ্ৈ বর্ষ সংকল্পতে 
বর্ধদ্য সংকু.পাম্‌ গং সংকল:হহননয নংকুপ্ো প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে প্রাণানাং সংরূত্তে মন্া 
নঙ্কলস্তে মন্তরাণাং সংরুপ্ো কর্মাণি সপ্কলন্তে কর্ণুণাংসংকু ধ্যৈ লোক; সন্করতে লে।কগ্ দর 
সর্ব সঙ্কল্পতে ন এব সঙ্গল্পঃ সঙ্কল্পমুপ৷ন্বেতি। সম? দঙ্কল্পং ব্রন্মহাপান্তে সংরপ্রান্বৈ স 
লোকান্‌ ধবান্‌ খবঃ প্রতিষ্ঠিতান্‌ প্রতিষ্ঠিতোংবাথমানানবাথমানোইভিসিদ্ধাতি যাবং সঙ্বল্পসা 
গতং ততৰাদা ম্থ। কামচারে। ভবতি যঃ সঙ্কল্প: ব্রহ্গেতুপান্তে। ছান্দোগা । 

“দক্কলই মন প্রভৃতির আশ্রনন। বিশ্বের সষ্টিস্থিতিলয় সঙ্কল্পমূলক, সঙ্কল্পে জগৎ সমষ্ট হয়, 
সন্কলে জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, সঙ্কলে জগৎ প্রলীন হইয়। থাকে, শৈত্য ও তেঞ্জের বা মনি 
ও মোমের সঙ্কল্লে জল বাম্পাকার ধারণ পূর্বক উদ্ধে গমন করে এবং পুনর্ববার বৃষ্টিরপে পৃথিবীতে 
আগমন করে, বৃষ্টর সঙ্কলে অন্ন উৎপন্ন হম, অন্নের সঙ্কল্পে প্রাণের সঙ্কল্প, প্রাণের সঙ্কল্লে 
মন্ত্রের সঙ্কল্প, মন্ত্রের সঙ্কলে অগ্নিহোত্রাদি কর্মের সঙ্কল্প, অগ্নিহোত্রাদি কর্মের সঙ্কল্লে লোকের সঙ্কল্প 
এবং লোকের সঙ্কল্পে জগতের সঙ্কল্প হইয়। থাকে। অতএব সঙ্চল্পের উপাদন| কর। যে 
বান্তি সঙ্কল্লকে ব্রহ্ম বলির। উসানন। করিতে পারে, যে ব্যক্তি সঙ্ক্তব অবগত হইয়! 
দৃঢ়সন্কর হইতে পারে, দে কামচার হয়, তাহার কোন কামন! অতৃপ্ত থাকে ন|। কোন 
কৰ্মই তাহার অসাধা নহে" । শুনিলে সঙ্কল্প কি? সন্কপ্পরণে আমি ক্ষেত্রক্ই মহত্রন্গরূপ 
ক্ষেত্রে গমন করি--অথব! বীজাধান করি। সঙ্কল্প কিছু নয় বলিলে চলিবে কেন? অজ্জুন। 
সথষ্টিতত্ব পূর্বেও বহুরপে বলিয়াছি। এখন এই জ্ঞানকাণ্ডে আরও স্পষ্ট করিয়! বলিলাম 
ৰুঝিলে ! 

অৰ্জ্জুন _একট। দৃষ্টান্ত দিয়! বলিলে আরও ভাল হয় বোধ হইতেছে। 

তগবান্_-অর্জন! অপ্রানীর উপর তোমার কৃপ। দেখিয়। মামি কতই আনন্দিত হুইতেছি 
দৃষ্টান্ত দিয়! ঘলিতেছি শ্রবণ কর । 

১৭ 
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জীব অমুশয় অর্থাৎ মৃত্যুকালে জীব অন্তিম কামন| সহ মহত্ব্রক্ষে লীন হয়। মহংব্রহ্ম 
অব্যক্তে লীন ধাকেন। যেমন কোন পিতা বৃহি যবাদি আহার দ্বার! স্বীয় শ্রীরে প্রবিষ্ট ও 
লীন অনুশয় পুত্রকে দেহের সহিত যুক্ত করিবার জন্য স্ত্রীর গর্ভে রেতঃসেক পূর্বক গর্ভাধান 
করেন, সেই গর্ভ।ধান জন্য পুত্র শরীর প্রাপ্ত হয় সেইরূপ প্রলয়ে আমাতে লীন অবিদ]।- 
কামকশ্মীনুশয়বন্ধন্‌ ক্ষেত্রজ্ঞকে সৃষ্টি সময়ে সর্ব্বশ্বর আমি ভোগ্যক্ষেত্রের সহিত কাধ্যক|রণ 
মংযোগ দ্বারা যুক্ত করিবার জন্য মহত্ব্রদ্ষে চিদাভীসরূপ রেতঃসেক করি। ইহাই গর্ভাধান। 
এই গর্ভাধান হইতে আক।শ বায়ু তেজ জল পৃথিব্যাদির সৃষ্টি হয়। বুঝিলে? 

অঞ্জভুন-_আর একটি কথ| আছে। তুমি পুরুধোত্বম। সাংখ্যের! পুরুষ পর্যাস্ত উঠিয়াছেন। 
তুমি বলিতে তুমি উত্তমপুর'ষ। ক্ষরপুরুষ বাস্থাঝ্স। । অক্ষরপুরুষ অন্তরাত্া আর যিনি পুরুযোত্বম 
তিনিই পরমাত্ম।। আত্মোপনিযদ্‌ । সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্বের উপরেও শ্রীগীত। পুরুষোত্তম বা! 
নিগুণত্রহ্ম উল্লেখ করিতেছেন। ইহা! কি শ্রতিসিদ্ধ ? 

তগবান্‌__পুরুষ, প্রকৃতি, মহতত্ব অহংতত্ব, পঙ্ধতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্িয়। ও পঞ্চমহাভূত 
সাংখ্য এই পধবিংশতি তত্ত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্‌ পতগ্রলি ইহাতে ঈশ্বরতত্ব যুক্ত করিয়। 
তত্বসংখ্য। ২৬টি করিতেছেন । আ্ি ইহার উপরে আর একটি তত্বের নির্দেশ করিতেছেন । 

শ্রুতি বলেন £--“স্ত য়তে মন্ত্রসংযুক্তৈরথ্বববিহিতৈব্বিভুঃ। 
তৎ ষড়বিংশক মিতোকে সপ্তবিংশং তথা পরে।॥ 
পুরুষং নিগুণং সাংখ্যমথব্বাণং শিরো| বিছুঃ ॥ চুলিক ১৩-১৪ 

২৬ তন্বটি পরমেশ্বর, অন্তধামা, মহেখর, ঈশ্বর ইত্যাদি । ইনি অন্তরাত্্র।। এই 
অন্তরাত্ব। মায়াধীশ। কিন্ত যিনি মায়ার অতীত, যিনি নিগু্শ, যিনি আপনিই আপনি 
_সেই অবিজ্ঞাতম্বরূপ তুরীয়ব্রহ্মই সপ্তবিংশতত্ব । জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম আপনশ্বরূপে নিগুণ। 
আপনি আপনি তাবটি মায়াতীতব্রক্ম । তিনি গুণ আশ্রয়ে মায়াধীশ। গুণের অধীন 


যে চৈতন্য তিনিই জীব। মায়াধীশ যিনি তিনি বিশেষ বিশেষ কাধ্যজন্ত অবতার গ্রহণ 
করেন । 


সর্ববোনিষু কৌন্তেয়! মূর্তয়ঃ সম্তবন্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিত। ॥৪॥ 


শ্রী ম 
হে কৌন্তেয়! সর্ববযোনিষু : সর্ববাহ্ব যোনিষু দেবপিতৃমনুষ্য 


ম ধা ম 
পশুমৃগাদিসর্ববযোনিষু যাঃ মূর্তয়ঃ শরারাণি জয়াধুজ-অগুজ-ম্মেদজ- 
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ৃ ম্‌ ০] 
উদ্ভিজ্জাদি-ভেদেন. বিলক্ষণ বিবিধসংস্থানাস্তনব; সম্ভবন্তি উৎপদ্ঠান্তে 


যা শ নী 
জায়ন্তে তাসাং মৃত্তীনাং ব্ৰহ্মমহৎ মহতো ব্রহ্ম ব্ৰহ্মমহৎ [ রাজদন্তাদি- 


ত্বাহুপসঙ্জনস্যপরনিপাতঃ ] মহত্ব্রক্গ (মপরা) প্রকৃতিঃ যোনি? মাতৃ- 


গ্ৰ শ যা ম ম যা 
স্থানীয় কারণং অহং তু পরমেশ্বরঃ বীজ প্রদ্ঃ গর্ভাধানস্য কর্তা তত্ত- 


দেহরপাঙ্ক রহেতুভৃতচেতনপুগ্তরূপবীজ প্রদঃ পিতা জনক? ॥৪॥ 


হে কৌন্তেয়! সমুদায় যোনিতে যে সমস্ত মূর্তি উৎপন্ন হয়, মহত্ত্রঙ্গ বা 
প্রকৃতি ( অপর! ) তাহাদের মাতৃম্বর্ূপিণী, এবং আমি (পুরুষ) বীজ প্রদ গর্ভাধান- 
কর্তা পিতা ॥8॥ 


তগবান্‌--এই চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথমেই প্রকৃতিপুরুবের সংযোগ হইতে গত স্থষ্ট হই- 

যাছে বুঝাইব বলিয়াছিলাম। তাহ! একরূপ বলিয়াছি। এখন এই পধ্যন্ত বলিলে পধ্যাপ্ত 
হইবে যে দেনত।, মনুষা, পশু, পক্ষী, কাটপতঙ্গ, বৃক্ষসত!--যে কোন বোনিতে বাহ! কেন 
উৎপন্ন হউক ন| ঈগর 'মামি' -নামিই সেখানে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রন্তের সংযোগ করিয়। দিই । 
প্রকৃতি ও পুরুষের যোগ মামার ইচ্ছাধীন। পরনবক্ধে যখন নায়ার উদর হয় --ইইয়। 
যখন ব্রহ্ম ও মায়া, প্রকৃতি ও পুরন হয়েন, যখন পুরুষ আমি মায়াকে স্বীকার করি, যখন 
তাহাতে প্রথম শোভনাধ্যাস করি, তখন হইতেই সৃষ্ট চলিতে থাকে সেইজন বলিয়াছি 
আমি সামার প্রকৃতি আশ্রয় করিয়। জগং রচন। করি--কখন বলা! হয় আমার আশ্রয়ে 
আমার মায়! আমাকে বিদ্ করিদ। বচনে নৃতা করেন। মুন কধ। আমি বহু হইব 
এই ইচ্ছা করি । তাহ। আমি সতাসঙ্কঙ্ন _সঙ্করমাত্র কার্ধ্য হইয়। যায় । একজন মানুষের সমস্ত 
সঙ্কল্প যদি সত্য হয় তবে কিরলপ বিচিত্র হথষ্ট হয় ভাবিয়। দেখ ! আমার সঙন্কগে থে বিচিত্র 
রচন। হইবে ইহ। আর বিচিত্র কি? ফলে এই জগং আমার উপরেই কল্পত এই ঞগৎ 
মনোবিলাম মাত্র। ভাগবতে বলিতেছেন 

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ । 

নশ্বরং গৃহ্ৃমানধ বিদ্ধিমায়। সনোময়ম্‌॥ ১১ক্ক ৭অ€৫ নো 


১৬২ গীতা। [ ১৪ জঃ, ৫ মোক 


বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন সঙ্কল্প খন হুইয়াই এই গুল জগৎ। সম্ল্লের পুনঃ পুনঃ আবৃতি 
দ্বার! সুল কার্য হয়। স্থল যাহা কিছু তাহার মূলে সুক্ষ সঙ্কল্প আছে। 
অজ্জুন-_ এবার কি বলিবে? 


ভগবান্_গুণের বন্ধন কি অর্থাৎ প্রকৃতি সঙ্গে পুরুষের সংসার কিরূপ হয় তাহাই বলিব। 
সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্ররুতিসম্তবাঃ। 
নিবরন্তি মহাবাহে।! দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥৫॥ 


শ শ 
হে মহাবাহেো সন্বংরজস্তম ইতি এবং নামানো গুণাঃ গুণা ইতি 


শা 
পারিভাষিকঃ শব্দে! ন রূপাদিবদ্দ ব্যাশ্রিতাঃ। নচ গুণগুণিনো রন্যত্ব- 


মা 
মত্র বিবক্ষিতম্‌। তম্মাৎ, গুণা ইব নিত্যপরতন্ত্রাঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞ: প্রত্য- 


এ] 
বিদ্যাতমকত্মাৎ, ক্ষেত্রজ্ঞং নিবরন্তীব। তমাস্পদীকৃত্যাত্মানং প্রতিলভন্ত 


শ রী শ 
ইতি নিবপন্তীত্যুচ্ততে তে চ গুণাঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ সন্তঃ ভগবন্মায়া- 


রী 
সম্ভবাঃ সন্তঃ। গুণসাম্যং প্রকৃতিঃ। তশ্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্ত্বেনাহতি- 


শ্রী ম শ ম 
ব্যক্তাঃ সম্তঃ দেহে প্রকৃতিকার্য্যে শরীরে দেহিনং দেহতাদাতুযাধ্যাস- 


(আনার, ভট বি পাহারা ত 


মম ম 
মাপন্নং জীবং পরমার্থতঃ সর্বববিকারশুন্যত্বেন অব্যয়ং নিবররস্তি 


বি ow 


শ্রী গ্ৰ ম্‌ 
স্বকার্য্যে স্থখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজস্তীত্যর্থচ। নির্বিবকারমেব 


ক্কত্র-ক্ষেত্রক্ত-বিভাগ যোগ: ] গীতা । ১৩৩ 


মন 
সন্তং সবিকারবত্তয়োপদর্শয়তীব ভ্রাস্ত্যা জলপাত্রাণীব দিবিস্থিতমাদিত্যং 


সর 
প্রতি বিশ্বাধ্যাসেন ব্বকম্পাদিমত্তয়--যথ| চ পারমার্থিকোবন্ধো নাস্তি 


রখ 


ম 
তথা ব্যাখ্যাতং প্রাক শরী রশ্থোহপি কোেন্তেয়! ন করোতি নলিপ্যত 


ম 
ইতি ॥৫৷ 


হে মহাবাহো! সত্ব রক্সস্তম এট তিন গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া 
অবায় দেহীকে দেহে বদ্ধ করে ॥৫॥ 


৯০ টি রসের সত ৮ িািসপাশীপি sem 


জর্জ ন --এখন বল গুণ কোথা হইতে জন্মে এবং গুণের বন্ধন কি? 

ভগবান্_সন্তব রজ ও তম এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । “এই তিন গুণ “অক্ষুক্ 
ভাবে অবস্থান করিলে যাহ। হয় তাহাকে প্রকৃতি ব! অবাক্ত নাম দেওয়। যায়'”। অঙ্গ ও 
অঙ্গীর শ্যায় প্রকৃতি ও গুণের সম্বন্ধ | 

অর্জ,ন_গুণের বন্ধন কি? 

ভগবান্‌--“সত্ব রজ ও তম এই তিনটি মনুষ্যের শক্র। হর্য প্রীতি ও আনন্দ এই 
তিনটি সন্তবগুণের বৃত্তি। বিষয়-বাপন। ক্রোধ এবং দ্বেধাভিনিবেশ এই তিনটি রজোগুণের 
বৃত্তি এবং শ্রম তন্ত্র ও মোহ এই তিনটি তমোগুণের বৃত্তি। এই হর্যাদি দ্বারা বন্ধন হয়। 
সত্ব রঙ্গ ও তম এই তিন গুণ পরম্পর বিরুদ্ধ হুইয়! বর্তিকাতৈল ও বহ্িশিখার ন্যায় একত্রে 
বস্তু প্রকাশ করে। নববরজ তম এই ত্রিগুণাত্মক তিনটি প্রণালী স্ব স্ব বিষয় প্রবাহিত করিয়া 
'জীবাকআ্মাকে আক্রমণ করে ; এতন্মধ্যে রজ হইতে দুঃখ, তম: হইতে মোহ জন্মে) সত্ব হইতে 
সুখ জন্মে-_মৃখও বন্ধন বটে। তম: আক্রমণে অপ্রবৃত্তি ব৷ অনিচ্ছ। হয়, ইহাতে বস্তুর প্রকাশ 
হয় ন|। রজ আক্রমণে বিষয় বাসনার প্রবৃত্তি ছুটিতে থাকে তাহাতে ঈধং প্রকাশ হইলেও 
অন্ত প্রকার আচ্ছাদন পড়ে কিন্তু সন্বগুণে অনিচ্ছ। ব৷ ইচ্ছার কোনই প্রতিবন্ধক ন! থাকায় 
বস্তুটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। এই গুপদংযোগে জীবাআ! দেহাম্মভাব প্রাপ্ত হয়েন, শোক ও 
মোহাদিতে আবদ্ধ হয়েন। 

অজ্জুন__গুণ কোথা হইতে আইসে তাহা! ভাল করিয়া বল। 

ভগবান্-_পূর্ব্বে ব্রহ্ম এবং শক্তি সম্বন্ধে অনেকবার বলিয়াছি। ব্রহ্ম চেতন ; শক্তি চেতা- 
ভাব ।চেতনে যে চেত্যভাৰ তাহ। স্পন্দধন্মা। অগ্নির যেমন উত্তাপ, সুর্ধ্যের যেমন দীধিতিঃ, 


১৩৪ গীতা । | ১৪ অঃ, ৫ শ্লোক 
চন্দ্রের যেমন চক্জ্রিক।, সেইরূপ চেতনেরও একটি চেত্যভাব আছে। শক্তি ব্রহ্মে সহজ! । শান্তর বলেন 
পাবকস্তোষ্ণতে বেয়ং উঞ্চাংশোরিব দীধিতি; । 
চন্ন্ত চক্্িকেবেয়ং মমেয়ং সহজ] ফ্রবা। 

পূর্ব্বে ৭৫ প্রেকে ইহ! বলিয়।ছি। দাহিক! শক্তি অগ্নি ভিন্ন থাকে না কিন্তু মগ্সি দাহিকা- 
শক্তিকে নিজ অঙ্গে অব্যক্তাবস্থায় রাখিতে পারেন। অগ্নি ও দাহিকাশক্তির অভিন্ন ভাবে স্থিতি 
যাহা, ব্ৰহ্ম ও শক্তির অভিন্ন তাবে স্থিতিও তাই। এইজন্য শক্তিমান ও শক্তির অভিন্ন ভাবে 
স্থিতিই পরমাত্মভাব__আপনি আপনি ভাব। মণির ঝলক যেমন স্বভাবতঃ হয় ব্রহ্ম হইতে মায়ার 
বা শক্তির উদ্ভবও ম্বভাবিক। মায়ার উদ্ভবে বন্ধের যে ৰিবর্ত তাহাই পুরুষ, ঈশ্বর । 
ঈশ্বরে জড়িত সে মারা তাহাই প্রকৃতি । প্রকৃতি অব্যস্ত। শক্তি ম্পন্দনাত্িকা। আদি 
স্পন্দন সঙ্কল্প বাতীত অন্ত কি? সৰ্ব্বদা পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া__-সর্ধবদা চলন হওয়াই প্রকৃতির 
স্বভাব । এই জন্য ইহাকে স্পাধন্মিশী বলা হয়। স্পন্দন, চলন ব। গতি কি কখন 
স্থিতিকে না লইয়! হইতে পারে? সমুদ্রের তরঙ্গ -ইহ! কি কখন জল ন! লইয়া হইতে 
পারে? সঙ্কল্প কি কখন চেতনের বক্ষ ভিন্ন ভানিতে পারে? অথচ স্থিতি স্থিতিই থাকেন 
_তথাপি তাহার উপর একট! গতি ভাসে মার। এইজন্য শক্তিকে মারা বল৷ 
হইয়াছে । সঙ্কল্প বা স্পন্দন ব| গতি যখন উৎপন্ন মার হইয়াছে কিন্তু গতি তখনও রুদ্ধ! 
বস্থায়, সপন্দনের সেই রুদ্ধাবস্থাটি তম। দ্ষবরুদ্ধতাঁবটি অপ্রবৃত্তি। কদ্ধাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে 
একটি প্রবৃত্তি অবস্থা আছে সেইটি রঙ্গ। স্পন্দনের প্রকাশ অবস্থা যেটি সেইটি সস্ব। প্রকাশ, 
প্রবৃত্তি এবং মোহ ইহারাই স্ব রজ ও তম স্মাখ্য! প্রাপ্ত হয়। এইগুলি গুণ। গুণ শব্দটি 
বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। “গুণ আমন্ত্রণে" আমন্তণার্থক এই গুণ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রতার 
করিয়! গুণ পদটি সিদ্ধ হইয়াছে । যাহ! আমন্ত্রিত, অত্যান্ত, গুণিত ব। পুনঃ পুনঃ ব্যাবত্তিত 
হয় তাহাই গু৭। গুণৈরিতি গুণান্তে অত্যসসন্তে ইতি গুপাঃ॥ অভ্যাস: পৌনঃপুন্যেনানু- 
ঠানম্‌। অভি+অন+ঘঞ। আভিমুখেনান্ততে ক্ষিপাতে ইতি সত্যানঃ। কোন এক ।'ষয়কে 
লক্ষ্য করিয়! তদতিমুখে যাহ! পুনঃপুনঃ ক্ষিপ্ত হয় তাহাই অভ্যাস । 

প্রথমে ত গুণত্রয় বিভাগ থাকে ন।। কিন্তু যখন সত্তামাত্রাত্মক-গুণত্রয় সাম্যাবস্থার প্রথম 


পরিণতি মহত্ব্রহ্ম জগদাকারে বিবর্তিত হয়েন তখন সন্র রঙ্গ: ও তম এই তিন গুণে মহৎ- 
ব্রহ্ম গুণিত ব ব্যাবর্তিত হয়েন। 


মহানাত্ম| ত্রিবিধে। ভবতি সত্বং রজ্রস্তম: ইতি। সত্বং তু মধ্যে বিশুদ্ধং তিষ্ঠত্যভিতে। 
রজন্তমসী। সত্ব মধ্যে, রজস্তমঃ দুই পাবে 


ভগবান মনু বলেন আসীদিদং তমোভৃতম প্রজ্ঞ(তমলক্ষণমূ। অপ্রতক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রন্থপ্ত- 
মিব সর্বতঃ॥ তমই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। স্বষ্টি তখন অন্ধকার, অপ্রজ্ঞাত, লক্ষণ্শুন্ত 
অবিতর্ক, অবিজ্ঞেয়। সর্বত্র গাঢ়নিত্র।র স্তার। তমের সঙ্গেই প্রকাশ ইচ্ছা, ইহ! রজঃ, পরে 
প্রকাশ, ই সত্ব । ম্পন্দনের দ্বার জলপতিত হৃর্ধ্যবিম্বের চলন হয় কিন্তু ব্রহ্মসুর্ধ্যের চলন 
হয় না। 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-বিভাগ যোগঃ ] গীতা । ১৩৫ 


তত্র সত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনীময়ম্‌ । 
স্থখসঙ্গেন বর্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ । ॥৬॥ 
শ্রী শ শ্রী 
হে অনঘ ! নিষ্পাপ ! অব্যসন ! তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে নিশ্মলত্বাৎ 


শী শী bl ম 
স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকমণিরিৰ চিদ্বিষ্বগ্রহণযোগ্যহ্বাদিতিযাবশ প্রকাশকম্‌ 


শী ম ম ম 
ভাশ্বরং চৈতন্যাভিব্যঞ্টকং চৈতন্যস্য তমোগুণকৃতাবরণতিরোধায়কং 


শ্‌ ম ম 
মনাময়ম্‌ নিরুপদ্রবং আময়ে। দ্ুঃখং তদ্বিরোধি স্খস্যাপি ব্যগ্তকমিত্যথঃ 


শা শী 
সত্বং হৃখসঙ্গেন শান্তনা স্বকাধ্যেণ স্থখেন যঃ সঙ্গস্তেন বরাতি 


এপ অজ 


হজে 


শ্ৰী শ্রী শ্রী 
জ্ঞানসঙগেন চ প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বাতি | 


শী 
অহং সখী জ্ঞানী চ ইতি মনৌধশ্মাং স্তদভিমানিনি ক্ষেত্ৰজ্ঞ 


শী শ 
ংযোকজয়তীত্যর্থঃ | বন্ধাতি কথং ? ম্বখসঙেন। স্বখাহমিতি বিষয়- 


ভৃত্য সুখস্য বিষয়িণ্যাত্মুনি সংশ্লেষাপাদনেনৈব। মমৈব স্থখং জাত- 


শ শ 
মিতি মৃষৈব স্থখেন সঞ্জনমিতি। সৈষাহবিদ্য।। নহি বিষয়ধৰ্শ্মো 


শ 
বিষয়িণো ভবতি । ইচ্ছাদি চ ধৃত্যন্তং ক্ষেত্ৰস্যেব বিষয়স্য ধৰ্ম্ম ইত্যুক্তং 


১৩১ গীতা। [১৪ অঃ ৬ শ্লোক 
শ ট 
ভগবত! । অতোহুবিগ্ভয়ৈব স্বকীয়ধৰ্ম্মভূতয়া বিষয়বিষধ়বিবেকলক্ষণয়া- 


শ শ 
২স্যাত্মভূতে স্থখে সঞ্জয়তীব সক্তমিব করোতি। অন্ুখিনং স্ুখিনমিব। 


ম ম 
তম্মাদবিদ্যামাব্রমেতদিতি শতশ উক্তং প্রাক ॥৬॥ 


ক = পচ = ক 5 অজ ও কমলত এ ০৩ 5 জলত ও শা শা = | আপ ও ৩ পপ ৯৮ সন. কজন = ৭ ও ক পা ত = ও কাজত ও ৬ জা ৮৩ শাল কক ৮৬ শত ০. প পাপ আপা কাক sma. sss 


হে বাসনহীন অজ্ঞুন! এই তিন গুণের মধ্যে নিশ্মলত্ব হেতু স্ষটিক- 
মণির ন্যায় দীপ্রিবিশিষ্ট, প্রকাশক, শান্ত, সব্বগুণ. জীবচৈতগ্ণকে সুখাসক্ি ও 
জ্ঞানাসক্তিতে বদ্ধ করে ॥৬। 


অর্জজ ন__সন্বগুণ কিরূপে জীবকে বদ্ধ করে * 

ভগবান্‌--গুণের দ্বারাই দেহের সহিত দেহীর বন্ধন ঘটে। সত্বগুণ কির:প বন্ধন করে 
দেখ। সন্বৃগুণনিতান্ত নিন্মল। নিন্ম বলিয়াই জ্ঞানের মত ইহার প্রকাশ ধৰ্ম্ম রহিয়াছে । 
স্বচ্ছ ম্কটিকের ন্যায় বণিয়। ইহ! প্রতিবিত্ব ও গোতি গ্রহণ করিতে পারে। সত্বপ্তণ 
শান্ত, রঙ্গ ও তমের মত বুদ্ধিকে ঢাকিয়া রাখে না। তজ্জন্ত ইন্দ্রিয়াদির কোন ব্যাবাত 
ঘটায় না। এজন্য ইহ। উপত্রবশূন্য । 

যেহেতু সন্থপুণ উদয়ে প্রকৃতি বা বুদ্ধি আবরিত থাকে ন! এবং ইন্দ্রিয় প্রতিহত হয় 
ন! এজন্য ইহ! সুখ বেয়। ইহার উদয়ে আত্ম। 'আমি সুখী’ এই অভিমান করেন। সত্ব 
গুণের ধন্ম যে সুখ তাহাই আয্মাতে আরোপিত হয়। ইহাই বদ্ধের কারণ হয়। 

আরও এক প্রকারে বন্ধন ঘটে । এই বন্ধন জ্ঞানাসক্তিতে। সত্বগুণ গ্রকাশক। প্রকাশই 
জ্ঞানের ধর্ম্ম। কাজেই সত্বগুণ উদয়ে জ্ঞানের ফরণ হয়। “আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি' আলম! 
এই অভিমান করেন। সনত্বগুণের ধর্ম যে জ্ঞান তাহাই আত্মাতে অধ্যাপিত হয়। ইহাই 
দ্বিতীয় প্রকার বন্ধনের কারণ। সন্তগুণ কিরপে দেহীকে দেহে বা বিষয়ে বন্ধন করে? 
(১) সখ সঙ্গে । “আমি সুখী” ইহাই বিষয়তৃত সুখের বিষয়ী আত্মাতে সম্বন্ধ উৎপাদন। আমার 
সুখ হইতেছে ইহাই মিথ্য। হুগলঞ্জন। এইটি অবিদ্য।। বিষয়ধর্মুটি বিষয়ী হইতে পারে 
না। ইচ্ছ। হইতে ধৃতি পৰন্ত ধর্মগুলি ক্ষেত্রেরই ধর্ পূর্বের বলিয়াছি। অবধিদ্যাই তবে 
সুখে বদ্ধ করে। (২) আবার জ্ঞ।নটি ক্ষেত্রের অস্তঃকরণ ধর্ম | সুখ ক্ষেত্রের বিষয় ধর্ম এবং 
জ্ঞান ক্ষেত্রের অন্তঃকরণ ধর্মম। সুখ ও জ্ঞান ইহারা কেহই আত্মার ধর্ম নহে। যদি 
ইহার! জাত্মার ধর্ম হইত তবে কখন বলা হইত না আত্মার সহিত ইহাদের সঙ্গ হয়। 


ক্ষেত্র-ক্ষেতজ্ঞ-বিভাঁগ বোগঃ গাতা । রি 


যদি উহার। মাসত্মার ধন্ম হইত, তবে হহার। কণন আত্মাকে বন্ধনও করিতে সমথ 
তহঁত না। 

অজ্জু ন--কি আশ্চযা । “আনি হুখময় হইয়া যাইতেছি, মামি জ্ঞানময় হইয়! যাইতেছি”, 
এতদূর বলা পধ্স্তও যখন আছে, তখনও আত্মার বন্ধন আঁচে ' 

ভগবান 1 সব্ঈগুণের বন্ধন তহা। আমি সুপ পাইতেছি, জান লাভ করিতেছি--এ বোধ 
যতক্ষণ মাছে, ততণ চএট। ও জ্ঞানট। ভোগের বন্ধু । ভোঁগ্যসপ্ত মাত জড় । ভোক্তা চেতন, 
ভোগ) জড়। দ্রষ্ট। চেতন, দূ ড়! জড় খাক। পথ্যন্ত চেঠনের বন্ধন গঠিল। কিছ সাধক যখন 
ঠিগশ্বরাগ হহয়। যান, জ্ঞানন্বরপ নপন ভয় মান, ৩পনই আপনিত আপনি ভাবে স্থিতি লাভ 
করেন। হা ভিন্ন বন্ধনের ভাত শভতে এড়াহবার ঢপায় নাত 

মঞ্জু ন-- আপনিই আপনি ভাবে ক্িতিভ ত নিগুণ উপাসনা । পুৰ্ব বলিয়াছ, দেহে 
গক্সজ্ঞান পাক। পবান্ত নিগুণ ডপাসণ। “ক্শোহবিকত? শ্ৰেণাং” ভত্যাদি | “বে ইহা না পারে, 
হাতার জন্য সপ্রণবূঙগ। ভপাসনা । সপ্তণবর্গা উপাপন। রা পবা ঠয়-(১) জ্ঞানযো গে, (২) ভক্রি- 
বোগে। জ্ানযে।গে বাহার সঞ্তণত্রগ পা।ননা করেন, 'ঠাহার। প্রকৃতি হহতে পুরুষ যে পৃথক-- 
ক্ষত্ৰ হইতে ক্ষেত্ৰন্ছ যে পৃথক - গড় ইহতে চেতন যে পুণক, ইহার বিচার করেন । আবার 
এভ বিচার যিনি না পারেন, তিনি আ।ক্সদেবের মুন্তি এবলননে সেভ মুহিত বিশ্ররূপ সাজিয়াছেন, 
[৩নিউ বিশ্বরূপ সাভিয়াও পধরূদে আগনিভ গান তত অন্রভব করিয়। মুক্ত হয়েন। 
ভক্তের শেষ অবস্থা ও জ্ঞানীর শেন অবস্থ। এক - ঠহ। ভুমি, বলিয়াছ। ব্রহ্ম আ:ছন--ইহীর 

সর বিশ্বান নাহার হুহয়ছে, তিনি পরোক্ষ জ্ঞান পধান্ত পভ করিয়াছেন কিছু পঞণোক্ষ জ্ঞান 

হতে অপরোক্ষ জ্ঞানে উঠ। যায় কিরাপে ? অপরেন্ধ জ্ঞান বা আপনি আপনি ভাবে স্থিতি 
পর্যন্ত ন! উঠিলে যখন ব্পন্‌ ছুটিবে না, তখন এই পরের উত্তর কি, জানা আব্শাক ' 

ভগবান আত্মা নাহ এরূপ বারণাত অজ্ঞান মাতম! নরিয়াছেন এইগপ ধারণ'হ আবরণ । 
গাস্ম। মরিয়াছেন বলিয়া দুঃখ হইতেছে, ইহাই বিঙ্গেপ ! অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ এই তিনটি 
বন্ধন অব্স্থ।। আর মুক্তি অবস্থা খুঝিবার কন) একটি গল্প শ্রবণ কর ' দশজন লোক নদী 
পার ভহয়। পরপারে গিয়াছে । গিয়। নিজেকে বদ দিয়। গণন। করিয়া “দথিতেছে দশম নাই-- 
দশম জলে ডূবিয়। গিয়াছে--হায় কি হহল বলিয়! শাক । এই হহল অজ্ঞান । একগ্রন অত্রান্ত 
ব্যক্তি আসিয়। বলিয়া দিল, দশম মরে নাই--অল! ব্যক্তির বাকে নিগ্াস করিয়া মাশ্বস্ত হওয়া 
৬ইল মুক্তির ভিত্তি। দশম আছে এই বিশ্বাসই পরোক্ষ জ্ঞান । অন্রান্ত ব্যাক্তর উক্তি--তুমিই 
দশম এই জ্ঞানেই আমিই দশম এই হষ লাভহ পরা জ্ঞানের অপার আনল । অজ্ঞান 
পাকিলেহ শোক থাকিবে । শোক থাকিলেহ বঙ্গন ৷ পরমানন্দে স্বিতিই শোকণাশ। ইহাই 
‘ন্ধনমোঁচন । 


রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তষ্ সঙ্গ সমুস্তুবম্‌ । 


তন্নিবপ্নাতি কৌন্তেয় ! কৰ্ম্ম সঙ্গেন দেহিন্ম_ ॥ ৭ ॥ 
৯১৮ 


১৩৮ গীতা | | ১৪ অঃ, ৭ শ্লোক 


হে কৌন্তেয় ' রাগাত্মকং রজ্যতে বিষয়েষু পুরুষোহনেনেতি 


(০ রাত. ০০০ পপ পপ 


রাগ? কামো গর্ব স এবাত্মা স্বরূপং যস্য ধন্মধন্মিনোস্তাদাত্বযত্বাৎ 


ত্র ন্‌ 
তৎ রজঃ রাগাত্বীকম্‌। রঞ্চনাদ্রাগো গৈরিকাদিরিব__রাগাত্মকঃ রজঃ- 


গ্ৰ ম 


সংসজ্ঞক গুণং  তৃঙ্গ সঙ্গসমুস্তবৰম্‌  অপ্ৰাপ্তাভিলাষস্তৃষ্ণ৷ । 


প্রাপ্তশ্গোপস্থিতেপি বিনাশে সংরক্ষণাভিলাষ আসঙ্গস্তয়োস্তীষগ- 
ম ম 
সঙ্গয়োঃ সম্ভবে। ষস্মাৎ তৎ বিদ্ধি। তৎ রজ; কনম্মসঙ্গেন স্বকম্মম 


দুষ্টার্থেবু অহমিদং করোমি, এত ফলং ভোক্ষা ইতাভিনিবেশ- 


ন ম 
বিশেষেণ দেহিনৎ বস্কৃতোইকভীরমেব কর্তৃত্বাভিমানিনং নিবরাতি 


নৰ 
নিরতাং বরাতি ॥ ৭॥ 


A এ + পি লক চলক ও লা ৮ ec শপ ৮৭ ০৮ শী শশী লা ন 


EE অন্ুরাগায্নক ন তৃষ্ণা ও আমক্তির উৎপাদক ie | 
0 কা দ্বারা রি বদ্ধ করে ॥ ৭ ॥ 


অজ্জন- রজোগুণের বন্ধন কি 

ডগবান্‌.-ষে বৃত্তি পুরুষকে বিষয়ে অনুরাগী করে, তাহার নাম রাগ। এই রাগের নাম 
কামগব্ব। কামগব্ব রজোগুণের স্বরূপ । এই রজোগুণ হইতে তৃষ্ণা এবং আসক্তি জন্মে। 
তৃষ্ণা ও আসক্তিউ রজোগুণ-জনিত কণ্মাবন্ধন | সন্ত্বগুণ সুশ ও জ্বীন-সঙ্গে বদ্ধ করে ; রজোগুণ 
দ্বার! কর্ম্মবন্ধন হয়। 

অজ্জু ন--তৃষ্চা ও আসক্তি কি? 

ভগবান্‌---অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার যে বলবতী ইচ্ছা, তাহার নাম তৃষ্ণা । আর প্রাপ্ত বস্ত 
বিনাশ-পথে ছুটিলেও তাহাকে রক্ষা! করিবার যে ইচ্ছা, তাহার নাম সঙ্গ বা আসক্তি । বিষয়ে 
অনুরাগ জান্মলেই নানা প্রকার কায্য হয়। জীব বিষয়ান্বরাগের বশে নানা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় 
এবং বন্ধনে পড়ে । 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্বিভাগ যোগ? ৷ গীতা । ১৩৯ 


তমস্তবজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহন: সর্ববদেহিনাম | 
প্রমাদালশ্তানিদ্রাভিস্তনিবরাতি ভারত ' ॥ ৮ ॥ 


ম্‌ 
হে ভারত! তমঃ তু ভতৃশব্দ: সন্্রাজোহপক্ষয়া বিশেষ- 
ম ম শর 
দ্যোতনার্থ;  অঙ্ঞানজং | আন্ত্রানাদাবরণশক্তরিরূপাজ্জাতং বিদ্ধি 
ম “| এ স 
ততঃ: সর্বন্দেহিনাং সবেনষাং দেভবতাং মোহনম্‌ অৰিবেকরূপান্রেন 


~ 


ম শর 


ন ম 

ভ্রান্তিজনকম মতঞএব তৎ তম: প্রমাদালসানিদ্ররভিঃ প্রমাদেন 
ম গ্ৰ 

আলস্তেন নিদ্রয়। চ দেহিনম্‌ নিবরাতি । 

ম 

প্রমাদে। বস্তবিবেকাসামর্থাং সন্তরকাধ্য প্রকাশবিরোধি 

না 

অনবধানম্; আলসাং প্রবৃত্তাসামর্থাং রজঃকাধ্য-প্রবুন্ত বিরোধী 
ম 

অনুদ্যমঃ উভয়-বিরোধিনী তমোগুণালম্বনালয়রূপা বৃক্তিনিদ্রেতি 


স্‌ 
বিবেক? ॥ ৮ ॥ 


হে ভারত ! তমোগুণ অজ্ঞান-জাত জানিও। এইজন্য ইহা সমস্ত প্রাণীর 
ত্রান্তিজনক । এই তমঃ প্ৰমাদ অবিচার অনবধান আলস্য | অন্ুদ্যম | ও নিদ্রা 
[ চিত্তের অবসাদরূপ লয় ] দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে ॥ ৮॥ 


স্পা — পাশা meat i = সপ পাশা? = ৭৭ শশা পাপা পাপ 


অজ্জুন_তমোগুণ দ্বারা কিরূপে বন্ধন হয়? 
ভগবান_-অবিদ্যার আবরণশক্তি হইতে তম: জন্মে । জানিনা, পারিনা, ইত্যাদি অনিচ্ছা 
তমোগুণের লক্ষণ। সর্ব জীবকে মোহাচ্ছন্ন কারিতে তমঃ অপেক্গা অন্ত কিছুই নাই। তমো 


১৪০ গীত | | ১৪ আঃ, ৯ শ্লোক 


গুণ দারা বস্তুর যথার্থ রূপ মাচ্ছাদিত হয়, কাধ্যকালে অনিচ্ছা আইসে এবং কাবা আরম্ত 
করিলেও ত দ্দা নিদ্রাদি দারা হঠ! সমস্ত জীবকে বদ্ধ করিয়। বাগিয়ে । এই সমস্থ প্রকৃতির 
গুণ এবং কাধ্য : ইহার! আাগ্সাতে আরাপিত ইয়া আম্সীকেই যেন প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রাদিতে 
মুগ্ধ করে। আত্মার কি এসমস্ত “দাম নাই । তুমি ঈশ্বরকে ডাকিতে বসিয়া কগন তন্দায় 
টলিয়া পড়িতেছ, কখন ব। উগ চি তরঙ্গে (বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছ, এই আলস্য এবং নিক্ষেপ 
কাটউতেও প্রাণপণ করিতেছ, অগ5 পারি, না । অকস্মাৎ বাহিরে দরজায় কেন মুদু আঘাত 
করিল, ততমণ।ৎ তোমার লয় দিক্ষেপাদি কাটি গেল এখানে দেখ, চিন্তচোর নিদ্রা আলশ্যাদি 
তোমার উপর আরে।প করিয়। [কিরূপ বাকুপ করিতেছিল, কিন্তু এক মুহন্েই চিত্তের আরোপ 
কাটিয়া গেল, 'মনুভবহুরূপ মি আপন ঈরণে দাঁড়াভলে । এইরূপে এক মুক্ত্েই চিন্ত্পন্দন 
রূপ জগত্দৃশ্গ ছটিয়! যায়, তখন আআ! আবমুক্ত হয়! আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। এই 
জলা বলা ভয় - সমস্ত আরোপই মিপা।, হহ। চিত্তের চুরি মাত্র। চোরকে ধরিতে চে! কর, 


চোঁর ধর! পঠিলেই পলায়ন করিবে, তুমিও গীবশুক্ত হইবে । 


সন্ত ভ্খে সঞ্জয়তি রজ? কম্মণণি ভারত ' 
জ্ঞানমারতা তু তম: প্রমাদে সঞ্জয়ত'ত ॥ ৯ 


সগ্তয়তি সংশ্রেষয়তি ঢ্রঃখশোকাদি- 
গ্ৰ ম * ৰ ম 
কারণে সতাপি স্রখাভিমুখমেস দেহিনং করোতীত্যর্থ; এবং রজঃ 


নম শ 
স্রখকারণং অভিভুয় কন্মণি সঞ্জয়তি অনুবর্ভতে। তমঃ তৃ 
নী ম ম 


মহৎসঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি জঅন্বকারধ্াং জ্ঞানম আবৃতা আচ্ছা 


গজ 


প্রমাদে সঞ্জয়তি মহন্ভিকপদিশামানসার্থসানবধানে যোজয়তি 


উত অপি। আলসা।দাবপি সংযোজয়তীত্যর্থ ॥ ৯ 


নেত্র-ক্ষেত্রজ্ববিভাগ যোগঃ | গাতা। ১৪১ 


হে ভারত ৷! সত্বগতণ সুখে আবদ্ধ করে, রজোগুণ কম্মে এবং তমোগুণ 
জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদে সংযুক্ত করে ॥ ৯ ॥ 


মজ্জ্বন-- সংক্ষেপে বল, গুণসমূহের বন্ধন কি? 

ভগবান সন্ব পে, রজঃ কন্মে এবং তম: প্রমাদে আবদ্ধ করে। সত্বগ্তণের উদয় হইলে 
এ গুণ চিন্তাক ছুঃখচিন্ত। ছাড়াইয়! সুপের দিকে টানিতে থাকে । গুণ অর্েও রজ্জু । জন্থগ্ণে 
গর দিকে আকমণ করে বলিয়া উহ।ও বন্ধনে? কারণ। আত্মা আনন্দশ্ববপ। সত্বগুণ 
আবার ইহাকে কি সুপ দিবে” যপন মন্তগুণ উদয়ে উহার ছপ হয়, তপন বোবা! যায়, আত্ম 
আপন আনন্দন্বরূপে নাই--ইনি ছ/খা ভয়। আছেন, সন্বরজ্জতে বদ্ধ হইয়া উনি স্থগের দিকে 
শাকধিত হইতেছেন। পুঝিলে সখের বন্ধন কি? রজঃএর কথ! শোন । রজের সহিত 
রঞ্চনের সং্ব আছে । রজঃ উদয়ে বিধয়াগ্ুরাগঞ্জপ গেরিক বন্ব দ্বারা আত্মা আচ্ছাদিত 
হয়েন। রজোগণ প্রবল ভষ্লে ইহ! চিত্তকে হখচিন্ত। ছাড়াইয়া বিবয়প্রাপ্তি জন্য কম্ম 
করিতে নিযুক্ত করে। লাল কাপড় পরিয়। মা'ত্ম। কম্ম করিতে ছুটেন। আর তমঃ অন্ধকারের 


যত মাচ্ছাদক বস্ব। তমোগুণ পৰল হহলে, সাবু উপদেশ গনিত জ্ঞানও আচ্ছাদিত হয়। 
“5 গণ চিনুকে নব্বপ্রকার প্রকাশ হইতে টানিয়। আনিয়। অঙ্গকারে ফেলিয়া দেয়। সৎসঙ্গের 
কথা হতঁতোঁছিল---অকম্মাৎ তম? উদয় হয়া টানিতে লাগিল : তপন মালস্ত আসিল, অনিচ্ছ। 
শামিল, হাউ উঠিতে লাগিল। কোন জ্ঞানের কথায় চিত্ত স্থির রহিল ন। প্রমাদের দিকে জোর 
রিয়া টাশিয় লইয়া গেল। দর্থ গুণসমূভ মন্বম্যের কিরূপ শত্রু! দেখ, ইহ্‌ জীবকে 
“লানদ্েব মত নাসিকাতে রজ্জববদ্ধ করিয়। যগেচ্ছ; চালন! করিতেছে । রজঃ ও তমকে তুমি 
পপ ধরিয়া সণ আশ্রয় কর; সন্ধপ্তণে থাকিয়। ঈশ্বর আশ্রয় কর মুক্ত হইবে । 


রজস্তমশ্চাভিভুয় সত্ব ভবতি ভারত ! 
রজঃ সভ্ভং তমশ্চৈব তমঃ সভভ।ং রজস্তথা ॥ ১০ | 


ম 
ভে ভারত! রজঃ তমঃ চ যুগপতুভ ভাবপি গুণৌ চ অভিভূয় 


বা... আস আট 


৭ 
তিরস্কৃত্া সন্তং ভৰতি অনৃষ্টৰশা্ন্তৰতি অতঃ স্বকাৰ্ষ্ে সুখাদে 
শী ম ম i 


সঞ্জয়তাত্যর্থচ। এবং রজোহপি সত্বং তমশ্চ এব গুণদ্বয়মভিভুয়ে- 


১৪২ গীতা । | ১৪ অঃ, ১০ গ্লোক 


ম শ্রী 2) ম 
স্তবতি অতঃ। স্বকাৰ্য্যে তৃষ্ণাকৰ্ম্মাদে৷ সপ্তয়তি। তথা তদ্বদেব তম 


| ম শ্রী 
আখ্যো গুণঃ সন্ত রজঃ চ উভাবপি গুণানভিভূয উদ্ভবতি, অতঃ 


ত্র 
স্বকাধ্যে প্রমাদালম্তাদৌ সঞ্চয়তাত্যর্থ; ॥ ১০ ॥ 


হে ভারত ! সন্বগুণ, রজঃ ও তমোগুণকে পরাজয় করিয়া উদ্ভৃত হয়। 
রজোগুণ, সত্ব ও তমকে, এবং তমোগুণ, সত্ত্ব ও রজঃকে পরাজয় করিয়। 
রি ভয় ॥ ১০ ॥ 


অঞ্জু ন পূৰে ৰলিয়াছ, তেলবত্তিকা এবং অগ্নিশিগার মত গুণসকল পরম্পর 
বিরোধী । একটির পরাভব না হইলে অন্যটির উদয় হইতে পারে না, অথচ তিনের মিশ্রভাব 
সববত্র থাকিবে | “বেদে গুণের নাশের কথা নাই” মহাভারতে ইহাও উল্লেগ মাছে, পূব্বে 
বলিয়াছ। আর শুধু সত্ব বা শুধু রদ: ব! শুধু তম: কোথাও একাকা থাকিতে পারে না। 
এই গুণ সমুদায়ের উৎপত্তির কি কিছু ক্রম আছে ? 

ভগবান-_এক গুণ বদ্ধিত হইয়া অপর দুইটি অধঃকরণ করিবে, উহাউ নিয়ম । যখন 
সন্বৃগুণ উত্তেজিত হয়, তপন রজঃ ও তম£কে নিস্তেজ করিয়া উদয় হয়। এরূপ রজোগুণ 
যখন উত্তেজিত হয়, তখন সন্ব ও তমোগুণকে পরাজয় করিয়াউ উদয় হয় এবং তমোগুণ যপন 
প্রবল হয়, তণন স্ব ও রজোগুণ একবারে জাগ্রত হইতে পারে না! গুণসমূহ পূব্বোক্ত নিয়মে 
কায্য করে। 

অজ্জু ন- আচ্ছা সব্বদাই ত তবে কোন ন! কোন গুণ দেহাকে আক্রমণ করিয়া আছে - 
যখন গুণসমূহ প্রবল বেগে আক্রমণ করে, তখন সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কোন্‌ গুণের ক্রীড় 
হইতেছে ৷ হাই উঠিতেছে--ঢুল আসিতেছে, চেষ্টা করিয়া রাখিতে পাঁরিতেছে না--ইহা তমোগুণেএ 
খেলা । আবার এই করিব এই করিব ইত্যাদি প্রবল ইচ্ছ। দ্বার! মানুষকে এক স্থানে স্থির 
হইয়া বসিতে না দিয়! কন্ম করাইতেছেন যিনি, তিনিই রক্ত: । আর সন্বপ্তণ আসিলে চি 
জ্ঞান ও ভক্তির কথা ধারণ করিয়া! বড় আনন্দ করে। কখন বা অশ্রপুলকাদি দ্বারা তাঃ 
প্রকাশিত হয়। কিন্তু অনেক সময় এমন যায়, যখন ঠিক বুঝিতে পীর যায় না, কোন্‌ গুণ 
রাজত্ব করিতেছে । ইহা বুঝিবার কোন উপায় আছে ; 

ভগবান্‌--আছে-শ্বীসপ্রশ্থাসের গতি দেখিয়! বুঝিতে পারা যায়, কখন কোন্‌ গুণ চলিতেছে 
দক্ষিণ নাঁসিকায় শ্বাস বহিলে শ্বাস পিঙ্গলায় থাকে, তখন রজোগুণের সময়, ইডাতে থাকি 
তমের সময়, আর সুধুয়ায় যখন ; চলে তখন সত্তবের সময়। শ্বাসের গতিতে মনের গাঁত 
বিভিন্ন হয়। সাধন দ্বারা মনের গতি সদ। সত্বে রাখা যায়। 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্বিভাগ যোগঃ | গীতা । ১৪৩ 


সর্বদ্ারেষু দেহেহন্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে । 
জ্ঞানং যদ! তদা বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সভ্ভমিত্যুত ॥ ১১। 


ম শ 
যদ। অস্মিন আত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ববদারেষু আত্মন 


০০০ জলি পাপ পথ এ কা দারা খারা পাজি 


ন ম i! 
উপলকব্দি-সাধনেষু শ্রোত্রাদিযু ইন্দিয়েষু হ্ভ্বানং প্রকাশ: অন্ত 


করণস্য বুদ্ধেববত্রিঃ প্রকাশঃ জ্ঞানাখা শব্দাদি যাগাসত্বা-প্রকাশ- 


৬ ম 
রূপং জ্ঞানম উপজায়তে উৎপঢ্যতে তদা অনেন শব্দাদিবিষয়- 
মর ম শ 
জ্ঞানাখাপ্রকাশেন লিঙ্গেন সন্্ং প্রকাশাত্মকং বিবৃদ্ধং উদ্ভূতম্‌ 
ম ত্র 
ইতি বিষ্যাৎ জানীয়াৎ উত শব্দাৎ স্খাদিলিঙ্গেনাপি জানী- 


=, 


ৰ 
য়াদিতাক্তম্‌ ॥ ১১ ॥ 


যখন এই দেহের সব্বইন্দিয়দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ প্রকটিত হয়, তখন 
জানিও, সত্বগুণ বিশেষরপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১১ ॥ 


অজ্জু ন--দেহে সন্বগুণ বুদ্ধি কোন্‌ লক্ষণে জান! যায়? 

ভগবান্‌--যখন শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা দে যায়, যাহা! শোন! যায়, যাহা করা 
মায়, যাহা বল যায়, তাহাই যেন মনোহর, যেন বড় সুন্দর, যেন বস্তুর যাথার্থ্য প্রকাশ করিতেছে, 
--রীপরসগন্ধাদির অন্তরালে যেন কোন জ্ঞানময় আনন্দময় নিত্য সত্ব পবিত্র আত্মবস্তুর 
উপলব্ধি হইতে থাকে, যখন সকল ইন্লিয়দ্বারে প্রিয় বস্তুর প্রকাশ অনুভূত হইতে থাকে, 
তখন সত্বগুণ বদ্ধিত হইয়াছে জানিও ॥ 

যখন সন্বগুণের প্রাবল্য মানুষের মধ্যে আইসে, তখন মানুষ যাহার সহিত কথ। কনক না 
কেন, যেন মে আর কাহারও সহিত ভিতরে কথা কহিতে কহিতে--যেন সে আর কাহাঁকেও 
ভিতরে জিজ্ঞাসা করিয়া অন্যের নিকটে ভিতরের দেবতার কথা কয়, যেন সে ভিতরের 


১৪৪ গীতা । | ১৪ অঃ, ১২ শ্লোক 


কথ! অন্যের ভিতরের দেবতার সঙ্গে চলিতেছ--এইরূপ বোধ করে । কাজেই এইরূপ লোকের 
কথা বড় মিষ্ট লাগে । যাহা দেখে, তাহা যেন ভিতরের কোন কিছু দেখিয়া বাহিরে তাহারই 
অন্যরূপ দেখিয়া--সেই অন্তরূপের ভিতরে, ভিতরের তাহাকে দেখে, কাজেই দেখাটাও বড় 


মধুর : এইরূপ সব। 
লোভ: প্রবুত্তিরারন্তঃ কম্মণামশম: স্পৃহা । 
রজস্তেতানি জাযন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্বভ ! ॥ ১২ ॥ 


শ ম গর 
হে ভরতষভ ! লোভ; পরদ্বাদিতস মহতি ধনাগ্ভ।গমে 


ত্র শা 
বন্ধা জায়মানেহপি যঃ পুনর্ববদ্ধমানোহভিলাষঃ প্রবুভিঃ প্রকষেণ 
হ ম ম 
বন্তনং চেষ্টা, নিরন্তরং প্রষফতমানতা কন্মণাম আরম্ভ: বছুবিত্ত-- 


ব্যয়ায়সত্করাণাং গুহাদি নিম্মাণ বাপারাণামুদ্যমঃ অশমঃ 


রী শর 

ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামাত্য।দি সঙ্কল্পবিকল্লাহনুপরমঃ, অন্ুপশমো 
শ ৃ রর 

হষরাগাদিপ্রবৃত্তিত স্পৃহা সর্ববসামান্যবস্তবিষয়াতৃষ্ঠা এতানি 


শ ম চু | রন 
লিঙ্গানি রজসি বিবৃদ্ধে রাগাত্মকে প্রবৃদ্ধে জায়ন্তে। যদ৷ 


আক পাকা জার ০০০টি নি 2 রা লন 


রা 
লোভাদয়ো৷ বত্তন্তে তদা রজঃ প্রবুদ্ধমিতি বিদ্যাৎ ॥ ১২॥ 


হে ভরতর্ষভ ! রজোগুণের বৃদ্ধিতে, লোভ, প্রবৃত্তি, বৃহৎ কর্মের আরম্ত, 
হিহার পর ইহা করিব” এইরূপ ব্যাকুলতা ও অশান্তি, সামান্য বস্তুর জন্য তৃষ্ণা 
এই সমস্ত চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২॥ 


অজ্জুন_-আর কোন্‌ চিহ্নে রজোগুণের বৃদ্ধি জানা যায়? 


হণত্রয-বিভাঁগ যোগ] গীতা | ১১৫ 
তগবান্‌*- রজে গুণ বদ্ধিত হইলে মাহা বাহ! প্রবল হয, এন । 
(১) লোভ -বহু ধনাগম হইতেছে তথাপি আরও মাশ্ক, এই ইচ্ছা তয় - ঘাঁভার 
ধাহ। কিছু দেখ। যায়, দেইরূপ আমারও তউক, ইহার প্রবল ইচ্ছাত লোভ! 
(২) প্রবু ও _দব্বনাহ ধনাগমচেঞ্ছ-উদ্োগ-ফিকির । 
(৩) কনম্মারন্তু -বহ বিন, বহ মায়াসকর গৃহ, ডদ্যানাদ কন্ম আারম্স করা। 
(8) অশন অমুক কাণোর পর মনুক কান্য করিতে হইবে - ইহাতে ব্যাকুলতা । 


(৫) স্পৃহ। - পরের ধন, পরের দমী মান্মুনাৎ উচ্চ: 
রভো[ গণ জ।গিলে এত সম দক্ষ | 


অপ্রকাঁশোহ প্রবুভিশ্চ প্রমাদো (মোহ এব চ। 
তমান্যেতানি জায়ান্তে জা কুরুনন্দন ) ॥১১। 
চা খা 


ভে কুরুনন্দন । প্রকাশ? আবিবেকোহতান্ম্‌ ও সন্ধপ্রাপদেশাদে 


০ পপি ত ৮০৮ পহাগিশীশি 


সু =) 


বোধকারণে সর্বনপা বোধাযোগা হম অপ্রবুিঃ চ অনুদ্চগঃ পরমাদঃ 


শী মঁ ম 
কব্যার্থান্ুসন্ধানরাভিত্যং মোহ এব চ মোভোনিদ্রা বিপধ)য়োব 


ম El 


তমসি বিরুদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে । এতৈস্থমাস৷ বৃদ্ধিং 


জানায়া্দতাযর্থট ॥১৩৷ 


তে কুরুনন্দন ! তমোপগুণের বৃদ্ধিতে অ অপ্রকাণ | বুষ্মাইলেও ধারণা করিতে 
না পার! ( আবরণ ) ], অপ্রবুত্তি | অন্ুন্মম |, প্রমাদ | অনবধানতা ], মোহ এই 
নমস্ত উৎপন্ন হয় ॥১৩৷৷ 


অন্জু ন-- মার তমোগুণ বৃদ্ধি কোন্‌ লক্ষণে জানা যায়? 
তগবান-- হমোপগুণ প্রবল হইলে যে যে লক্ষণে দান৷ যায় তাহ! এই,-- 
{ ১) অপ্রকাশ- নানাবিধ উপদেশ. মন্তেও জ্ঞানের যে অন্তদয়, তাহা তমোগুণের 


শাহ] । 


১৪৬ গীতা । | ১৪ অঃ, ১৪ শ্লোক 


(২) অপ্রবৃত্তি_কম্ধ জানিয়াও কৰ্ম্মে অনিচ্ছা, উদাসহীনতা। 
(৩) প্রমাদ--কম্ম জানিয়াও যথা সময়ে স্মরণ, অনুষ্ঠান, বিস্মৃত হওয়া-_অনবধানতা । 
(8) মোহ-নিদা ইতাদি এবং বিপধ্যয় বুদ্ধি-সবনদাহ বেন একটা আচ্ছন্ন 


জনস্থা_-এই সমস্টে কোন বিষয়েরই উপলব্ধি নাই-_দেহটাও নিতান্ত জড়পিগবৎ হইয়। থাকে । 
এদল নৰদে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ । 
টার গিনি টি 
»,প[ভবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপঞ্ভতে ॥১৪।॥ 


শ ম 
যদা ত্র সত্তে প্রবৃদ্ধে উদ্ভূতে দেভভূ দেভাভিমানী জীবঃ প্রলয়ং 


bl ম শ ম 
মরণং যাতি পাপ্নোতি তদা উন্তমবিদাং মহদাদিতক্তবিদাম্‌ উন্তমা! যে 


ম ব্‌ শ 
হিৱণাগ্ভাদয়স্তুদিদাং তদুপাসকানাং অগলান্‌ রজস্তমো মলরহিতান্‌ 
নী ব শ্রী 


নিদুঃখান্‌ লোকান দিবাভোগোপেতান  স্থখোপভোগস্থানবিশেষান্‌ 


*| 


প্রতিপদ্ধতে প্রাপ্নোতি ॥১৪॥ 


৯ শা শশী স্পা পালিত পাপী পা শী শশা ২75 
me et 


সন্তগুণ বিশেষরূপে বদ্ধিত হইলে, যদি জীৰের মৃত্যু হয়, তৰে তিনি উত্তম 
উপানকগণের নির্মল লোক প্রাপ্ত হয়েন ॥১৪৷ 


-- — শিশিরে পাপা স্পা ০ 


অঙ্জুনি--সন্বপ্ুণপ্রবুদ্ধিকীলে যদি জীবের দেহত্যাগ হয়, তবে তাহার কোঁদ্‌ গতি হয়” 

ভগবান্‌__ধাহারা হিরণ্যগর্ভী্দির উপাসক, তাহার! রজন্তমোবজ্জিত সর্ববছুঃখরহিত দিব] 
লোকে বাস করেন। সত্বগুণ প্রবল হইলে যাঁহাদের দেহত্যাগ হয়, তাহাদের এ নিশ্মল লোকে 
গিত হয়। 


রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে । 
তথ! প্ৰলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫॥ 


ম ম 


k 
রজসি প্রবৃদ্ধে সাত প্রলয়ং মৃতযুং গন্থা প্রাপ্য কর্ম্মসঙ্গিধ 


গুণত্রয়-বিভাগ যোগঃ ] গীতা 1 ১৪৭ 
শ্‌ ম রা শী 
কন্মাসক্তিযুক্তেষু মনুষোযু জায়তে তথা তদ্ধদেব তমসি প্রবৃদ্ধে সতি 


সপ সপন সস সস _ পাপ সত পাপ আপ 


শ শ 
প্রলীনঃ মৃতঃ মুটযোনিষু পশ্বাদিযোনিষু জায়তে ॥১৫। 


রজোগুণবুদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে, কন্মাসক্ত মনুম্যযোনিতে জন্ম হয় এবং 
তমোগুণ প্রবুদ্ধ হইয়া! মৃত্যু হইলে, পশ্বাদি মূঢ়যোনিতে জন্ম হয় ॥১৫॥ 


অঙ্জুন। রজঃ ও তম:-বৃদ্ধিকাঁলে মৃত্যু হইলে কি হয়? 

তগবান্-_রজোগুণের প্রবলাবস্থায় মৃত্যু হইলে আবার মনুষ্যযোনিতে এবং তমোগুণের 
প্রবল অবস্থায় মৃত্যু হইলে পশুষেনিতে জন্ম হয়। 

অজ্্ন--গুণের মিশ্রভাব ত নব্বদাই থাঁকে--তবে একগুণের প্রাবল্যে অন্ত অন্য গুণ 
কোন কাধ্য করে না কেন? 

তগবান্‌--এক গুণ প্রবল হইলে অন্ত দুইটি তাহাতে যোগ দেয়। 


কর্মণঃ স্তুকৃতন্তাহুঃ সান্বিকং নিম্মলং ফলম্‌ । 
রজসস্তু ফলং ছুঃখমজ্ঞানং তম কফলম্‌ ॥ ১৬॥ 


Ll ম ম 
স্বরুতন্ত সান্ৰিকম্ত কম্মণঃ ধৰ্ম্মস্য নিম্মলং রজস্তমোমলামিশ্রিতং 


গ্ৰ ol ম শী 
প্রকাশবুলং সান্তিকং ফলং সন্ধপ্রধানং সুখং ফলং আহঃ কপিল।দয়ঃ 


শিস শপ পি 


০ পাশপাশি ক তা = পদ শাপাশাশিস্পী 


ম রী ম 
পরনর্ষয়ঃ। রজসঃ তু রাজসম্য কন্মণঃ পাপমিশ্রস্ত পুণাস্য ফলং ছুঃখং 


পপ - পপ || পি পপ 


সস ম ম শী 
দুঃখবহুলমল্লস্থখং তমসঃ তামসন্ত কর্ম্মণোহধর্ম্মস্ত ফলম্‌ অঙ্ঞানং মুঢ়ত্বং 


PEE সিসি নিস সস. Me Le সস প্র নল 


্ী 
ফলমান্ু ॥১৬। 


১৪৮ গাতা | | ১৪ অঃ, ১৭ শ্লোক 


সান্তিক কন্মের ফল নিন্মল সান্িক সুখ ; রাজসিক কন্ধেন ফল তঃখ এবং 
ভামস কন্মের ফল অভ্ঞান-_-পঞ্ডিভিরা বলেন 0১৬] 


অজ্ঞ,ন- নাদিৰ রাদনিক তামসিক ধন্ম কম্মের ফল কি? 
ভগবাপলযা তক বন্ম কল্পে র ফল নিন্ম ল 2, উহাতে ঢুঃখের লেশমাত্র ও থাকে না । মনে 


হয়, দেশ এমনও গামার দগাগ্তের মুন্তি । মনে হয়, সকল কম্মাত সেই AHO দেখি. 


ঘন ভিতর গে, বাহিরে অন্ত একট! আবরণ মাএ রাখিয়াছে | উপাসনাই সাত্বিক কম্ম । 


রি 


গট কার করিতে করিতে নারারণের গপ গুণ ও কম্ম আন্তঃকরণ ছায়া কেলে- জ্ঞানের উদয় 
হয়, বের খা দার। আনত কণ্ম এ ভনঙদন হইতে একব।রে চিত নিবন্ত হয়। ইহাই সাত্বিক 
অব সাক 2৭ 

কি রাডপিক বর্ম কাশ ফলাকাঙ্গ:। থাকে । উহাতে অল্প খের আভাসযুক্ত অধিক 
ভোগ তয়। গঠজগি মপাদভ আলা, সৰ্বদাই অশান্তি, অথচ স্সগও অল্প আছে বলিয়া লোকে 
ধন্ধ কঙ্ম গযাগ করিতে পারে না! 


ওমা প্রাণের কাঝো কেখল্ভ গু ঠহাতে জ্ঞানের লেশমারও পাকে না. শুধু অজ্ঞান বলিয়। 


সত সঞ্জায়তে চ্ছান” রজসে। লোভ এব চ। 
প্রমাদামোহী তমসে! ভবাতোহজ্ঞানমের চ ॥ ১৭ ॥ 


যর শা 
সন্বাৎ লক্ধান্বাকাং জ্গানং প্রকশিরূপং সঞ্জারতে সমু 


ik ম 
পরাতে মতস্তদনুরূপ: সাত্তিকন্য কন্মণঃ প্রকাশ বলং স্খং ফলং 
ব্‌ ম 
ভবতি রজসঃ লোভ; এব চ বিষয়কোটিপ্রাপ্তাহপি নিবর্ভয়িতুম- 


ম ম 
শক্যোহভিলাষবিশেষো জায়তে রাজসম্য কন্মাণো ছুঃখং ফলং 


ম ম 
ভবতি তমসক সকাশাৎ প্রম[দমোহৌ ভবতঃ জায়েতে অজ্ঞনিম্‌ 


গুণএয়বিশাগ যোগ? | গীতা ১৪৯ 
সন্ত হইতে জ্ঞান জন্মে, রজঃ হইতে লোভ জন্মে, এবং তমঃ হইতে প্রমাঁদ 
মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ৯৭ | 


অজ্জ,ন_-গুণ সকলের অন্যান্য ফল কি! 

ভগবান্‌_-সন্বগুণ জন্মিলে জ্ঞানল।ভ হয়। জ্ঞান প্রকাশময় বস্ক। প্রকাশের উপর যে 
আবরণ থাকে, মান্ধুন তাহা দেখে-তীহাকে স্থায়া করিতে প্রাণপণ করে। এই সংসার 
আডন্বর সেই প্রকাশবস্থ ঢাকিয়া রাশিয়াছে মাত | জানে সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়। পকাশ- 
ময়ের নিকটে পৌছাইয় দেয়, তক্ষন্য বাভিরের উন্দজালে বেরাগ্য জন্মে, কিক ভিতরের আত্মবস্ধ 
দশনে পরম সণ হয়। এইজন্য গুনে বড়ত সগ। 

রো গুণে বিবয়তুধঃ। বডাইয়। দেয় : ওজ্জন্য লোভ বাড়িতে পাকে. বহ অঞ্চ উপাজ্জনেও 


আবার নে গুণে শু আবরণ, শ্রধুঠ মোহ, হবই অজ্ঞান, কেবল দুঃগ ॥ ১৭ 
উদ্ধ গচ্ছন্তি সত্স্থ। মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজন? | 
জবন্যগুণরুভিস্থা! অধেোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥ 


শ ০ম স 
সন্তস্থা:ঃ সন্তগুণবৃত্তিস্তাঃ সন্ভবৃন্তে শান্বীয়ে জ্ঞানে কনম্মণি 


সরিতললা “লং আট মা কজকজর 


ম i শী 
চ নিরতাঃ অতএব আন্ববুক্তিপ্রধানাঃ উদ্ধং সঝৌোত্কপ তারতমা- 
শী প্র 
দুন্তরোতর শতগুণনন্দান্‌ মনুষ্গন্ধর্বপিভৃদেবাদিলোকান্‌ সত্যলোক- 
রী রী ্তী 


পথান্তান্‌ গচ্ছন্তি প্রাপ্ন,বন্তি রাজসাঃ তৃষগগ্ভ।কুলাঃ মধ্যে তিষ্তন্ত 


মনুষ্যলেকে পুণাপ(পমিশ্ে তিষ্টন্তি উৎপদ্যন্তে জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ 


পি ৫. Ne = নত আশি পিস বাদশার পাপা পা 


ম ূ ম 
হামসাঃ জঘনম্ত নিকক্টম্য তমসো গুণন্ত বৃত্তে নিদ্রালস্যাদৌ স্থিতাঃ 


মম 
মধোগচ্ছন্তি পশম দিব,শুপদ্ধান্তে ॥ ১৮৪ 


১৫৩ * গীতা | | ১৪ অঃ, ১৯ শ্লোক 


সত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ উদ্ধে গমন করেন, রজরপ্রধানেরা মধ্যমলোকে থাকেন, 
এবং জঘন্তগুণ।বলম্বী তামসেরা অধোলোকে গমন করে ॥ ১৮ ॥ 


অর্জন--সান্তিক, রাজসিক ও তামসিকদিগের গতির তারতম্য কি? 

ভগবান্--যে সমস্ত মনুষ্য সত্ব প্রধান, তাঁহার! মনুষ্য হইয়াও দেবতা । সত্যলোক পথ্যস্ত 
ইহাদের গতি । রাজপিক মন্গুধা মন্ুষ্যলে।কেই থাকেন, কিন্তু তামসিক মনুষ্য নরকে গমন 
করে এবং শেষে পশ্বাদিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। 

গুণের মধ্যে থাকিলে গতাঁগতি আছেই । কিন্তু গুণাতীত আমাকে যে ভজন! করে, 
তাহার ফল স্বতন্ব। 


নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রন্টানুপশ্যৃতি । 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোইধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥ 


শ্রী ম ম 
যদা তু দ্ৰষ্টা বিচারকুশলঃ সন গুণেভ্যঃ  কার্যযকারণ- 


শ ম ঃ ম 
বিষয়াকার-পরিণতেভাঃ অন্যং কর্তারং ন অনুপশ্যতি গুণা 


৬ Smeets পপ পট CUD জট ০. »» 


এবান্তঃ-করণবহিঃকরণ-শরীর-বিষয়ভাবাপন্নাঃ সর্ববকম্মণাং কর্তার 
ম্‌ ম 
ইতি পশ্যতি গুণেভ্যঃ চ  তত্তদবস্থাবিশেষেণ পরি- 


ম শী রী রী 
ণতেভ্য; পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং গুণব্যাপারসাক্ষি- 


শ ম ম শী শ 
ভূতং বেত্তি সঃ দ্ৰষ্টা মন্তাবং মদ্রপতাং ব্ৰহ্মত্বং বাস্তুদেবত্বং 


(শত পর কক UD annie আকার 


শ ত্র 
বাস্থুদেবঃ সর্ববমিত্যেবম্‌ অধিগচ্ছতি প্রাপগ্নোতি ॥ ১৯॥ 


যখন কিন্তু জীব দ্রষ্ান্বরূপ হইয়া গুণ ব্যতীত অন্ত কেহ কর্তা নাই ইহ' 
দেখেন, এবং গুণ হইতে বিভিন্ন--গুণের সাক্ষিস্বরূপ অন্য কাহাকে (আত্মাকে । 
জানেন, তখন তিনি ব্রঙ্গভাব লাভ করেন ॥১৯॥ 


১১ aad 


গুণত্রয়-বিভাগ যোগঃ ] গীতা । ১৫১ 


অঞ্জন পুরুষ ত্রিগুণশালিনী প্রকৃতির সঙ্গ করিয়! কিরূপে বদ্ধ হায়েন, বৃঝিলাম ; এক্ষণে 
প্রকৃতির হস্ত হইতে কিরূপে মুক্তি হইবে, তাহাই বল। 

ভগবান্__জীব যখন জানিতে পারেন যে, যাহ| কিছু কর্ম চলিতেছে, সকলেরই কর্তা 
ত্রিগুণাত্মিক| প্রকৃতি--আর তিনি নিজে অকত্ব-তিনি গুণ হইতে ভিন্ন বন্ত--তিনিই গুণের 
সাক্ষী, তখন জীব ব্রহ্ম হইয়া! যান ॥ ১৯ 


গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্তবান্‌। 
জন্মমৃত্যজর।ছুঃখৈ বিমুক্তোহুম্বতমন্ন তে ॥২০॥৷ 


শ 
দেহী দেহসমুস্তবান্‌ দেহোৎপত্তিবীজভূতান্‌ এতান্‌ ত্ৰীন্‌ গুণান্‌ 
সন্ধরজস্তমো নান্নঃ মায়াত্মকান অতীতা অতিক্রম্য জন্মমৃত্যুজরা- 


i স্‌ 
দুঃখৈঃ জন্মানা মৃত্যুনা জরয়া দুঃখৈশ্চাধ্যাত্মিকাদিভি মাঁয়াময়েঃ 


meth পতি িশশিশিসি 


রী শ্রী শ 
বিমুক্তঃ সন্‌ অমৃতং পরমানন্দং অশ্ল;তে প্রাপ্সোতি এবং মন্তাব- 


শ 
মধিগচ্ছতীতার্থঃ ॥ ২০ 


দেহী দেহোৎপত্তির বীজভূত এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যুজর!- 
জনিত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়! অমুতত্ব ₹ টির করেন ॥ ২০ ॥ 


অৰ্জ্জন - কিরূপে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন? 
ভগবান্__জন্মমৃত্যুজরা-জনিত যে দুঃখ, এই দুঃখের হেতু ত্রিগুণ। জীব যখন দেহোৎ- 
পত্তির বীজস্বরূপ এই তিনগুণ বজ্জিত হয়েন, তখনই জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়! মোক্ষ 
লাভ করেন'। 
অর্জন উবাচ। 


কৈর্লিনৈস্ত্রীন্‌ গুণানেতানতীতো৷ ভবতি প্ৰভো ! | 
কিমাঁচারঃ কথং চৈতাং জ্ত্রীন্‌ গুণানতিবর্তৃতে ॥ ২১ ॥ 


১৫২ গীতা । | ১৪ সঃ, ২২ শ্লোক 


সুচয়তি এতান্‌ ত্রান গুণান অতাতঃ যঃ ভবতি সঃ কেলিঙ্গৈঃ 


ম 


ম 
বিশিন্টো ভবতি কৈলিঙ্গৈঃ সজ্ঞাতং শকাস্থানি মে জ্গীতোকঃ 


সম ৰ ন j 
প্রশ্ন ক আচারোহসোতি কিমাচার: কিংযণেন্ট(চন্টঃ কিং 


ম্‌ য় 
ব| নিয়ন্ত্রিত ইহি দ্বিতায়; প্রশ্ন: কগং চ কেনচ প্রকারেণ 


ম ম 
এতাং স্ত্রান গুণান অতিবন্ভতে আঅতিক্রামতাতি। খণাঠাতঙ্ো- 


ম 
পায়ঃ ক ইতি তৃতীয়; প্রশ্নঃ ॥ ২১ 


অচ্ষন কহিলেন, হে প্রভো! যিনি তরিগুগাভীত, তাহাকে কোন্‌ চিঙ্গে 
ধরিতে পারা যায়? প্রণাতাঁত বাক্তি কিরূপ আচারবিণিষ্ট হয়েন? এবং 
পুণাতাঁত হইবার উপারই বাকি? ॥ ৯১ ॥ 


অঞ্জ,ন_-আমি দাদ, তুমি প্রভু । প্রভু! তোঁমার উপদেশ নিয়! বড় ইচ্ছা হইতেছে, 
জন্ম-মরণ-জরারূপ সববছুঃগ-নিবৃত্তি ও পরমানন্দ-পপ্তি হউক । জন্ম মরণ জরার বাজস্বরীগ 
৭৮৯ এই দেহ বিষবোধ হইতেছে । এখন কুপা করিয়া বল, পুণাতাতের লক্ষণ কি? গুণ।- 
তীতের আঁচার বাবহার কি এবং গ্ুণাতীত হইবার উপায় [কি - 
শ্রীভগবান্টবাচ। 


প্রকাশঞ্চ প্রববৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাব ৷ 
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃভানি ন নিরৃভানি কাঙ্কুতি ॥ ২২ ॥ 


ন শা 
হে পাণ্ডব! প্রকাশং চ সত্রকাধ্যং প্রবৃত্তি, চ রজঃকার্াং 


শ্কণভ্রয়বিভাঁগ যোগঃ ] গীতা । ১৫৩ 
প্ররত্ভিশ্চ দ্বিবিধা, অনুকুল প্রতিকূল চেতি। তত্র মুঢ়ে৷ 
জাগরণে গ্রতিকুলপ্রবৃত্তিং দ্বে্ি। অনুকূলপ্রবৃত্তিং কাওক্ষতি। 
শুণাতীতস্ত  হৃনুকুলপ্রতিকুলাধ্যসাভাবাদেষাকাগ্ডক্ষন স্ত ইতি। 


শ ন 
মোহং এবচ তমঃ কা্াং এতানি সর্বাণাপি  গুণ- 


নী 
কাধাণি  ব্যুখানাবস্থায়াং যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি প্রাপ্তানি 


দুঃখানি 'স্বসামগ্রীবশাদুদ্ধৃতানি দুঃখরূপান্যপি দুঃখবৃদ্ধা যঃ 

ম্‌ ম ৬ এ যম 
ন ছেস্টি তথা বিনাশসামগ্রীবশাৎ তানি শ্খরূপাণ্যপি সন্ততি 
স্বখবৃদ্ধ্যা সমাধ্যবস্থায়াং তানি নিবুভানি সন্ত ন কাঙ্খতি 


ন কাগরতে; নিবৃন্তানি স্বখানি ন কাঙক্ষতে ব্বপ্মবৎ, মিথ্যাত্ব- 


ম 
নিশ্চরাৎ। এতাদৃশরাগদেষশুন্যো যঃ সঃ গুণাতীত উচ্যত 


ম নী নী 

ইতি। অত্র যোগবাশিষ্ঠে যোগভূময় উক্তাঃ।  জ্ঞানভূমিঃ 
নী 

শুভেচ্ছা! যা প্রথমা সমুদাহ্ছতা। বিচারণা দ্বিতীয়া তু তৃতীয়া 

তনুমানসা । সন্তাপত্তিষ্চতৃ্থী স্তা ্ুতোহসংসক্তিনামিকা । 

নী 
পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী ত্রর্ধাগ! স্মৃতেতি”। তত্র যখোক্তসাধন- 
নী রহ 
সম্পৎমুমুক্ষান্তা প্রথমা, আবণমননবিচারাতসিকা দ্বিতীয়া, 
নী 


নিদিধ্যাসনরূপা তৃতীয়া, এতাঃ সাধনভুময়ঃ, সন্ত্াপন্তডিঃ ব্রহ্গ- 


১৫৪ গীতা | [১৪ অঃ, ২২ শ্লোরু 


স।ক্ষাতকাররূপা, চতৃথা ফলভূতা ; অন্যাং যোগা কুতাথোহপি 
না 


জাবন্মুক্তিত্তখং  পুদ্ষলং নানুভবাত, পরাস্তিজ্োজী বন্যুক্তে রবান্তর- 
ভেদাঃ তত্রাপি পঞ্চম্যাং ভূমৌ স্বতঃ স্বয়মেব বুত্তিষ্ঠতি, যষ্্যাং 


পরপ্রধত্রেন সপ্তম্ান্ত ন স্বতঃ পরতো বা ব্বাত্তিষ্ঠতি সোহ্য়ং 


শা 
নিত্যসম[ধিস্তঃ প্রকাশমিতানেন শ্লোকেনোক্তঃ |  প্রকাশং 
: নী | 
প্রবুত্তিং মোহং স্ন্তবজস্তমমসাং কাধাণি যগাযগং স্বতঃ- 
না 
প্রুন্তানি সন্থি দ্রঃখবুদ্ধা যো ন দ্দেঙ্রি, নিবুন্ানি চ সন্ত 
ন! 
ত্ৃখবুদ্ধ। যে ন কাঞ্তি স গ্যণাতাত উচাত 


ইতি স্বামা ॥ ১২ ॥ 


গভগবান্‌ কহিলেন-_ 

হে পাও্ডব! সত্বগুণের কাধ্য প্রকাশ, রজোগুণের কাধ্য প্রবৃত্তি, এবং 
তমোগুণের কার্য মোহ--ইহারা | ঝুথান কালে] উদ্ভূত হইলেও বিনি দ্বেষ 
করেন না, এবং সমাধিকালে নিবৃত্ত থাকিলেও ধিনি উহার স্থায়িত্ব 
আকাজ্ষা করেন না_[এইরূপ রাগ, দ্বেন শূম্ত যিনি তিনিই গুণাতীত] ॥২২॥ 


৬গনান্ব_ব্রিগুণাতী৬ বিনি, তাহাকে কোন লক্ষণে জানা যায়; তোমার এই প্রথম প্রশ্নের 
উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। 

গুণাভাতের প্রথম লক্ষণকে স্বাত্মপ্রত্যক্ষ লক্ষণ বাঁ স্বসংবেদ্য লক্ষণ বলে । যাহার গুণাতীত 
অনস্থ' হয়, তিনি মাত্র জানিতে পারেন, তিনি ত্রিপ্তণাতীত, অন্যে ঠাহাকে ধরিতে পারে না। 
দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণ দ্বার! অন্তেও বুঝিতে পারে, তিনি ত্রিগুণাঠীতি। দ্বিতীয় লক্ষণের নাম 
পরপ্রত্যক্ষ লক্ষণ বা পরসৎবেদ্য লক্ষণ । 

অজ্জু ন--এখন বল কিরূপ সাধককে ব্রিগুণাতীত বলে ? 

ভগবান্‌- প্রবৃত্তি ও মোহ ইহারা রজ ও তমের কাব্য । ব্যথান অবস্থাতে ইহারা সম্যক 
প্রবৃত্ত হইলেও যে সাধক ইহাপগকে দ্বেষ করেন না এবং সমাধি অবস্থাতে যখন ইহাদের 
শিবু তত হয়, তথন যে সাধক ইহা আবার হউক বলিয়। আক।ঞ্ষ। করেন ন|, তিনিই নিত্য 
সদাধিস্থ ব্রদ্মবিৎ বরিষ্ঠ। যিনি ব্রক্মবিৎ বরিষ্ঠ, ব্যুখানদশায় তিনগুণ দ্বারা কাধ্য উদ্ভূত 
হইলেও, “ইহার! ছঃখকর, ইহারা আমার বন্ধের কারণ" এই বুদ্ধিতে তিনি দ্বেষ করেন ন।, 


গুণন্রয় বিভাগ যোগঃ ] গীতা । ১৫৫ 


এবং “সমাধি অবস্থায় গুণের কাঁধনিবুন্তি হইতেছে” ইহা বড়ই স্ুগকর, এই বুদ্ধিতে তিনি 
এ নিবৃত্তি স্থায়িত্ব আকাজ্জা করেন নাঁ-এঠাদৃশ প্রবৃদ্ভিনিবৃত্তিশুনট ব্যক্তিকে ভিগুণাতাত 
বলা যায়। এরূপ ব্যক্তি, “হায়! আমার তমেভাব জাগিল, আম নিতান্ত মুটহায়। 
হায় ৷ রজোভাব আমাকে আক্রমণ করিল, আমি স্বরূপচ্যুত হইলাম” এইরূপ দুঃখ করেন না। 
সত্বগুণের উদয়েও যাহারা দুঃখ করেন যে, "আমি বিবেকাদিসম্পন্ন হইলাম, উভাও কবর্ণ, 
শৃঙ্খালে বন্ধন” এইরূপ দুঃখ গুণাতীত ব্যক্তি করেন না । 

অঞ্জু ন--আমি মনে করিতেছিলাম গুণের উদয়ে অবিচলিত থাক। বুঝি অভান করি- 
লেই হয়। রজঃ বা তম বা সন্ধ উদয় হয় হউক, আমি দ্রষ্ট| স্ব্ূপই ত আছি--ইহা মনে করিয়া 
সকল সাবকই ত এই ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পাঁরে--উহাই আমার মনে হইতেছিল। 
ইহা কি হয় ? 

ভগবান্--ক্ষণকাঁলের জন্য হইতে পারে কি স্বায়িভাবে ভয় না। 

অঞ্জু ন - কোন্‌ প্রকার সাধকের স্কায়িভ'বে ইহ! হয় ” 

ভগবান্‌্--ভগবাঁন্‌ বশিষ্ঠ বলেন, জ্ঞানভূমিকা ৭ প্রকার। (১) শুভেচ্ছা (২) বিচারণ। 
(৩) তন্তমানসা, (৪) সত্বীপর্ভি, (৫) অসংসাক্ত, (৬) পদার্থরভাবনী (৭) তুঘাগা। বিবেক, 
বৈরাগ্য, যটুসম্পত্তি ( শম, দম, তিতিক্ষী, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান ) ইত্যাদি সাধন! দ্বার! 
মুমুক্ষ হওয়| যাঁয়। 

মুমুক্ষ স।ধকে--আমি বদ্ধ, আমি মুক্ত হইব, আম চেতন, আমি জড় হইতে পৃথক হইব, 
গড়ের বন্ধনে বদ্ধ থাকিব না এই শুভেচ্ছাই জ্ঞানের প্রথম ভুমিকা । উহার পরেই শ্রবণ 
মননরূপ বিচার-ইহী দ্বিতীয় । নিদিধ্যাসন-_-তৃতীয়। এই তিন প্রকার সাধনের ফল ত্র্ণী- 
সাগ্ধণৎকাররূপ মত্বাপন্তি। ইহা চতুর্থ ভূমিকা। ইহা লাভ হইলেও জীবনুক্তিন্খ সব্বদা 
ভোগ হয় না। পঞ্চম ভূমিকাতেও আপন| হইতে ব্যথান হইতে পারে। যষ্ঠ ভমিকাতে 
পণগবহ্ে বাখান হয়। সপ্তমে আপনা হহতেও ব্যথান হয় না, পরপ্রনতেও ব্যথান 
হয় ন|। এই অবস্তায় সাধককে বলে নিত্যসমাধিস্ত। এই গ্রোকে এইরূপ সাধক সম্বন্ধে 
বল৷ তইতেছে--সন্ব রজ তমের প্রনুন্তি হইলেও দু:গপুদ্ধিতে দ্বেষ নাই,নিবুন্তি হইলেও সুখবুদ্ধিতে 
আকাঙ্ফা নাত--উহারাহ গুথাতাত। 

অজ্জুন-_সন্বগুণের উদয়েও বিচলিত হইবার কি কোন কারণ থাকে? 

ভগবান্‌-থাঁকে বৈকি। সন্থগুণের উদয়ে সুখ অনুভব হয়। আমি ফুখ অনুভব করি- 
তেছি, এই কর্তৃত্বাভিমানেও জীবের বন্ধন ঘটে। কিন্তু প্রকৃতি সত্ব র্জ তমগুণে প্রকাশ, 
প্রবৃত্তি, মোহরূপ যাহা করিতেছে--তাহা আমার কাব্য নহে, প্রকৃতির কাব্য, ইহ! মিথা। 
স্বগ্রের মত। আমি নিত্যতৃপ্ত। সন্তরগুণ নিত্যতৃপ্তকে আবার কি সুখ দিবে? তদাপি যাহ! 
দেখার, তাহ। ইন্দজাল মাঞ। গুণাতীত ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ জানেন বলিয়া আপনি আপন 
ভাবে স্থিতিলাভ করেন--তিনি কোনরূপ দ্বেষ বা আকাঙ্ষা রাখেন না। যিনি ত্রিগুণাতীত, 
তিনি কোন কিছু ভাব আনিলে, বলেন ন!--এই ভাব কেন আসিল? তিনি ভাবেন না 
[সিল ত খেল কেন? তাহার কাছে কোন কিছু আসিলেও যা, না আসিলেও তাই । 


১৫৩ গীতা । [১৪ অঃ, ২৩ শ্লোক 


নিতাতৃপ্তকে আবার কি দিয়! শ্রী বা দুঃণী করা যাইবে? নিত্যতৃপ্তের উচ্ছ। বা শনিষ্ছা 
আবার কি? ত্রিগুণাতীতের তম কি জড়ই বা কি? সদা জাগ্রতের আবাঁর নিদা কি " 

অজ্জ্রন-_ত্রিগুণাতীত পুরুষ সম্বন্ধে আমার এই এক আশ্চঘা মনে হইতেছে যে, গুণের 
উদয় হইবে :₹--মথচ পুরুষ তাহাতে অভিভূত হউবে না, ইহা কিরূপে হয়? প্রকৃতির শাদি 
অবস্থ। হইতেছে মায়া। উনি ব্র্ধকে পণ্মত করেন । ব্রন্গের খণ্ডমত অবস্থ। পুরুষ। কিন্ত 
পুরুষ যখন স্বরূপে থাকেন, তপন প্রকৃতির অস্তিত্ব কিরূপে থাকিবে? পুরুষ যখন আপন 
স্বরূপে সমাধিস্থ থাকেন, তখন সত্ব রজ ও তমের অস্তিত্ব কি থাকে % গুণাতীত অবস্থায় 
প্রকৃতির কাধ্য থাকিবে কিরূপে ? 

ভগবান্‌্-_পুনেক মহাভারত অন্রগাতা হইতে দেখান হইয়াছে, কেহ বলেন পুরুষ স্বস্বরূপে 
থাকিলেও প্রকৃতি থাকে, কেহ বলেন খাকে না। মণি থাকিলে, ঝলক উঠিবেই। কিন্ত 
পুরুষ যখন তাহাতে অহং অভিমান করেন, তখনই প্রকুতির কাধ; হইতেছে দেখেন, অল্লাধিক 
পরিমাণে বদ্ধও হয়েন। কিন্ত সত্য কথা এই যে, যিনি আপনিই আপনি ভাবে থাকেন-- 
স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ করেন, প্রক্লুতির কোন প্রকার কাব্য তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। 
তাহার ক্ষুধা পিপাসা! নাই- ইহারা প্রাণের কাব্য। তাহার জাগ্রৎ স্বপ্ন স্থযুপ্তি নাই ; নিদ্রা 
আলস্য নাই, ইচ্ছ। অনিজ্ছ! নাই । উহ গত হইলেও শাঁস্বোপদেশ এই যে, যতদিন প্রকৃতির 
কাখা আছে, ততদিন পুরুষকে কিছু না কিছু অভিভূত হইতেই হইবে । কিন্তু ইহাতে জ্ঞানবান্‌ 
পুরুষের কোন অনিষ্ট হয় না। (সেইজন্য বলা হয় “প্রবাহপতিতঃ কাব্য কুব্বন্নপি ন 
লিপ্যতে |” ইনি প্রারন্ধ ভোগ মাত্র করেন। প্রকৃতির কোন কম্মে ইনি লিপ্ত হয়েন না । কোন 
ওণই তাহাকে আর বাধিতে পারে না । ক্ষণকালের জন্য প্রকৃতি আপন গুণ দ্বারা তাহাকে 
আত্মবিস্মৃত করিলেও, তিনি অধিকক্ষণ আঞ্াবস্মত থাকেন না । অজ্ঞলোক যে শুধু আত্ম- 
বিশ্মৃত--তাহ| ত নহে । ইহারা বিষয়-ব্যাপাঁরে উন্মত্ত হইয়া পড়ে। গুণাতীত পুরুষের আর 
পতন হয় না। নিত্যসত্বস্থ অবস্থায় তিনি রজ ও তমকে অতিক্রম করেন, আবার গুণাতীত 
অবস্থায় সত্বকেও অতিঞ্ম করিয়। স্বশ্বরূপে অবস্থান করেন । 


উদাসীনবদাসীনে। গুণৈ যো ন বিচাল্যতে । 
গুণ! বন্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি ** নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥ 


রাতে, 


শ্রী যা ত্র 
যঃ স্থিতঃপ্রন্ঞঃ আত্মান্ুভবশালঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ সন্‌ 


শী যা যা 
সাক্ষিতয়। অকিঞ্চিৎকর হইব বন্মানঃ সন গুণৈঃ গুণকাধ্যৈঃ 


* যোহনুতিষ্ঠতাঁতি ৰা পাঠাওুরম্‌। 


গুণত্রয়-বিভাগ যোগঃ | গীতা | ১৫৭ 


রা শ্রী ম 
দ্বেষাকাঞ্চদ্বারেণ ন বিচালাতে স্বরূপাৎ ন প্রচ্যাব্যতে কিন্তু 

যা রী 
গুণাঃ সন্বাদয় এব গুণেষু বর্তন্তে যদ্বা গুণাঃ স্বকাষোষু 


~~ 


ব্‌ রী ্‌ শ্রী 
প্রকাশাদিফু বত্তন্তে এতৈশ্মম সম্বন্ধ এব নাস্তি 


ম্‌ 
স্বপ্মবৎ মারামাত্রশ্চায়ং অহং চ পরমার্থসত্যো নির্বিবকারো দ্বৈত- 


ম্‌ 
শুন্যশ্চ যদ্বা গুণাগুণেষু বন্তন্তে, নত্বহমিতি বিবেকাদৌদাসীন্যম্‌। 


অহমেব করোমীত্যধাসো বিচলন্‌ ন চাস্ত তদস্তি ইতিভাব? | 


র নী অ! 
ইতোবং নিশ্চিত্য যঃ অবতিষ্ঠতি স্তব্ধ ইব বন্ততে অবপুৰ্ববস্ত 
আ শ 
তিষ্ঠতেরাত্মনেপদে প্রয়োক্তব্যে কথং পরশ্মৈপদম্‌ ? ছন্দো- 

< শ নী 
ভঙ্গভয়াৎ পরস্মৈপদ প্রয়োগ ইতি। ন চ নতৃ গুণকৃতৈঃ 


নী শ 
মিষ্টামিষউস্পর্শৈঃ ইঙ্গতৈ চলতি [সগুণাতীত উচ্যতে ]। যথা- 


মা মা শ 
দ্বয়োঃ কলহং কুর্বতোরবলোকর়িতা কশ্চিন্তটস্থং স্বয়ং কেবল- 


মা 
মুদাস্তে; ন তু জয়পরাজয়াভ্যামিতস্তত শ্চাল্যতে তথা গুণা-. 


নী নী 
তীতে৷ বিবেকী স্বয়মুদান্তে। অয়মর্থঃ যথাকশ্চিনুঞ্জানো রসন! 


নী 
মেঁচ্যাৎ স্বয়ং শাকাদিরসং ন বিন্দতি, পরেণ জ্ঞাপিতোপি 


ভা? গীতা । | ১৪ অঃ, ২৪ শ্লোক 


নী 
কিঞ্দ্িসবিশেষমুপলভ্যাপি তত্রোদাসীন এবাস্তে ঝটিত্যেব 


নী 
বিশেষদর্শণস্য তিরোধানাৎ ন ততকুতং স্থুখং ছুঃখং বা পশ্যতি 
না 


তদ্বদয়ং ভেগয়ত ॥ ২৩ | 


যিনি উদাসীনবৎ [ উদাসীন নহেন, উদাসীনের ন্যায় | অবস্থিত থাকিয়!, গুণ- 
সকলের দ্বারা বিচলিত হন না; গুণসকল আপন আপন কাধ্য করিতেছে, 
ইহা জানিয়! বিনি স্থির থাকেন, চঞ্চল হন না [ তিনি গুণাতীত ] ॥ ২৩ ॥ 
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অজ্জ্বন--গুণাতীতের আচার ব্যবহার কি, ইহাই আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল। 

ভগবান্__গুণাতীতের লক্ষণ কি-_-তোমার এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছি, গুণাতীতের 
অনুকুল প্রতিকূল অধ্যান নাই বলিয়া! প্রাপ্ত দুঃখের প্রতি দ্বেষ নাই এবং নিবৃত্ত হগেরও 
আকাঁঙ্ষ। নাই। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে--গুণাতীতের আচার ব্যবহার কিরূপ ? উহার 
উত্তরে বলিতেছি--( ১) গুণাতীত সকল বিষয়ে উদাসীনবৎ। তিনি ঠিক উদাসীন নহেন : কিন্ত 
উদাসীনের ন্তায়। গুণসকল উদয় হইতেছে, লয় হইতেছে--ভাঁলও বল! নাই, মন্দও বল! 
নাই। আনন্দ করাও নাই, দুঃখ করাও নাই । সাধক এস্থানে দ্রষ্টামাত্র । গুণের কাঁধ্য হইল, 
কিন্ত তিনি নিজে আত্মম্বরূপে অবস্থিত বলিয়।_-নিঞজে অচঞ্চল। 

অক্জন-_পূর্বেবও জিজ্ঞানা করিয়াছি, গুণের কাধ্য হইলে আত্মরূপে অবস্থান করা যায় 
কিকপে ? আত্মরূপে অবস্থান করিলে ত আর প্রকৃতিতে আত্মাভিমান হয় না। প্রকৃতিতে 
আম্মাভিমান ন! করিলে প্রকৃতির কোন কাণ্য আছে বা নাই ইহাকে বলে? প্রকৃতি তখন 
থাকা না থাকার মত। কারণ কাব্য আছে বা নাই যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শক্তিও 
আছে বা! নাই হহা বল! যায় না। ফলে শক্তি ও শক্তিমানের একত্ব অবস্থাটি অব্যক্ত । 

ভগবান-_-গুণ থাকিলে গুণে অভিমান থাকেই । শ্োতের মত গুণ আইনে ; মাথার 
উপর দিয়া শ্লোত চলিয়া যায়, কিন্তু শ্লোত টানিয়া লইতে পারে না; বিষয়ে মগ্ন করিতে 
পারে ন। গুণ ত একটান। থাকে না । কাজেই যেমন স্রোত ফুরায় তৎক্ষণাৎ আত্মস্থ । 
ইহাই প্ৰারন্ধ ভোগ। 


সমহুঃখস্থ স্বস্থঃ সমলোক্টাশ্মকাঞ্চনঃ | 
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়োধীর স্তল্যনিন্দাত্বসংস্ততিঃ ॥ ২৪ ॥ 


শঙণতব্রয়বিভাগ যোগ | গ্রীতা। ১৫৯ 


রা UL 
যঃ সমছুঃখসুখঃ স্খদুঃখয়োরবিকুতচি ভুঃ স্বস্থ: স্বাত্মনি 


শ যা 
স্থিত; প্রসন্ন; সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন;ঃ লোষ্টে মৃৎ্পিণ্ডে অশ্মনি 


ষ। ঘা শা 
যাণে কাঞ্চনে চ সমবুদ্ধিঃ তুলাপ্রিয়াপ্রিয়ঃ প্রিয়ঞ্চ অপ্রিয়ঞ্চ 


প্রিয়াপ্রিয়ে তুল্যে সমে যস্য সঃ  ইঞ্টানিষ্টবিষয়েযু তুল্যাদরঃ 
রর a ম যা ম | 
ধার: ধামান্‌ ধৃতিমান বিবেককুশলঃ অতএব তৃল্যনিন্দাত্তু- 
ম 
সংস্কতিঃ নিন্দ। চ আত্মসংস্তরতিশ্চ ভল্যে নিদাত্সসংস্ততী দোষকীর্তন- 


ম্‌ 
গুণকীর্তনে যস্য সঃ [ গুণাতীত? উচ্যতে ]॥ ২৪ ॥ 


যিনি স্থথে দুঃখে সমচিত্ত, যিনি আত্মস্বরূপে স্থিত, মৃংপিণ্ড পাষাণ ও স্বর্ণ 
বাহার চক্ষে সমান, প্রিয় ও অপ্রিয় বাহার তুলা, যিনি ধার--ইক্রিরজরী, নিন্দা ও 
স্তরতি ধাহার নিকটে সান [ তিনি গুণাভীত ]॥ ২৪ ॥ 

অজ্জ ন--গুণাতাঁতের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আর কি বলিবে ? 

ভগবান ২) গুণাতীত সুখে উৎফুল্ল ব৷ দুঃখে বিষ হয়েন না--স্বপ্বৎ মিথ্যা বলিয়। 
উভয়ই তাহার নিকটে সমান। (৩) আত্মসংস্ত বলিয়। সর্বত্র এক জ্ঞান, আনন্দপূর্ণ অবস্থ। 
(8) নৃতপিণ্ড দাও, পাষাণখণ্ড দাও, স্থবর্ণথ দাও,--ফযাহার লোভ নাই, তৃষ্ণ। নাই, যাহার চক্ষে 
আনন্দ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই--তাহার কাছে উহাদের বৈষম্য কিরূপে থাকিবে? (৫) প্রিয় 
ব্যক্তিও তাহার নিকটে যেরূপ, অপ্রিযও সেইরূপ--.নকলেহ আত্মজন--সেই আনন্দ জ্ঞানমৃত্তি 
সকলেই, তিনি সব্বদা চিদানন্দ রসে মগ্ন বলিয়া ধীর (৬) এবং স্তবেরও অর্থ যাহা নিন্ন।রও 
অর্থ তাহাই তিনি (৭) স্তুতি বা শিন্দাবাদে একরূস, আবার কিছু ন। বলিলেও আনন্দ ॥ ২৪ ॥ 


১১৩০ গীত৷ | [ ১৪ অঃ, ২৫ শ্লোক 


মানাপমানযোস্থল্যস্ত,ল্যো মি্রারিপক্ষযো | 


সব্লারম্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ সম উচ্যতে ॥ ২৫ ॥ 


শী ম গ্রী 
যঃ মানাপমানয়োঃ তুল্য? মানে অপমানে আদরে অনাদরে চ তুলাঃ 


mea শপ ৮ শা পাপা পলাল, ২ ৩ লে শা ০ পাস 


রী ম 
মি্রারিপক্ষয়ৌ; তুলাঃ মিব্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ মিত্রপক্ষস্ 


শশী শীতে শী পাপী eee ০ সপ্ত শপ পাস 


এব অরিপক্ষস্যাপি দেষাবিষয়ঃ স্বয়ং তয়োরনু গ্রভনি গ্রহ শল্য 


সা শ 
ইতি বা সব্বারন্তপরিতাগী দেহধারণমাত্র নিমিভ ব্যতিরেকেণ- 


সব্বকম্মপরিত্যাগীতার্থঃ [ সঃ গুণাতীত উচ্যতে ]॥ ২৫ 


যাহার মানাপগানে তুণা বোধ, শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান, যিনি সর্ববারস্ত- 
পরিত্যাগী, তাহাকেই গুণাতীত বলে ২৫ ॥ 


অজ্জ,ন--গুণাতীতের ব্যবহার সম্বন্ধে আর কি বলিবে? 
ভগবান--আরও শুন। 
(৮) মান অপমান ই'হার সমান পুরস্কার কর তাহাতেও যা তিরস্কার কর 
তাহীতেও তাই । প্রহার কর এবং পুপ্পমাল! দাও সমান। মব্বদা আনন্দময় । 
( যেমন মাতালের সব সমান )। 
(৯) শত্রু মিত্র ইহার সমান শক্র বলিয়াও দ্বেষ নই, মিত্র বলিয়াও আদর 
নাই-_কাহারও উপর অনুগ্রহ, কাহারও উপর নিগ্রহ নাই। 
(১০) ইনি সর্ববারন্তপরিত্যাগী কেহ কিছ করিতে বলিল করিলেন তৎপরক্ষণেই 
কর্মশৃন্য অবস্থা ৷ চিন্তা করিয়াও কোন কর কর নাই । প্রবাহপতিতবৎ কঙ্ক 
করিয়াছেন শেষে কিছু ফলাফল চিন্ত। নাই ॥ ২৫॥ 


গপক্রস-ধিভাগ-যোগং ] টীতা 1 ft ১৬৯ 
মাং চ ধোহ ব্যভিচারেণ ভক্তিঘোগেন সেবতে । 
স গুণান্‌ সমতী ত্যৈতান্‌ ব্ৰহ্মভূয়াঁয় কল্পতে ॥ ২৬ ॥ 
শ শ শ 
যঃ চ ঘতিঃ কম্মী থা মাম্‌ ঈশ্বরং নারায়ণং সর্যবভূত- 
শ রা 
হৃদয়াশ্রিতত জত্যসঙ্কল্পং পরমকারুণিকং আশ্রিতবাঁশুসল্য- 


রং 


| bt 
জলধিং মায়য়া ক্ষেত্রজ্ঞতামাগতং মায়াগুণাস্পৃষ্টং মায়া-নিয়স্তারং 


স্ন ম 
পরমানন্দঘনং ভগবন্তং বাস্দেবম অব্যভিচারেণ “যে তু সর্ববাণি 


কন্মানি ময়ি সম্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈৰ যোগেন মাং 


ll ৮ মর 
ধ্যায়ন্ত উপাসতে” ইতি দ্বাদশাধ্যায়োক্তেন একান্তিকেন পরমপ্রেম- 


শ 
লক্ষণেন ভক্তিযোগেন ভক্তি: ভজনং সৈব ঘযোগন্তেন জ্ৰান- 


ন শ নী 
সমুস্তৰেন বিবেকবিজ্ঞানাত্মকেন ভক্তিযোগেন ময়ি ভগ্বব্তি তৈল- 


নী 
ধারাবদবিচ্ছিন্নবৃত্তিপ্রবাহি-মনঃপ্রণিধানরূপেণ যোগেন সেবতে 


ম নী নী ম্‌ 
সদ| চিন্তয়তি ধ্যায়তি সঃ এবং সুন্মমীকৃতচিত্তঃ মস্তক্তঃ এতান্‌ 


ন য়া lb 
প্রাগুক্তান্‌ গুণগান সন্বাদীন্‌ ছুরত্যয়ান সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য 


নী ‘নী 
ধানপরিপাকান্তে সম্বমপি বাধিত্বা ব্রহ্মভুয়ায় ভবনং স্ুয়ঃ। 


২৬ 


১৬২ * গীতা । [১৪ অঃ, ২৬ শ্লোক । 


শ শ শৰ শ ম 
্রহ্মভুয়ায় ব্রহ্মাভবনায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ সর্বদা 


শপ পপি 


ম 
জগবঙ্চিন্তনামেব ও গুণাতীতহ্বোপায় ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ 


জপ শী ১ ৮৮০-০১ এআ শি শি শি শি EE STEP BARONETS EEE EET ECE EEE EEE UO ৮ কত পপ + লক এ ক পাত তত 


যাকে রি দঃ ্কাস্তিক তিক সর্বদা চিন্তা করেন, তিনি 
পূর্বোক্ত গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া বহ্মত্ব লাভ করেন ॥ ২৮ | 


অজু ন--“কথমেতান্‌ ত্রীন্‌ গুণানতিবর্ততে” কিরূপে গুণের বন্ধন ছুঁটিবে? এই আমার 
তৃতীয় প্রশ্ন ছিল। 

ভগ্‌বান্_আমি ঈশ্বর, আমি নারায়ণ, আমি অন্তর্ধামী, আমি সত্যসঙ্কল্প, মায়া অবলম্বনে 
আমি ক্ষেত্ৰক হইলেও, আমি মায়ার নিয়ন্তা । যে কেহ আমাকে অব্যভিচারী ভক্তিতে সেবা 
ফরে, সেই গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারে। 

অণ্জু ন-_প্রথমে নিষ্কাম সীধন। দ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়! সন্বগুণে থাকিতে 
হইবে । নিত্যসন্ত্রহ্ মুমুক্ষ যিনি, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুণাতীত হইতে পারেন। গুণাতীত 
অবস্থায় উদাদীনবৎ থাকিয়| প্রারন্ধ ক্ষয় করিতে হয়। এ অবস্থ। পরিপরু হইলে যতির লক্ষণ 
গ্রকটিত হয়। কিন্ত তুমি বলিতেছ, অব্যভিগারিণী ভক্তি ভিন্ন গুণাতীত হওয়া যায় ন! । 
এখন বল, ভক্তি কি এবং অব্যভিচারিণী ভক্তিই বা কিরূপে হয়? 

ভগবান্_বিশ্বাস, ভয়, আশা, কর্তব্যজ্ঞন_এই গুলি ভক্তির নিম্ন অবস্থা । অনুরাগে 
জঞ্জনই অব্যভিগারিণী ভক্তি । হহাও ‘আমি তোমার', তুমি আমার' ‘তুমিই আমি’ এই 
তিন আগস্থায় পরিসমাপ্ত হয়। ভক্তি ও অব্যভিচারিণী ভক্তি সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্্রবাকা 
শ্রবণ কর। 

" “আত্মা সামান্য গুণ সমুদায়ে সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্ৰজ্ঞ এবং ন সমস্ত গুণ-বিষুক্ত হইলে 
পরমীত্মা বলিয়। কীত্তিত হয়েন” মহাভারত শীস্তিপবর্ব ১৮৭ অধ্যায়। “বুদ্ধি সমস্ত গুণের সৃষ্টি 
করে, আল্ম! তৎসমুদায় দর্শন করিয়া! থকেন। আত্মার ও বুদ্ধির এই দুরপনেয় সম্বন্ধ নিবদ্ধ 
রহিয়াছে” “মনুষ্য সন্যাসধন্ন অবলম্বনপুব্বক আগ্জনিষ্ঠ ও ধ্যান-নিরত হইয়া আপনাকে 
ব্রন জ্ঞান করিলে উৎকৃষ্ট শাত লাভ করেন” এ ১৯৪ অব্যায়। উচ্চ অঙ্গের ধ্যানে স্থিতি লাশ 
হয়, নিয় অঙ্গের ধ্যানে উপাস্য উপাসকের ভেদ থাকে । দ্বিতীয় প্রকার ধ্যানে অনুরাগে ভজন 
হয়। শিট জীব তিনিই পরমাত্ম।। এজন্য বল। হইতেছে “জীব সব্বব্যাগী, অনির্ববচনীয় ও 
নিত্য” । এ ২১১ অধ্যায়। “গুণত্রয় দেহ প্রাপ্তির বীজ। আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির রজ; ও 
তমৌগুথ পরিত্যাগ করা উচিত। রজঃ ও তমোগুণ তিরোহিত হইলে সত্বগুণ উজ্জল হইয়! 
উঠে। এই সন্ধগ্ুণ ব্রন প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।” এ ২১২ অধ্যায়। 

“জীব আহম্মজ্জান জন্মিবার পূর্বে আপনারে ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হওয়াতে, ব্রক্গ 
কি পদার্থ, তাহার অনুসন্ধান করেন। কিন্তু আল্সজ্ঞান জন্মিলে আপনারেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ 


গুণত্রয়-বিভাগ-যোগঃ ] গীতা । ১৩৩ 


করেন” । এ ২১৭ অধ্যায়। “ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু অদ্রান্ত 
ব্যক্তিরা উহ! মিথ্যা বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন” । এ ২১৭ অধ্যায়। “প্রকৃতি জড়মন্রী। 
পুটবও অকর্ভ। পুরুষের সান্লিধাবশতঃ প্রকৃতি সচেষ্ট হইয়া সমুদায় পদার্থকে পরিচালিত 
করিতেছে” । “পুরুষ কর্ত। নহেন, কেবল অবিদা| প্রভীবেই সমুদায় কায্যে অভিমান করেন” 
ইত্যাদি শান্তর প্রমাণে দেখা ষায় যে, ষদ্ঘারা জীব আপনারে পরমান্ধা বলিয়া বুঝিতে পারেন, 
তাহার নাম জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন নব্বছুঃথনিবুত্তিকূপ পরমানন্দ প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। 
কিক এই জ্ঞান, ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে লাভ করা যায় না। ্রীভাগবত বলেন “ভগবদ 
[বিমুখ ব্যক্তির মায়াবেশ বশতঃ স্বরূপের বিশ্বৃতি ও দেহে আখুজ্ঞান জন্মে। সুতরাং দ্বৈতগ্ান 
জন্মে” | কিন্ধ বস্তুত: দ্বৈত সত্য নহে! বিষয় বলিয়াও কোন বস্তু নাই। উহা মনোবিলাস 
সাত্র। দ্বৈত অনিদ্যমান হইয়াও ব্বপ্ন ও মনোরণের স্যার ধানকারী পুরুবের বুদ্ধিতে প্রকাশ 
হয়। এজন্য মনকে নিগহ করিয়া! ভগবদ্ভজন করিলেই অভয় হয়” ভা ১১।২।৩৫--৩৬। 
ভজন ভয়েও হয়, আঁশাতেও হয়, কর্তব্যজ্ঞানেও হয় এবং অনুরগেও তয়। অনুরাগে যে 
ভভীন পুবেৰ বলিয়াছ্চি, তাঁহ।ই অবাতিচারণী ভক্ত । এই ভক্তি দ্বারা গুণাতীত হওয়া যায়। 
জাব যখন জানিতে পারে-_পরমাক্মাই ঠাহার একমাত্র গতি, জীব যখন সব্বত্যাগ করিয়া 
অর্থাৎ চিওত্যাগ করিয়া পরমাস্মার আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনার সহিত পরমপুরুষের সম্বন্ধ 
প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে থাকে, তাহ।র গুণ, তাহার কাধ্য, তাহার স্বরূপ আলোচন! করিয়া 
ব্যাপ্য জীব ব্যাপক পরমাস্সায় তন্ময় হইতে থাঁকে-_-প্রথমে যে চিন্তম্পন্দনরূপ বিষয় কল্পনা, 
ইহ। সেই পরমপুরুমের চিন্তায় শান্ত হইয়। যায়; তখন তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছেদে ধ্যান 
চলিতে থাকে-_সেই প্রিয়দর্শন ভিন্ন আর কিছুই দেখে ন!---বিযয় প্রপঞ্চ যাহ! পূর্বে দেখিত 
আপন প্রিয়কে দেখিয়া সম” প্রপঞ্চ মিথ্যা বোধ হইয়। যায়__ ক্রমে আপনার অন্থরদেবই 
জগতের লীলাময় পুরুষ যখন বোধ হইতে থাকে, তখন সরব্বজীবে তীহারই লীলা প্রত্যক্ষ 
হতে থাকে--আঁরও বোধ হইতে থাকে, তিনি এই ভীষণ ইন্দজাল রচনা! কয়িয়াছেন--ফলে 
তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই-যাহাকে আমি বলিতাম, তাহাও তিনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
এই আমি তিনির একত্ব বুঝিয়াও পৃণগ্ভাবে যে ভজন, তাহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি । সমাধিতে 
অদ্বেতভাব, কিন্তু ভজন যতদিন থাকে, ততদিন দ্বেতভাব ইহ! লক্ষ্য করিয়া সাধনা কর। 


ব্ৰহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমম্বতম্যাব্যয়স্ত চ | 
শাশ্বতস্য চ ধৰ্ম্মস্ত হুখস্তৈকান্তিকম্য চ ॥২৭॥ 


শ ম শ 
কুতঃ মন্তুক্তো ব্ৰহ্মভুয়ায় কল্পত ইতি? হি যন্মাৎ অহং 


শ শা 


প্রত্যগাত্ব। ব্রন্দণঃ  পরমাত্সণত প্রতিষ্ঠা প্রতিতিষ্ঠত্যশ্মিমিতি 


5৬ গীতা । [ ১৪ অঃ, ২৭ হোক । 
ৃ শ ম 
প্রতিষ্ঠা। কীদৃগভূতস্য ত্রহ্মণঃ ? অমৃতস্য অবিনাশিনঃ। বিনাশ- 


শ ম 
রহিতস্য । অব্যয়স্য চ অবিকারিণঃ। বিপরিণামরহিতস্য চ। 


নিল শপ পপ জনা 


শ ন শ 
শাশ্গতস্য চ নিত্যস্য অপক্ষয়রহিতস্য। ধশ্মস্য জ্ঞানযোগধর্শ্ধ 


কপাল 


শ ম ম শ 
প্রাপ্যস্য জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণধর্ম্ম প্রাপ্যস্য সুখস্য আনন্দরূপস্য 
বিষয়েক্দ্রিয়সংযোগত্বং বারয়তি। একান্তিকস্য অব্যভিচারিণঃ 


সর্বস্মিন্‌ দেশে কালে চ বিদ্তমানস্য এঁকান্তিকস্থখরূপস্যেত্যর্থঃ | 
শবমৃতাদিস্বতাবন্য পরমানন্দরূপস্য পরমাত্মনঃ ্রত্যগাত্মা প্রতিষ্ঠা 
সম্যগ্জ্জনেন পরমাত্মতয়া নিশ্টীয়ত ইতি। তদেতদ্ত্হ্মভৃয়ায় 
কষ্ঠাত ইত্যুক্তম্‌। যয চেশ্বরশক্ত্য। ভক্তানুগ্রহাদি-প্রয়ো জনায় 
ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠতে প্রবর্ততে সা শৃক্তিত্ৰ ন্ষৈবাহম্‌। শক্তিশক্তি- 
মতোরনন্ত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ এতাদৃশস্য ব্রক্ষাণৌ যস্মাদহং বাস্তব- 
প্ৰক্নপং তন্মান্মন্তক্তঃ সংসারাম্মুচ্যত ইতি ভাবঃ। অথব ্ষাশব্- 
বাচ্যত্বাৎ সবিকল্পকং ব্রক্ষ। তস্য ক্ষ! নির্বিিকল্পকোহহমেব_ 
নান্যঃ প্রতিষ্ঠাশয়ঃ। কিং বিশিষ্টস্য ? অমৃতস্যাহমরণধর্ম্মকন্য ৷ 
অব্য়স্য ব্যয়রহিতস্য ৷ কিঞ্চ শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধৰ্ম্মস্য 
জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণস্য } খস্য তজ্জনিতস্যৈকান্তিকান্তনিয়তস্য চ 


শ ম 
প্রতিষ্ঠাহহমিতি বর্তভে ব্রঙ্ষণস্ত্পদবাচ্যস্য সোপাঁধিকস্য জগছুৎ 


গুণত্রয়-বিতাগ-ষোগ£ ] গীতা । ১৩৫ 
ন ম 
পত্তিস্থিতিলয়হেতোঃ প্রতিষ্ঠা পারমার্থিকং নির্বিবকল্পকং সচ্চিদা- 
ম ম 
নন্দাতমকং নিরুপাধিং তৎপদলক্ষ্যম্‌ অহং নির্বিবকল্পকো বাসুদেব 


স্‌ মম 
প্রতিতিষ্ঠত্যেবেতি প্রতিষ্ঠা কল্লিতরূপরহিতমকল্পিতম্‌ অতে৷ 


ম 
যো মামনুপাধিকং ব্ৰহ্ম সেবতে স ব্রহ্ষভূয়া় কল্পত ইতি 
স্ন 
যুক্তমেব ॥ ২৭॥ 


[ মদ্তক্ত ব্রঙ্গরূপ হইয়া যান কেন ? ] কারণ ব্রক্ষর আমি প্রতিষ্ঠা আশয় 
বা বাস্তবরূপ। [কিরূপ ব্রহ্মর আমি আশ্রর বা বাস্তবরূপ ? ] যিনি মরণ- 
রহিত; যিনি বিকাররহিত; ধিনি ক্ষররহিত নিত্য; যিনি জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণ 
ধন্মপ্রাপ্য ; ধিনি মব্যতিচারী স্ব; [ সেই ব্রক্ষে র আমি প্রতিষ্ঠা ] 0 ২৭ ॥ 


অঞ্জুন_-এঁকাস্তিক ভক্তিযেগে তোমার উপাসন। করিলে “ব্রহ্মতুয়ায় কল্পতে” ব্রহ্মত্ব লতি 
হয়, পূর্বশোকে ইহ! ঝলিরাছ-_-আমি জিজ্ঞাসা করি, কিক্কপে লা হয়? 


ভগবান্_ভাল করিয়৷ এই গ্লোকের তাত্পধ্য অবধারণ কর। এই গ্লোকে বুঝিবার বিষয়- 
গুলি এট £ঃ= 

(১) “ব্রক্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌্” । আমি ক্রক্ষের প্রতিষ্ঠা । আমি কে? ব্রদ্ কে? ব্রহ্ম 
অর্থে সোপাধিক ব্রহ্ম বলিতেছি বা নিরুপাধিক ত্রন্দ বলিতেছি? প্রতিষ্ট। অর্থ কি? আমি 
বাহ্দেব-_আঁমি ব্রহ্ষের প্রতিষ্ঠা কিরূপে ? 

অজ্জুন__একটি একটি করিয়। জিজ্ঞাসা করি। পব্রন্মের যেহেতু প্রতিষ্ঠা আমি”। তোমার 
ভক্ত ব্ৰহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, পুব্বগ্োকে ইহা! বলিয়াছ, এই প্লোকে তাহার কারণ নির্দেশ করিতেছ। 
সেইজন্য “হি” যস্মাৎ “যেহেতু” বলিতেছ। কেন ব্ৰহ্মত্ব লাভ করে? যেহেতু আমি ব্রন্দের 
প্রতিষ্ঠা । তুমি ত্রদ্গের প্রতিষ্ঠা [ আশ্রয় বা বাস্তবরূপ ], তাই তোমার ভক্ত তোমায় ভজিয় 
ব্রক্ধভাবে স্থিতি লাভ করেন। কোন্‌ প্রকার ব্র্গ তুমি? সগুণ ব্রঙ্গ বা নিগুণত্রহ্ম ? সোপাধিক 
ব্রহ্ম বা নিরপাধিক ব্রহ্ম ? 

ভগবান্‌ - ্রীগীতাতে আমি বাস্ছদেব নিগুণ, সগুণ ও মায়ামানুষ এই ত্রিবিধ ভাবেই কথা 
কহিতেছি। কোথাও আমি নিগুণ, নিরুপাধি আপনিই আপনি । এইটি আমার মায়াবর্জিত 
স্বরূপ। ইহা অবিজ্ঞত-স্বূপ। কোথাও আমি সগুণ, সোপাধিক বিশ্ব্ূপ। এইটি আমার! 


১৬৬ গীতা । [১৪ অঃ, ২৭ শ্লোক । 


মায়াধীশ-ঈগর-রূপ । কোথাও আমি সচ্চিদানন্দঘন মায়ামান্ুম। এইটি আমার বান্দেব- 
মুর্তি শ্রীক্মুর্তি । 

“আমি ত্রন্গের প্রতিষ্ঠ।” ব্রস অর্থে এখানে উভয়বিধ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য কর যাঁয়। ভগবর্তী শ্রুতি 
ব্রক্গকে সমকালেই নিগুণ ও সগুণ বলিতেছেন। কোন্‌ প্রকার বর্গের আমি প্রতিষ্ঠা? না, 
যে ব্রহ্ম অমৃত, অব্যয়, শাশ্বত, ধশ্ম, একাস্তিক সমুখ । এই বিশেষণগুলি সগুণ ব্রন্মেরই বিশেষণ । 
ধর্ম অর্থে জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণ ধর্ম্ম দ্বারা মাহাকে পাওয়া যায়। সাংখ্যজ্ঞানে সগুণ বিশ্বরূপকেই 
পাওয়া যায়। আর নিগুপ ব্রহ্ষে স্থিতি হয় ধ্যানযোগে। সগুণ ও নিগুণ ত্রন্গের এত নিকট 
সম্বন্ধ যে, শ্রুতি বহুস্থনে উভয়কেই এক সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছেন। ব্রক্ষের প্রতিষ্ঠা আমি-- 
এখানে বন্ধ প্রধানত: সগুণ রঙ্গ । সগুণ ব্রক্গ হইলেও নিগুণ ব্রঙ্গেরও আমি প্রতিষ্ঠা, ইহা বল। 
যাইতে পারে । 

অন্ধ্ন_-্ুমি বন্ধের প্রতি। কিরূপে ? প্রতিষ্ঠ। অর্থ কি? প্রতিষ্। অর্থ বাস্তবরূপ বা আশ্রয়। 

ভগবান্_বন্দের কোন রূপ নাই । আমাকে আশ্রয় করিয়াই তিনি আবজ্ঞাত অবস্থা হইতে 
আপনাকে ব্যক্ত করেন। যেমন স্থষ্টিভিন্ন স্থষ্টিকর্তার প্রকাশ নাই সেইরূপ আমি ভিন্ন 
ব্রন্মের ব্যক্তীবস্থা নাই । এখানে আমি শক্তি। কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই 
বলিয়| পুরুষ হইয়াও আমি বলিতেছি, আমি ব্রঙ্গের প্রতিষ্ঠা । গুণদ্বার! বস্তু বা ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা 
হয়। ব্ৰহ্ম স্বরূপে অবিজ্ঞাত। আরও পরিস্কার করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। শক্তি ভিন্ন 
শর্তিমানের প্রতিষ্ঠা কিরূপে হইবে? স্থষ্টি ভিন্ন স্বষ্টিক্্ত আর কাহার কাছে প্রতিষ্ঠিত 
হইবেন? অনন্ত চিন্মণি যিনি, ঝলক ভিন্ন মণির প্রতিষ্ঠঠ আর কোথায় হইবে? ব্রহ্ম 
হইতে স্বভাবতঃ যে মায়! বাস্পন্দনের উদ্ভব হয়, সেই মায়াই প্রথন স্ষ্টি। মায়া দ্বারাই 
আপনিই-আপনি-স্বরগ-নিগু ণঅবিজ্ঞাত ব্রম্মের প্রথম গতি হয়। মায়া বা শক্তিতে 
প্রতিবিশ্বিত হইয়া নিগুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রদ্মরূপে বিবর্তিত হরেন। এই জন্য শক্তিকে ব্রঙ্গের 
প্রথম প্রতিষ্ঠা বলা যায়। মায়ার উদয়ে ব্রহ্ম যে রূপ ধারণ করেন, তাহার নাম পুরুষ বা সগুণ 
ব্ৰহ্ম; আর পুরুষের আশ্রয়ে যে মায়া প্রকাশিত হয়েন, তাহাই অব্যক্ত সন্বরজন্তমোগুণের সামা- 
বস্থাস্বরূপিণী প্রকৃতি । পুরুষ শক্তিমান্‌, প্রকৃতি শক্তি । শক্তিই শক্তিমানের প্রতিষ্ঠা । শক্তি 
ও শক্তিমান অভেদ বলিয়া আমি বাসুদেব, আমি সগুণপরন্গ, আমি পুরুষ বা প্রকৃতি রঙ্গের 
প্রতিষ্ঠা । শক্তিই ব্রহ্ম। শই বর্গের বাস্তব রূপ । 

আমি পুরুষ ব| আমিই প্রকৃতি । মায়া আশ্রয় করিয়। গুণবাঁন্‌ মত যিনি হয়েন, তিনিই ব্রহ্ম । 
আমি শক্তি, আমাকে আশ্রয় ক।রয়া তিনি গুণবান্‌ মত হয়েন বলিয়া, আমিই তাহার প্রতিষ্ঠা । 
আমি সগুণ ব্রহ্দ। আমি আপন স্বরূপে সব্বদ খাঁকিয়াও--আপনি আপনি ভাবে সব্বদ। 
স্থিতিলাভ করিয়াও সগুণ হই। কাজেই সগুণ ব্রন্গই নিগুণ ব্রদ্দের গ্রতিষ্ঠ। আবার আমি 
আপনার আপনি আপনি ভাবে সব্বদ। থাকিয়।ও যেমন সগুণ বিশ্বরূপ হই, সেইরূপ আমি সব্নদা 
বিশ্বরূপে খাকিরাও দেহে দেহে প্রত্যগাত্মারূপেও বিরাজ করি । তবেই হইল, প্রতাগাস্মাও 
অমৃত অব্যয় পরমানন্দন্বরূপ সগুণ রন্ধের প্রতিষ্ঠা । সম্যগ জ্ঞান দ্বারা পরণাআ্াকেই প্রত্যগাস্মা- 
 ব্ূপে নিশ্চয় কর! যায়। এই জন্য বল! হইতেছে, প্রত্যগাত্ম যে আমি-আমার ভক্ত যখন 
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অবাভিচারিণী ভক্তিতে আমার তজনা করেন, তখন আমি আমার ভক্তকে আমার স্বরূপ যে ব্রহ্ম, 
তাহাই দেখাইয়। থাকি। তাই বলিতেছি ভক্তিভাবে আমার ভজনা করিলে, ভক্ত ব্রহ্মস্বরূপে 
স্থিতি লাভ করেন । 

আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা--ইহার যে ব্যাধা করা হইল, ভাহা সংক্ষেপে বলা হইতেছে। 


আমি সমকালে নিধ্বিকল্প বঙ্গ, সবিকল্প ব্রহ্ম এবং মু্তিমান্‌ ব্রহ্গঘন প্রতিমা । সবিকল্প রঙ্গ 
যেমন নিহিবকল্প ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, সেইরূপ মুস্তিমান্‌ মায়ামানুষও সবিকল্প বন্ধের প্রতিষ্ঠা । 


(১) আমি যখন নিধ্বিকল্প ব্রহ্ম, তপন আমি অর্থাৎ নিব্বিকল্প ব্রহ্ম সবিকল্প বন্ধের আশ্রয়। 
ব্রহ্মশব্দ বাচ্যত্বাৎ সবিকল্পকং ব্রহ্ম । তস্ত ব্ৰহ্মণো নির্বিকল্লকোহহমেব- নান্যঃ প্রতিষ্ঠীশয়ঃ | 
যেমন সমুদ্র আশ্রয় না থাকিলে তরঙ্গ উঠিতে পারে না, সেইরূপ পরম শান্ত নিব্বিকল্প বহ্ম 
ন! থাকিলে সবিকল্প ব্রহ্ম ভাঁসিবেন কাহাতে ? | 

(২) আমি যধন সবিকল্প বক্ষ, তখনও আমি ব্রন্ষের প্রতিষ্ঠা। কারণ আমাকে আশ্রয় 
করিয়। ব্রহ্ম গুণব।ন্‌ মত হয়েন, ব্যক্ত মত হয়েন, পৃবেব ইহা বলা হইয়াছে। 

(৩) আমি যখন মায়ামানুষমুত্বি, আমি যখন কৃষ্ণমুত্তি, তখনও আমি ব্ৰহ্মের প্রতিষ্ঠ। । 
কারণ আমি ঘনীভূত ব্রঙ্গ। “প্রতিষ্টা প্রতিমা । ঘনীভূত ব্রন্ষেবাহমূ। থা ঘনীতৃত-প্রকাশ 
এব সুব্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থ:”' ৷ কুষ্য যেমন ঘনীভূত প্রকাশ, আমি গ্রীবাস্থদেবও সেইরূপ বঙ্গের 
ঘনীভূত প্রতিমাস্বরূপ। সয্য স্বয়ং তেজোময় হইলেও, যেমন তাহাকে তেজের আশ্রয় বলা 
হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ 3,311 হন *:হাঁকে বঙ্গের আশ্রয় বল! হয়। ভক্তগণ ও জ্ঞানিগণ 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই “বহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌” বুঝিলেও বাস্তবিক মূলে জ্ঞানী ও ভক্তের কোন 
বিরোধ এখানে নাই । যিনি নিগুণ, তিনিই সপ্তণ, আবার তিনিই অবতার--ইহ! স্মরণ রাখিলে 
কোন বিরোধ হইতে পারে না। 

তল্ত যখন ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গদ্যোতিঃ বলেন, তখন তাঁহারা অশাস্ত্রীয় কোন কিছু বলেন 
না। হরিবংশ বিষুপবব ১৭২ অধ্যায়ে পাওয়া যায় 

তৎপরং পরমত ব্রহ্ম সব্বং বিভজতে জগৎ। 
মমৈব তদ্বনং তেজো জ্ঞাতুমহ'সি ভারত ॥ 

সেই শ্রেষ্ঠ পরবন্ধ সকল জগৎকে বিভাগ করেন। হে ভারত! হে অঞ্জু ন! সেই ঘন 
জ্যোতি আমারই তেজংম্বরূপ জানিবে। 

যাহার! শ্ীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়! সগুণরন্গ ও শেষে নিগুণ বন্ধের সন্ধান প্রাপ্ত হয়েন-_. 
সে ক্ষেত্রে বন্ধ যেন শ্রীকৃষ্ণমূ্তি অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হয়েন। এই ভাবে বল৷ যায়, 
শকৃষ্ণেরই তেজ ব্রহ্ম । ফলে শ্রীকৃষ্ণ কোথাও নিগু ণ হইয়া! সপ্তণের কথা বলেন, কোথাও সগুণ 
হইয়া নিগুণের কথা কহেন ।আবার কোথাও মায়া মানুষ হইয়।ও আপনিই যে সগ্ডণ আপনিই 
যে নিগুণ এই উভয়ই বলিয়া থাকেন। কাহারও রুচি মুগ্ডি পূজায়, কাহারও সগুণের উপাদনাতে 
শক্তি, কেহ বা নিগুণ উপাসনার অধিক।রী। যিনি ধাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনিই আপন 
ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারেন তিনি আপনার অবলম্বনটিকে প্রধান বলিতে চাহেন। ফলে 
স্বস্বরূপে তিনি আপনিই আপনি । স্থবুপ্তি ভঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে বলা হয় আর কেহই ছিলনা 


৯৮৮ গীতা । [১৪ অঃ, ২৭ শ্লোক 


তাহার পরের বিচার_আর কিছুই চিল না কেবল আমিই ছিলাম । আমিই আছি আর 
ফিছুই নাই এইটিই শ্রুতির আপনি আপনি বা নিগুণ ভাব॥ সকলেই ইহা! অনুভব করিতে 
পারেন। যদি কোন সাধক বল্জেন যে নিগুণ নাই কেবল কৃষ্ণমৃত্তিই সত্য এরূপ বলা শ্রুতি 
বাক্যকে অমান্য কর! মাত্র। শ্তিকে জমান্থ করাও যা আমাকে অমান্য করাও তাই। 
ব্ৰহ্মও যা, বেদও তাই। আবার আমিও তাই। কারণ আমিও বেদের প্রতিষ্ঠা । কারণ 
বেদ আমাকেই প্রত্তিপদন করিতেছেন। আমি ট্রাকৃঞ্চ, কথন নিগুণ, কখন সগুণ, কখন 
অবতার ভাবে লক্ষ্য রাখিয়। নিগুণত্রন্ধ, সগুণরক্গ গু অবতাঁরের কথা বলিতেছি। বিরোধ 
কোথাও নাই। | 

গ্রীকৃষ্ণ কে? এই সম্বন্ধে যুধিষ্টিরের সহিত ভীগ্মের যে কথাবার্ত! হইয়া গিয়াছে এবং পরেও 
ইইবে, তাহ! এখানে উল্লেগ করিতেছি শ্রবণ ফর: 

যুধিষ্ঠির কহিলেন-_-পিতামহ! পুরাকালে মনৎকুমার বৃত্রাস্রের নিকট ঘে মারায়ণের 
মহাত্মা কীর্তন করিয়াছিলেন, এই কৃষ্ণই কি সেই ভগবান্‌ নারায়ণ? 

ভীশ্ম কহিলেন--ধর্ম্বরাজ ! সেই অর্ববাশ্রয় চৈতন্তস্বরূপ পরমরজ্জ অসীম তেজঃপভাবে 
বানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এই মহাত্মা কেশব তাহারই অন্টনাংশ স্বরপ 
এবং এই ভ্তরোলাক তাহারই অটমাংশ হইতে উৎপন্ন হইম্নছে। 
কল্পান্তকালে বিরাট পুরুষেরও ধ্বংস হৰ; কিন্তু কেবল তগবান্‌ এ সময়ে সলিল-শয্যায় 
শয়ন করিয়া থাকেন। পরলয়কালে লৌক নষ্ট হইলে, এই অনাদি-নিধন কেশব পুনরায় 
জগতের সৃষ্ট করিয়৷ নমুদায় পূর্ণ করেন ফলতঃ এই বিচিত্র বিশ্ব ই'হাতেই প্রতিষ্ঠিত 
ক্লহিয়াছে । মহবশান্তি ২৮* অং । 

মহাভারত শান্তিপর্বব ৩২৬ অধ্যায়ে ২-- 

“্বাহদেব কহিজেন_হে অজ্জ্ন! সেই নিগুণগুণধরূপ পরমায়াঁরে নমক্কার। তাহার 
প্রসাদে ব্রহ্ম এবং ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইপ্াছেন। তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের কারণ 
এবং অষ্টাদশ গুণযুক্ত সবস্বরূপ। [তন আমার উৎপত্তি স্থান । 


ওঁ তৎ সং। 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীম্মপত্ধণি ্রীমদ্‌ভগবদ্যীতাযূপনিষৎস্তু হন্ধবিদ্ধায়াং 
যোগশাস্ত্রে এক্বষ্ণা্জুনসংবাদে 
গু ব্রয়-বিভাগ-যৌগো নাম 
চতুদ্দিশোহধ্যায়ঃ ॥ 
জীকষ্গায় অর্পণমস্ত । 


এ ২ 


শীআস্বাতআারানার নমঃ । 
শ্ীমদভগবদ গীতা । 


পঞ্চদশো হধ্যায়ঃ | 
পুকুষোন্তম যোগ । 
কু) 
সংসার-শাখিনং ছিত্বা স্পষ্ট: পঞ্চদশে বিভঃ | 
পুরুষোভ্তম-যোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥ 
বৈরাগ্যেণ বিন। জ্ঞানং ন চ ভক্তিরত? স্ফ,টম্‌ | 
বেরাগ্যোপস্ক ভংজ্ঞানমীশও রনি ॥ জী 


১৫ গ্লো ১] 
শ্ীভগবান্রবাচ। 
উদ্ধমুলম্ধশাখমশ্ব্থং প্রাহুরব্যয়ষ্‌ । 
ছন্দাংসি যস্য পর্শীনি ঘস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১॥ 
শ শশ শা 
ভগবান উবাচ যন্মান্মদধানং নিন কম্মফলং জ্ঞানিনাং 
৮ জ্ঞানফলমতে| ভক্তিযোগেন মাং যে সেবছে তে মৎপ্রসাদাজ, জ্ঞান- 
শ শ 
গ্রপ্তিক্ামণ শুণাহাতা মোক্ষং গচ্ছন্তি ।। কিমু বক্তবামাস্বানস্তত্বং 
এ] শ 
দম্যগ্িজানন্ত ইতি। অতঃ আভগবানড্ভুনেনাহপৃষ্টমপ্যাত্বানস্ত বং 


a! 


বিবক্ষুর্ূবাচ উদ্ধমূলমিত্যাদি । তত্র তাবদুক্ষরূপকল্পনয়া বৈরাগ্য- 


. ন ্ 
হেতোঃ সংস্বার-স্বরূপং বর্ণয়তি | বিরক্তশ্য ভি সংসার দ্ভুগবত্তস্ব- 
২২ 


১৭৩ 


১৫ হি 


চা, ১ “ক 
25 উদ্গানুল মিতি--উদ্ধ। ৮ 
₹71৩ক্ষরাভামুত্কুন্টঃ পুরুষে: ভস। মুলত বন্য ভম্‌। কচি? কাল 

রজনী কারণগ্গামিত্য ত্বান্বাহ নু 
এন্ম.লমস্যেতি 


[চ্চোদ্ধমুচাাতে বহ্মাৎ্বান্তুমায়।শক্তিমত । 

সে[হয়" সংসারবৃক্ষ উদ্ধমূলঃ | 
উদ্ধ মূলোঁহ্বাক্শাগ এমোহপণ। সনাতন ভি 

পরাণেচ -- 


৮ Cs “১ ৮. 


গাব কমল পভ 


নস্ন্সেবানু গরভে পি ত9। 
বুদ্ধিদ্দল্মময়াশ্চে 


“ উন্দিয় 


যান্তরকোটর? 
মহ[ভতবিশ।খশ্ট বিষয়ে 


ধা ধৰ্ম্ম পু্গ।ণ্চ সুখ খেফ 


নবাস্তুথা | 
তাজাবা? 


লাদয়ও ॥ 
পভ হান।ং ব্রলাবৃক্ষঃ সনাতন; । 
এতদ ব্রল্গবন€ (চব | চরতি শিভা* 


ত৮শ্চান্বারতিং “ 


শপ ষশ্মালাবহাতে পুনঃ 
 তসুদ্গনুল সংমারং 


2 | 
এতচ্ছিত্র। চ ভি চ চগ্গানন পরুমাহসিন] | 


ইত্যাদি 
শ।য।গরং 


বৃক্ষণান্ত:। আধশাখং 
“ll. 


শেপ পপ ক আজ ha? পপ 


মতদহঙলী। 7 
ভর দয়; শাখাইবাভল্য।ধে! ভবন্থাতি 


সোহরমধঃশাখ 


তং 
রমারুয়া ও 


বায়? 
অন।দিকাল প্রবুণ্ত গা 


~~ 


পবাহর/পণাশবিচ্ছেদ। 


অনাস্যনন্তদেহাদিসন্ত।ন[শ্রায়ে 


“ 
(সাহয়ং 


সারবৃক্ষো2ব্যয়ঃ | 


রি 


হি 
গর 
তম্‌। 
El ্ 
অন্মণঃ। 5 


মণ ন শোঠপি, পভাতপধ্ান্তযপি স্থাস্যতাতি 
২. ক্ষণপ্রধবংসিণং পরন্ধঃ ক 


“i 
os DE. 
বশর 


ম 


গৃতয়শ্ঢ ৷ 


তব, 


পরা হমেগেও ও 511 ১৭১ 
আশ, উদ; সর্বননা সব্পাবধহপানাধিতৎ সপনসংসার ভমাবিষ্ ও 
বল তদব মায়া মলমাশ্রেতদ্ধাত মূল অধ: ভহাবলাচানাঃ 


ক।যোপাপযোভিরণাগভাদাা গ্রহান্টে তে নানাদিক্‌ প্রস্চতুদগাচ্ছাখাই ৰ 


কা 
শাখ। আস্তে তাধঃশ।খমিতি | তান্যেৰ সংসারবুক্ষস্তেদম ন্যদিশেধণং-- 


চন্দা'সি বগ্য পণানি। ছন্দা*সি নেদ: চাদনাদুগ যজুঃ সামলক্ষণান 
যর লৰ 
যস্য সংসারবুক্ষত্র মায়াময়স্তশ্ুগল্ঞ পণাণাৰ পণানি। . ধা 
ন্‌ 
স“সারাশখসা চন্দাংসি কামাকশ্ম শাতিপাদকানি শতিবাক্যানি 
ৰ ol 
ন|সনারূপ তন্নিদানবন্ধ ক গা পর্ণানি প্রান্ঃ। তানি চন্দাঃসি “বায়ব:ং 
ন্‌ 
শতমালভেত ভূতিকাম: শএন্দমেকাদশকপালং নির্ববপেৎ প্রজকাম 
ব ন 
ইত্যাদানি বোধ্যানি। যগ৷ বৃক্ষস্ত রক্ষণার্থানি পর্ণানি তথা বেদ 
“ | ম 
সারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থ। পন্মহ্ধণ্স তিদ্ধেতকলপ্রকাশনার্থভ্বাৎ। যদ্বী য€] 


ম ম | ie) 


ব্ুক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি পণানি ভবন্তি তথা সংসারবৃক্ষস্য পরিরক্ষ- 


গন ম্‌ 
ণার্থানি কম্মকাণ্ডানি ধন্মহধর্্ম তদ্ধেতুফলপ্রকাশনার্থত্বান্তেষাং যছ। 

ূ চা লী কী 
ধৰ্ম্ম।হধৰ্ম্ম প্ৰতিপাদনদাদেণচ্ছায়াস্থানীয়ৈঃ  কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য 
মী শ্রী ৮" 


সর্ননজীবা শ্রয়ণীয়ন্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যঃ তং যথা-- 


৪ ক ১৫ আঃ, ১ শোক 


শ যর ০ 


ব্যাখ্যাত: সমল স"সারবুহ্ুতং মারাময় নশ্বখং বেদ জানাতি সঃ বেদবিং 


শ মূ. রর ---- শম শান আম 
বেদার্থবিদিতার্থঃ কম্মব্রগাখাবেদার্থবিৎ স  এনেতার্থ?ট। সংসার- 
ৃ শর হা 
বৃক্ষ সা হি যলং ব্রহ্ম হিরণাগার্ভাদ্যশ্চ জানা: শাখ'স্থানীয়াঃ। স চ 
ন চে 
সংসারবৃক্ষঃ স্দরূপেণ বিনশ্ূরঃ।  প্রবাহপেণ চানন্ক;। সট 
| ন ম্‌ 

বেদোক্তৈঃ কম্মতি; সিচাতে | ব্রঙ্গজ্জানেন চ ছিছ্ভত ইতোোতাবানের 


ম ম শ 

হি বেদার্থঃ। যশ্চ বেদার্থবি স এব সর্বিদিতি।  যন্ম|= 
শা ন 

সংসারবৃক্ষে সমূলে সববং জ্ঞেয়মন্তর্ভবতীতি তন্মাৎ সমূলসংসার- 


বুক্ষজ্ঞানং স্তৌতি ॥ ১ ॥ 
শ্রীতগবান বলিলেন ;-. 
উদ্ধ যাহার মুল, অধঃ যাহার শাখা, যাহাকে অশ্বথ, অবায় বল! হইয়া থাকে, 
বেদ সকল যাহার পত্র; যিনি { এই সমূল সংপারবুক্ষকে | জানেন তিনি 
বেদবিতৎ ॥ ১ ॥ 
অঞ্জ,ন--কীট যেমন আগুনে পড়িয়া ছটুদট করে জীবও সেইরূপ গ্রণে বদ্ধ হইয়া 
সংসারত্রিতাপে তাপিত হয়, হইয়! নিরন্তর বাঁতনা ভাগ করে। পুর্ববাধারে ভুম 
বলিলে প্রকৃতির গুণ দ্বারাই জীবের সংদার-বন্ধন হয়! গুণে॥ গতীত হওয়াই ব্রহ্দ- 
ভান পাওয়। ইহাই মোক্ষ। মোক্ষ, তোমার ভজন দ্বার! লাভ হয়। 
“মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতাত্যেতান ত্রহ্মভুয়ায় কল্পত ইতি | 
তুমি মায়ামানুষ তোমাকে ভক্তি করিলে ব্রহ্মভাবে স্থিতি কিরাগে হয়? এইর? 
আশঙ্কা যাভার। উত্থাপন করে, তাহাদের নন্দহ দর কারবার জন্য ভুমি আপনার ব্রি 
রূপতা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়া | 
বরহ্মণে| হি প্রতঠাহমমৃতস্তাব্যয়স্য চ। 
শাগতস্ত চ ধর্মুন্ত মুখ স্তৈকাস্তিকন্ত চ ইডি ॥ 


পুরূযোরন-যোগঃ রা! ১৭৩ 
রি 

অব্য অনুতঙ্থের নিত্যধঙ্মের ধকাস্তিক নুখের বাশের আসিই শ্রতিষ্থ।” গাষ্টাত এট 
কর প্রতিষ্ঠা যেরপ দেইরাগ। ভুমি বলিতেছ এই গ্রোকটি শতরঙ্গানীয় সমস্ত পঞ্চদশ 
ছয়টি চার বু স্থানীয় । 

শীভগবান শীকুলেগ তন্থ জানিয়। প্রেমভাক্রতে তাহাকে ভজন করিলে গুণাতীত হওয়! 
যায; হইয়া “এন্সভাৰ লাভ কন। মামু উহ। গা চন্য ব্লিতেত-- রলগগণো তি 
(গৃহ হত দ | আমি কি গার শিক্ষাগ! করিল ও 

তগ্বান--কেন * গামি “হানার মতন মাটন, সামি কেন অত বড় কূপ! বগিতে 
এড ভাবিয়। ৬য় লঞ্চ! বিশ্ময়ে বলিতেছ, আমি আর গর কিকারল 

আঅজ্ছন- উনি ত কলহ তান, সানি আর কি বলছিল বল » 

ভগবান--কন্মাবোগাই হও বা জ্ঞানযোগাহ হও কন্বিগণের কন্মফল ৭! জ্গানিপণেন 
জান সমুচিত ধন্দ্ধার। প্রাপ্য জ্ানকল সুখ আমিই দিয়া থাকি। আমি ভিন্ন জীবের 
ত নাই। আমি ভিন্ন ফলদ! কেহই নাই। কৃমি শান্সমতে সমস্ত সাধনা করিতে 
গর, কিন্ত সকল সাধনার কফলদাত। যখন আমি, তখন আমার উপর নিঃর সকল সাধক- 
“ই করিতে হইবে। মেই জন্য বলিতেছি ভক্তিযোগে মে আমার সেবা করে সে আমার 
গসাদে জান প্রাপ্তির ক্রমে গ্রথাতীত হয়, হইয়া মুক্ত হইয়। যায়। তবেই হতল - বিন। 
স্কক্ততে জ্ঞান জন্মে ন! । জ্ঞান ন! হইলেও আপনি আপনি ভাবে স্থিতিকূপ সর্ব9:৭ 


Ee) 


দনবৰ্ত্ি নাই । 
অজ্জন-কিন্ত ভক্তির মুল ফি” ভক্তি হয় কিবাপে : 
ভগবান --মংমারে যিনি বিরভ্ত তি নিই ভক্তি লাভ করিতে পারেন। সংসারে শিরপ্টি 
ন! আনিলে ভগবত ভন্জ্ঞ।নেও অধিকার জন্মিব না। এই বৈরাগ্য উৎপাদন দ্রম্ 
সংসারকে বৃক্ষরূপে কল্পন। করিয়! স'সারের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি । 
অজ্জন--সংসার-বিরক্তিই যখন ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ের মূল, তপন সংসারের গর্ধপ 
"+ তাহ! জানা আনগক। ম'মারের স্বরূপে অবশ্যই এরূপ কিড় গাকিবে মাহা 
£ানিলে এবং পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বার! তাত দৃঢ় করিলে নৈরাগ্য আসিবেই। 
ভগবান-স"সারের সরূপে দেখাইবার হন্ত শ্ণি স'সারকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করেন। 
*রাণও সংসার বৃক্ষ কিরূপ তাহা দেখাইতেছেন -আমি€ বলিতেছি ! শ্রবণ কূর। 
সংসার-বুক্ষ (১) উদ্ধাপূল 
(=) অধঃশাখ 
(5) অন্গথ 
($) অব্যয় 
(৫) বেদ ভহার পত্র। 
মূল, শাখা, পত্র বিশিষ্ট নাহা, তাহাঁকেই বৃক্ষ বলা হয়। এমন বৃক্ষ কি দাহার মুল 
উন্ধেণ শাখ| অধে এবং পত্ররাশি ধাহাঁকে আচ্ছাদন করিয়া] রাগে? এই বৃক্ষই মংদার 


18 যাত ১৫ সত, ১ শোন, 


বনঃ। পৰ ঠেকে বলিব “পাগলি আন্ত রিট তম গুণ দ্বার! বুদ্ধ গার ঈুলা ইয়ত ৭ 
পরদ্ধা; এবং রূপরস গঙ্গা শব্দ স্পশ এহ [বগ্যরন পল্ন্যক্ত “বিবয়-গ্রবলা51” 


‘ 
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কর্ধিতে। সম'সাঁর বৃক্ষের বিশেষণ ঘে গলি দিতেছ হাহ! বিশদ কর। ইহাদের ব্যাজ, 
'ন।নারূপ ত হহঁতে পাঁরে :' 


ভগবান্_কিরপ + 


হাত কারণাক্গামতা হাবাহববচ্ছো দ্ধ মু ত 


রহ্মাহবাক্তমায়াশক্তিমৎ। তন্বলমসোতি। 'সোহ্য়ং সংসারবুক্ষ 


উদ্ধ মূলঃ। শ্রপতেশ্চ উদ্ধগুলোহ্বাকৃশাখ এয ১2প্বপঃ সনাতন | 

তদেবশ্ুক্রং তরঙ্গ হাদেবাম ভমুচাতে 

তম্মিল্লোকাঃ শ্িঘ!ঃ সাৰত কশ্চন | 

কঠবল্লী 

পুরাণে ৮ 

অবাক্তমূলপ্রভবস্ত সোবানু গ্রাভোখি তঃ । 

ুদ্ধিন্বন্বময়শ্চৈৰ ইন্দিয়ান্তরকোট রঃ ॥ 

মহাভুতবিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তরথা ৷ 

CL সুখতুঃখফালোদয়ঃ ॥ 

আজীব্যঃ সব্বভুতানাং ব্রহ্মবৃক্ষ: সনাতনঃ। 

এতদ্‌ ত্ৰহ্মবনং চেব ত্ৰহ্মাচর$ নিতাশঃ | 

এতচ্ছিত্বা চ ভিন্ব। চ জ্ঞানেন পরমাসিনা। 

ততশ্চাত্মরতিং প্রাপা যস্থান্নাবন্ডতে পুনঃ ॥ ইত্যাদি । 

উদ্ধমুল অর্থে কেহ বলেন কাল হইতেও তপ্ত, কারণত্ব, নিতাত্ব ও মহত্ব হেড 

উদ্ধ=অব্যক্তমায়াশক্তিমৎ প্রশ্ন । কথং কালত: কুক্ষত্ব' ভদাহ কারণন্বাদিতি কাণ 
হইতে কুক্মকে--কারণ বলিয়!। কারণ কেন ॥ কাণ্যাপেক্ষয় নিয়ত পর্ব ভাঁবিত্বাৎ । ইত্যাদি । 
টাই বলিতেছি মায়াশক্তি বিশিষ্ট ব্রঙ্গ ইহার মুল। সংলাঁরবৃক্ষ সেই. জন্য", উদ্ধয়ণ 
কঠশ্রুতিও সংসারবৃক্ষকে উর্দ্মূল, অবাঁকৃশাণ অগথ ও সনাতন ইত্যাদি বলিয়াছেন । 


পৃরুষো ভ্রম-যোগঃ । গীতা | ০ 


পুৰাণ বলেন -অনাক্ক অন্যাত লমায়োপাধিক বন চহাই মূল বা কারণ। ভহ! 
হইতে উৎপত্তি যাহার । স'সারবুক্ষ মায়েপাধিক রকম হইতে জাত । এই অবান্তের 
গন্যগ্রত হৃঠ তে এত বর্গ তি ভইয়াতে ! বুশের শাপ। পন্ধদেশ হইতে উতপন ভয়। 
| এই সাধৰ্ম্মা চেতৃ 
[দিই ও ভার ক্র । উহা বদ্ধ সদনয়। £51 উন্দিয়ান্কোটির--ইন্দিয়ের ছিদ্র সম চত 
এড স'সার বৃক্ষের কোটর। আকাশ না ফর জল পুথিবী-এই  মহাডৃতময় 
হহ(র বিবিধ শাখা | পাপ ইস গঙ্গ শশ--শব---এই বিষয় মম এই বৃক্ষের পত্র । ধন্ম ও 
মবশ্ম ইহার পুপ্প। সুপ দু.শ উভার কল পগনান্থা দার। অধিষ্টিত ' বলিয়। স"স।র 
পঙ্গকে ব্রক্ষবুক্ষ বল। নাঁ়। গাক্সজ্ঞান নিন! ইহাকে চেদন করা নায় না বলিয়া! ইহ! 
সনাতন । এই সনাতন বক্গবুক্ষ সমপ্তড়ঠের আজীবা -উপসআাবা। এই বঙ্গবন জাবরগী 
বলের “ভাগা; আনার রঙ্গ এই বক্ষে বকে ফলভ্োশ করিতে দেখেন অগচ নিজে 
দ%। মাগ গাকেনফলাদ।নে লিপু ভন না । এই সংসারবৃঙ্গান্জক, বঙগীবন ছেদন 
করিয়।_ আদি বঙ্গ এই দুটজ্ঞান দার! হাক মূলের সহিতি কন্তন করিয় আত্মরতি আগ 
গাড় ভপ্রয়াঠ মুক্তি । এরূপ করিতে গারিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। 


নর 
হয় অর্থ-উদ্ধ্ধ উৎকুন্টং মূলং কারণং স্বপ্রকাশপরমানন্দ- 
টে ম্‌ 
নপত্রেলন চ বঙ্গ--আগব। উদ্ধং সনবদ| সাবৰাধেহপ্যবাধিতং স ্ববসংসার 
স 
দমাধিষ্ঠানং বর্গ তদের মায়য়া মুলমসোতি। ন্বপ্রকাশ-পরমানন্দরূপ 
| ন 
বলিয়। ব্রঙ্গই উৎকৃষ্ট যূলকারণ অথবা সনবদ| বাধসব্ধেও অবাধিত 


এই জন্য উদ্ধ'। সমস্ত সংসার ভ্রমের চি যে ব্রঙ্গ তিনি মায়! 


নোগে এই সংসার বৃক্ষের মূল! 
নী না? 


৩ অর্য--“আানন্দাদ্দোৰ খক্সিমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইতি শ্ৰুতি 
টি না 
প্রসিদ্ধং : মানুযানন্দমারভোত্তরোন্তর শতগুণ বিবৃদ্ধানন্দসোপানপ- 
১. OO ক 
উক্তে--রূপরিস্থিতং পরমানন্দাদ্বযং, বস্থ উদ্ধং তদেব মূলং মুল- 


কারণমসা Re চা 5 তল 


১৭৬ ' গীত: | [১৫ অঃ, ১ শ্লোক 


আনন্দ হইতে এই ভূত সমস্ত জন্মিতেছে এই শ্রুতি প্রসিদ্ধ 
মানুষানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর শতগুণে বদ্ধিত আনন, 
সোপান পঙ্ক্তির উপরিস্থিত পরমানন্দরূপ অদয় বরক্মই উদ্ধ : 
ইহাই সংসাররূপ অখখরুক্ষের মূল কারণ বলির, সংসার-বৃব্বঃ 
উদ্ধীমূল । ৃ 
প্র Lf 
৪ অর্থ--উদ্ধমুত্তমঃ ক্ষরাক্ষর।ভা।মৃৎকৃষ্ট: পুরুষোত্তমো মূলং যসা 
তম্‌। ক্ষর ও অক্ষর হাতে উৎকৃষ্ট পুরুষোত্তম ইহার মূল বলিয়। 
সংসারবৃক্ষ উদ্ধমূল । 
ন 


৫ম অর্থ-সর্নবলোকোপরিনিবিষ্ট চতুন্যুখাদিত্েন তস্যোদ্ধযুল” 


রা 
মিতি। সর্ববলোকের উপরে অধিষ্ঠিত যে চতুদ্মুখব্রক্মা--তিনিই 
আদি বলিয়। তাহার উদ্ধমূলন্ব। 
| i f 
৬ষ্ট অর্থ--উদ্ধে সর্বোপরি সতালোকে প্রধানবাজোথ প্রথম- 
ও 

প্ররোহ-রূপ-মহত্তন্বাত্মাক-চতুন্মুখরূপং মূলং বসা তম্‌। উদ্ধে কিনা 
সর্ব্বোপরি সতালোকে প্রধান (অব্যক্ত )-রূপ বাজ হইতে উথিত 
প্রথম অঙ্কুররূপ যে মহত্তন্ত সেই মহত্তব্বাত্সক চতুম্মুখরূপ ( ব্রহ্মা ) 
বাহার মুল। 

ভমবান্--উপরে যত গুলি অর্থ তুমি উল্লেগ করিলে সেই গুলি প্রায়ই একরূপ। আনি 
শপঠ় করিয়। বলিতেছি মনোযোগ কর। 

নিগুণ ব্রশ যিনি, তিনি অলিজ্ঞাত স্বরূপ) স্বুপ্তিতে যেমন কোন কিছুরই অনুভব 
করিতেও কেহ গাঁকেনা- স্বুপ্তিতে কি পাকে তাহা বলিবার পণাপ্ত কেহ থাকে না, অ 
হুধুপ্তিভঙ্গে মানুম বলিয়া থাকে বেশ গঈখে খুমাইয়! ছিলাম কিছুই আর ছিল ন', 
যেন কিছু থাকাই একটা ব্লেশ। এই কিছুই আর নাই এইটির স্মৃতি সকলেরই খাকে। 
কিছুই আর নাই এই স্মৃতির পরের সোপানটি হইতেছে “কিছুই ছিলনা, কেবল আছি 
ছিলাম” এইটি মাপনি আপনি অবস্থ।। এই ন্ুযুপ্তি-কালীন আপনি আপনি ভাবটি ধরি. 
নিগুণ ব্রহ্ম কি তাহার আভাস পাওয়া যায়! নিগুণ ব্রঙ্গে সৃষ্টি নাই। নিগুণ তরক্ষকে 
ফোন কিছু বিশেষণ দেওয়া যায় ন।। কাজেই তাহাকে সুষ্টিলর্ভাও বলা হায় ন।' 


পুরুযোতম-যৌগঃ ] গীতা। ১৭৭ 


মণি হইতে স্বভাবতঃ যেমন ঝলক উঠে, নিগুণত্রঙ্গ হইতে সেইরূপ স্বভাবতঃ মায়ার স্পন্দন 
হয়। মায়াশক্তি উঠিলে সেই নিগুণ রঙ্গ মায়াবী নাম ধারণ করেন। এই মায়াশক্তি 
বিশিষ্ট ব্ৰহ্মই সগুণ ব্ৰহ্ম । ইনি অর্ধীনারীশ্বর-__পুরুষও বটেন প্রকৃতিও বটেন। ইনি 
অব্যক্ত; ইহাতে জড়িত মায়াও অব্যক্ত, প্রধান ইত্যাদি নামে অভিহিত । প্রকৃতি পুরুষের 
মিলন বা মিশ্রণ জনিত এই অব্যক্তাবস্থাটিই বীজ । ইনিই পুরুষোত্তম, ইনিই পরমাস্বা, 
ইনিই পরমেশ্বর, ইনিই ঈশ্বর, ইনিই অন্তণামী। এই সগুণ ব্রহ্মের সহিত নিগুণ 
বন্ধের সম্বন্ধ অতি নিকট। এই সগুণ বঙ্গ আপন স্বরূপে সব্বদাই নিগুণ। এই জ্রঙ্য 
শ্রুতি সব্বত্রই সগুণ ও নিগুণ ব্রদ্দের কথ। একত্র বলিয়াছেন । এই জন্য নিগুণব্রহ্ম 
স্বরূপ সগুণ ব্রহ্ম ই পুরুষোত্তম। পুরুষোত্বম যিনি তিনি অব্যক্ত মায়াশক্তিমৎ ব্রহ্ম । ইহার 
সষ্টিসঙ্কল্পই সৃষ্টির বীজ স্বরূপ। এই সঙ্কল্প বীজ হইতে যে প্রথম অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহাই 
মহন্তত্ব। “মম যোনি'র্মহদ্বক্ষ তস্মিন গভং দধাম্যহম্” ইহার ব্যাখ্যাতে বলিয়াছি-_মায়ার 
বা অব্যক্তের সত্তামাঁত্রাব্সক আদ্য বিকারই মহত্তত্ব। সগুপত্রঙ্গ শক্তির সত্বামাত্রাত্মক 
আদ্যবিকার যে মহান্-_-সেই মহত্ত্ব রূপ শক্তিতে যে সঙ্কল্প নিঃক্ষেপ রূপ গর্ভাধান করেন 
তাহাতেই স্থষ্টি হইতে থাকে । তবেই হইল মহত্তত্বই সৃষ্টির অঙ্কুর। এই মহত্বস্বই 
সষ্টিকর্তা ব্রঙ্গা। অব্যক্ত মায়াশক্তিমং ব্রক্ষকেই পুরাণে ব্রহ্গা-_-বিঞকু--মহেশ্বর বল! 
হইয়াছে। একেই তিন, তিনেই এক। সংসার বৃক্ষের মূল এই অব্যক্ত মায়াশক্কিমৎ 
সপ্তপত্রক্ম। ইনিই সৃষ্ট যাহা কিছু তাহারই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উর্ধ, ইনিই উত্তম, 
ইনিই পুরুষোত্বম। ইনিই সকল সৃষ্টির কারণ বলিয়া! সংসারবৃক্ষকে বল! হইল উ্ঘমূল। 

অর্জ্জ ন--সংসাঁরও যাহা জগৎও তাহাই। সংসার বা জগৎ পুরুষের অধীনে অব্যক্ত 
মায়াশক্তির ব্যক্তাবস্থা মাত্র। মায়াশক্তি মূলে অব্যক্ত। অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থাই এই জগৎ 
বা সংসার । শক্তির ব্যক্তাবস্থাই কর্ম । স্থুল বা সক্ষম কম্মই তবে সংসারের রূপ। সংসার 
বুক্ষকে ত্রন্দবন বলিয়াছ। সমস্ত সৃষ্টবস্তই সংসারবৃক্ষ অথব! সংসার-কানন। নানাবিধ 
রুক্ষের সমষ্টি যেমন বন, নানা আকার বিশিষ্ট বা নামরূপ বিশিষ্ট দেহগুলির সমষ্টিই সংসার 
কানন। সমষ্টিভাবে সংসারকে যেমন বৃক্ষ বল! যায়, ব্যষ্টিভাবে দেহকেও সেইরূপ বৃক্ষ 
বলা যায়। সকলে ধারণা করিতে গারে এরূপ ভাবে সংসার বৃক্ষ ব1 দেহবৃক্ষের মুল যে ব্রহ্ম 
তাহাই আর একবার দেখাইয়। দাও । 

ভগবান্‌-_আমারই আদ্যমুত্তি শ্রীরামচন্দ্র, ভগব।ন্‌ বশিষ্ঠের এই প্রশ্নের যেরূপ উত্তর 
দিরাছিলেন এখানে তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। 

সংসারই কর্শবৃক্ষ হহ৷ স্মরণ রাখ। 

গ্রীরামচন্দ কহিলেন-_হে ব্রহ্মন্‌ ! এই যে দেহ ইহাকেই আমি কর্ম্মবৃক্ষ বলিয়া বুঝিয়াছি। 
এই বৃক্ষ সংসার কাননে জন্মিয়া থাকে। হন্তপদীদি অঙ্গনিচয় ইহার শাখা। প্রাক্তন 
কর্ম এই দেহবৃক্ষের বীজ । সুখ ছুঃখ ইহার ফলনিকর। ক্ষণ কালের জন্য এই বৃক্ষ 
নৌবন শোভায় মনোহর হইয়া উঠে। বার্ধক্য কুচুমে ইহা বিকশিত হইজ। থাকে। প্রতি 


৩ 


-৭৮ গীতা । | ১৫ অঃ, ১ শ্লোক 


চু 


মুহুর্তে ইহা কাঁলরপ উদ্ধত মনটের ছারা পিধবস্ হয়| নিদ্রারূপ হেমন্ত ধুতে ইহার 
স্বপ্ননপ পত্র সকল সম্ক চিত হইয়া থাকে । বাদ্ধকারূপ শরৎ কালে এই দেহ বৃক্ষের পত্র 
সকল ঝরিয়া ষায়। 

জগত্রূপ জঙ্গলমধ্যে এই বৃক্ষ জন্মে । কলত্ররপ পরগাছ। এই বুঙ্গকে জড়।ইয়া থাকে । 
»স্ত পদাদি উহার রক্তবর্ণ পল্পন। ঈষৎ খ্রক্তবর্ণ সুরেখ! সমন্বিত হস্তপদতল এই বক্ষের 
চঞ্চল পর্ন । অন্তরে গায় ও অগ্থিছারা লিপ্ত কোমল মক্চণদুদ্ডি কমণায় অঙ্গুলি সকল ইহার 
সমীরণ সঞ্চালিত কোমল পল্লব! পও.ক্তি ইহার কলিক! (কোঁরক )। এই কলিকাগুলি 
পুনঃ পুন: উৎপন্ন ও ছিন্ন হইয়া থাকে । 

অঙ্জ,ন--ইভাত বুবিয়াছি । মূল সম্বন্ধে ভগবান্‌ বশিষ্ঠ কি বলিয়াছেন ? 

ভগবান--বেশী বলা হইতেছে মনে ভাবিতেছ ? মানুষ সব্বদ| অসন্বদ্ধ প্রলাপ বকে । 
তাহাতে তাহাদের বেশী কণা হয় না; কিছু শাস্ষবাক্য অধিক করিয়। বলিলেই ধৈমা 
রাখিতে পারে না। এক কথা বহরূপে বলিলে বন্ধুটি কোন না কোনরূপে তোমার মানস- 
চক্ষে আসিবেই । দৃঢ় ধারণ! কর- দেহটা বঙ্গ । ভুমি এই বৃক্ষ নও। এইরূপ করিয়া 
এই সংসার বৃক্ষের মুল যে মায়া-ম।য়/গণ হইতে আপনাকে পৃথক ভাষন! কর, করিলেই 
মুক্ত হইয়া যাইবে । এখন গুন মূল কি ? 


গজ্জু ন-_বল। আমি ধৈযা ধরিলান । 

ভগবান্_ শ্রীরামচন্স:বলিতে লাগিলেন পূর্ববকৃত কর্মনই এই দেহবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হয়। 
ইহার মূল কর্ণেন্দিয় সকল। এ মুলগুলির মধ্যে যেগুলির ছিদ্র আছে, সেগুলি কামাদি 
সপের বাসস্থান হইয়। দুষ্ট হইয়া ঘায়। যেগুলির ছিদ্র নাই, সেগুলির গ্রন্থি আছে। ইহার 
মধ্যে কোন কোন মূল হুদ অস্থিরূপ এন্থিদ্দার৷ সন্বদ্ধ। কোনগুলি পক্কমগ্র-. অন্নরস পরিপূর্ণ । 
উহার রক্তরূপ রসপ্রবাহ, বামনা দ্বারা পাত ইয়া যায়। বাঁসনা-বশে কর্ম করিয়। দেহী 
দেহের রক্ত শুদ্ধ করে। ডহার মধো কোন কোন মুল গুল ফযুক্ত (চরণদ্বয় ), কোন মূল বেশ 
ূঢ়। কোন কোন মূল সুন্দর ত্বকে আবৃত এবং কোমল । 

ভগবন্‌! আমি ঠিক করিয়াছি, এ কর্মেন্দিয়রূপ মুলগুলিরও আবার জ্ঞানেক্দিয় নামে 
কতকগুলি মূল আঠে। এ মুল খদুর বিষয়ে উৎপন্ন ইলেও--দুরপ্রমারী হইলেও, উহাদ্িগকে 
গ্রহণ করা যাঁয়। এ হইন্দিয়লগুলি চক্ষুগৌলকাদি পঞ্চবিধস্থানে আশ্রয় করিয়। 
থাকে ( বাসন! কর্দমে ডবিয়া থাঁকে। এ মুলগুলি বেশ সরস এবং বৃহৎ । জ্ঞানেন্সিয়রূপ 
মুল সকলেরও মূল আছে । এ মুদ জগক্রয়ব্যাগা মন। এ মন বিশাল ভ্তন্বাকৃতি। মনোরূপ 
বৃহৎ মুল পঞ্চজ্ঞানেন্রিয়বপ শিরার মাহাঘো অনস্ত রূপরদাদি রস আকনণপুব্বক উপ- 
ভোগ করিয়া, আবার পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মনের মূল জীব। চেত্যভাব উন্মুখ 
চিদাত্মাই জীব | 

“চেতাস্ত চেতন" মুলং সব্বমুলেফকার ণম্‌” 


চেত্য ভাবের ( 'পন্দনের বা শনির ) মূলই চেতন। হহাহ সমস্ত মুনের এক কারণ । 


গীত] | ১৭৯ 


পুরুষোত্তম-যোগঃ : 


চিত্তেস্ত ব্রহ্মমূলং যৎ তন্ত মুলং ন বিদ্যতে ৷ 
অনাখ্যস্থাদনন্তত্বাচ্ছুদ্ধত্বাৎ সত্যরূপিণঃ ॥ 
চেতনের মুন রক্ম। বসের আর মুল নাই । কেননা, বন্ম অনাথা অনন্ত শুদ্ধ গ নত] 
স্বরূপ । 
সব্বেষাং কৰম্মণামেবং বেদনং বীজমুত্তমম্‌। 
স্বরূপং চেতয়ি ্বান্তস্ততঃ স্পন্দঃ প্রবন্ধতে ॥ 
মুনে চেতনমেবাদ্যং কম্মণাং বাজমুচাতে। 
তস্মিন্‌ সতি মহাশাখো জায়তে দেহ-শাল্মলিঃ | 
বেদন ব! চেত্োন্মুশা চিতই এইরূপে সমস্ত কন্মের মূল। এ চিৎ কাজ আপনাকে 


চেতাভাবে ভাবিত করিয়া স্পন্দরূপে প্রবৃত্ত হয়। হে খুনে । আদা চেতনই তবে কশ্মের বীঞজ। 
এ বীজ থাকিলে তৰে বিশাল শাগাবিশিষ্ট দেহরূপ শাল্মলাবুক্ষ উৎপন্ন হয়। 
এতচ্চেতনশব্দার্থ-ভাবনাবলিতং যদি । 
তৎ কৰ্ম্ম ৰাজতামেতি নো চে সৎ পরমং পদম্‌ ॥ 

এ চেতন অহং ইত্যাকার ভাবনাক্রান্ত হলে, কন্মের বাজশ্বরূপ হয়। ইহা ন। হইলে, 
চিৎই পরব্রক্মরূপে বিরাজমান থাকেন। 

বুঝিতেছ, চিৎই চেত্যভাবাক্রান্ত হইয়া ক্্মবীজ হয়েন। দেখিতেছ, ব্ৰঙ্গকে সংসার-বৃক্ষের 
মুল কিরূপে বলা হয়? 

অজ্জন_বুৰিলাম__এখন বল সংসারবৃক্ষ অধঃশাখ কিরূপে ? 

তগবান_(১) মহদহঙ্কারতন্মাত্রাদয়ঃ শপ হইবাস্যাধোভবন্তীতি। সংসার বৃক্ষের 
মূল বল! হইল মায়াশক্তিমৎ বদ্দ। মায়াশক্তি ও মায়াবী হইতে সত্তাসাত্রাস্মক প্রকৃতির যে 
আদ্যবিকার, তাহাই মহৎ । মহত হইতে অহং। অহং হইতে তন্মাত্র সকল । এই সমস্ত 
সৃষ্টি সংসাররুক্ষের শাণ|। তবে বুক্ষের শাখ| সকলকে আমর। উৰ্্বদিকে প্রসারিত হইতে 
দেখি, কিন্ত সংসারবৃক্ষের শাখা সকল নিয়মুখে প্রসারিত হয়। এইজন্য সংসার বৃক্ষ 
অধঃশাখ। 

অজ্জুন_্থষ্টিগাবাহ নিম্মদিকে বলিতেছ। কেহ যদি বলে, স্থাবর হইতে জঙ্গম জন্মে _ 
জঙ্গমের মধ্যেই ক্ষুদ্র জীব হইতে বৃহৎ জীব হয়_-যেমন লজ্জাবতী লতা প্রভৃতি বৃক্ষ-ধোনির 
শেষ। তাহার পরে বাছুড় ইত্যাদি পক্ষি-ষোনির শেষ । তাহার পরে পশু-যোনি। বানর পশ্ড- 
যোনির শেষ । বানরের পরে মানুষ ইত্যাদি-_-এইরূপ ভাবে জীব সৃষ্ট হইয়াছে বলিলে, কি দোষ 
হয়? 

তগবান্‌__জীব নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে সত্য, কিন্ত স্ষ্টিব্যাপার মায়াশক্কিবিশিষ্ 
সর্ষ্বোচ্চ ব্ৰহ্ম হইতেই হইয়াছে । এবং স্থষ্টি উচ্চ হইতে অধোদিকেই আসিয়াছে । 


১৮০ গীতা । | ১৫ অঃ, ১ শ্লোক 


পৃথিবী-নিবাসি-সকল নর-পণ-্থগ-পক্ষি-তুমি কাট-পতঙ্গ-স্থা বরান্থ তয়াধশ। খত্বম্‌ । পৃথিবী, 
নিবাসী নকল মনুষ্য পশ্ব মুগ পক্ষী কুমি কীট পতঙ্গ হইতে স্থাবরাদি যাহ কিছু-ইহা অধঃ- 
শাখ। হিরণ্যগর্ভদিকেও এগানে লক্ষ্য কর! হয়। বৃক্ষের যেরূপ শাখা সেইরূপ কাধ্যোপাধি 
হিরণ্যগর্ভাদিও মায়াজড়িত মায়াবিতে বিবর্তিত স'সারবৃক্ষের শাখা । এক কথায় চতুর্দশ লোক, 
হিরণ্যগর্ভাদি, দেব, গদ্ধনব, কিন্নর, অশ্গর, রাক্ষস, মাণুম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবরান্ত 
পৰ্যন্ত সমস্ত হষ্টি, উদ্ধ হইতে অধোদিকে প্রসারিত বলি, সংসারবৃক্ষ বা জগদ্বুক্ষকে অধঃশাধ 
বল! হইয়াছে। 

অজ্জু ন--অশ্বখ কেন বলিতেছ ” 

ভগবান্_“ন গোগপি স্থাতেতাগখঠ “তৎ ক্ষণ প্রধ্ব-সিনমপ্রথন্‌ |” যদ্ধ। বিনঙরত্বেন প্র? প্রভাত, 
পথ্যন্তমপি ন স্থাস্ততীতি বিশাস।নহ ত্বাদপ্নশং প্রাহুঃ। বঙ্গাকে মায়াবা স্থষ্টিকত্ত। বল! হয় 
ফলে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেখর-_তিনেই এক, একেই তিন, পুর্বে ইহ। বলিয়াছি। এই বে জগতবৃক্ষ, 
ইহার স্থিতিকাল ব্রক্গার এক দ্রিন। ব্রহ্মার রাত্রিকালে স"সারবৃক্ষ নষ্ট হইয়া যায়, তাই 
প্রতঃকাল পধ্যন্ত ইহ! থাকে না। আবার ব্রস্।র নিদ্ভঙ্গে -আবার প্রভাতকালে এইরূপ 

ংসারবুক্ষ পুনরায় উৎপন্ন হয় । এইজন্য সংসার ব্রক্ষকে অশ্বথ বলা হইয়াছে । 

অজ্জুন-_জীবের দেহটাকে ও সংসারবুক্ষ বল! হয়। এটা কি প্রভাত কাল পথ্যগ্থ 
থাকে না? 

ভগধান্--থাকিবে কি না, সে বিশ্বাস কর! যায় না বলিয়।, ইহাকেও অশথ বলিতে পার। 
এই দেহের অবসান কখন হয়, তাহ। ত জীবে জানে না। ক্ষণকালেই ধ্বংস হইতে পারে বলিষা 
--খাঁকিবে এইরূপ বিশ্বাস করা যায় না বলিয়া, তা অশ্ব । 

অঙ্জু' ন--এখানে ত অশ্বরথকে রূপক বলিলে। কিন্তু পূর্বের ১০।২৬এ যে “অশখঃ সর্বববৃক্ষ- 
ণাম্‌” বলিয়াছ--সেখানেও কি রূপক? 


ভগবান্‌--অজ্জুন ৷ সকল বস্তুরই ব্রক্গ সত্তা ও ব্যবহারিক সত্তা আছে। কারণ, “বশ্গব 
অবি্দ্যয়। সংসরতীতি”। ব্রঙ্গই অবিদা। আবরণ দ্বারা এই নিয়তগতিশীল, নিয়তপরিবর্তনশীল 
জগত্রূপে সাজিয়। আছেন। মায়া অংশ বা জড় অংশ বাদ দিয়াযে বস্তুকে দেখিতে পারিবে, 
তাহাই ব্রঙ্গ। প্রতিমাদির জড় ভাব ভুলিয়া যাও দেখিতে পাইবে_-ইহা চিন্ময় বা চিন্ময়ী । 
বৃক্ষার্দিও তাই । ব্যবহারিক জগতেও শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বস্ত আছে। অশ্থবৃক্ষের এমন কতকগুলি 
গুণ আছে, যাহা অন্য বৃক্ষে নাই । অখথে অন্ত বৃক্ষ অপেক্ষা আমার বিভূতি অধিক। তাই 
পুরাণাদিতে অশ্বথ বৃক্ষকে নারায়ণ বলিয়। পুজা করার ব্যবস্থা আছে। পদ্ম পুরাণ বলেন, 
পার্বতীর অভিসম্পাতে বিষণ অশ্বথরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । “অশ্বখরূপো| ভগবান্‌ বিষ্ণুরেব 
ন সংশয়ঃ” আরও বলা হয় 


অশ্বখরপী ভগবান্‌ গ্রীয়তাং মে জনার্দন। 
ত্বাং দৃষ্ট | নস্যতে পাপং দৃষ্ট ! লক্ষ্মীঃ প্রবর্ততে ॥ 
প্ৰদক্ষিণে ডবেদায়ুঃ সদাশ্বখ নমোহস্ত তে ॥ 


পুরুষোত্তমযোগঃ : গীতা । ১৮১ 


আমি সব্বত্র আছি। আবার বিশেষরূপে বিশেষ বিশেষ বস্তু: চেও আছি । “অথথ; 
সব্ববক্ষাণাম্‌” আমার এই বাক্যে বিগ্বাস স্থাপন করিয়! যদি কেহ অশ্বথকে প্রণাম প্রদক্ষিণ 
জলদ(নাদি করে, তবে ভাহাতে আমি প্রীত না হইব কেন? 

অন্জুন -সংসার-বৃক্ষ অগথ বুঝিলাম। ইহ। অব্যয় কিগন্ত বলিতেছ” প্রভাতকাল পথাস্ 
থাকিবে কি ন।-এ বিশ্বাস যাহাতে রাখ! যায় না, তাহাকে অব্যয় বল কিকপে ? 

ভগবান -সংসারমায়ায়া অনদিকালপ্রবৃত্তত্বাৎ সোহয়' সংসারব্রক্ষোহব্যয়ঃ | 

মণি থাকিলেই ধেনন তাহার বনক থাকে, মণি যদি চিরদিন াকে,_িল, আছে, 
থ[কিবে_-তবে তাহার লক ও চিরদিন ছিল, মাচ্ছে, খাকিবে। দিবস প্রতিদিন হইতেছে; 
প্রতিদিন ইহর অগ্তও হইতেছে, কিন্তু আবার নূতন দিবস হইতেছে । হহার আদি কোথায়? 

সেইরূপ ব্রঞগ চিরদিন আছেন। মায়াও মণির নলকের শ্যায় শ্বতাবত; চিরদিন তাহ। হইতে 
উঠিতেছে, আবার লয় হইয়া যাইতে'ছ। মায়া হতেই সংসারবুক্ষ উঠিতেছে চিরদিনই 
উঠিতেছে। ইহার আাদি কোণায় কবে উহা আরগ্ত হউয়ান্ডে * এউজন ইহ। অনাদি 
হইলেও, ইহার অন্ত আছে। নংসাপমায়। মনাদিকাল প্রবৃথ বলিয়। স'সারবৃক্ষ অবায় । 
প্রনহরূপেণাহবিচ্ছেদাপব্যয়ম। প্রবাহর*প নিত্য বলিয়া ইহ। অবায় | 

মঞ্জু ন--সংসারব্রক্ষের শেম বিশেষণ দিতে "ছন্দ “সি বন্ত পর্ণানি”-ভহ। বুঝাইয়। 
দাও । 

জী 
ভগবান্‌-_“ধন্সণহ্ধন্ম প্রতিপাদনদ্বারেণ চ্ছায়াস্থানীয়ৈঃ কম্মফলৈঃ 


'সারবুক্ষস্য সর্ববজীবাশ্রয়ণীয়ব্প্রতিপাদনা পণস্থানীয়| বেদাঃ ৷” 


নী 
ছন্দাংসি বেদাস্তদুপলক্ষিত!| যন্ঞাদয়ঃ ত এব পর্নানি পর্ণসংঘাতবৎ 


না 
শোভাহেতবে। যস্য তরোঃ তমশ্বথম্‌। 


মর 
ছন্দাংসি ছাদনাত্তন্তবস্তুপ্রাবরণাৎ সংসারবৃক্ষরক্ষণাদ্বা কন্ম কাণ্ডানি 


খগ্যজুঃসামলক্ষণানি পণানীব পর্ণানি যথা বৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি 
পর্ণানি ভবন্তি তথা সংসারবৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি কর্ম্মকাণ্ডানি ধন্মণ- 


ম্‌ 
ধৰ্ম্ম তদ্ধেতু ফলপ্রকাশনাৰ্থত্বাত্তেষাম্‌ । 


বি বি 
ছন্দাংসি “বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকাম এন্দ্রমেকাদশকপাঁলং 


১৮২ গীতা । | ১৫ অঃ,” শ্লোক 
বি 
নির্বপেৎ প্রজাকাম21৮ ইত্যাদ্যাঃ কম্মপ্রতিপাদকা বেদা; সংসার- 


বি. 
বদ্ধক হা পর্ণানি বুক্ষে। হি পর্ণেঃ শোভতে । 


বাহ তন্ববস্ত গাচ্ছ।দন করে, তাঁহার নাম ছন্দ। পত্র, বুক্ষকে আচ্ছাদন কয়ে | শুধু 
তাহাই নহে। পত্র বৃক্ষের শোভ। বদন করে। পত্র দৃষ্টে নুক্ষ জীবিত কি না, জান! যায় । 
পত্র বৃক্ষকে রক্ষ। করে| সংসার বৃক্ষকে রঙ্গ। করে কে? ছন্দ ব। বেদ-__বেদোক্ত যজ্জাদি-- 
বেদোক্ত কর্মকাণ্ড সসারণুক্ষকে রক্ষা করে এইজন্য কন্মকাওকে পত্র বল। হইতেছে। 
আরও দেখ, ক্ষুদ্র সংসারএক্ষবপ দেহট। কম্বদ্বার! জীধিত থাকে । কন্ধ ইহার শোভ। বদ্ধিত 
করে। বিন! কর্মে দেহ থাকে না । কন্মই উঠার পত্র--ছন্দ।ংসি | 

দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধন্মঃ, প্রবৃন্তিলঙ্গণে। নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ । তত্রেকো জগতঃ স্রিতি- 
কারণং, প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়ণিঃগ্রেয়নহেতুযঃ স ধন্মুঃ। 

ভ্রীভাবান জগৎ চষ্টি করিয়। তাহাকে রক্গ। করিবার জন্য অগ্রে সরীচি প্রভৃতি প্রঞ্গাপত্ি 
স্থষ্টি করেন, করিয়া তীহাঁদিগকে প্রবৃত্তি ধন্ম গ্রহণ করান। পরে ঘনক-সনাতনাদিকে উৎপন্ন 
করিয়। নিবৃত্তি ধন্ম _জ্ঞানবেরা গ্যলঙ্গণবিশিষ্ট - গহণ করান । 

বেদোক্ত ধন্ম- প্রবৃত্তি ও নিবত্তি-লক্ষণ বিশিষ্ট । তন্মধ্যে একটি জগতের স্থিতির কারণ 
প্রাণিগণের সাক্ষাৎ অভ্তাদয় নিঃশ্রেয়সের হেতু । 

বেদোক্ত কম্মকাঁও দ্বার৷ জগত্বৃন্দ রক্ষা হইতেছে বলিয়া, বল হইতেছে --বেদ এ সংসার- 
বৃক্ষের পত্র। বেদ সমূহ কন্মকাণ্ডের ব্যবস্থ ও উপদেশ দ্বার! সংসারবৃক্ষ ঢাকিয়। রাখিয়াছে। 
সেই কন্মের বিবিধ ফলাফল দ্বারা জীব নানা প্রকার ধশ্মীধর্মের অনুসরণ করিতেছে! এইজন্ঠ 
বল৷ হইল-_ছন্দাংপি যন্ত পর্ণানি। শ্রুতি বলেন, এশ্বধ্যকামী পুরুষ বায়ুদৈবত, শ্বেতছাগ 
দ্বার যজ্ঞ করিবেন। প্রজাকামী পুরুষ ইন্দদৈবত একাদশ-কপালাস্রক যজ্ঞ করিবেন 
ইতি। 

অজ্জু ন--সংসারবৃক্ষকে জানিলে বেদবিৎ কিরূপে হওয়া গেল? 

ভগবান্‌্_-সংসারবৃক্ষ কিরূপে জন্মিয়াছে, বদ্ধিত হইতেছে, বেদ ইহাও যেমন দেখাইয়াছেন, 
সেইরূপ ইহা জানিলেই যে এই সংসারবৃক্ষকে সমূলে ছেদন করা যায়, তাহাও 


দেখাইতেছেন। 


রা রা রা 
বেদো হি সংসারবুক্ষস্য ছেদনোপায়ং বদতি। ছেদ্যসা বৃক্ষস্য 
রা 
স্বরূপজ্ঞানং ছেদনোপায়জ্ঞ।নোপযোগীতি বেদবিদিত্যুচ্যতে । 


পুরুষোত্তম-ষোগঃ ] গীতা। ১৮৩ 


অজ্জুন_-অসঙ্গ শত্ত্দ্বারা সংসারবৃক্ষ ছেদন করা যায়, ইহা অনেক বার বলিয়াছ। ক্রমগ্ডলি 
জর একবার বল। 


তা অ! অ 
ভগবান্‌-_ভক্ত্যাখ্যেন যোগেন যে মামেব সেবন্তে তে রা 
দ্বারা জ্ঞানং প্রাপা তেন গুণাতীতা মুক্তা ভবন্তীতি। যে তু আত্মনস্ততব- 
মেব সন্দেহাদ্াপোহেন জানন্তি তেন জ্ঞানেন গুণাতাতাঃ সন্তে 
মুক্তিং গচ্ছন্তাতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ। 


যীহাঁগ। ভক্তিযোগে আমার উপসন! করেন, তাহারা আমার প্রসাদ দ্বার! জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, 
পাইয়া গুণাতী ৪ হইয়| মুক্ত হয়েন। নাহার! আস্মতন্টি সন্দেহশৃন্য ভাবে জানেন। তাহার! এ 
জ্ঞান দ্বারা গণাতাত হহৃয়া যে নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ করেন, তাভ। কি আবার বলিতে হইবে ? 
আর একবার স্পষ্ট করিয়া বলি, শ্রবণ কর। 
সংসারের শ্বরাপ জানিলে,-- বুঝিবে এখানকার সমস্ত বস্তুই অল্প, ক্ষণিক | ক্ষণিক ও অল্প যাহা, 
তাহাতে সুখ নাই । শ্রুতি বলেন,_“নাল্লে হুখমস্তি” । ইহা জানিলে আর ভোগের জন্য ছুটিবে 
না। কোনপ্রকীর বিষয়-ভোগে যখন রুটি থাকিবে না, তখনই বৈরাগ্যের উদয় হইল। 
সংসারের কিছুই ভাল লাগে না--অথচ কিছু ভাল না লাঁগ।ইয়। জীব থাকিতে পারে ন৷া। 
ডাব সংসারের সকল কামন। বাসনা ত্যাগ করিয়া, আর কিছুকে ভালবাসিতে ব্যাকুল হইবে। 
প্রথমে বিশ্বাসে ভালবাসিবে, পরে বহিরঙ্গ কণ্য দ্বার। ভালবামিবে, পরে অন্তরঙ্গে কন্ম দ্বার 
চাল বাসিবে, পরে জানযোগে ভালবাঁসিবে_-সঙ্গে সঙ্গে ধানযোগে পৌছিলে অসঙ্গস্বরূপে 


স্থাত লাভ করিয়া, মুক্ত হইয়া যাইবে । 
অধশ্চোদ্ধ প্রস্যতাস্তস্ত শাখা? 
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালা । 
অধশ্চ মূলা ন্যনুসন্ততানি 
কন্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২॥ 


শ ঞ্ 
তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখা; হিরণ্যগর্ভাদয়; কাধ্যোপাধয়ো জীবাঃ 


শাখাস্থানীয়ন্তেন উক্তাঃ তেষু চ যে ছুষ্কীতিনঃ তে অধঃ পশ্থাদিযোনিধু 


১৮৪ গীতা । ; ১৫ অঃ, ১ শ্লোক 
গ্ৰ রী শ্রী ্তী 
প্রস্থতাঃ বিস্তারং গতাঃ স্ুকৃতিনশ্চ উদ্ধং দেবাদিযোনিষু প্রস্থতাঃ, 


খাসি, স্পা 


শী ন 

গুণপ্রবৃদ্ধাঃ গুণৈ: সব্বরজস্তমোভিঃ [ জলসেচনৈরিব ] প্রবৃদ্ধাঃ 
ন ম রী 

স্ুলীকুতাঃ বিষয়প্রবালাঃ বিষয়াঃ শব্দাদয়; প্রবালাঃ পল্লব! ইব যাসাং 


0 আসা 


~~ 


সপ 


শাখাগ্রস্থানায়াভিরিন্দ্িয়াবৃন্তিভিঃ সংযুক্তত্নৎ। কিঞ্চ মনুষালোকে 


ত্র ন 


ম 
মনুষ্যশ্চাসৌ লোকশ্চেত্যবিকৃতো ত্রাহ্ষণাদি বিশিষ্টো দেহে মনুষ্য- 


স্‌ স্‌ 
লোকস্তস্মিন্‌ কন্মানুবন্ধীনি কন্ম ধন্মীধশ্ম লক্ষণমনুবদ্ধ,ং পশ্চাজ্জন- 


ম্‌ “ শ 


ঘিতুং শীলং যেষাং তানি [ মনুষ্যাণাং হি কন্মাধিকারঃ প্রসিদ্ধঃ ] 


অধঃ চ মুলানি চ শব্দাৎ উদ্ধঞ্চ মুলান্বান্তরাণি তত্তত্তোগজনিত- 


০ স্পা 
টা পা 
শ শা 


রাগছ্েষাদি-বাসনা-লক্ষণানি অনুসন্ভতানি অনুপ্রবিষ্টানি মুখ্য! মূলং 


লব শসা 


৷ 
ঈশ্বর এব ইমানি তু অন্তরালানি মুলানি তত্তস্তোগবাসনালক্ষণানি ॥২॥ 


ইহার শাখা সকল নিয়ে ও উদ্ধে প্রসারিত, সত্বাদি গুণে ইহ! পরিপুষ্ট, ইহ! 
শব্দাদি বিষয়রূপ পন্থব-বিশিষ্ট। অধোদেশে মানুষ্যলোকে কন্মান্ুবন্ধ [ কর্ম্দে 
বন্ধন করে এরূপ বাসন! ] মূল-সমূহ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২ ॥ 


পাশ শীল বশ - — me eee ত 6. ৩ em পপ 


অজ্জুন--সংসারবৃক্ষ সম্বন্ধে আরও কি জানিবার আছে ? 
ভগণান্‌ পুবেধ বলিয়াছি, বৃক্ষটি উদ্ধমূল অধঃশাখ, কিন্তু মায়াবিশিষ্ট ব্রন্গই সংসার বক্ষে 
প্রধান মুল । এই প্রধান যুলটি সব্বোদ্ধে রহিয়।ছে। এই মুখ্য মুল ছাঁড়িয়। দিলেও, সংসার বৃক্ষের 


পুরুযোভমযোগঃ : গীতা । রর 


গরও অনংখ্য মূল আছে; এই সময মূল মধ্ধ্গে কিছু বিশেষত্ব আছে আর এ যে অপ 
পরনারিণ। শাগার কথা বলিয়াছি, তৎসম্বন্দেও কিছু গানিবার আছে। 

অজ্ভ্র শ- সংসারপৃক্ষকে দেহের সাহত হুলন। করিয়।ছিলে, তাহাতে একরাপ প্ঝিয়[ছিলাম 
_-এখন াবার ইহাকে অম"খা ডদ্ধ অধ: মূল ও শাগ। বিশিগ্ক বালিতিত : ভাল করিয়। ধারণা 


করিতে পারতেছি নাএকটা! দৃষ্টান্ত দ্বার। স্প% কর। 


6৫7 


স্‌ 
ভগবান অধ চ গঙ্গাতরঙ্গভদামানো তত, ঙ্গত1৭[5খা৬ নিপতিতম্‌ অদ্যোন্ম লিভ" আগ". 


| ন 
“তন মহান্তনগখনুপমান!কৃত্য EE বাপককল্পনোতি দরষ্ঠবাম। 


মনে কর, গঙ্গাতারে একটি অশখবৃঙ্দ গঙ্গতরঙ্গ।ঘাতে এরূপ উতৎপাটিত হইয়াছে যে, প্রধান 
নূলটি উদ্ধ দিকে গিয়াছে, কি অন্য সম মূলের কতকগুলি উদ্ধ দিকে রহিয়াছে এবং আর 
কতকগুলি অধোদিকে সুন্তিকাপ্রেধিত হইয়াছে । শাখাগুলির মধো আবার কতকগুলি 
উদ্ধে গিয়াছে, কতক গুলি অধ:প্রদারিত হইয়াছে, এইরূপ একটি আন্ধোৎপাটিত বৃক্ষ কল্পনার 
চক্ষে দেখিতে চেষ্ঠা কর । 

অজ্্ব ন--কপ্পনায় আপিয়াছে, কি বলিবে বল। 

ভগন।ন-_-প্রথমে শাখা সম্বন্দে বিশেষত্ব শোন | হিরণাগভ হঠতে আরন্ত করিয়া সমস্ত 
গাবকেভ সংসারবৃক্ষের এাথা বলিয়াছি--বঙ্ধতুলনায় হিরথাগভদি নিছে-এচন্য সমস্ত শাখাই 
গপেদিকে বলিয়া । কিন্ত এই আধঃএাসারিত শাপানমূহের মধ্যে আবার কতকগুলি উদ্ধে 
বওকখাঁল নিয়ে। বে সমস্ত জীব দুঙ্কতকারা--পাপা-তাঁহার। কমে ক্রমে পশ পতঙ্গ কাটাদি 


নম পানিতে পতিত হইতেছেঘাহার। কিছু সুকুতিশাল--পুণাশাল--তাঁহার। দেব-যোঁনিতে 


“মন করিতেছেন । মন্ুমালে।ক হইতে নত্যলোক পণ্যগ্ধ সপ্তম সগ ধন্মাআদিগের বাসস্থান, 
গর মনুষ্যলোঁক হঠাত নিয় যোনিতে পাপান্াগণ বান করে। উন্নী ।বে। জমতে নিত্যং পাপ, 
পুণা।ম্মক£ আন্‌? আপরাঃ বানা কিস ১৭ সন্গ রঙ্গ এন তমোগুণরূপ জলসেচনে শাগাগুলি 


তে তা 


পরিপুষ্ট হয়। রূপরসাদি শিষ্য গণি সংসারসুঙ্গর শাগ।এ পরব । 

হুল সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে, মায়ানিশিষ্ট এক্ষত আদি মূল । অন্ঠান্ত অস"প্য মূলগুলির 
নন বাসনা । বাঁদনাই সংসারের মূল। চিত্র বাসনানয় | অসার চিন্তস্পন্দন কল্পনা মাত্র। 
পাননাপ মধ্যে এভ নাসন। উদ্ধ মুল: কারণ, শ্ভবাসনাদার! আমি কে, কোপ হইতে 
আ।সিয়।ছি, এই বিচার জন্মে, তখন জীবনুক্ঞ হওয়' মায়; আর বিনয় বাসন! পাপ-পগে লয়। 
শায়। বিধ্য়-বসনাই ীবকে সংসারে বদ্ধ করে। বাসন। হইতে রাগদ্ধেষ জন্মে, তজ্জন্তই বম্দাধন্ম। 
ভূইর ফলে জন্মমরণের অনন্ত প্রবাহ চলে,--বাঁমন। দ্বার। জীবের কম্ম-বন্ধন ঘটে । 


ন রূপমন্তেহ তথোপলভ্যতে 
নান্তে! ন চাদি নচ সংপ্রতিষ্ঠা 

অশ্বদ্থমেনং স্ববিরূঢ়যুল- 
মসঙ্গশন্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত ॥ ৩ 


১৮৬ গ:তা। | ১৫ অঃ, ৩1৪ শ্লোক 
ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং 
বস্মিন্‌ গতা ন নিবর্তত্তি ভূয়? | 
তমেব চাগ্ং পুরুষং গ্রপছ্ে 
যতঃ প্রবৃত্ভিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥ ৪ ॥ 
না | র্‌! 


তত সংসারে অস্য সংসারবৃক্ষস্য ঢতুম্মুখাদিত্রেন উদ্ধমূল *ং 


এক্পপিশিসপপ? তি এন 


তগুসন্তানপরম্প্রয়া  মনুষ্যা গ্রন্নেনাধশোখন্ং মনুষাজ্জে কৃতৈঃ 
কন্মভিম্ম'লভুতৈঃ পুনরপ্যধশ্চোদ্ধং চ প্রস্থতশাখং 
রা শ শ 


ইতি রূপং যথা পূর্ব্বোক্তপ্রকারং তথা যথোপদর্শিতং তথা ন 
র। রা 
উপলভ্যতে সংসারিভিঃ। মনুষ্যোহহং দেবদন্তস্য পুলোহংতং যচন্াদ ভব্য 
El Hl 
পিতা তদনুরূপ পরিগ্রহষ্চ ইতি এতাবন্মারম্‌ উপলভ্যতে। তথা 
বা র্‌ Hl শ 
অস্ত বৃক্ষম্য অন্তঃ সমাপ্তি; ন উপলভ্যতে ন চ আদি; ইত আরভায়ং 


অপর 


শা শ ণ by 
প্রবৃত্ত ইতি ন উপলভ্যতে ন চ সংপ্রতিষ্ঠা স্থিতি মধ্যম অস্ত ন 


এসপি 


পাস 


জী 


বৰ শ 
কেনচিৎ উপলভ্যতে ৷ স্তবিরূঢ়মূলং স্থষ্ঠ,বিবিধং বিরূঢ়ানি বিরোহং 


মা ম্‌ স্ম 
গতানি মুলানি যস্য তং অত্যন্তবদ্ধমূলম্‌ এনং প্রাগুক্তং দৃঢ়েন 
শ শ 


পরমাত্মাভিমুখ্য নিশ্চয়দৃট়ীকুতেন পুনঃপুনর্ববিবেকাভ্যাসাহশ্মনিশিতেন 


পুরুষোত্তম-যোগঃ ] গীতা। ১৮৭ 


ম ৰ 
অসঙ্গশস্তবেণ সঙ্গঃ স্পৃহা অসঙ্গঃ মমতাত্যাগঃ সঙ্গবিরোধি বৈরাগ্যং 


ম শ 
পুজবিভ্ুলোকৈষণাত্যাগরূপং তদেব শন্্রং তেন চিন্তা সংসারবৃক্ষং 


শ ম ন 
সবাজমুদ্ধত্য বৈরাগাশমদমাদিসম্পন্তা। সর্ববকম্সসংগ্য।সং কৃত্বা 


শ তা ম 
ততঃ পশ্চাৎ তন্ত মুলভূতং তৎপনং বৈন্বং পদং পরিমার্গিতব্যং 


~-—————— ——_—_—_—_—_—_—_—_—_—_———_—__ 


যর 

বন্ান্তবাকাবিটারেণ অনেন্টনাম্‌। “সোহন্বেন্টনযঃ স বিজিচ্ঞ।সিতবাঃ” 
ম ম শ শী 

ইতি আদতে; আঅবণাদিনা জ্ঞাতব্যমিতার্থথ যন্মিনগতাঃ যৎপদং প্রাপ্তাঃ 


la! শ র্‌ 


£ পুনঃ সংসারার ন নিবর্ভন্তি নাবনন্তে। কথং পরিমার্গিতব্যম্‌ 


প শ ম 
ঠতাহ--যতঃ যস্মাশ পুরুষাৎ পুরাণী চিরন্তনী প্রবৃত্তিঃ মায়াময়সংসার- 


বুক্ষ- প্রবৃত্তি প্রস্থত। নিঃস্থত এঁন্দ্জালিকাদিব মায়াহস্ত্যাদি তম্‌ এব চ 


শ ম ম ম 
শাদ্ং আদৌ ভবং যেনেদং সৰ্ব্বং পূর্ণং তং পুরুষং পুরিধু শয়ানং 
5) 
প্রপপ্ে শরণং ব্রজামি ইত্যেবং পরিমাগিতব্যমিত্যর্থট ॥ ৩৪ ॥ 


+ = ৯ শর পা 


এই মন্গষ্যলোকে, সংসার-ব বৃক্ষের রূপ পূর্বে যেক্সপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই- 
জপ কোন সংসারী কর্তৃক উপলব্ধি হয় না। ইহার আদিও নাই, অস্তও নাই, 
হার স্থিতিও নাই। তীব্র বৈরাগ্য-শস্ত্রে এই সুদৃঢ়মূল অশ্বখকে ছেদন করিয়া 
ননন্তর “খাহা হইতে এই চিরন্তনী মায়াময় সংসারপ্রবৃত্তি নিঃস্থত হইয়াছে, 
সই আদি পুরুষকে আশ্রয় করি” এই নিশ্চয় করিয়া সেই বস্তু অন্বেষণ করিবে-- 
হা প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হইবে না ॥৩৷৪৷ 


৯৮৮ গাত। | ১৫ অঃ, ৩৪ শ্লোক 


অজ্জুন_ সংসারের দরূপ ত বলিলে ; এখন বল, উহার উচ্ছেদের উপায় কিঃ 

ভগবান বি বা “ল’লারতব্ব বুৰিয়! তাহাতে আসক্তি পরিত্যাগ অভ্যাস 
কর্েলেত সারের উচ্ছেদ হয়” নিন্বাণ পুৰন ২ অ? অজানী মগ্রধ্য এই সংসারবন্দের স্বরূপ 
কিড ধারণা করিতে পারে ন! : ধু বলিতে পারে আমি অমুক, আসার পিত! অমুক, আমার 
পুর অগুক, মামার পেশ। আনুন । কিন্তু এই সংসারের সমাপ্তি কোণায় সংসার এইস্থান 
ভইতে আরম্ভ হয়! এইপপে পনারিত ভয় ভভা কাহার£ জ্ঞান নাই । আর যাভাঃ 


এরি 


ই, তাহার মবাও নাই আদাবন্ছে চ বন্গান্তি বন্থমানেতাপ ততথা।? 


কিড়ত যাহার নিশ্চয় নাই, নেই গ'মারের মূল কিছু নিতান্ত বদ্ধমূল হয়! গিয়াছে । সংসাঃ 
--চিন্ত'পন্দন কল্পন। এ! এ-- এন্দ চালিক বাপার গাতর--ব্প-সমাগনে মিণা। বস্তু সাগিহ মা 
কিন্তু আবিদ] কৌশল ৭ইঝণ--মায়ার পতাপ তই প্রবল যে মিথ্যা বপ্ত ভি আর কিছুই 
মানুণ দেশতে গায় ন'--দ'নার ভিন্ন হা আর কিড়ই দেগে ন!। এত অঙ্গোন-জনিত সংসার, 
বৃক্ষকে জান চনে দেপিতে ১ঠরে--নিতা ও আনিহা বস্ত কে বিচার করিলেঃ দেপিবে, ইহ! গন্ধব্ব 
ন'রাদির ন্যায় দৃ£ ন?--দেখিতে দোখতে শঞ্ঠ ততয়। যায়--“বিচারে মতি কিঞন” যাহ! দেখ 
যায়- তাহার রে যতই আসি হইতে পারে না টি সুপও দিতে পারে না, ডু দিতে পারে 
ন।-“সব্বং মায়েতি ভাবনাত” । এই অনাসঙ্গক্ধগ জান পড়ো অনার ছি কহিতে করিতে চল, 
পরে ইহার মুখ) হুল টিপি কাহার ডিপরে মায়া এই সংসার আডন্বর তলিয়াছে | 
মাহ।র উপরে এই মুগতৃসিক। ভাপিয়াছে, তাহাত বঙ্গণপ্ত । সংসার মিথ্যা মায়। ; দৃঢ় বৈরাগ। 
খড়েগ সংসারবাঁসন। জিন করলেই গতি লাখিবে- তৎপরে সংসার যাহা হইতে ভাসিতেছিল। 
সেই আদিপুরুষের শরণ লইল।ম ইহ! দ্রঃ নিশ্চয় করিয়। সবন কনো তাঁহার শরণ লইতে হইবে । 


চপ 


eS 


তৎপরে জ্ঞান যোশ মাগয় করিয়। গরমাম্মার অনেদণ করতে হইবে-পরমাস্মার দশন 
মিলিলেই আর পুনৰ্জ্জন্ম হইবে ন|। 

অজ্জ্ব ন--মংসার বৃক্ষ সম্বন্ধে বলিতেছ_-“নান্তে। ন চাদির্চ সম্পতিষ্ঠ।” | ভমি যে ভাতে 
সংসারবুশ বণন। করিতেছ, সে ভাবে কেহই ইহার অণ্ত ব। আদি বা মধ্য [স্থিতি | উপলগি 
করিতে পারে না। কোন ভাবে তবে উপ্লপ্ষি করে 


115, 


ভখনান্- লোকে স'মারবৃক্ষকে মতা বলিযাভ মনে করে। ছগঙ্টা সহা ইহাই সাধার 
(লেকের ধারণ। | আবার পুদ্ধিমান লোকও যদি হয়, আর উহাদের ভোগে আসন্তি ঘা 
এ|কে, বে ইহার। বহণাপ্ন আলোদন। করিলে ও, জগত সংসার যে মিণ্যা, ইহা ধারণা করি, 
পারে ন!। সাধনার অভাব ও বৃদ্ধির তারতম্যানুসারে কেহ বলিবে জগৎ সত্য £ কেহ বলি 
জগত 'অশিবচনীয় ) কেহ বলবে জগৎ মিপা।। ঞ্রানীর কাচ্ছে জগৎ মিথা। ও তুচ্ছ ; অল্পে 
কাছে জগত অনিব্বচনায় ; কিন্ত, অঙ্গ সংসারীর নিকট জগৎ সত্য । 

অজ্জ.ন--"নাস্তো ন চাদি ন চ সংপ্রতিষ্ঠা” সংসারবৃক্ষের এই বিশেষণ দেওয়াতে, জ' 
মিথ্যা--ইহা বুঝিব কিরূপে ? 

ভূগ্বান--কেন? 


পুরুষোত্তম-যোগঃ ] গীতা । ১৮৯ 


জা বিশরূপ সম্বন্ধেও ত বপিয়।ছি--নান্তং ন মধাং ন পুনপ্থবাদিং পশ্যামি 
বের নিশ্রূপম্" ১১১৬! তুদি কি জয়ংবৃক্ষকে ৪ এরূপ বলিতেছ ? 


শে 


ভগবান--মমার আস্মনার! দারা অণত্রাণে যপন সামি সঙ্জিত হই, তখনই ন! আমার 


আজোহ2পি সন্নবায়ান্ব। ভতানামীশ্বরোহপি মন। 
প্রকৃতিং আমপিঠায় সম্ভবামাাত্রামায়য়া” ॥৪৷৬ 


কিখ দি এই স'মারবক্ম সহাই হয় ঘি এই হগৎ সহাই হয়, তবে “অসঙ্গশব্বেণ দুঢ়েন 


[দন্ব। 'অনানঞিবপ অপ দার! উঠ সমূলে ছেদন করিতে বলিব কেন” বিশেষ যাহ! সতা, 
টিতে শিথেধ পিছে বলিব কেন? যাঁহ। সহা, হাহাতে আমন্ড তইলে দোষ 
ক: আরও কণ!, সাচ! সহ, তাঁহার ছেদন করিতে কে সমথ হতবে ১ “একরূপেণ হবস্তিতে। 
যোহগং মূ পরনাথ লাহ। সনদ, মরন একনেণে এবস্তিত, হাহ।ই পবমাথ, তাহাই মতা। 
গ্গগৃন্গে নাই: সিথা |, ভাঠারভ নাশ ভয়) মাত! মিপযা, হাতত আমন্তি হা।গ করা উচিত । 
যাহ! সন্দণালে পাতে মন! তাহাই পাগহ্াযাগের বস্তু । দাহন! বলেন, শগাঠায় 5২ মিথা। 
কোথাও বলা তয় নাই, তাহার গসঙ্গশান্ছেদ দেন ছিন্তা এ সম্বন্ধে কি বলিবেন * মাহা আমার 
পরম পদ, সেগানে জগৎ নাই--সেগানে থা নাই, শশাঙ্ক নাই, পাবক নাই । 

»াহার। জগতকে মিদ্যা ৰণিত কেশ বোর করেন : তহাদি/কেও জগতের ন স“ন[রের 

যতদিন না জগৎ স'নার নিগ্যা বোধ হবে, $তদিন কি সংদারাসক্তি দূর হয় ? জগৎ 
[মৃধা ভিত। গাতার বগস্থানে বগা হইয়াছে । সানু মেটি বলিতে চাঁয় না--তাঁহা রক্ষ। করার জন্য 
কু সভ্য কথাকে বিকৃত করিয়া প্রকাশ করে। 

গত দে মিথা। ইত! বলিতে চাইত না: কেনন। হাহ। তইলে আন্মমায়। দ্বার! উৎপাদিত 
ই্ভখুব!নের শরীরকে ও মাহিক বলিতে হঠবে। আনহার মায়িক হইয়া নাইবেন, বিশ্বরূপ 
|ঘিক ভইয়। যাবেন, সগ্তণ বঙ্গাও মায়িক তয়] মউবেন উঠার! ভাবেন_তবে ত সব গেল। 


«এর জাব সমস্ত মায়ক ভইয়। গেল । শত মে শপরুই খর এ কা স।য়িক বলিতেছেন 
জীবন্মীশতবং কল্পিতং বস্থুতো। ন হি। 
উঠি যস্ত্র বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ 


রূপ বাকযও নে উপনিষদ দৃ? হয়, তাহ!9 ইহাদের মধ্যে “প্রঙ্গিপ্ত” ইভা বলা ভিন্ন অন্য 
রা নাই | এই সমস্ত বান্ধি গত পন্য ইহ। প্রতপাদন জন্য বলিনে “একসেব ব্রহ্ম নানা ডি 
চিদচিত প্রকারং নানাহেনাবস্তিতম্” বলিবে “একস্তেব রহ্মণ: শরীরতয়। প্রকারভূ তং সব 
চেতনাচেতনা ত্বক বস্তু” | 
কিন্তু যদি জগৎকে ভগবানের শরীর বল, তবে ভগবানের শরীর ছেদন করিতে কোন 
ভক্ত প্রস্তুত হইবে ? | 


A) 


১৯৪ গীতা । [ ১৫ অঃ ৩৪ শ্লোক 


অঞ্জ,ন-জগৎ সত্যই হউক বা নিথ্যাই হউক, যখন জগতের আসক্তি আমায় ভাগ 

করিতে বলিতেছ, তখন 
/ “ব্ৰহ্ম সত্যং জগন্মিণ্যা জীবে। ত্রন্মৈব নাপরঠ” 
ইহ] ূর্ণভাবে বিশ্বাস ন। করিলে হইবে না। 

তুমি এখন বল, অনঙ্গশপ্ে স'সারবুক্ষ সমূলে বিনাশ করিতে হইলে, কিরূপ বিচার করিতে 

হবে ? 

ভগবান্‌--ভএবান্‌ বশিগেের কণায় উঠার উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। 

“চিত্রকর শেমন চিরমধ্যে মিপ্য। ভরঙ্গনগ্ল। ভরঙ্গিঝকে চিত্রিত করে, দেই মত 
কল্পয়িতাও বরঞ্ধে জগতের কল্পনা করে ঘাত্র। মুন্তিকাপিণ্ডে যেমন কল্পিত ভওরাশে নিহিত 
আছে বলিয়। কল্পায়িত। ভাবন! কৰন, সেইরূপ কল্পয়িতার ভাননাতে পররন্মেও এই জগঞ্ভাৰ 
রূহিয়ছে। সংসার পরবঙ্গে ন। থাকিলেও, কনার তথায় রতিয়াছে এবং হাহা হইতে পুথক 
ন। হইলেও, কল্পনায় পৃথক বোঁধ হইতেছে । নিঃ উঃ ৫২ অন্যায়! যদি গিজ্জান। কর, ৭ কল্পনা 
করে কে? উত্তরে বলা হয জীবই অন্ঞনে সোহিত ভইয়। রঙ্গে জগৎ আছে কল্পন! 


~~ 


করে। ব্রহ্ষে যাহ। আছে তাঠা বর্গ । বঙ্গে অগা কিড়ই এাকিতে পারে ন!। এই বিচারে 
জগৎ বস্ই। ভুমি অঙ্গানে নামরূণ রর একটা অতি স্থল জগত সেই শিল্ধল অতি শঞ্গ ব্রঙ্গে। 
কল্পনা কর-_-ইহ। অঙ্ঞরানেরহ ফল। এদিকে বলিব--ঙ্গান ও বঙ্ষ অভেদ, আবার অন্যদিকে 
বলিব জগত মশা-বিচ।র ক,র্য়| দে ইহা হইতেই পারে না। মন্ধশ্লে আপনাকে ৪ ভগৎকে 
বর্ম হইতে পৃথকৃভাবে বলিরাহ জার সংঙ্র।। মুন্তকাপিগ্ডে কানলয্যমাণ ভাণ্ড নাই--ব্রঙ্গ ব্ৰহ্মই 
আছেন এ ভাবনা করিতে পারিলেই সংসারবক্ষ আর ব্রদ্ধে থাকিতে পরে না। এই ভাবন৷ 
করার জন্য ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগের সাধনার কথা বলা হইয়াছে। সন্কন্ন একবারে যাহার! 
ত্যাগ করিতে পারেন, তাহার। এক ক্ষণেই আপনাকে ব্রহ্মভাবে অবস্থিত দেখিয়া মুক্ত হইয়। 
যান। যাহারা একবারে নিঃণেষে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারেন না, তাহাদের মধ্যে প্রথমে 
বিচার দ্বারা বৈরাগা উদয় করিতে হইবে। এই বিবেক-জশিভ বৈরাগাদ্বারা বিষয়ে অনাসক্ত 
হইলেই সংসারবৃক্ষের নাশ হইবে । এইজন্য ভশবান্‌ বশিষ্ঠ বলেন “ষে সৃষ্টি দেখা যাইতেছে, 
তাহা, চিদাকাশ চিদ'কাশেই অবস্থিত আছে। বাস্তব দশনে এ শষ্টি প্রথমে হয় নাই, আজও 
বর্তমান নহে। তবে ষেদৃগ্ত প্রকাশ পাইতেছে, তাহ। ব্রঙ্গশ্বরণ ত্রন্গেই অবস্থিত জানিবে। 
কোথাও এমন অণুপরিমাণ ভূমিও নাই, বাহা বা [পারে পূর্ণ নহে, অথচ কোথাও হুষ্টি নাই। 
সকলই চিদাক।শরূণী রহ্ম। এস্কলে শ্রুতি বলেন--“পূর্ণ হইতে পুণের বিকাশ হইয়াছে, 
পূর্ণে ই পূর্ণ বিরাজ করেন; এবং পূর্ণ ব্রহ্ম পূর্ণেতেই উদয় পাইয়! পূর্ণব্রক্ষবূপে অবস্থিত 
আছেন" । 

“অশরীরী আত্মার অঙ্গ বলিয়া যে কাল আকাশ বাবু প্রভৃতি পদার্থ-নিচয়কে বর্ণনা করা 
হয়, উহা নিতান্ত মিথ্যাত্বেরই আরোপ! কারণ উহাদেরও কোন অবয়ব নাই এবং সেই 
অবিনাশী আজ্মতত্ব, সমুদায় ভাবের বিকার-বিহীন হইলেও, শ্রুতিগণ তাহাকেই সর্বাস্বরূপ 
বলিয়৷ নির্দেশ করিতেছেন । 


পুরুষোত্তম যো: | গীতা । ১৯১ 


এখন শ্রবণ কর কোন্‌ প্রকার বেরাণ্য নিত্য অভ্যাস করিলে, তবে সংসারবৃ্ষকে সমূলে 
উতৎ্প!টিত করা যায় । 

“হে মুনে ! ষটুপদ যেমন মধুলোভে পদ্মে পদ্মে ঘুরিয়। বেড়ায়, আমিও সেইরূপ ভোগস্থথ-_ 
মোহে অনেকদিন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। পরে যখন বুঝিলাঁম, আমি এই দৃগ্বপ নদার 
কিনারায় আমোদে সাতার দিতে দিতে তরঙ্গমাল।র সঙ্গে একবারে অগাধ আবর্তে গিয়! 
পড়িয়াছি, তখন উদ্বিগ্ন হইয়। ভাবিতে ল।শিলাম--“আমি এক্ষণে আর উদ্বেগ ন! করিয়া কেবল 
চিদ্শকাশে জালস্কাল করিতে থাকি, তাহ! হইলে আর উদ্বেগ খাকিবে ন1। 

এই দৃণ্প্রপঞ্জে রূপ, রন, গন্ধ স্পর্শ, শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই। সামান্য এই রীপ- 
সে আর কেন মভিয়। পাকি সমপ্তই ত একমাত্র চিদাক।শ বা চৈতন্য। মুটমতির ন্যায় 
অসদাকার এই দৃগ্প্রপপে আর কন আন্ত পাকি? শব্দহ্পর্শাদি বিষয়, বিষের ন্যায় 
ভয়ঙ্কর | মন্দন্দ্ধি ন! হইলে কে আর এই বিবয়।(দিতে মজিবে ? 

জরারূপিন বৃদ্ধ বকা গাবনপাপ জলাশয়ে বুদ্ধিৰীপ শফরী ধরিবাঁর জন্থ শরীরে আসিয়া আএয 
লয়। এই শরার ত ক্ষণভঙ্গুর, সাগরের জগবদ্বূদের ভ্যায় দেখিতে দেখিতেই অদৃশ্য হয়। 
দর হইতে দেখিতে দ্রেখিতেই দ্ীপশিশা ম্যায় নিব্বাণ হইয়া যায়। হায়! হায়! এই উত্তপ্ত 
99 বড়ই ভানণ ৷ ইহাতে উত্তাল তরঙ্গমাল। ও আব গেলিতেছে। জন্ম মৃত্যু ইতার 

পার্ণের বিশাল ভট | সপ দুঃখ ইহার তরঙ্গ । যৌবন-বিলাস ইহার পঙ্ক । বার্ধক্য-দবলিম। 
রী দেনপুঞ্ধ | কাকতালীয় গ্যায়ে কগন কখন সপ এই নদার বুদ্বুদের ন্যায় দেগায়। 
লে।ক-ব/বহার ইহার খরম্রে5। অঙ্ঞদিগের প্রলপবাক্য হঁচার জলকল-কল শব্দ । রাগ- 
“দ্বধরূপ মেঘ ইহার জল শোষণ করিয়। লয় । লোভ মোহ ইহার ভামণ আবন্তের আলোড়ন। 
দূর হইতে জীনন-নদাকে শাওল বোধ হয়, কিন্তু হহ| বাস্তবিক অতি উত্তপ্ত । আম্মীয়ন্জনের 
সঙ্গে সন্মিলন ও এশধ্য সংনাধ-নদীর জলের ন্যায় --এক চলিয়। যাইতেছে, আবার আসিতেছে। 
যে নমস্ত পদার্থ আমে আবার যায়, সেই ক্ষণস্থায়ী পদার্থে আবশ্যকতা কি? সংসারের 
সকলই ক্ষণে ক্ষণে পরিবহিত হইতেছে । চতুর ইন্দিয়্প চোর-বিষয়রীপ শক্ত চারিদিকে 
ভ্রমণ করিতেছে _সব্ধদা বিবেক-সববঙ্গ হরণ করিতেছে । অতএব জাগিয়া খাকি। আর 
নিদ্রিত ণাঁকিব না, তাঁহ। হইলে নথাসন্ধন্ব অপহরণ করিয়। লইবে | 


আযু দিন দিন গলিত হইতেছে ; দিন সচল কাল কর্তৃক ভক্ষিত হইতেছে ; কি আশ্চয্য ৷ 
আজ আমার এই হইল, এই রহিল, এই গেল-ইত্যাক।র ভাবনায় আকুল হওয়ায় আময়ুক্ষয় 


হইতেছে, মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; ইহা! কেহই জানিতে পারিতেছে না। 
কতই ঘুরিল।ম; সুখ দুঃখ কতই দেখিলাম ; এই সংসারে আর আমার কোন কর্মহ নাই। 
সংসারের সব দ্েখিয়-সংসারের নিখিল বস্ত অনিত্য বুৰিয়। এক্ষণে আমি ভোগোৎকগঠাশুনা 
হইয়] অবস্থান করিতেছি। 
এখানে সবই অনিত্য, কুত্রাপি এখানে বিশ্ান্তি নাই । কত স্থান ভ্রমণ করিলাম, কোথাও 
চিরস্থায়ী কোন বস্তু পাইলাম না । সকল স্থানেই কাঁষ্ঠময় বৃক্ষ, মাঁংসময় জীব, মৃন্ময় পৃথিবী, 
দুঃখ ও অনিত্যতা বিদ্যমান । সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আর কিরূপে আশ্বস্ত হই? 


১৯২ গাতা। [১৫ অঃ, ৫ শ্লোক 


এঠে। ৷ মকলই বিএন বোর হঠতেছে । এই জীবন, কাসিশার অপাঙবৃষ্টির ন্যায় নিত 
চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়া। হেখুনে। হর কৃতাপ্ত অদ্য হউক বা কল্যই হউক, মস্তকে আপদ ভার 
নিক্ষেপ করিবেন | আঁগও হই কিরূপে £ এতদিন নীরম বিনয় ভোগে কাঁলাতিপাত করিয়াছি, 
অপুধ্ণ পুর্ধনাথ কিছুই সাধন করি নাই । এখন মে মোহ কথিত মন্দাড়ত হইয়াছে । 
দেহের এত; লিন এক্জঞাগের ভি মামার আর আস্থা নাই । ধারণ। হঃয়াছে--- 
(বিময়ের প্রতি অনাস্থা উত্তম আবগ্থা। শ্রাবন ও বিনয়ের প্রতি আঞ্জাহই অতি নিন্দনায় 
নন্দ অবস্থ। | 

সৰ্বদাই মনে করা উচিত.--মোহকারিণা বিপদ এই আমে এই আসে : এই কপ মনে করিয়। 
আর সংসারে আসন হয়| উচিত নহে। 

নিত্য এইরূপ বিচার কর; দেগিবে পুবে বাহ। রমণয় বলিয়া অগ্রভব করিয়াড়, তাহাতে 
অরমণীয়ত। প্রত্যক্ষ হইঁতেছে। যাভ। স্থির বুলিয়।ছিলে, তাঁহাকে অস্থির দেখিবে। যাহা সত্য 
বুৰিয়[ছিলে, তাহাকে অমত্য বলিয়া বুঝিবে। এইরূপ ঘন হউবে, তখন সাংসারিক সকল 
বিয়েই তৃষ্ণাণুন্য হইবে। মন বের।গে]র আয়ে সন্ভীব।পন্ন হইলে, আম্মবিএন্িতে সে 
মুখ, শগ মর্তা পাতালের কৌন ভোগ্য বস্তুতে তাহা নাভ- বুঝিতে পারিবে । চিত্রিত কৃ্ুনলত। 
যেমন লমরকে আক করিতে পারে না, সেইরূপ নিখিল বিষয়ের ভোক্ত। পাচটি প্রিয় 
একত্রিত হইলেও, আর ঠোম।কে বিষয়ের দিকে আগ করিতে পারিবে ন।। হঁহা অসঙ্গ 
শস্বে সংসারবুক্ষ ছেদন জানিও | সংসারবুক্ষ ছেদন করিতে পারিলে, তবে একান্তে চিন 
বিশ্রাম নাভ জন্য চিদাকাশে প্রবেশ করিয়। শান্ত হইয়। অবস্থানে সঙ্গম হইবে ॥৩|৪ ॥ 


নিম্মীনমোহা জিতসঙ্গদোঘ। 
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃভতকা মাঃ । 

দ্বাশ্বেবিমুক্তাঃ BEEN 
গচ্ছন্ত্যমুঢা? পদমবায়ং তৎ ॥৫॥ 


শা 
নি নামাহাঃ মানশ্চ মোহশ্চ মানমোহৌ  অহঙ্ক।রমিথ্য।ভি. 


রী শ 
নিবেশৌ তৌ নির্গতে। যেভ্যস্তে মানমোহবর্জজিতাঃ জিতসঙ্গদোধষাঃ 


জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষে যেস্তে প্রিয়াপ্রিয়সন্নিধাবুপরি রাগদ্বেষ- 
ম শ শ 
বর্জিতাঃ অধাত্মনিতাঃ পরমাত্বস্বরূপালোচনে নিত্যাস্তৎপরাঃ বিনি- 


পুরুষোত্তম-যোগঃ ] গীতা । ১৯৩ 


. ম ৃ 
বৃত্তকামাঃ বিশেষতো৷ নিরবশেষেণ নিবৃত্তাঃ কামা বিষয়ভোগা ষেষাং তে 


ম ম 
বিবেকবৈরাগ্যদ্বার। ত্যক্তসর্ববকর্্মাণ ইত্যর্থ; স্বখদ্বঃখসংজ্ৰৈ স্বখছুঃখ- 


সস 


ম ম 
নামকৈঃ দ্বন্দৈঃ শীতোষ্কক্ষুৎ্ুপিপাসাদিভিঃ বিমুক্তাঃ পরিত্যক্তাঃ 


ম্‌ 
[ ম্থখছুঃখদন্ৈরিতি পাঠান্তরে স্থখদুঃখাভ্যাং সঙ্গঃ সন্বন্ধো যেষাং 


শ স্‌ bl 
তৈঃ ] অমূঢ়াঃ মোহবৰ্জিজতাঃ তৎ গন্তব্যং অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥ ৷ 


পপ ect ator TE RTRSY 


পি আস পাত সেলস পি 


স্পা আআ পপ পাপী 


০০ om 


মান এবং মোহ-বর্্জিত, প্রিয়াপ্রিয়ে রাগদ্বেষশুন্য, আত্মজ্ঞান বিচার তৎপর, 
কাঁমনা-বিবৰ্জ্জিত, স্থথছঃখোপাঁধিক শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ-বিমুক্ত অমুঢ় ব্যক্তিগণ সেই 
অব্যয় পদ লাভ করেন ॥৫॥ 


-শপপপেপ্পপস পা 


অজ্জুন--কিরূপ হইলে সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়? 

ভগবান্‌--অভিমানশৃন্ত হইতে হইবে, মোহ বা বিবেক-বিপর্য্য়-শৃস্য হইতে হইবে, 
কোন সঙ্গেই অনুরাগও থাকিবে না, বিরাগও থাকিবে না, সর্বদা পরমাত্মার স্বরূপ আলোচন! 
চলিবে, কোন প্রকার বিষয় ভোগে অভিলাষ থাকিবে না, শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাস! প্রভৃতি 
সুখদুঃগ-নামধারী দ্বন্বভাববিমুক্ত হইবে-__আর কোন প্রকার অজ্ঞান থাকিবে না--এই হই- 
লেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

অঞ্জু ন--কি করিলে হয়--কত প্রকারে বলিতেছ, আরও একবার বল। 

ভগবান্-_"দাংখ্যজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান এবং যৌগবলের সদৃশ বল আরঃকিছুই নাই।” 
“নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্‌” । মহাঃ শাস্তিঃ ৩১৭ অং-_সাংখ্যজ্ঞানে 
সমন্তই মায়। অভ্যাস করিতে হইবে, তখন বৈরাগ্যের উদয় হইবে । “বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের 
শ্রেষ্ঠ উপায়। সাংখ্যজ্ঞান হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয়। জ্ঞান দ্বারা যোগাভ্যাস করিবে” 
মহাঃ শাপ্তিঃ ৩২১ অঃ। যোগ ছুই প্রকার--সগুণ ও নিগুণ। প্রাণায়ামযুক্ত যোগ সগুণ যোগ 
এবং চিত্তের একাগ্রতা-যুক্ত যোগকে নিগুণ যোগ বলে। প্রাণায়াম আবার দুই প্রকার 
সবীজ ও নিবীজ। মুলাধারাদি-চক্রশ্থিত দেবতা সকলের ধ্যান না করিস! গ্রাণায়াম করিলে, 
ৰাতাধিক্য হয়; অতএব তাহা কদাপি কর্তব্য নহে” মহাঃ শাস্তিঃ ১৩১৭ অঃ “সাংখ্য যোগবল 
জাশ্রয় কনিষ্ব। পরমসাস্মতত্ব চিন্কাস্ন তৎপর হইবে” শান্তি; ৩৫২ অঃ।' ইেরের শরণাপন্ন 


২৫ 


১৯৪ গীতা । [ ১৫ অঃ, ৬ শ্লোক 


হইয়া অর্থাৎ ভন্তিযোগ আশ্রয় করিয়! উহ। অভ্যাস কর, অচিরে সেই পরম পদ লাভ 
ফরিবে ॥ ৫ ॥ এ 


ন তন্ভাসয়তে সুধ্যো ন শশাঙ্কো নপাবকঃ। 
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬॥ 


শ শ শ প্র ম 
যু বৈষ্ণৱবং পদং গত্বা প্ৰাপ্য যোগিনঃ ন নিবর্তন্তে তৎ পদং 


সস পাপ 


আই 


শ শ শ্রী 
সূর্য্যঃ আদিত্যঃ সর্বাবভাসনশক্তিমত্ত্রেহপি সতি ন ভাসয়তে প্রকাশয়তি 


শ শ শ ্ম শ মম 
তথা ন শশাঙ্কঃ চন্দ্র: ন চ পাবকঃ মগ্িঃ অপি । ভাসয়ত ইতি 


ম ম ম 
উভয়ত্রাপ্যন্ুষজ্যতে তৎ ধাম জ্যোতি; স্বয়ংপ্রকাঁশমাদিত্যাদি-নকল 


ম ম ম ম 
জড়জ্যোতিরবভাসকং মম বিষ্ণোঃ পরমং প্রকৃষ্টং স্বরূপাত্মকং পদম্‌। 


গ্ৰ পর 
অনেন সূর্ধ্যাদিপ্রকাশাবিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদি দোষ প্রসঙ্গে! নিরস্তঃ। 
তথাচ শ্রুতিঃ_ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং,নেম। বিদ্যুতো ভান্তি 


কুতোহয়মগ্জিঃ। তমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্ববং, তস্য ভাস! সর্ববমিদং 
বিভাঁতি ॥ ৬॥ 


সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি যে পদকে প্রকাশিত করিতে পারে না, যে পদ প্রাপ্ত হইলে 
আর পুনরাবৃত্তি নাই, তাহাই আমার শ্বরূপাত্মক উৎকৃষ্ট পদ ॥৬৷৷ 


অজ্জ্ন--কিরূপ সেই স্থান? 
ভগবান্‌--ুধ্য, চক্র এবং অগ্নি দ্বারা :জগতের সমস্ত প্রকাশ হয়--কিস্ত সেই পদ [ তুরীয় 
পদ ] স্বপ্রকাশ-্বরূপ; সুধ্যাদির প্রকাশ:তাহা হইতেই হইতেছে। শ্রুতি বলিতেছেন “সেই 


পুরুযোত্তম-যোগঃ ] গীতা । ১৯৫ 


ধামে শুয্য প্রকাশ পায় না, চন্দ তাঁরকাও প্রকাশ পায় না__এই সকল বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় 
ন।--এই অগ্নি কিরূপে প্রকাশ পাইবে? তাহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত, তাহার দীপ্তিতে 
এ সকলই দীপ্তিমান্” । এই স্থান প্রাপ্ত হইলে, আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ৬ ॥ 


মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ | 
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭॥ 


শ শ নী নী শ 
জীবলোকে জীবানাং লোকে সংসারে যো জীবভূতঃ প্রাণী কর্তা 


শ ম ll 
ভোক্তেতি প্রসিদ্ধ: কর্তী ভোক্তা সংসারীতি মৃষৈব প্রসিদ্ধিমুপগতঃ 


নী শ ম নী ম 
সঃ সনাতনঃ পুরাতনঃ নিত্যঃ সর্ববদৈকরূপঃ উপাধিপরিচ্ছেদেহপি 


ম শ 
বস্তুতঃ পরমাত্মন্বরূপত্বা। যথা জলসূর্য্যকঃ সুধ্যাংশো জলনিমিত্তা- 


শ 
পায়ে সুর্য্যমেব গত্বা ন নিবর্ততে তথাহয়মপ্যংশস্তেনৈব আত্মন। 


শ 
সংগচ্ছত্যেবমেব ॥। যথা বা ঘটাদ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নো ঘটাগ্ভাকাশ 


শ শ 

আকাশাংশঃ সন ঘটাদিনিমিত্তাপায় আকাশং প্রাপ্য ন নিবর্তৃত 
ম 

ইত্যেবম্‌। যদ্বা যদি ব্রহ্ষণঃ প্রতিবিদ্বো জীবস্তদা যথা জলপ্রতি- 

ঠা 

বিশ্িতসূরধ্যস্য জলাপায়ে বিন্বভৃতসূর্যগমনং ততোহনাবৃত্তিশ্চ, যদিচ বুদ্ধ্যব- 


ম্‌ 
চ্ছিনে। ব্ৰহ্মভাগে! জীবস্তদা যদ! ঘটাকাশস্য ঘটাপায়ে মহাকাশং প্রতি- 


ম 
গমনং ততোহনাবৃত্তিশ্চ তথা জীবস্তাপ্যুপাধ্যপায়ে নিরুপাধিশ্বরূপগমনং 


চি গীতা । [ ১৫ অঃ, ৭ শ্লোক 
আম 
ততোহনাবৃত্তিশ্চেত্যুপচারাছুচ)তে, একস্বরূপত্বান্তেদভ্রমস্ত চোপাধি- 


ম নী শ শ 
নিবৃত্য। নিবৃত্তেঃ। স এব মমৈব পরমাত্মনো নারায়ণস্ত অংশঃ 


শ শি ম ম 
অংশোভাগোহবয়ব একদেশ ইত্যর্থাস্তরম। নিরংশস্যাপি মায়য়। 


ৰ ৃ ম 
কল্লিতঃ সূষধ্যস্তেব জলে নভস ইব চ ঘটে মৃযাভেদবানংশ ইবাংশঃ। যদা 


শ ৭. শ শ 
ননু নিরবয়বস্ত পরমাত্মনঃ কুতোহবয়ব একদেশোহংশ ইতি ? সাবয়বস্ে 


| শ 
চ বিনাশপ্রসঙ্গঃ। অবয়ববিভাগা€। 


EE. শ শ 
নৈষ দোষঃ। অবিগ্ভাকতোপাধিপরিছিন্ন একদেশোহংশ ইব 


শ শ 
কল্পিতো যতঃ। দর্শিতশ্চাহয়মর্থঃ ক্ষেত্রাহধ্যায়ে বিস্তরশঃ। সচ 


লা ম 
জীবে। মদংশত্বেন কল্পিত; কথং সংসরতু/ৎক্রামতি চেতি? যদা 


'জ্কানাদভ্াননিবৃন্ত। স্বস্বরূপং ব্রহ্ম প্রাপ। ততো ন নিবর্তত:ইতি যুক্তম্‌। 


শা 
এবস্তুতোহপি স্ধুপ্তাৎ কথমাবর্ত্তত ইত্যাহ- প্রকৃতিস্থানি স্বস্থানে কণ- 


শ হ্‌ 
শঙ্কুল্যাদে প্রকৃতে স্থিতানি প্রকৃতৌ কারণে মায়ারূপে তিষ্ঠস্তীতি 


মর 


ম গ্ৰ শ্রী 
প্রকৃতিস্থিতানি স্থযুণ্তিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতে৷ লীনতয়া শ্থিতানি  জাগ্রতস্থপ্প- 


ম ম মূ. 
ভোগজনককর্ক্ষয়ে প্রকৃতাবজ্ঞানে সুন্মমরূপেণ. স্থিতাঁনি মনঃষন্ঠানি 


পুরুষোত্তম-যোগঃ ] গীতা । ১৯৭ 


ম্‌ 


ম ম 
ইন্দ্িয়াণি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি শ্রোত্রত্বক্চক্ষ,রসনস্রাণাখ্যানি পঞ্চ 
ইন্দ্ৰিয়াণি ইন্দ্রস্তাত্মনে। বিষয়েপলব্িকরণতয়! লিঙ্গানি কর্ষতি পুনর্জাগ্র- 


ম শ ম 
স্তোগজনককম্মোদয়ে ভোগার্থম্‌ আকর্ষতি কৃর্মোহঙ্গানীব প্রকৃতের- 
| ম ম 
জ্ঞানাদাকর্ষতি বিষয় গ্রহণযোগ্য তয়াবির্ভাবয়তীত্যর্থট । অতো জ্ঞানা- 
ম ম ঞ্ী 
দনাবৃত্তাবপ্যজ্ঞানাদাবৃত্ির্নানুপপন্নেতি ভাবঃ। অয়ন্তাবঃ-_সত্যং সুযুপ্তি- 


রী রী 
প্রলয়য়োরপি মদংশত্বা সর্ববস্তাপি জীবমাত্রস্ত ময়ি লয়াদস্ত্যেব মৎ- 


গ্ৰ রী গর 
প্রাপ্তিস্তখাপ্যবিগ্ভয়াবৃতস্য সানুশয়স্ত সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ো ন তু শুদ্ধে। 


গর 
তদুক্তং--“অব্যক্তাদ্বাক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবস্তীগ্ত্যাদিনা। অতঃ পুনঃ 


্ গর 
সংসারায় নির্গচ্ছন্নবিদ্বান্‌ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানী- 


গ্ৰ শ্রী 
ভ্দ্িয়াণ্যাকর্ষতি ৷ বিদুযাং তু শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্তের্নাবৃত্তিরিতি ॥৭॥ 


জীবলোৌকে-_সংসারে,)যিনি কর্তী-ভোক্তারূপে প্রসিদ্ধ জীব, তিনি সনাতন 
নিত্য সর্বদা একরপ। তিনি আমারই অংশ। [উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ 
হইলেও এই জীবই বস্তুতঃ পরমাত্মস্বরূপ । জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান-নিবৃত্তি হইলে, 
স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ইহার আর পুনরাবৃত্তি নাই।] [ যদি জিজ্ঞাসা কর, 
তোমার অংশ জীব তোমা হইতে সরিয়া আসিয়া সংসারী হয় কিরূপে? তাহার 
উত্তর ]_-এই জীব, প্রক্কৃতিলীনমন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিযকে [ ভোগার্থ ] আকর্ষণ 
করে [ ইহাও অবিষ্ভাকৃত জানিও 1৭ 


১৯৮ গাতা । | ১৫ অঃ, ৭ শ্লোক 


অক্জুন--সংসারবৃক্ষকে জ।নিয়া-_“অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিন্বা ততঃ পদং তৎ পরিমাগি- 
তব্যম্” এই পধ্যন্ত পুর্ব বলিয়াছ। আরও বলিতেছ--এ পরম শান্ত তুরীয় পদ প্রাপ্ত হইলে, 
আর পুনরাবর্তন নাই। যদ্গত্বা ন নিবর্তন্ত ইত্যুক্তঘ্। কিন্ত গমন থাকিলেই আগমন 
থাকিনে- সংযোগ হইলেই বিয়োগ থাকিবে ইহা! সকলেই জানে। নব ন্য়ান্তা নিচয়াঃ 
পতনান্তঃ সমুচ্চয়াঃ । সংযোগা বিপ্রযোগাস্ত। মরণাস্তং হি জীবিতম্‌॥ তবে যে বলিতেছ, 
সেই ধামে গমন করিলে আর পুনরাগমন হয় না? 

ভগবান্_জীব কে? না, যিনি কর্তা ভোন্ত৷ বলিয়! প্রসিদ্ধ ৷ 

জীব একাটি উপাধি মাত্র । পরমাক্মাই উপাধি-পরিছিনন হইয়া জীব নাম ধারণ করেন । 
মিথ্য। উপাধি গ্রহণকেই অংশ বল! হয়। তথাপি আমার অংশ কিন্তু নিত্য সনাতন । 

অজ্জু--ঘিনি অপণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন_ীহার খণ্ডও হয় না, পরিচ্ছেদও হয় না, তাঁহার 
আবার অংশ হইবে কিরপে ? 

ভগবান্_অগ্রে পুনরাঁবর্ভন হয় ন। কিরূপে, তাহাই শ্রবণ কর। জলে হয্যের যে ছায়া 
পড়ে, তাহাকে সর্ধ্যাংশহ বলা হয়। কিন্ত জল শুকাইয়া গেলে, সুধ্যের ছয়! সৃয্যেই প্রত্যাবর্তন 
করে-- ইহা বলায় কোন দোষ হয় না। অথবা আকাশের দৃষ্টান্ত লও। আকাশকে অপ- 
রিচ্ছিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ঘটের মধ্যে যে আকাশ. তাহা পরিচ্ছিন্ন মত বোধ হয়। 
উপাধি গ্রহণে উহার নাম ঘটাকাঁশ। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে সেই আকাশ মহাকাশে মিশিয়! 
যায়__তাহার আর প্রত্যাবর্তন নাই। সেইরূপ, উপাধি নাশ হইলে, জীব পরমাত্মাই আছেন। 
এখানে যাওয়া আদাও নাই, সংযোগ বিয়োগও নাই । ঘটরপ প্রকৃতিরই উদয় নাশ 
হইতেছে । পরমাক্মার যে অংশাংশ ভাব বল! হইতেছে, ইহা অবিদ্যা-কল্পিত মাত্র। ক্ষেত্রা- 
ধ্যায়ে ইহ! বিশেষরূপে বলা হইয়াছে । অন্যরূপে শোন। ভগবান্‌ বশিষ্ঠ বলেন“ সঙ্কল্প 
বলে চিৎই জীবভাব ধারণ করিলেও, নিঃনঙ্গ প্রভাবে, আপনি আপনি ভাবে, অবস্থানপূর্ববক এই 
জড়জগৎকে অগড় বাস্তব ভাবে ভাবনা করতঃ তিনি স্বশ্ধরূপেই অবস্থিত আছেন ।» “জীব- 
বিহগের যে দোলাচক্র, তাহার মূলে ঈশ্বরের মায়া । চিৎএর রথ জীব। আবার জীবের রথ 
অহঙ্কার। অহঙ্কারের রখ বুদ্ধি, বুদ্ধির রথ মন, মনের রথ প্রাণ, প্রাণের রখ ইন্নিয়, 
ইন্দিয়ের রথ দেহ, দেহের রথ কর্ম্মেন্দিয়। এই রথ-পরম্পরার কাধ্য ম্পন্দন। প্রাণরথকেই 
কল্পন।-রথ বলে। যেখানে প্রাণবাযু, মেইখানেই মানস কল্পনা ।” নিব্বাণপুর্ব্ব ৩১ সর্গঃ। 
চিত্তম্পন্দন কল্পনাই সৃষ্টি । জীব সঙ্কল্পশূৃন্য হউক, তখন আর চিত্ত থাকে না। চিত্ত সন্ধপ্প- 
শূন্য হইলেই সত্তামাত্র হইয়া যায় এবং ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জড়পদার্থে “চিৎ” যে ভাবে অব- 
স্থান করে, তাহার নাম “সৎ” । 

অন্যরূপে দেখ ?£--“পরমাত্মা জীবভাঁব ধারণ করিয়াও সর্বদা হস্বরূপে আছেন” ইহা 
বুঝিতে হইলে, জীবের চরিত্র একটু আলোচনা করা উচিত। মনে কর কোন এক জন এখন 
সাঁধু হইয়াছে । এ সাধু জীবনে যাহা যাহা করিয়াছে, তাহা সে সব্বদাই জানে__অথবা 
সর্ববদ। জানিবাঁর শক্তি রাখে--এইটি তাহার গুপ্ত চরিত্র । কিন্তু প্রকাশ্যে সাধু ধর্মকথাই 
কর--গুপ্ত চরিত্রের কথ! কাহাকেও বলে না । গুপ্ত চরিত্রটি সববদা জান! থাকিলেও, লোকের 


পুরুষোত্তম-যোগঃ ] গীতা । ১৯৯ 


সহিত ব্যবহার তাহার অন্রূপ। পূর্ববন্বভাব ম্ময়ণ রাখিয়াও যখন উপস্থিত স্বভাবে লোকের 
সহিত ব্যবহার করা অনন্তব নহে, তখন পরমাস্ম। স্বঙ্গবূপে থাঁকিয়াও জীবভাবে যে লীলা 
করেন, তাহা অসম্ভব হইবে কেন ? 

অজ্জুন--পরম শান্ত, সর্বপ্রকার চলনরহিত, সর্ধব্যাগী, পরিপূর্ণ পরবরহ্মই আছেন। 
আবার জীবই সেই রক্গ।॥ অথচ জীব যেন আপন স্বরূপ হইতে সরিয়া আসিয়া সংসার করে। 
এই কঠিন তত্ব তুমি নানীপ্রকাঁরে বঝাইতেছ। আর একবার উহা এইগাঁনে বল। 

ভগবান্-__যাহা অবিদ্যা ব। মায়াকলিত, তাহা মিথ্যা । পরমাত্সা আপনি আপনি 
ভাবেই সর্বদা অবস্থিত। মায়া বা অবিদ্যাই ম্পন্দনরূপিণী । তাঁহার চলনই পরমাস্মাতে 
আরোপিত হয় মাত্র। আকাশে মেঘ ছুটিতেছে-_অথচ মনে হয়, যেন চন্দ দৌড়িতেছেন। 
তীর-তরু স্থির পাকে । নৌকা তীরবেগে গমন করিলে মনে হয়, তীর-তরু-ছুটিতেছে। 
অবিদ্যাই এই ভ্রম উৎপাদন করে। আকাশ সন্বত্র আছে । কিন্ত ঘটের মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলে, লোকে বলে ঘটাকাশ। ঘট ভাঙ্গিয়া দাও, দিয়। ঘট-ত্রম দূর কর, দেখিবে--আকাশ 
অ।কাশই আছে। সঙ্কুল্পশুন্য অবস্থাই আপনি ম।পনি ভাব। পরমাস্মভাব। নিংসঙ্কল্প অবস্থাতে 
থাকিয়াও তিনি মায়! দ্বারা যেন সঙ্গপ্র করিতেছেন। নিগুণ ব্রক্ম আপনি স্থির থাকিয়াও 
মায়! দ্বার! সগুণ হইয়! যেন জগৎ চালাইতেছেন | 

তুমি ভাল করিয়। দেখ, তোমার মধ্যে সঙ্কল্পের গেল। কিকপ % একটু মনোযোগ করিলে 
বুঝিবে যে, সঙ্কল্পশৃন্য অবস্থ কি? ইহার অনুভবও যেন সকলেই করিতে পারে। “নিঃসঙ্কল্প 
হইব" এই ইচ্ছা কর--একট! অবস্থা অতি অল্পক্ষণের জন্য হইলেও অনুভব করিতে পারিবে। 
এখনি করিয়। দেখ--অনুভব করিতে পারিবে । এই নিঃসন্কল্প অবস্থ।টি স্থায়ী করাই সমস্ত 
সাধনার উদ্দেশ্য । ধ্যানযোগে এই আপনি আপনি ভাবে স্থিতি হয়। জ্ঞানযোগে প্রকৃতি 
হইতে পুরুষকে পৃথক করিতে পারাই ধ্যানধোগে |স্থিতির সাধন! । আবার কোন এক অবলম্বন 
ধরিয়া, তাঁহাকে বিশ্বরূপে ভাবনা করাই জ্বানযৌগের সাধনা । আবার বহিরঙগ ও অন্তরঙ্গ 
কর্মযোগেই জ্ঞানের পথ পরিষ্কার হয়। সব্বমূলে বিশ্বীসযোগে সর্বকর্ম ভীহাতে অপ্পণ 
করাই সকল সাধনার ভিত্তি । বিশ্বাসযোগ, কর্দধোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ-_-এই গুলি 
ক্রম অনুসারে সাধিলে নিঃসঙ্কল্প ভাব লাভ কর! যায়। 

অর্,ন-_বড় সুন্দর এই নিঃসঙ্কল্প অবস্থার আভাস। “কোন স্বর আমার নাই” ইহা 
বলিলেই যেন একট! শীতল শীস্ত--কি যেন কি এক অপূর্ব বস্তু আমায় স্পর্শ করে; নিরন্তর 
এই অবস্থায় থাকিতে ইচ্ছা করে। বুঝিতেছি-_সঙ্গল্পশূন্য হইতে পারিলে, জীবই পরমাস্মা 
কিরূপে। তথাপি আবার বল, এমন সুখময় অবস্থ। ভুলিয়া! জীবের সংসার হয় কিরূপে ? 

তগবান্‌-_ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্ধনশালিনী সঙ্কল্পময়ী প্রকৃতি নূতন বেশভৃষা করিয়া 
পুরুষকে ( সগুণ ব্রন্মকে ) সন্তষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে । সগুণ পুরুষের নিকটে থাকেন 
বলিয়া, প্রকৃতি খেল! করিতে পারেন | পরমব্রক্মের একদেশেই প্রকৃতির খেল! হয়। আর 
তিন পাদ সদ! শীস্ত। যে অবিদ্যাপাদে প্রকৃতি তরঙ্গ তুলেন, সেই প্রদেশের চিৎভাব যখন 
প্রকৃতির বেশতৃষায় মুগ্ধ হইয়া! আত্মন্বরূপ ন! দেখিয়! প্রকৃতির মোহে মুগ্ধ হইয়| যান, তখনই 


হা গীতা । [ ১৫ অঃ, ৮ শ্লোক 


জীবভাব হয়। প্রকৃতির মধ্যে সমস্ত শক্তি সুপ্ত থাকে। জীব প্রকৃতিলীন মন ইন্্রিয়াদি 
শক্তিগুলিকে বিষয় ভোগের জন্তু আকযণ করেন। দেখনা কেন, প্রকৃতিকে সন্তষ্ট করিবার 
জন্যই জীবের সংসার । ইহা দ্বারাই আবার জীবের অনাদিকীলসঞ্চিত কর্ম ক্ষয় হয়। অন্যান্য 
কারণের সহিত দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্যতম কারণ। মায়িক 
ব্যাপার এই সমস্ত। তুমি সমস্ত কল্পনা ত্যাগ কর, দেখিবে-সেই আছে আর কিছুই নাই। 
সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগই জ্ঞানমার্গ । সর্ব সঙ্কল্প ত্যাগ যাহার! ন! পারেন, তাহাদের জন্য শুভ সন্কৃল্পে 
সৰ্ব্ব ত্যাগের বাবস্থা । অবিদ্বায় মৃত্য তীত্ব1 বিদ্যয়! মৃতমশ্রতে-_সাঁধারণ লৌকিক কর্মাই 
মৃত্যু। বেদবিহিত কৰ্ম্মণ অবিদ্যা। কর্মত্যাগ করাই উদ্দেশ্য । তজ্জন্য বৈদিক কর্মদ্বারা 
লৌকিক কৰ্ম্ম ত্যাগই প্রথম অবস্থা । তাহার পরে বৈদিক কর্ম্মসমূহ ত্যাগেই অমরত্ব। 

জীবের সংসার কিরাপে হয় জানিলে তবে এই অসঙ্গশস্ত্রে সংসারবৃক্ষ সমূলে ছেদন করিয়! 
পরমগদ লাভ করা যায় ॥ ৭ ॥ 


শরীরং যদবাপ্পোতি যচ্চাপুযুৎক্রীমতীশ্বরঃ | 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুৰ্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥ 


শ শ শ 
ঈশ্বর: দেহেক্দিয়সংঘাতস্য স্বামী জীবঃ যৎ যদা চ অপি 


০ 
(আরা RE; সপন 


যা শ  ম 
উতক্রামতি শরীরং বিহায় গচ্ছতি তদা কর্ষতি ন কেবলং কর্ষত্যেব 


ম শ শ শ 
কিন্তু যশ যদা শরীরং পূর্ববস্মাচ্ছরীরাচ্ছরীরাস্তরং অবাপ্নোতি তদা 


এতাঁনি মনঃ যষ্ঠানি ইন্দ্ৰিয়াণি গৃহীত্বা সংযাতি সম্যক্‌ যাতি গচ্ছতি। 


ম ম 


ম্‌ 
কিমিবেতি ? আহ আশয়াৎ কুস্থমাদেঃ স্থানাৎ গন্ধান্‌ গন্ধাত্মকান্‌ 


ম্‌ রী 


বা 
সুঙ্গমান্‌ অংশান্‌ গৃহীত্বা বায়ঃ ইৰ বাযূর্যথা 


রা 
অরক্চন্দনকস্ত,রিকা্যা- 


রন! 
শয়াৎ সুঙ্মমাবয়বৈঃ ষহ গন্ধান্‌ গৃহীত্বাঅন্তত্ৰ সংযাতি তদ্ৰৎ॥ ৮॥ 


পুরুষোত্তম-যোগঃ ] গীতা । | ২০১ 


পাপী পাপ? 


SOE DEN TE NEC IRENE শিট পপ HEE SNE 


[শরীরের ] ঈশ্বর যখন দেহ হইতে বাহির হয়েন তখন | মন ও ইন্দ্রিয় 
দিগকে আকর্ষণ করেন ] [শুধু আকর্ষণ নহে কিন্তু] যখন পূর্বশরীর ত্যাগ 
করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ করেন তখন বায়ু যেমন কুম্তুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট 
সুক্মাংশ গ্রহণ করিয়া গমন করে সেইরূপ এই সমস্ত ইন্দ্রিরকে তিনি গ্রহণ 
করিয়াই গমন করেন ॥ ৮ ॥ 


পি mae পপ পপর পপ mee জন পপি তাত ২২০7৭ 


পাশ পপ পিপল ০ উপ to বের ক ন. 


অজ্জুন- কোন্‌ সময়ে জীব উশ্দিযাদিকে আকণ করেন এবং আকবণ করিয়াই বা 
কি করেন ? by 

AOL: কর কোন ব্যক্তি মরিতেছে । জান ধৃগমণ স্তল দেহ ছাড়িয়া প্রাণময় দেছে 
প্রবেশ করেন, তপন হণ পদাদি শাতণ হইয়া দায়, চকষুকণাদি অসাড় হইয়। পড়ে, শুধু শ্বাস 
চলিতে থাকে। সেই সময়ে প্রাণনূপী জাব উন্দিয় এনং মনকে আকমণ করেন। পরে 
যখন প্রাণস্পন্দন রহিত হইয়া যায়, তপন জীব, হঁন্দয় 1৪ মনকে লহয়। অন্তদেহ আশ্রয় 
করেন। ৮২৭২৬ ইত্যাদি দেখ। 

অঙ্জন_-একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এৰাইয়া দাও । 

ভগবান্__পুপের মধ্যে গন্ধ আছে-বানু মেগপ কুনো হহতে গখনিশিষ্ঠ সু অংশ লইয়া 
প্রবাহিত হয়, সেইরূপ বারুক্ধাগী জীবও পুববদেহে হুভাঁশুত কন্দ কধিয়। বে সমস্ত সঙ্কল্প প্রবল 
করিয়া ছিল, “সই নঙ্কল্পময় দেহ লইয়া গমন করে _নে নৃত্রন ‘দহ আশয় করিলে পূর্বসঙ্কল-. 
প্রবল মন ও ইন্নিয় স্বচ্ছন্দে কাম্য করিতে পারিবে, সেরূপ দেচ আশ্রয় করে। যাহারা এই 
জন্মে আহার নিদ্রার চেষ্ট। করিয়। এ সঙ্কলই প্রবল করিয়াছিল, তাহাত! মৃত্যুকালে যে দেহ ধারণ 
করিলে বিনা আয়াসে প্রস্তুত খাদ্য পাওয়া বায়, আর কোন আয়োজন ন! করিহাই যেখানে 
সেখানে নিদ্রাস্থখ অনুভব কর! যায়, সেইরূপ দেহ ধারণ করিবে : আর যাহারা উপাসনার 
আস্বাদ বুঝিয়া মনে মনে নিরস্তর ভগবানের উপাসনা করিয়াছে, তাহারা এ এ সঙ্কল্পের 
প্রাবল্যজন্য গন্ধময় দেবদেহ ধারণ করিয়! বিনা আয়াসে যাহাতে পুজাদি হয়, তাহাই 
করিতে পারিবে । জ্ঞানীর কিছ্য আর দেহ ধারণ করিতে হয় না ॥৮| 


শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং আ্রাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥৯ 


শ্রী 
অয়ং জীবঃ শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রঙসনং .ঘ্াণং 


৬ 


[২০২ গীতা । [ ১৫ অঃ) ১০ শ্লোক 


ন স্‌ 
এবচ চঢকারাৎ কর্শ্মেন্দিয়াণি প্রাণঞ্চ মনশ্চ যষ্ঠটম অধিষ্ঠায় 


১ পপ 


শিস 


ম্‌ শ শ্রী 
আশ্রিত্য বিষয়ান শব্দাদীন্‌ উপসেবতে উপভূঙক্তে ॥ ৯ 


চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্‌, নাসিকা এবং মনকে আশ্রয় করিয়া জীব বিষয় 


ভোগ করেন॥ ৯ 


এপি ae me camer শত hee et শীট 


অজ্জন-_ ইঞ্জয়াদির সা সঞ্চিত জীব অন্দেহ আঁশয় করিয়া কি করেন « 
ভগবান্‌--পঞ্চজ্ঞানেন্সিয়, পঞ্চ কম্মেন্দিয়, পঞ্চপ্রাণ, চারি অন্তনিন্দিয় এই সমস্তের সাহায্যে 


শাপলা ce 


জীব রূপ-রনাদি বিষয় ভোগ করেন ॥ ৯ ॥ 


উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্‌ । 
বিমূঢ়। নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষ? ॥১০॥ 
* শা শ 


উৎক্রামন্তং দেহাদোহান্তরং গচ্ছন্তং পরিত্যজন্তং বা স্থিতং 


পপি 


মূ. শ শ ম bl 
অপি তম্মিন্নে দেহে তিষ্ঠন্তং ভুঞ্জানং বা শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ 


পপ 


গা রী 


উপলভমানং গুণান্বিতং স্খছুঃখমোহাখ্যৈঃ গুণৈরন্বিতমনুগতং 


1 স্‌ ন 
ংযুক্তমিত্যর্থ এবং  সর্ববাস্ববস্থাস্ু দর্শনযোগ্যমপ্যেনং 
k f ৃ 


বিমুঢ়াঃ  দৃষ্টীদৃষ্ট বিষয়ভোগবাসনাকৃষ্ট চেতন্থয়াত্মানাআবিবেকাযোগ্যা 


ন ম 


ন অনুপশ্যন্তি অহে৷ কষ্টং বর্তঁত ইত্যজ্ঞাননু- 


পুরুষোত্তম-যোগঃ ] গীতা । ২৯৩ 
ম শ শ 
ক্রোশতি ভগবান্। যে তু পুনঃ প্রমাণজনিত-জ্ঞানচক্ষুষঃ 


ম্‌ 
বিবেকিনস্ত এনং পশ্যন্তি ॥১০॥ 


পপ, + পপ পাপা সপ 


জীব, একদেহ হইতে দেহান্তরে গমন করুন অথবা | মেই দেহেই থাকুন, বিষয় 
ভোগই করুন কিংবা স্থখছুঃখ-মোহাদি গুণসংযুক্তই হউন--ভোগাসক্ত মূঢ়গণ 
ইহাকে দেখিতে গারনা ; কেবল ল জ্ঞানচক্ষু রাই ইনি দৃষ্টিগে চর হয়েন ॥ ১ 


oem ete mms 2 FSi ae UU পাশীপাীপীশাপিশাশ শা টি a পাশ পেশি এগার 


অজ্জু ন--কেন ইহাকে দেখা যায় না? 

ভগবান্--বিষয় ভোগে অথবা ভোগ বাঁদনায় মুট্গণ এত আচ্ছন্ন থাকে যে কি দেহত্যাগ 
কালে, কি দেহে স্থিতিকালে, কি সুপ দুঃখ ভোগকালে, কি বিষয় ভোগকালে ইহার! আত্মাকে 
দেখিতে পায় ন|। আর যাহার! সাধক, পাহাঁদের তৃতীয় চক্ষ খুলিয়াছে, তাহার। আত্মাকে 
শরীর হইতে পৃথক করিয়। উপলন্দি করিতে পারেন ॥ ১৭ ॥ 


যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাআন্যবস্থিতম্‌ । 
যতন্তোহপ্যকুতাত্সানে। নৈনং পন্যান্ত্যচেতস? ॥১১॥ 


শ শ ম ম 


যতন্তঃ কেচিশ প্রযত্রং কুর্ববন্তঃ ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানাঃ 


laa চে 


যোগিনঃ চ সমাহিতচিত্তাঃ আত্মনি স্বস্তাং বুদ্ধ অবস্থিত 


শ শ | শ 
প্রতিফলিতম্‌ এনম্‌ আত্মানং পশ্যন্তি অয়মহমন্মীত্যুপলভন্তে। 


ji ম নন 
অকুতাত্মানঃ স্কৃতাত্খানঃ অশোধিতান্তঃকরণাঃ * অতএব 


ম গ্ৰ শ 
অচেতসঃ বিবেকশূন্যাঃ মন্দমতয়ঃ. তপসেন্দ্িয়জয়েন চ 


২৪৪ গীতা । [ ১৫ অঃ, ১২ শ্লোক 


a! শ ম 


ছুশ্চরিতাদনুপরতাঃ যতন্তঃ অপি শাস্্রাদিপ্রমাণৈঃ যতমানা অপি 


০০০ 


এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১॥ 


ems পপর 


UA ০ 0 পশাশিপেশীপী পা শিনা পাশাপাশি —————_———_——— 


্যানাভ্যাদে * যত্বশীল ঘোগিগণ বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত এই আত্মাকে দেখিয়া 
থাকেন_“এই আমি” এই বলিয়া উপলব্ধি করেন। আর ইন্দ্রিয় জয়শৃন্ 
অবিবেকিগণ যত্ব করিব ঠাকে দেখিতে পায়না ॥ ৯১। 


অজ্জু ন--কিরূপ ব্যক্তি আস্মাকে দেখিতে পান? 
ভগবান-যাঁহার। উন্দিয়-সং্যমী নভে, যাহার! বিচারপরায়ণ নহে, তাঁহারা দেখিতে পায় না; 
কিন্ত ধ্যানাভাসে যত্বশীল গে যোগা তাহারাই দেগিতে পান। 
অজ্জু ন-_কে [খায় দেখেন ” 
ভগবান আগ্জার নিতান্ত সনিহিত বদ্ধি। বদির স্বরূপ বিচার। ইহ! আত্মা, ইহা 
অনাত্সা এই বিচারে “দ্ধি গন আপন দরূগলাভে স্থির হয় তখন ইহার সমস্ত বিষয়বাসনা 
ছুটিয়া যাঁয়-_বিষয় বাঁসনীই একমাত্র চীঞ্চল্যের কারণ। বুদ্ধি স্থির হইলেই তাহাতে যে 
সত্বামাত্র ভাসে--সাধক সেই সচিদানন্দ সত্ত্ায় এক হইয়া গেলেই তাহার দর্শন হইল। 
আত্মাকে বিচার দ্বারা মে মুইর্ডে ভান।, সেই মুহুর্তেই দেখা, যে মুহূর্তে দেখা, সেই মুহুর্তে সেই 
স্বরূপ হইয়া যাওয়।। কিউ যে নাভি দুশ্টরিভ্রতা ছাড়িতে পারে নাই সে কখন দেখিতে 
পাইবে না। শ্রুতি বলেন 85 
নাবরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। 
নাশান্তমানসো বাপি প্রীজ্ঞানেনৈনমাপ্লুয়াৎ। ১২২৪ কঠ-উ, 
( নাবিরতঃ = শাস্্রনিযিদ্মাৎ আচারাৎ অনিবুত্তঃ। অশান্তঃ = বিষয়ৈরাকুষ্টেন্সিয়ঃ ; অসমা- 
হিতঃ=ন একাগ্ৰচিত্তঃ: অশান্তম[নস£--বিষয়লম্পটঃ সকামৈকাগ্ৰচিত্তো বা) 
যে কুকর্ম হইতে নি-ত্র হয় নাই--বিযয়-আঁসক্তি ছাঁড়িতে পারে নাই, একাগ্রচিত্ত হইতে 
পারে নাই আর সমকামে বড়ই একা প্র--এরপ ব্যক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইতে 
পারে না॥ ১১॥ 


ঘদাদিত্যগতং তেজো জগন্ভাসয়তেইখিলম্‌ । 
যচ্চক্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজে। বিদ্ধি মামকম্‌ ॥১২॥ 
গ্ৰ শ 
আদিত্যগতং আদিত্যাদিযুস্থিতং যু তেজঃ দীপ্তিঃ চৈতন্যা- 


E) 


পুরুযোত্তম-যোগঃ ] গীতা। ২৯৫ 


ম শ শ 
আকং জ্যোতিঃ চন্দ্রমসি শশভূতি চ যত, যচ্চ অগ্নৌ হুত- 
ম শ শ 
বহে স্থিত: তেজ? অখিলং সমস্তং জগৎ ভাস্যতে প্রকাশয়তি 


সান 


শ শ 
তত্তেজঃ তজ্জ্যোতিঃ মামকম্‌ মদীয়ং মম বিষ্ণোঃ বিদ্ধি 


শ 


বিজানীহি ॥ ১২ 


eee ert eee meen শী ও পপ তিল 2 ও শা পিপি শাল তি পিপাসা পপ পপ পা শাপলা ও ০১৩1 পাশ তত 


আদিত্যগত এবং চন্দ্রমা ও অগ্নিতে স্থিত যে তেজ সমস্ত জগৎ প্রকাশ 
করিতেছে সেই তেজ আমারই জানিও ॥ ১২) 


পপ ৮০ পাও পপ ১ পাপা 00 I chet OP সপাশ পাত শী সিীত পপ০ৎপ a on 0 সাল পিপি তত সিল Smeets ৮ Nem শ৯ ও পপি পা ৩১৮8 পতিত ৪৩ ২ পি পাপন 0 তত পদ bo mae 5 ৭ আপোস পা০ ৭ পতল ও শীট শি ৭ 


অজ্জুন-যেখানে গেলে আর পুনরাবৃত্তি নাই সেইখানকার কথা আবার বল। 

ভগবান্‌- দেস্থান স্ধ্য চন্দ্র অগ্নি দ্বারা প্রকাশিত হয় না কিন্তু কথ্য চন্দ অগ্নির যে প্রকাশ- 
শক্তি তাহ! সেই স্থানেরই প্রকাশ মাত্র । 

অজ্জু ন--সুধ্যের প্রকাশ এক বস্তু আর জ্ঞান বা চৈতন্যের প্রকাশ অন্য একবন্ত। শ্ৃ্য 
চন্দ অগ্নির তেজ তোমার চৈতন্য কিরূপে? 

ভগবান্‌--ভিতরের জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশিত হইলে বাহিরের জগৎ থাকে না, আর বাহিরের 
চন্জ নুষ্য উদ্ভাসিত জগৎ প্রকাশিত হইলে ভিতরের জ্ঞানময় ব্রঙ্ম অপ্রকাশিত হইয়া পড়েন। 
জ্ঞানে অজ্ঞানের অপ্রকাশ আর অজ্ঞানে জ্ঞানের আবরণ। তথাপি ধে চন্রস্ধ্যাদির প্রকাশকে 
আমার চৈতন্য জ্যোতির প্রকাশ বলিতেছি ইহাই আদার বিভূতি। মানবদেহ দেখ, দেখিবে 
চক্ষু, মন ও বাক্য দ্বারা--বাঁহিরের ও ভিতরের বস্তু প্রকাশ হয়। সর্ধ্যাই আমার চক্ষু, চন্দ্ৰমা 
মন হইতে জাত, আমার বাক্যই, বেদ । 

অজ্জুন-_আচ্ছা চন্র্ধ্য অগ্নিরই বা প্রকাশশক্তি হইল কেন অন্যান্য স্থাবর জ্গমের তাহা 
নাই কেন? তোমার প্রকাশশক্তি ত সকলেরই উপর কাধ্য করিতেছে? 

ভগবান--আমার মীয়িক জগতের ব্যাপার মধ্যেই নিয়ম রহিয়াছে । যেখানে সস্বগুণের 
আধিক্য সেইখানেই প্রকাশ অধিক। আদিত্য প্রভৃতিতে সব্বাধিক্য হেতুই প্রকাশাধিক্য 
জানিও 1১২ 


২০৬  শীতা। [ ১৫ অঃ, ১৩ শ্লোক 


গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজস! | 
পুষণামি চৌষধীঃ সর্ববা? সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩৷৷ 
ম শা কা 
অহং চ ওজসা নিজেন ব্য গাং পৃথিবীং পৃথিবী- 


ম ম 


দেবতারূপেণ আবিশ্য  ধুলিমুষ্টিতুলাাং পৃথিবীং দৃ়ীকৃত্য 


শ ম ম শ 
ভূতানি জগৎ পুণিব্যাধেয়ানি বস্ত,নি ধারয়ামি যদ্বলং কাম- 


শা 

রাগবিবঞ্ভিতমৈশ্বরং জগদ্দিধারণায় পৃথিব্যাং প্রবিষ্টম্‌। যেন 
শ শ 

গুব্বী পৃথিবী নাধঃপততি। ন বিদীধ্যতে চ। তথাচ মন্ত্র 


শ < 
ব্ণঁ_যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃড়হেতি। সদাধার 


শা 
পৃথিবীমিত্যাদিশ্চ। অতো গামাবিশ্য চ ভূতানি চরাচরাণি ধারয়া- 
শ শ | গ্ৰ 
মীতি যুক্তমুক্তম্‌ কিঞ্চ রসাত্মকঃ সর্ব্বরসস্বভাবঃ রসময়ঃ 


STR A 


শ শ 
সর্ববরসানামাকরঃ সোমো ভূত্বা সর্ববাঃ ওষধীঃ ত্রীহিযবাগ্ঠাঃ 


mete mm mt wimg পিপাসা 111 প্পীপিপপপাশসী We te 


শ শ 
পুষ্ণামি পুষ্টিমতীঃ রসস্বাদুমতীশ্চ করোমি ॥ ১৩৷৷ 


দস 


আমিই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া নিজবলে ভূত সমূহকে ধরিয়া রহিয়াছি। 
রসময় চন্দ্র হইয়া সমস্ত ওষধিকে আমিই পরিপুষ্ট করিতেছি ॥১৩| 

ভগবান্‌--আমার আরও বিভূতির ব্যাখ্যা শৌন-_ধুলি মুষ্টিতুল্য এই পৃথিবী--আমার 
শক্ত ভিন্ন ইহার একটি পরমাণুও আর একটি পরমাণুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকেনা । 
লোকে বলে পরম্পয় আকর্ষণে পৃথিব্যাদি শূন্যে ঘুরিতেছে--এ আকর্ষণ শক্তি আমারই-- 


পুরুষোত্তম-যোগঃ } গীতা । ২০৭ 


আমি ধরিয়া না থাকিলে পৃথিবী হয় রনাতলগামিনী হয় নতুবা শষ্যমুখে উৎক্ষিপ্ত 
হইয়া ভক্মীভূত হইয়া বায়। আমিই সলিলদয় শ্শীতে স্থুধারপে রহিয়াছি__চন্দশ্থলিত 
শিশির বিন্দুই ওষধিগণকে পরিপুষ্ট করে। অমুতই ওষধির রস। এই জন্য লতা পাতার 
রোগ নিবারণী শক্তি লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ স্থষ্টি আমিই রক্ষা করিতেছি ॥১৩॥ 


অহং বৈশ্বানরো' ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ । 
প্রাণাপানসমাবুক্ত? পচাম্যন্নং চতুব্বিধম্‌ ॥(১৪)৷ 


ম ম ম 


অহম্‌ ঈশ্বরঃ বৈশ্বানরঃ জাঠরোহগ্রিভূ্বা “অয্রমগ্রিবৈশ্বানরো 


সস 
ঘোহ্য়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমননং পচ্যতে” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিতঃ সন্‌ 
শ ন যম শ 


প্রাণিনাং প্রাণৰতাং সৰেবষাং দেহন্‌ আশ্রিত? অন্তঃ প্ৰবিষ্টঃ প্রাণাপান- 


নস ন 
সমাযুক্তঃ প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দাপকাভ্যাং সংযুক্তঃ সংধুক্ষিতঃ সন্‌ 


ম ম শ 
চতুধিবধং অন্নং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহাং চোষ্যং চ পচামি পক্তিং করোমি। 


শ্রীম 
চতুর্বিবধং অন্নং তদ্যথ| যদ্দন্তৈরবখপ্যাবখপ্য ভক্ষ্যতে অপুপাদি 
তন্তক্ষ্যম্__বত্ত, কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীধ্যতে পায়সাদি 
তন্তোজ্যম্‌ । যজ্জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসান্বাদেন ক্রমশো নিগীর্ধ্যতে 
দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহাম্‌। যন্ত, দক্তৈনিষ্পীড্য রসাং শং নিগীর্ধ্যা-_ 
শ্রী | ন্‌ 

বশিষ্টং তঙ্জাতে যথা ইক্ষুদণ্ডাদি তৎ, চোষ্যমিতিভেদঃ” ভোক্তা যঃ 
সোহগ্নির্বৈশ্বানরঃ--যৎ ভোজ্যমন্নং স সোমঃ তদেবমুভয়মগ্রীসোমৌ 
সর্ববমিতি ধ্যায়তোহন্নদোষলেপো ন ভবতীত্যপি দ্রষ্ট ব্যম্‌ ॥১৪। 


২৯৮ শীত । [১৫ অঃ, ১৫ শ্লোক 


আমিই জঠরাগ্নি রূপে প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হইয়! - প্রাণাপাঁন দ্বারা প্রজ্বলিত 


হইয়া ভক্ষ্য ভোঁজা লেহ্া ও চোষ এই চারিপ্রকাঁর অন্ন পরিপাক করিয়া 
থাকি ॥ ১৪৷৷ 


অঙ্জুন_তোসার বিভূতি আর কি” 

ভগবান্- আমি ভোক্ত/-আমিই অন্ন। পরিপাক করে যে অগ্নি__এই বৈশ্বানর অগ্নি 
আমি। প্রাণ অপান বায়ুতে আহুতি দিলে বায়ু আগ্রিকে উদ্দীপিত করে। চতুর্ধিবিধ অন্ন 
যাহা খাও তাহা সোম বা চন্দ হউতেই জাত-_ চন্দের সধাতেই পুষ্ট । আমিই সৌম। “পরমাত্ব। 
অগ্নি স্বরূপ, উঠাতে সকল দেবতাই প্রতিষ্ঠিত আছেন। বেদ উঠার আজ্ঞা । এ বেদ 


+ পল ক শত ৮ পি 


প্রভাবেই ব্রঙ্গনিষ্ঠ বাক্তির অতি উৎকট জ্ঞান জন্মে । তম? ও রজোগুণ সেই অগ্নিরগী পরমাত্মার 
ধম ও ভন্মন্বরূপ ৷ জীবগণ সেই অগ্নেরপী পরমাত্সাতভে আহুতিরপ অন্নীদি ভোজ্য জব্য 
প্রদান করিয়া খাকেন। প্রাণ ও অপান এ হতাশনরূপা পরমাস্মার আজ্য ভাগদ্বয় 
স্বরূপ । অনুগীত। ২৮। 
ভগবান্-মনবোর চারি প্রকার অন্নের নাম-- ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য এবং চোব্য। 
(১) ভক্ষ্য--বা চবব --যাহ। দন্থদ্বারা খণ্ড করিয়! গাঁওয়! যাঁয় যেমন পিষ্টকাদি । 
(২) ভোজ্য--পেয়--যাহা জিহবা দ্বার। আলোড়ন করিয়। গলাধঃকরণ করা যায় যেমন 
পাঁয়সীদি। 
(৩) লেহা-বাহ। জিহ্বাতে নিক্ষেপ পূর্বক রস আস্বাদন করিতে করিতে গলাধঃকরণ 
কর! যায় যেমন মধ আদি । 
(৪) চোষ্য--দত্তদ্বারা চিবাইয়। যাহার রসাংশ গলাধুকরণ করা ধায় অবশিষ্ট ফেলিয়া 
দেওয়া যাঁয়--ঘেমন ইক্ষু আদি। 


সব্বস্ত চাহং হৃদি সন্গিবিষ্টো 
মত্তঃ স্মূতিজ্ঞীনমপোহনঞ্চ। 
বেদৈশ্চ সর্ববেরহমেব বেছে 
বেদীন্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


শা শা র্‌ 


অহম্‌ আত্মা সন্‌ স্বস্থ প্রাণিজাতস্ত হৃদি বুদ্ধৌ সম্নিবিষ্টঃ 


সপ্ত 


“স এষ ইহ প্রবিষ্ট ইতি” শ্রুতেঃ “অনেন জীবেনাত্মনানু- 
ন শ 


ম্‌ 
প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি’”” ইতি চ। অতঃ মত্তঃ আত্মনঃ 


পুরুযোত্তম-যোগঃ ] গীতা । ২৪৯ 
শী শ গ্ৰ 
এব হেতোঃ সর্ববপ্রাণিনঃ স্মৃতিজ্ঞ।নং চ তদপোহনঞ্চ ভবতি 


সস 


শা 
পুণ্যকম্মিণাঞ্চ পুশ্যকর্ম্মানুরোধেন জ্ঞানস্মতীা ভৰত স্তথা পাপ- 


শ 

কম্মিণাং পাপকর্ম্মানুরূপেণ স্মৃতিজ্ঞানয়োরপোহনঞ্চ অপায়নম্‌ 
শ ম ম 

অপগমনঞ্চ মত্তএব। প্রাণিনাং যথানুরূপং স্মৃতিঃ এতজ্জন্মনি 

সম 

পূর্ববানুভূ তার্থবিষয়াবৃত্তির্োগিনাং চ জন্মান্তরানুভূতার্থবিষয়োহপি 


_তথা মত্তএব জ্ঞানং বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্তবতি যোগিনাং চ 
I ১ 

দেশকালবিপ্রকৃষ্ট বিষয়মপি এবং  কামক্রোধশোকাদ্দিব্যাকুল- 
ম 

চেতসাং অপোহনং চ স্মৃতিজ্ঞানয়োরপায়শ্চ মত্তএব ভবতি। 
ম ম 

এবং স্বস্ত জীবরূপতামুক্তা ব্রহ্মরূপতামাহ। সর্বেবঃ বেদৈঃ চ 


ম ম শ 
সর্বেব্দ্রিয়াদিদেবতা প্রকাশকৈরপি অহমেব চ পরমাত্মা বেদ্যঃ 


শ ম ম 


বেদিতব্যঃ সর্ববাত্মত্বাৎ বেদান্তকুৎ বেদান্তার্থসম্প্রদায়প্রবর্তকো বেদ- 


তরী | ক্র 
ব্যাসার্দিরপেণ জ্ঞানদোগুরুরহমিত্যর্থট ন কেবলম্‌ এতাবদেব 


ম 


বেদবিদেব চাহং কন্ম কান্ডোপাসনাকাগু-জ্ঞানকাগ্াত্বাক-মন্ত্র- 


আওতার আটা 


২৭ 


২১৪ গীতা । [ ১৫ অঃ, ১৬ শ্লোক 


ম 
ব্রাহ্মণ রূপ সর্বববেদার্থবিচ্চাহমেব চ। অতঃ সাধুক্তং ব্রহ্মণোহি 


ন 


প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদি ॥ ১৫॥ 


পপ? কপ পা “টপস ০ ০ পাপা পপ পাপা সা তল পপ 


FEES eee ame "0 তা ee tata mt tm Be পপি পপ পপ শীতে পপ ন ভি 


সকল প্রাণির হৃদয়ে আত্মারূপে আমিই রহিয়াছি, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান 
ও স্মৃতি জ্ঞানের লোপ ঘটে --সকল বেদের দ্বারা আমিই বেদ্_-আমিই বেদাস্ত- 
সম্প্রদায়-প্রবর্তক, আমিই বেদবিৎ ॥১৫॥ 


পপ পা পাত ৬২ ৮০ ০৯ পা Wot wane পপ পপ পপ 


সস পাশ শা শত 


অর্জ.ন__বিভূতির কথা আর কি বলিবে ?. 

ভগব।ন্--আমি জীবাত্মারূপে প্রতিহৃদয়ে বিরাজ করিতেছি । যাহ অনুভব হইয়াছে 
তাহারই স্মরণ হয়। আমি থাকাতেই ইহ বা পুর্বজম্মের বিষয় স্মরণ হয়। আবার আমি 
আছি বলিয়াই বিষয়েন্রিয়সংষোগজ জ্ঞান জন্মে। পাপীদিগের পাপকর্শ্মকালে যে স্মৃতিজ্ঞান 
লোপ হর--ফামক্ষোধশোকাদি-ব্যাকুলচিত্তে যে স্মৃতি ও জ্ঞান জংশ হয়, তাহাও আম! হইতেই 
হয়। আবার পরমাআ্সাও আমি ।-_সর্ববেদ-কর্ম-উপাসনা জ্ঞান এক আমাকেই প্রতিপন্ন 
করিতেছে--আমিই বশিঠব্যাসাদিরূপে বেদান্তের উপদেষ্টা জ্ঞানগুর - আমি বেদবিৎ। দেখ 
অজ্জুন, তোমার পরমাত্মাম্বরূপ আমি। তোমার পরমাস্তা তোমার মধ্যে থাকিয়া বলিতেছেন 
আমিই সব সাজিয়াছি, সব করিতেছি, এইটি নিত্য স্মরণ রাখ ॥১৫॥ 


দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ স বাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥১৬॥ 


শ বি ৰৈ 


লোকে সংসারে চতুদ্দ শভুবনাত্মকে জড়প্রপঞ্চে ইমৌ ছোঁ 


পৃথগ্রাশীকৃতৌ পুরুষে পুরুষোপাধিত্বেন পুরুষশবব্যপদেশ্টো 


যা ষ ব্‌ ম 


প্রসিদ্ধ ॥ ইমাবিতি প্রমাণসিদ্ধতা সুচ্যতে। কৌ তাবিত্যাহ 


পুরুযোত্তম-যোগঃ ] গীতা। ২১১ 


শ শ শ 
ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। হক্ষরঃ ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশ্যেকো রাশি 


শ শ শ 

অপর  পুরুষোইক্ষরস্তদ্বিপরীতঃ। ভগবতো মায়াশক্তিঃ 
শ 

ক্ষরাখ্যস্ত পুরুষস্তোৎপ ত্তিবীজমনেক-সংসারি-জন্ত-কামকর্ম্মাদি-সংস্কার!- 

ম 
শ্রয়োহক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে। অথবা ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী 
ম ম্‌ 
কা্যরাশিরেকঃ পুরুষঃ। ন ক্ষরতীত্যক্ষরো বিনাশরহিতঃ। ক্ষরা- 
নন 


খ্যস্য পুরুষস্তযোৎপত্তিবীঙ্জং ভগবতোমায়াশক্তিদ্বিতীয়ঃ পুরুষঃ। 


ম ম শ শ 
তৌ পুরুষৌ ব্যাচ্টে স্বয়মেব ভগবান্‌। ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি 
শ শ গ্ৰ ঞ্র 

সমস্তং বিকারজাতমিত্যর্থচ। যদ্বা ব্রচ্ষাদি-স্থাবরাস্তানি শরীরাণি। 


গ্ৰ শী শ 
অবিবেকি-লোকস্য শরীরেছেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কুটস্থঃ কুটো- 


শ শ | 
রাশিঃ। রাশিরিব স্থিতঃ। অথবা কুটো মায়া বঞ্চনা জিক্ষাত! কুটিল- 
শ শ শ ম 


তেতি পর্য্যয়াঃ। অনেকমায়াদিপ্রকারেণ স্থিতঃ কুটন্থঃ। যদ্বা কুটে! 
রর 


যথার্থবন্থাচ্ছাদনেনাষথার্থবস্তপ্রকাশনং বঞ্চনং মায়েত্যর্থান্তরং তেনা- 


ম ম ম ম 


বরণবিক্ষেপ-শক্তিত্বয়রূপেণ স্থিত: কুটন্থঃ। ডগবস্মায়াশক্তিক্সপঃ 


২১২ গীতা । [১৫ অঃ, ১৬ শ্লোক 
ম রী রী ম 
কারণোপাধিঃ। স ত্বক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে বিবেকিভিঃ। জংসার- 


গম ম 
বীজত্বেনানস্ত্যাদক্ষর উচ্যতে। কেচি তু, ক্ষরশব্দেনাচেতনবর্গমুক্তা 
ম ম ন্‌ 


কুটস্থোইক্ষর উচ্যতে ইত্যনেন জীবমাহুঃ তত্র সম্যক্‌ ক্ষেত্রজ্ঞস্তৈ- 
ম ম | 
বেত পুরুষোত্তমত্বেন প্রতিপান্ত্বাৎ, তনস্মাৎ ক্ষরাক্ষর-শব্দাভ্যাং 


ম ম ম 


কার্যযকারণোপাধী উভাবপি জড়াবেঝোচ্যেতে ইতোব মুক্তম্‌। 


রা 
আহ চ শ্রীমদ্রামানুজঃ--"তত্র ক্ষরশব্দনিদ্দিষ্টঃ পুরুষো জাব. 


রা রা 


শব্দাভিলপনীয়ো  ব্রক্ষাদিস্তম্বপর্য্যন্ত-ক্ষরণ-ব্বভাঁবাচিৎ সংস্যষ্ট-সর্বৰ 
রা রা 
ভূতানি । অত্রাচিৎ-সংসর্গৈকোপাধিন। পুরুষ ইত্যেকত্বনির্দেশঃ 


রা রা 


অক্ষরশব্দ-নিদ্দিষ্টঃ কুটস্থোহচিৎসংসর্গবিষুক্তঃ স্বেন রূপেণাবস্থিতো 


রা রা রা 


মুক্তাত্মা। স ত্বচিৎসংসর্গাভাবাৎ অচিৎপরিণাম-বিশেষ-ব্রহ্মাদি-দেহ- 


রা রা 
সাধারণো ন ভব্তীতি কুটস্থ ইত্যুচ্যতে। অত্রাপ্যেকত্বনির্দেশোহ- 


রা 
‘আক এব । 


রা রা 
চিদ্বিয়োগরূপৈকোপাধিনাভিহিতঃ  পূর্ববমনাদৌ কালে মুক্ত 


পুরুযোত্তম-যোগঃ ] গীতা । মিটি 
বৰ 
আহ চ শ্রীমদ্বলদেবঃ_ শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরোহনেকাবস্থো বদ্ধঃ। 
ৰ 
অচিৎ-সংসর্গৈকধৰ্শ্মসন্বন্ধাদেকত্বেন নিদ্দিষ্ট: । অক্ষরস্তদভাবাদেক- 
বৰ 
বস্থো মুক্তঃ। অচিদ্বিয়োগৈকধন্ম পন্বন্ধাদেকত্বেন নিদ্দিষ্টঃ । সর্ববাণি 
ৰ 
্রহ্মাদিস্তন্বান্তানি ভূতানি ক্ষরঃ। কুটস্ব? সদৈকাবস্ডো মুক্তত্তক্ষরঃ 
ৰব 
একত্বনির্দেশঃ প্রাগুক্তযুক্তের্ব্বোধ্যঃ। 
শ্রীমন্লীলক আহঃ-_সর্বশান্ত্র হৃদয়ং সংগৃহ্নাতি দ্বাবিতি । 
নী 
ক্ষরো বিনাশী স চ সর্বনাণি ভূতানি প্রাণবন্তি কম্মক্ষয়ে স্থৃপ্তিপ্রলয়- 
নী 
কৈবল্যাদৌ উপাধিনাশমন্দু বিনাশশীলো জীবে ব্রহ্ষপ্রতিবিদ্বভূতো 
নী 
জলার্কৌপমঃ__“বিজ্ঞান ঘনএব এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তান্যেবানু- 
নী 
বিনশ্যতি” ইতি শ্রুতেঃ। কুটস্থো নির্বিবকারো মায়োপাধিরক্ষরহ 
নী 
তদুপাধেরকন্ম জত্বেন নাশাসম্তবাৎ উপাধিদোষেণাবশীকৃতত্বাচ্চাসৌ ন 
নী | 
ক্ষরতি স্বরূপান্ন চ্যবত ইত্যক্ষরঃ৮” ইতি ॥ ১৬। 


a সাক 


১১0১0১১১১১১ পেশ 


সারে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষই প্রসিদ্ধ। সমুদায় ভূতকে ক্ষর এবং 
কুটস্থকে অক্ষর বলে ॥১৬৷ 


অর্জ,ন--ক্ষর ও অক্ষর সম্বন্ধে প্রভেদের কথা স্থানে স্থানে বলিয়াছ। এখন 'পষ্টভাবে ক্ষর 
পুরুষ কে? অক্ষর পুরুষই বা কে? ইহা বুঝিতে চাই। 

ভগবান্--ক্ষর ও অক্ষর সম্বন্ধে পূর্বের কিরূপ শুনিয়াছ ? 

অর্জ ন-. তত্র কেচিদ্াচক্ষতে-_পরন্ত মহাসমুদ্রস্থানীয়ন্ত ব্রন্মণোহক্ষরন্তা প্রচলিতম্বরূপন্তেষৎ 


২১৪ . গীতা । [ ১৫ অঃ, ১৬ শ্লোক 


প্রচলিতী বস্থান্তর্যামী। অত্যন্তপ্রচলিতাবস্থা ক্ষেত্রজ্ঞো যস্তং ন বেদান্তর্যামিণম্‌ । তথান্তাঃ 
পঞ্চাবস্থাঃ পরিকল্পয়ন্তি। তথাষ্টাবস্থা ব্রক্গণো ভবন্তীতি । 

বদস্ত্যন্যেহক্ষরস্য শক্তয় এতা। ইতি বদন্ত্যনভ্তশক্তিমক্ষরমিতি চ। অন্যেইক্ষরম্তবিকারা ইতি 
বদস্তি। অবস্থাশক্তী তাঁবন্বোৌপপদ্যেতে । অক্ষরস্তাশনায়াদি সংসারধর্ম্মাতীতত্বক্রুতে?, ন 
হশনায়াদ্যতীত্বমনানায় । দিধর্াবদবস্থাবস্বং চৈকম্ত ন যুগপছুপপদ্যতে | তথা শক্তিমত্বঞ্চ, 
বিকারায়েবত্বে চ দোষাঃ প্রদর্শিতাশ্চতুর্থে। তম্মাদেতা অসতা? সব্দাঃ কল্পনা । কন্তহি' 
ভেদ এষাম্‌ ॥ 

উপাধিকৃত ইতি ূমে। ন স্বতএযাং ভেদোহভেদে! ন। সৈন্দবঘনবৎ প্রজ্ঞানঘনৈকরস- 
স্বাভাব্যাৎ, অপূর্ববমনপরমনভ্তরমবাহ্ময়মাস্। ব্রহ্মেতি চ শ্রুতেঃ ॥ 

ভাবার্থঃ--কেহ বলেন সব্ধ প্রকার চলনশুন্ত, মহাসমুদ্রস্থানীয় ব্রঙ্গই অক্ষর। অপ্রচলিত 
স্বরূপ পরব্রন্দের যে ঈষৎ প্রচলিত অবস্থা তাহাই অন্তধামী। তাহারই অত্যন্ত প্রচলিত অবস্থা! 
যাহা, তাহাই ক্ষেত্ৰজ্ঞ । এই ক্ষেব্রজ্বই জীব। ক্গে্রজ্ঞ অন্তর্যামীকে জানে নাঁ। অন্যে বলেন-- 
ব্রঙ্গের শুধু অন্তধ্যামী ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুই অবস্থা নহে, উহার পঞ্চ অবস্থা । কেহ বলেন অষ্ট 
অবস্থা। কেহ বলেন__এইগুলি রখের অবস্থ। নহে, শক্তি । যেহেতু শ্রুতি ব্রীকে অনস্তশক্তি 
বলেন । আন্তে বলেন,_-ইহারা অক্গরের শক্তি নহে, বিকার। বন্দর অবস্থা, কক্ষের শক্তি 
এইরূপ বাঁকা ঠিক নহে । কারণ শ্রুতি নিজেই অক্ষরকে অশনায়াদি সর্ধসংসারধর্মরহিত 
বলিয়াছেন । এখানে আবাব যদি ঈ ধর্মমুবিশিষ্ট বলেন, যুগপৎ অশনায়াদি ধর্ন্নরাহিত্য ও অবস্থাবত্ব 
__এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হয়। ইহা! অসম্ভব । অশনায়াদি সর্ববিধ সংসারধর্ম্ম বর্জিত 
বস্তুতে শক্তিরপ ধন্দম থাকিবে কিরূপে? ব্রহ্মের শক্তি, বিকার, অবয়ব এই সমস্ত বলিলে 
যে দোষ হয়, তাহা বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে বর্ণিত হইয়াছে। 

এই হেতু এ সমস্ত অসত্য কল্পনামাত্র। তবে, ব্রহ্ম, অস্তধামী, ক্ষেত্রজ্-_ইহাদের 
ভেদ কি? 

ভেদ্ট। উপাধিকৃত এইমাত্র বলিব। স্বভাবতঃ ইহাদের কোন ভেদও নাই, অভেদও 
নাই। সৈদ্ধব লবণখণ্ডের মত ব্রহ্ম 'ভতরে বাহিরে প্রজ্ঞীনঘন, একরস। আত্মা পরিপূর্ণ 
আনন্দরস। ইহাই অক্ষরের স্বভীব। শ্রুতি এইজন্য বলেন, এই অক্ষর আত্মা বাঁ ব্রহ্ম অপূর্ব, 
অনপর, অনস্তর, অবাহা । বৃহদীরণ্যক তৃতীয় অধ্যায় ৮ ব্রাহ্মণ ভাষ্য । 

ভগবান্‌-__“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” “গতির্ভর্তী প্ৰভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণঃ সুহৃৎ” 
ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি বাক্য তবে কাহার প্রতি প্রয়োগ হয় বল দেখি? 

অর্জ.ন-_ উপাধি পক্ষেই এই সমস্ত উক্তি সঙ্গত । তাঁমি যাহা মীমাংসা বাক্য মনে করিয়াছি 
তাহাই বলি-_তুমি ঠিক হইল কি না বলিও ' 

ভগবান--বল। 

অর্জ.ন-_স বাহ্যাভ্যন্তরো হজ ইতি চাধর্ববণে, তশ্মান্নিরপাধিকল্তাত্মনো নিরুপাখ্যত্বান্ির্বিব- 
শেষস্বাদেকত্বীচ্চ নেতি নেতীতি ব্যপদেশে! ভবত্যবিদ্যা কামকর্ম্মবিশিষ্টকার্য্যকরণোপাধিরাস্ধা 
সংসারী জীব উ চকে, নিত্যনিরতিশয় জান *ক্তপাধিরাত্মা্তধামীশ্বর উচ্যতে, স এব নির পাণি 
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কেবলঃ শুদ্ধঃ। ন্ষেন স্বভাবেনাক্ষরং পরম্‌ উচ্যতে । তথা হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতদ্বেবত| জাতি- 
পিগু-মনুষ্য-তিধ্যক-প্রেতাদি-কাব্যকরণো'পাধিবিশিষ্টস্তদাখ্যন্তদ্রপো ভবাঁত। তথা তরেজতি 
তন্নেজতীতি ব্যাখ্যাতম্‌। 

তথৈষ ত আত্মৈষ সব্বভূতাস্তরাস্সৈষ সর্ধ্বেধু ভুতেষু গুঢ়ঃ, তব্বমস্তহমেবেদং সব্বমাক্মৈবেদং 
স্ববং নান্যোহতোহ্তি দ্রষ্টেত্যাদি শ্রুতয়ো ন বিরুধ্যন্তে, কল্পনাস্তরেঘেতাঃ শ্রুতয়ো ন গচ্ছন্তি । 
তম্মাভুপাধিন্তেদেনৈবৈমাং ভেদো। নাম্ভথৈকমেবাদ্বিতীয়মিত্যবধারণাৎ সব্বোপনিষৎস্থ ॥ 

ভাবার্থ--আত্মা পঙ্গ-অক্ষর বাহিরে ভিতরে আছেন, অথচ তিনি অজ। অতএব উপাধি- 
শৃন্য আম্মার--উপাধি শন্ত্বহেতু, অনির্দেশত্ব হেতু, একত্বহেতু-তিনি নেতি নেতি শব্দের 
বাচ্য। 

এই অবিজ্ঞাত স্বরূপ পব্বোপাধিশুন্ত আত্মাই আপনিই আপনি। যখন ইনি মায়া বা 
অবিদ্যা আশ্রয় করেন, তখন তিনি অবিদ্যা, তৎ্প্রক্তত কামনা ও কর্বিশিষ্ট এবং কার্যকারণ 
উপাধিবিশিষ্ট হয়েন-_-এই দেহেন্দিয় উপাধিবিশিষ্ট আত্ম! জীব নামে অভিহিত হন। 

আত্মা উপাধি দ্বারা জীব হয়েন, কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি উপাধি শূন্য, কেবল, শুদ্ধ। তিনি 
আপন স্বভাবে অক্ষর, সর্বশ্রেষ্ঠ ৷ 

আবার ইনিই হিরণ্যগর্ভ, অব্যাকৃত, দেবতা, জাতি. পিওড, মনুষ্য, তিযক্‌, প্রেতার্দি কাধ্য- 
কারণোপাধি বিশিষ্ট হইয়! এ এ রূপ ধারণ করেন। 

“তদেজতি তন্নেজতি” চলেন এবং চলেন না এই শ্রুতি বাক্য এই জন্য বলা হয়। এই 
জন্যই আত্মা গুঢ়ভাবে স্ববভূতে আছেন, সর্বভূতের আগ্মা তিনি, তিনিই তুমি, আমিই এই 
সব, এই আত্মাই এই সমস্ত দৃপ্ত প্ৰপঞ্চ, আত্মা ভিন্ন আর দ্ৰষ্টা নাই- এই সমস্ত শ্রতিবাক্য 
বিরোধী বাক্য নহে। এই সমস্ত শ্রতিবাক্যের অর্থ অন্যরূপ হইতে পারে না। সেই হেতু 
বলা হইতেছে উপাধি জন্য ক্ষর, অক্ষর, পুরুষোত্তম এই ভেদ ৷ নতুব। আত্মাকে “একমেবা- 
দ্বিতীয়ং” সমস্ত উপনিষৎ কখন ইহ বাঁলতেন ন1। বুহদারণ্যক তৃতীয় অধ্যায় ৮ ব্রাহ্মণ শেষ 
শ্লোক ভাষ্য। 

ভগবান্‌--বেশ বলিয়াছ। 

অজ্জুন--"আপনিই আপনি” ইহাই প্রকৃত তত্ব, ইহা বুঝিলাম। স্থৃযুপ্তিতে “আপনিই 
আপনি” কা নিগুণ ত্রন্দের আভাস পাই, ইহাও পুঝিলাম। এখন তুমি ইহার উপাধিগত 
ক্ষর অক্ষরাি ভেদ বুঝাইয়! দাও । 

ভগবান্--ক্ষর ও অক্ষরের অর্থ তুমি কত রূপ শুনিয়াছ ? 

অজ্জু ন--নান। লোকে নান! প্রকার অর্থ করেন বা করিবেন। সঙ্গত অর্থটি উল্লেখ 
করিব? 

ভগবান--কর। 

অজ্জু ন_১) “দ্বাবিমৌ পুরুযৌ” এই শ্লোকে যিনি নিরুপাধি, যিনি কেবল, বিনি 
আপনিই আপনি, তাহার এই আপনিই আপনি স্বরূপটি দেখাবার জন্য তাহার ক্ষর ও অক্ষর 
উপাধি স্বায়া প্রবিভক্ত রূপটিও বল! হইতেছে | নিকপাঁধি যিনি তিনিই বিশিষ্ট উপাধি গ্রহণ 
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করিয়। ভগবান্‌, ঈশ্বর, নারায়ণ রূপে বিরাজিত হয়েন--“যদাদিত্যগতং চেজঃ” ইত্যাদি গ্লোকে 
সেঃ ঈখরেরর বিভূতি বর্ণনা কর! হইয়াছে । 

ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে যাহা কিছু আছে, হইবে বা ছিল, তাহাদিগকে (তনি রাশিতে 
(সমষ্টিতে) বিভক্ত করিয়। এড গোকে বলিহেছেন ক্ষর ও অক্ষর এহ ছুই রাশি এই লোকে 
বন্তমান। সমস্ত ভূত ক্ষর রাশি আর কুটস্থ যিনি, তিনি গক্ষর । 

ক্ষরণ (বিনাশ ) হয় বলিয়া! একটি রাশি ক্ষর। অপরটি তাহার বিপরীত অক্ষর পুরুষ। 
ভগবানের মায়াশক্তি ক্গরাখ্য পুরুষের উৎপত্তি বীজ। যিনি অক্ষর পুরুষ বলিয়া কথিত, তাহাকে 
অনেক সংসারী জীবের কাম কর্ম্মাদি সংস্কারের আশ্রয় বল! হয়। ভগবান্‌ শ্রীক্চ বলিতেছেন, 
সমস্ত ভৃত-সমস্ত বিকার-জাত পদার্থ ক্ষর। কৃটস্ব” অক্ষর। পু শব্দের অর্থ হইতেছে রাশির 
মত স্থিত, অথবা মারা বঞ্চনা বক্রতা কুটিলতা রূপে স্থিত । অনেক মায়! বঞ্চনাদি প্রকারে 
স্থিত যিনি, তিনিই কুটস্থ । কুটস্থকে অক্ষর বলা হয় কেন? না সংসার বীজের আনস্ত্যযশত: 
উহার ক্ষরণ হয় না, তাঠ অক্ষর । 

ভগবান্‌-_ তুমি বলিতেছ ক্ষর--|বনাশী রাশি আর অক্ষরস্মঅনেক সংসারী জন্ত, কাম 
কর্মাদি সংস্থীরাশ্রয় এবং ক্ষর পুরুষেরও উৎপত্তি বীজ স্বরূপ ভগবানের মায়াশক্তিরপ অনন্ত 

ংসার-বীজ । আও স্পষ্ট বল। যাউক, ভগবানের মায়াশক্তির দুইরূপ (১) মায়ার বা শক্তির 

ব্ক্তাবস্থা-রূপ কাধা রাশিঃ (২) মায়ার ব। শক্তির অব্যক্ত অবস্থারূপ কাঁরণরাশি। সমস্ত ভূত বা 
সমস্ত কাব্যরাঁশি বা সমস্ত ব্যক্তবস্তু ক্ষর পুরুষ । আর অক্ষর পুরুষই মাঁয়া। মায়া কি? না যথার্থ 
বস্তু আচ্ছাদন দ্বারা অযথার্থ বস্ত্র যে প্রকাশ, তাহার নান বঞ্চনা । বঞ্চনা মায়া। 
আবরণ বিক্ষেপ শক্তিদ্বয় রূপে স্থিত এই মায়াই কৃটস্ত | মায়াই সংসার-বীজ। সংসার বীজ 
অনন্ত বলিয়া ভগবন্মায়া শক্তিরূপ কারণোপাধি পুরুষ অক্ষর পুরুষ । 

ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ কি-_ন। কাযো।পাঁধি পুরুষ এবং কারণোপাধি পুরুষ । আমি জিজ্ঞাস! 
করি, কাযা ও কারণ যাহ! তাহ। ত জড় মাত্র। হহাদিগকে পুরুষ বল! হইল কেন + 

অজ্জব ন--বিনখবর ভৌতিক পদার্থ ও অবিনগর মায়াশক্তি ইহাঁদিগকে পুরুষ বলিবার কারণ 
aE যে, ইহারা ব্রঞ্গের উপাধি । হার। না থাকিলে চৈতন্য কাহার কাছে বা কাহাতে প্রকাশ 
হইবেন ? উপাধি দ্বারাই চৈতন্য গুণবান্‌ মত হয়েন বলিয়া, উপাধি ছয়কেও পুরুষ হল! হইল। 
আরও এক কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

বন্মাদি স্কানরান্য যে সমস্ত শরীর তাত! শক্তির ন্যক্তানস্থামান, কিন্ত অবিবেকী লোকে 
শরীরকেই পুরুষ বলিয়া অভিমান করে । তাই বলা হইল পুরুষ। আর শক্তির অবক্তাবস্থা 
যে মীয়া বা! অবিদ্যা তাহীকেও লোকে কারণ শরীর বলিয়া অভিমান করে, এই জন্য মায়াও 


অক্ষর পুরুষ । 
ভগবান্‌-_তৃমি তবে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষকে বদ্ধজীব চৈতন্য ও মুক্ত জীব চৈতন্য 


বলিতেহনা ? 
অজ্ঞ ন---জীব সর্ববদা নিগুণ। চৈতত্যই ব্ৰহ্ম । চৈতন্য, শক্তির অব্ক্তাবস্থা যে মায়া, 


সেই উপাধি গ্রহণ করিয়া হইলেন অক্ষর পুরুষ এবং শক্তির ব্যাসতাবস্থা যে জড়, সেই উপাধি 


পুরুষৌত্তম-যোগঃ ] গীতা। ২১৪ 
গ্রহণে হইলেন ক্ষর পুরুধ। উপাধি ত্যাগে তিনি যে 'আপনি আপনি" সেই 'আপনি আপনি'ই . 
থাকেন। ভেদ কেবল উপাধি জন্য। নতুবা জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম, উপাধিক্ষয়ে একই । 

ভগবান--তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমি মহাভারত হইতে এই ক্ষর ও অক্ষরতত্ব উল্লেখ 
করিতেছি শ্রবণ কর। 

“জীব নিরন্তর মন্রষাদেহে অবস্থান করিতেছেন। জীব মন্ুষ্যহৃদয়ে অবস্থান করিয়! 
মানুষের মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখেন । মন আবার উন্দিয়গণকে স্ব প বিষয়ে নিয়োগ করি- 
তেছে। ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিধয় হইতেছে রূপ রন গন্ধ স্পশ ও শব্দ । এইগুলি ইন্জিয়-গ্রাহথবস্তু। 
কিনব পরমাত্ম(ই জীবের একমাত্র আশ্রয় । মনীষী ব্রাহ্মণ শব্দাদি পঞ্চবিষয়, দশইজিয় ও মন 
এই ষোড়শ গুণে পরিব্রত জীবাম্মারে মনদ্ধারা বুদ্ধিমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা 
চক্ষু কর্ণাদি ইন্ছ্রিয়ের গা নহেন । 

পরমাত্মা অব্যয়, অশরীরী ইন্দিয়বিরহিত এবং বিষয় গন্ধশৃন্য । যোখিগণ তাহারে দেহ- 
মধো নিরীক্ষণ করিবেন। তিনি জড়দেহেও বাক্তভাবে অবস্তিত। আবার সেই অদ্বিতীয় 
পরমাত্মা স্থাবর জঙ্গমাত্মক মমন্ততুতে ৪তপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। জীব যখন 
আপনাতে সমস্ত ভূত ও ভূতসমুদায়ে আপনারে অভিন্নভাবে দশন করেন, তখনই তাহার 
রন্ধপ্রাপ্তি ঘটে । যিনি আন্মারে আন্মদেহে ও পরদেহে তুল্যরূপে জ্ঞান করেন তিনিই মুক্তি- 
লাভে সমথ হন। তিনি সব্বভূতের অন্তরে স্থিরভাবে অবস্থান করিলেও সাধকভিন্ন কেহ 
তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হয় না! 

প্রমাত্মা অক্ষর ও ক্ষর এই ছুইপ্রকারে নিদ্দিষ্ট হন। তন্মধ্যে অবিনাশী চৈতন্য অক্ষর 
এবং" স্থাবর জঙ্গমাত্মক জড়দেহ ক্র । স্বাবর-জঙ্গনীস্সক সমস্ত পদার্থের অধিপতি, নিশ্চল 
মিরুপাধিক পরমাত্মা নবদ্বারযুক্ত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। হংসরূপে নির্দিষ্ট হন। আর 
পণ্ডিতেরা মহদাদি চতর্ব্বিংশতি পদার্থনঞ্চিত, ক্ষয়, সুণদুখ, বিপয্যয়, ও বিবিধ কল্পনাসম্পন্ন 
শরীরমধ্যে জন্মরহিত জাবাস্মারেও হংস বলিয়া নিদ্দেশ করেন। জ্ঞানা ব্যক্তি ভ্রবাস্মা ও 
পরমাসত্মারে অভিন্ন জ্ঞান করেন |” মোক্ষপব্ন ২২৩ অধ্যায় 

অজ্জুন-স্থাবর জঙ্গমাস্মক জড়দেহ ক্ষর আর অবিনাশী চৈতন্য অক্ষর ইহা স্মরণ করিয়। 
রাখিলাম। 

ভগবান ।--আর৪ শ্রবণ কর। 

আকাশমগ্ডল যেমন মেঘার্দি সহকারে বিবিধ আকার ধারণ করে, তদ্রুপ একমাত্র 
জগদীশ্বর সর্ববজীবে অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধ বেশ ধারণ করিতেছেন। মোক্ষধর্ম্ম ২১২। 

মনুষ্যের শরীরে ৫ কর্দেন্দরিয় ৫ জ্ঞানেন্জিয় মন বুদ্ধি চিত্ত এবং প্রাণ আর সাত্বিক ভাবত্রয় 
এই ১৭ গুণ আছে। জীবাজ্মা উহাদের অষ্টাদশ । তিনি নিত্য ও অবিনশ্বর । এ ২৭৫। 

সমুদায় জগৎকে ক্ষরপদার্থ বলা যায়। ব্রহ্মার দ্রিবাবসানে যখন রাত্রি হয় তখন পৃথিবী 
ক্ষয় হয়। ব্রন্মার রাত্রি প্রভাত হইলে অষ্টসিদ্ধি সম্পন্ন জ্যোতিধ্বয় ভগবান নারায়ণ জাগরিত 
হইয়া আবার ব্রহ্মার স্বষ্টি করেন। ভগবান নারায়ণ সব্বস্থান আচ্ছাঁদম করিয়। রাখিয়াছেন। 
পণ্ডিতের! সেই নারায়ণকে হিরশ্যগর্ভ বলেন। বেদে এ মহাব্ম। মহান্‌ বিরিঞ্চি ও অল নামে 


হা 


১৮ গীতা। [১৫ অঃ, ১৬ শ্রোক 


এবং সাঙখ।শান্ত্রে উনি বিচিত্ররূপ, বিশ্রাস্মা এক ও অক্ষর প্রভৃতি নামে কথিত । উহা হইতে 
সমস্ত জাত। উহার রূপ নানাপ্রক।র যলিয়! উনি বিখরূপ। (স্মরণ করিয়া রাখ ভগদীশ্বর, 
পরমাস্তা, নারায়ণ, বিষ্ণু ভিরণ্যগভ-- একই ) 

বিশ্বরূপ ধিনি তিনি বিকারযু্ত হইয়। আপনি আপনার সৃষ্টি করিবার মানন করিলে 
সবপ্রধান। প্রকৃতি হইতে মহন্বন্থের উৎপত্তি হয়। তৎপরে এ নহত্বস্থ বিকারযুক্ত হইয়া 
তমঃপ্রধান অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। এ অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ 
গুঙ্গাভৃত এবং এ হ্্মভূত হইতে ক্রমশ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই দশটি 
ভৌতিক সৃষ্টি । অনন্তর মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেপ্দিয় ও পঞ্চ কন্মেন্িয় উৎপন্ন হয়। এই 
২৪ তত্ব দেহেই অবস্থান করিতেছে । এই ২৯ তত্বই দেব, দানব, নর, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, 
গঙ্গবব, কিন্নর, মহোরগ, চারণ, দেবধি, নিশাচর, দংশ, কীট, মশক, পৃতি, কমি, মুষিক, 
কুরুর, চণ্ডাল, চৈণেয়, পুরুস, হস্তা, অশ্ব, গর, শার্দ,ল, বৃক্ষ, গে। প্রভৃতি মুন্তিমীন জীবগণের 
দেহরূপে পরিণত হইয়াছে | জল, স্থল, আকাশ, এই তিন প্রদেশে প্রাণিগণের যে সমুদায় 
মস্তি বিদ্যমান আছে তত্সমুদায়ই ন চতুব্বিংশতি হত্বের বিকার । 

এ চতুবিবিংশতি তন্বের বিনিন্মিত পদার্থ সমুদায় প্রতিদিন বিনষ্ট হইতেছে । এই নিমিত 
উহাদিগকে ক্ষর বলে। এই জগৎ মোহাত্মক । ইহ। প্রথমে অব্যক্ত গাঁকিয়। পরে ব্যাজ 
হয়; সুতরাং উহারে অবগ্তই নগর বলিতে হতবে। সমস্ত ভূত ক্ষর। নমস্ত ভূতের 
পরিমাণ, কত তাহ ভাবন। কর। বারুপুরাণ বলিতেছেন-_ 


পৃষ্টেন মুনিভিঃ পুর্ববং নৈমিষীয়ৈ মহাত্মভিঃ। 
মহেশ্বরঃ পরোহব্যক্তশ্চতুর্ববাহুশ্চতুন্মু খঃ ॥ ১।৪৮ 
অচিন্ত্যশ্চাপ্রমেয়শ্চ স্বয়স্তুহেতুরীশ্বরঃ। 
অব্যক্তং কারণং যদ্যন্নিত্যং সদসদ৷ত্মকম্‌ ॥ ৪৯ 
মহদাদি-বিশেষান্তং স্থজতীতি বিনশ্চয়ঃ | 
অণ্ডং হিরঘায়ং চৈব বভৃবাপ্রতিমং ততঃ ॥ ৫০ 
অগুস্ত।বরণং চান্তিরপামপি চ তেজসা। 
বায়ুনা তস্য নভসা নভো ভূতাদিনাবৃতম্‌ ॥ ৫১ 
ভূতাদির্মহতা চৈব অব্যক্তেন|হবূতো মহান্‌ ৷ 
__ অতোহত্র বিশ্বদেবানামৃধীণাং চোপবণিতম্‌॥ ইত্যাদি । 
নিগু৭ বন্ধই সওণ হইব সৃষ্টি করেন। 
যিনি মহেশ্বর, পরম পুরুষ, অব্যক্ত, চতুব্বাহ, চতুর্নাখ, যাহার শ্বরূপ অচিন্ত্য, যিনি 


'অপ্রমেয় { প্রমাণের অতীত ), স্বয়স্তু, সবব হেতু ঈশর, তিনি এই নিত্য সদসদাত্ুক মহাদাদি 
বিশেধাস্ত নিখিল. পদার্থ সৃষ্টি করেন। প্রথমে এক অপ্রতিম হিরগয় অণ্ড প্রাদুর্ভত হয়। 


পুরুষোত্তম-যোগঃ ] গীতা। ১১৯. 


সেই অণ্ডকে জল ব্যাপিয়। থাকে; জলকে তেজ, তেজকে বায়ু, বাঁযুকে আকাশ, আকাশকে . 
ভূতাদি, ভূতাদিকে মহৎ, মহৎকে অব্যক্ত । | 

দেখিতেছ ভূতাদির পরিমাণ আকাশ অপেক্ষাও অধিক । এই আকাশ অপেক্ষাও 
অধিক ভূতাদি ক্ষর। 

এক্ষণে অক্ষরের বিষয় শ্রবণ কর । চতুৰ্ব্বিংশতি তন্বাতীত সনাতন বিষুই অক্ষর পদার্থ। 
তিনি তত্ব নহেন, কিন্তু ই সমুদায় তত্বে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া পণ্ডিতের! উ হারে 
পঞ্চবিংশ তত্ব বলেন। | 

ন নিরাকার সবলশক্তিমান্‌ মহান্মর চেতনরূপে সব্বশরীরে অবস্থান করিতেছেন। এ 
মহাত্মা নিগু ণ হইয়াও যখন সষ্টিদংহার কারিণা প্রকতির সহিত একীভাব অবলম্বন করেন, 
তখনই তিনি শরীররূপে পরিণত হয় সকলের গোচরে বর্তমান হন ও জশ্মমৃতার 
বশীভূত হন । 

প্রকৃতির সহিত একাভাঁব নিবন্ধনই এ মহাপুরুষের দেহে আস্মাভিমান জন্মে । উনি: 
বন্ধ, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইয়| সাখ্বিকাদি দেহে অভিন্নভাবে অবস্থান পুব্বক সাস্বিকাদি 
গুণের অনুরূপ কাঁধ্য করেন। 

পণ্ডিতের! মায়াসমুদ্ভুত বস্থরেই ক্র এবং চতুব্বিংশতি তক্কাতীত মায়তীত পদার্থকেই 
অক্ষর বলিয়! নির্দেশ করেন। মোক্ষধন্ম ৩০৯ । 

এধন লক্ষ্য কর। গ্রগদাশ্বর প্রলয়কালে গুণসমূদাঁয় সংহার করিয়। একাকী অবস্থান 
পূৰ্বক ৃষ্টিকালে পুনরায় অতি মনোরম বিবিধ গুণের সৃষ্টি করেন । বারংবার এইরূপ জগতের 
সৃষ্টি স:হার কর! সাহার কীড়ামাত্র। তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়াও সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কারিণী 
দ্প্টণ। প্রকৃতিরে সৃষ্টি করিয়া ঠাহার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন। 

প্রকৃতির যেমন কোন চিন নাই, কেবল মহদদি কাধ্য দ্বারা উহার অনুমান কর! 
নায়, তদ্ধপ পুরুষেরও কোন চি নাই, কেবল দেহের চৈতন্য দ্বার! উহার সত্তা স্বীকার 
করা যায়। 

পুরুম নির্বিকার ও প্রকৃতি প্রবর্তক হইয়াও শরীর ধারণ পূর্বক ইন্নিয়-কৃত কর্ণা- 
সমুদায়কে আত্মকৃত বলিয়া! জান করেন । | 

নিবেনাধ ব্যক্তির দেহশৃষ্য হইয়াও আপনাকে দেহবান্‌, অমর হইয়| মৃত্যুগ্রস্থ, অচল 
হইয়াও সচল, অক্ষর হইয়াও ক্ষর মনে করে । ১০৪ মোক্ষবর্ম্ম । 

এখানে লক্ষা কর জীবাস্ম। ও পরমাজ্ম! অভিন্ন। তাই বলা হইতেছে “যেমন মোড়শ 
কলাপুর্ণ চন্দনের পঞ্চদশ কলাই বারংবার ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও পরিবদ্ধিত হয়, কিন্ত ষোড়শী 
অমাকলার ক্ষয় ব বৃদ্ধি হয় না, তদ্রপ জীবাস্মার স্থল দেহই বারংবার ক্ষীণ ও পরিবদ্ধিত 
হয়। লিঙ্গ শরীরের, ক্ষয়বৃদ্ধি নাই। আর যেমন প্রলয়কালে যোঁড়শী কলার ক্ষয় হয় 
চন্মের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হয়, তদ্রপ লিক্গশরীরের ক্ষয় হইলেই জীবাত্বার মুক্তি হয়। 
স্থূল দেহের উপর মমতা থাকিতে জীবের মুক্তি নাই। জীবাত্মা! চতুর্বিংশতি তন্বাতীত 
পরমাত্মার জপরিজ্ঞান বশতই স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ দেচের সংসর্গ-নিবন্ধন অপবিত্ৰতা, 


২২০ ₹ গীতা। [১৫ অঃ, ১৩ শ্লোক 


চৈতন্যস্ব রূপ হইয়াও জড় দেহের সংসর্গ-নিবন্ধন জড়ত্ব এবং নিগুণ হইয়াও ত্রিগুণ। প্রকৃতির 
সংসর্গ-নিবন্ধন ত্রিগুণ হব লাভ করিয়! থাকেন। উ ৩০৫ অধ্যায় । 

সগুণ পদার্থের সহিতই গুণের সম্বন্ধ । যাহারা নিগুণ পদার্থের সহিত গুণের কোন সম্পর্ক 
নাই বলিয়! স্বীকার করেন, তাহারাই যথার্থ গুণদশা | 

জ্ঞানবান্‌ পণ্ডিতের! জীবাত্ম! ও পরমাস্মাতে কিছুমাত্র ভেদজ্ঞান করেন না। অনভিজ্ঞ 
লোকেরাই জীবাত্মারে পরমাস্মা হইতে পৃথক বোধ করে। 

ফলতঃ একরূপে প্রতীয়মান পরমাত্ম। অক্ষর ও নানারপে প্রতীয়মান জগৎ ক্ষর 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্র ৩০৬। 

আমি মহাভারত হইতে সমস্ত তত্বই এখানে বলিতেছি। স্রন্দররূপে ধারণ! কর। 

অব্যক্তপ্রকুতি যেনন দেহের অখিষ্ঠাতা পুরুষকে সষ্টিকালে নানারূপ ও প্রলয়কালে একরূপ 
প্রাপ্ত করান, তদ্রপ জাবাত ও সৃষ্টি কালে প্রকৃতির বভরপ ও প্রলয়কালে একরূপ উৎপাদন 
কয়িয়। থাঁকেন। চতুর্বিবংশতি তন্বাতাত আত্মার অধিষ্ঠিত দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাত। 
পুরুষকে আত্মা বলে। জীবায্স! ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়। তাঁহার সমুদায় তত্ব পরিজ্ঞাত হইতে 
পারেন বলিয়। তিনি অধিষ্ঠাতা, পুরুষ ও ক্ষে্জ্ঞ । 

প্রকৃতিকে অব্যক্ত, ক্ষেত্র, ও ঈশ্বর বল। হয়। এ ৩০৭ 

ক্ষর ও অক্ষর সম্বন্ধে আর বণ কর। 

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়কেই ক্ষর ও অক্ষর নামে অভিহিত করা হয়। 

জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিরা এই উভয়কেই জন্মসুতুযু বিহীন ঈশ্বর বলিয়া কীর্তন করেন। উভয়কেই 
তন্বও বলেন। 

সৃষ্টি ও প্রলয় করেন বলিয়! প্রকৃতিকে অক্ষর বলা হয়। মহদাদি গুণসমুদায় যখন 
প্রকৃতি মধ্যে বিলীন হয়, তখন প্রকৃতি মহদাদি গুণসংযুক্ত হইয়া ক্ষরত্ব এবং সত্বাদি গুণ- 
বিষুক্ত হইয়! নিগুণত্ব লাভ করিলে অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। 

ক্ষেত্রজ্ঞান যুক্ত হইলে স্বভাবতঃ অক্ষর পুরুষও প্রকৃতির ন্যায় ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। 

যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত ন! হন, তখন তিনি পরমাত্বা হইতে অভিন্ন, 
মিশ্রিত হইলে ভিন্ন হইয়া! থাকেন। 

জীবৰাত্ম| তত্বজ্ঞান-নিবন্ধন পরমাত্মারে অবগত হইতে পারিলেই ক্ষরত্ব ত্যাগ করিয়। 
অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। নিগুণ জীব দেহরূপে পরিণত প্রকৃতিতে অবস্থান করিলেই সগুণ হয় 
এবং পরিশেষে তত্বজ্ঞানপ্রভাবে সব্বাদিভূত নিগুণ পরব্র্গের সহিত সাক্ষাৎকার হইলেই 
নিগুণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এ ৩০৮. 

পরমাত্ম| প্রকৃতিস্থ নহেন। তিনি শরীরমধ্যে অবস্থান করিলেও তাহারে স্বস্বরূপে অবস্থিত 
বলা যায়। প্রকৃতি স্বভাবতঃ অচেতন। উহা পরমাসত্মার অধিষ্ঠান দ্বারা সচেতন হইয়া 
প্রাশিগণের স্বষ্টি সংহার করেন। এ ৩১৫ 

প্রকৃতি গুণাত্বক ও জ্ঞানহীন। পুরুষ স্বভাবতঃ জ্ঞানী। নিত্যত্ব ও অক্ষরত্থ ছেড পুরুষ 
সচেতন এবং ক্ষরত্বপ্রযুক্ত প্রকৃতি অচেতৃন । 


পুরুষোত্তম-যোগঃ ] শীতা। ২২১ 


অনিত্যপ্রকৃতি ও নিত্যস্বরূপ পুরুষ একত্র অবস্থিত হইলেও পৃণক্‌, যেমন ইষীকা ও 
শরমঞ্জ, উড়ম্বর ও মশক পৃথক সেইরূপ । | 

এই সমস্ত বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচনা কর--বুঝিবে পরমাস্ম। প্রকৃতির সহিত অভিন্ন 
হইয়া! যখন কুটস্থ হয়েন, তখন অক্ষর, আর সর্ববভূতই ক্ষর; কিন্তু পরমাত্বা আপন নিগুণ 
“আপনি আপনি' ভাবে যখন থাকেন, তখন পুরুষোত্তম ৷ পুরুষৌত্তমের কথা পরে বলিতেছি। 


উত্তমঃ পুরুষস্তন্ধঃ পরমাত্রেত্যুদান্নত; । 
যা লোকত্রযমাবিশ্য বিভর্তাব্যয় ঈশ্বর? ॥১৭॥ 


গ্ৰ Hl নম শ 
অন্য: এতাভা।ং ক্ষরাক্ষরা ভাং .বিলক্ষণ: ভূ এব ক্ষরা- 
শা খ 
ক্ষরোপাধিদ্বয-দোষেণ।পৃষ্টো নিতাশুদ্ববুদ্ধমুক্তস্বভাব; এব উত্তমঃ 
শ শ ম 
উৎকুষ্টতমঃ পুূরুষঃ পরমাত্মা. পরমশ্চাসৌ দেহাগ্াবিদ্ধা 


এপ 


কুতাত্মভ্যোহনময়াদিভ্যঃ  পঞ্চকোষেভাঃ | আত্ম চ সর্বভূতানাং 


এ 


প্রতাকচেতন ইতি। অত: পরমাত্া ইতি উদাহ্ৃত: 
শ শ ন 
উক্তে| বেদান্তেষ। যঃ: অব্যয়; সর্বববিকারশূন্তঠ ঈশ্বরঃ 


সপ 


সর্ববন্ত নিয়ন্তা নারায়ণ: সর্ববাজ্ঞো নারায়ণাখা ঈশনশীলঃ 


্ শ ম ম 
লোকত্ৰয়ং ভূভুবঃস্বরাখ্যং সর্বং জগদিতি যাবৎ আবিশ্ঠ 


ম ম্‌ রদ 


স্বকীয়য়া . মায়াশক্তযাহধিষ্টায় স্বকীয়য়া চৈতন্যবলশত্তা 


২২২ গীতা। [ ১৫ অঃ, ১৭ শ্লোক 


ম ম 


শ 
প্রবিশ্য বিভপ্তি: সত্বাস্ফ,স্তিপ্রদানেন ধারঘতি পোষয়তি চ। 


সপ? শপ 


শ শ 
স্ূরূপসন্তাবন্মাত্রেণ ধারয়তি ॥ ১৭ ॥ 


ইহা ব্যতীত আর একজন উত্তম পুরুষ আছেন) তিনি পরমাত্মা বলিয়া 
উক্ত হয়েন। এই নির্বিকার ঈশ্বর লোকক্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পালন 
করিতেছেন ॥ ১৭ ॥ 


মজ্জবন। ক্গর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন যিনি আছেন তিনি কিবপ " 

ভগবান। যাহ। গুণযুক্ত তাহাই ক্ষর, শাহ! গুণাতীত তাতাই অক্ষর। সগুণই ক্ষর, নিগু শট 
'অক্ষর। এই নিগু পই যখন সব্নাত্র নিত্য শুদ্ধ বদ্ধ মুক্ত অবস্থায় থাকেন--যিনি সবনদা এ অবস্থায় 
আছেন--খিনি শীন্ক একেবারে চলন রহিত তখন তিনিই পরম পুরুষ । এই জগৎ সেই স্থির শান্ত 
বস্ত্র উপরে উঠিতেছে--ভাপিতেছে--লয় হইতেছে “উদ্যন্থি ক্কস্তি গেলন্তি প্রবিশস্তি স্বভাবতঃ” 
সতরূপে স্ক'রণরূপে তিনিই এই জীবসজ্ঘ পরিপূরিত জগত প্রতিপালন করিতেছেন । সত্যই 


জগদিনাজল নাই । ভ্ৰমে দেখা যায় মাত্র। তিনিই আছেন--তিনিই ইন্দ্রজালমত সাজিয়া, 
ছেন। ব্ৰহ্মই সমস্ত। আরও পরিষ্কার করিয়া বলি শোন--পরিপূর্ণ চৈতন্যবস্তই পরম 
পুরুষ, তাহার মায়! নিগুণ অবস্থায় অক্ষর আর সগুণভাবে বিকুতিযুক্ত হইলেই ক্গর। 


পরম পুরুষই আছেন--তিনি সঙ্কল্পশৃন্য অবস্তায় সব্বদ! স্থিত । তাহার মায়া তাহার 
একদেশে কপ্পিতমাত্র । ইহা তাহার শক্তি। গুণাতাত যাহ, তাহাই অক্ষর । আবার 
সেই পরমপুরুষ নিঃলঙ্কল্প হইয়াও যখন মায়। অবলম্বনে সঙ্কল্পবদ্দমত দেখান, তখনই তিনি 
সগুণ মত প্রকাশিত হয়েন ; ইহাই ক্ষর। 

অজ্জুন। পরম পুরুষ সকলের গতি দ্িতেছেন, নিজে কিন্তু চলনরতিত-_-নিঃসঙ্কল্প হইয়াও 
সঞ্চলবদ্ধ--এক হইয়াও বছ--সববদ। স্থির থাকিয়াও চঞ্চলক্গৎ দেখাইতেছেন ইহ! ধারণ! 
কর! বড় কঠিন। আর একটু ভাল করিয়া বল। 

ভগবাঁন্। মনে কর, তুমিই সেই সঙ্কল্পবঞ্জিত পুরুঘ। একটা মিথ্যা ইন্দজাল উঠিল, 
ভুমি স্বরূপে থাঁকিয়াও মনে করিলে আমার সঙ্কল্প আছে, আমি সতাসন্কপ্ পুরুষ : এ সমস্ত 
মিথ্যা। এই মিথ্যাতেই সঙ্কল্প করিলে তৃমি আমার সহিত যমুনার জলে স্্রান করিতেছ। 
সত্য সঙ্কল্প বলিয়া তোঁমার কল্পিত যমুন! তুমি ও আমি সতা হইয়া গেল। অথচ তুমি 
একস্থানে স্থির থাকিয়া অন্থস্থানে জলক্লীড়া করিতেছ এইরূপ । . 

অজ্জন। বরাবর বলিয়া আসিতেছ নিগুণ ব্রহ্ম কিছুই করেন না। “নবদ্ধারে পুরে 
দেহী নৈব কুর্ধন্‌ ন কারয়ন্” ইহাও বলিয়াছ। এখন যে বলিতেছ নিগু৭ ব্রহ্মও সমস্ত করেন 

ভগবান্_নিগুণ ব্ৰহ্মই সগুণ হইয়। সমস্ত করিতেছেন। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা, জীবাত্মা-- 


সুরুযোত্তম যোগ? ] গীতা] ২২৩ 


নবাই ত নিগুণ। আপন স্বরূপে থাকিয়াও তিনি মায়াগুণ আশ্রয় করিয়।--গুণবান্মত 
‘ইয়া হৃষ্টিস্থিতি লয় করিতেছেন। নিগুণ ও সগুণ অবস্থা অতি নিকট বলিয়াই শ্রুতি 
একসঙ্গে নিগুণ ও সণ রঙ্গের কথ! সব্দত্র বলিতেছেন, ইহা পূব্বে বহুবার বলিয়াড়ি। ব্রহ্ম 
গন “আপনিই আপনি' রূপ নিঞ্ধণ অবস্থায় থাকেন, তখন মহীপ্রলয় হয়। আবার যখন 
দভাবতঃ মায়ার উদয় হইলে মায়া হন প্রকৃতি আর ব্রহ্ম হন পুরুষ, তথন এ পুরুম মায়ার 
প্রথম বিকার মহতে বা মহত্বরঙ্গে আপন সঙ্কন্পরূপ হুষ্টিবীজ আধান করেন তাহাতেই এই 
£ষ্টি। এইরূপ চিরদিন হইতেছে । মণিতে ঝলক উঠিয়। সৃষ্টি করিতেছে আবার বালক 
নণিতে শিলিয়। মহাপ্রলয় করিতেছে । 

অঞ্জু ন--ব্ৰগ্ধ লোকত্রয় পালন করিতেছেন কিরাপে » 

ভগবান্--সত্রূপে এবং স্করণবূপে জগৎ পোষণ করিতেছি । আমি সৎগরপ অদ্বিতীয় 
গস্মবন্তু। সষ্টকালে একমাত্র আম।র সন্ততে সন্তালাভ করি! এই সমন্ত জগতের ক্ষ রণ 
হয়। এই জগত হন্দ্রজাল আমার সন্তাতে স্থিত আবার মহাপ্রলয়ে আমাতেই লান হয়। কিছুই 
থাকে না, আমার সন্তমাত্রহ থাকে । এত জগৎ চিত্রম্পন্দন কল্পনা মান্র। কল্পনাই চিত্তের 
চিত্তত্ব। সঙ্কল্প, বাসনা, কামন।, কন্ম এই বে কল্পনার স্থূল আকার, ইহা দুর কর 
সন্ক্প ক্ষয় হউক, তগন সেই চিত্ত সন্তামাজে অবশিষ্ঠ পাকে । চিত্ত ক্ষয় হইলেই সৎ 
গাকিল। তরঙ্গ শান্ত হইলেই স্বিরসমুদ্র রহিল। পুখিলে, সৎই আমি, স্বরণই এই ইন্রজাল, 
এই জগৎ্। ইহ! “চিত্তবাতে সমুদ্যতে' চিত্ত কনা শৃন্ত কর, সংমাত্র আবিশিষ্ঠ থাকিবে । এই 
(য চলা, সদ্য, সমুদ্র, পব্বত, মনুষ্য, পশু, বক্ষ লত। দেথিতেছ, বখন ঠিক দেখিতে পারিবে, 
ভধন দেখিবে. একমাত্র আমিই আছি--কিস্ত যতদিন ভ্রম ন| ভাঙ্গে, ততদিন সমপ্ত দৃ্য- 
দ্রগৎকে আমার দেহ মনে কর; লকলকেই মনে মনে প্রণাম কর; এই ভক্তিযোগ দ্বারাও 
শেষে জ্রান'লাভ করিবে | 


যন্মাৎ ক্ষরমতাতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ | 
অতোহাম্ম লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তম; ॥ ১৮॥ 


ৰ ন 
যন্মাৎ অহং পরমেশ্বর: ক্ষরং কাধ্যন্বেন বিনাশিনং 


টি কারার শা পাশ শী শী 


শ শ 


~~ 


ংসারমায়াবৃক্ষমন্মখাখ্যম্‌ অতীত: অতিক্রান্ত; অক্ষরাৎ 


শ 
অপি ংসারবৃক্ষবীজভূতাদপি চ উত্তম? 


২২৪ গীতা । [১৫ অঃ .৭ শ্লোক 


শ ্‌ এ , 
টউদ্দতমে। বা অতঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুত্তমত্বা লোকে বেদেচ 


ধা শা ম 
পুরুষোস্তমঃ ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাত; অন্মি ভবামি। 


ন্‌ 
এবং মাং ভক্তজন। বিদুঃ। কবয়ঃ কাব্যাদিষ্‌ চেদং নাম নিবরন্তি। 


পুরুষোত্তম ইতানেন।হভিধানেনাভিগুণন্থি ॥ ১৮ ॥ 


BEES EPO SE | 


যে হেত আমি ক্ষবের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষা উত্তন সেই জন্ত আমি 
লোকে ও বেদে পূরুমোত্তম বলি প্রসিদ্ধ ॥ ১৮ ॥ 


১ = পপ 


অজ্জু ন_-তোমার পুরুষোত্তম নাম কেন হহল 

ভগবান্_-ক্ষর ও অক্ষর এই দুহ্‌কে পুরুষ বলিয়াছি-_কাণ্য দ্বারা" বিনাশ প্রাপ্ত হয় এই 
যে অশ্বথাখ্য সংসার বৃক্ষ, হহা লগর--আমি ইহার অতীত । আবার বৃক্ষের কারণ যে মায়! 
ব। অবিদ্যা, আমি তাহারও উপরে ; এজন দুই পুরুষ হইতে শ্রেশ্ত বলিয়। আমি পুরুধোত্তম। 
সংসার-বৃক্ষ এবং তাহার কারণ মায়া জড়মাত্র, আমি চেতন বলিয়। আমিই উত্তুমপুরুষ। 
আমি হহাদিগকে জানি, ইহার! আমাকে জানে ন।। 


অজ্জুন--কাব্য দ্বার। বিনাশী অঙগথাপ্য সংসারবৃক্ষ শর পুরদ আর সংসারবৃক্ষের কারণ 
গরূপ মায়! অক্ষর পুরুষ । সংসার ও মায়া উভয় জড়, তথাপি ইহাদিগকে যে পুরুষ বলিতে 
তাহার কারণ পুবের বলিয়া । বলিয়া সংসার এবং মায়া এই দুইটিই উপাধি। যেখানে 
উপাধি, সেই খানে চৈতন্য আছেন। উপাধি চৈতন্তকে প্রকট করিবারই জন্য । অজ্ঞানী 
পুরুষ সংসারে অভিমান করেন বাঁলয়। ক্ষর পুরুষ; যিনি মায়াতে অভিমান করেন, তিনি 
কুটস্থ অক্ষর। পুর্ব কিন্ত সব্বনাই নিগুণ। যধন তিনি আপন নিগুণ অবস্থায় 
থাকেন, ষণন 'আপনি আপনি' থাকেন, যখন মায়াতীত থাকেন তখনই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ 
হইতে উত্তম বলিয়া তিনি পুরুষোত্তম । আমি কি ঠিক বুঝিয়াছি? 


ভগবান্- হা । 


অঞ্জু ন--কেহ কেহ ব্ৰহ্ম, পরমাত্মা, ও ভ্তগবান্‌ এই তিন নামের মধ্যে নানাপ্রকার 
ভাব যে. দেখেন? 


পুরুষোত্তম-যোগঃ ] গীতা । [২২৫ 


ভগবান্‌--কিবূপ ? 
বি 

অজ্জুনি--যোগিভিরপান্তং পরমাসত্মানমুক্ত! ভক্তৈরুপাস্তং ভগবস্তং বদন ভগবত্বেইপি 
স্বস্য কৃষ্ণস্বরূপত্ত পুরুষোত্বমঃ ইতি নাম ব্যাচক্ষাণঃ সর্ব্বোৎকর্মমাহ তম্মাদিতি। ক্ষরং পুরুষং 
জীবাক্সানং অতীতঃ অক্ষরাৎ পুরুষাঁৎ ব্রহ্মত উত্তমঃ অধিকারাৎ পরমাত্মন: পুরুষাদপুযত্তমঃ। 

বিবাদট| এই । ষোগিগণ পরমাস্মররার উপাসনা করেন, ভক্ত ভগবানের উপাসনা করেন 
ভগবানের নানারপ। তন্মধ্যে শ্রীকঞ্চ মুস্তিটিই পুরুষোত্তম। তিনি ক্ষর পুরুষ যে জীবাত্মা 
ডাহা অপেক্ষ। উত্তম, অক্ষর যে ব্ৰহ্ম তাহা অপেক্ষৰও উত্তম, এবং পরমাত্ম। অপেক্ষাও উত্তম। 
আবার ভগবানের যত মূর্তি আছে তদপেক্ষা শরীক মুর্তভিই অথবা শ্রীকৃষই শ্রেষ্ঠ । “এতে চাংশ- 
কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” । অন্য সকলে অংশ শ্ৰীকৃষ্ণই স্বয়ং তিনি। আবার বলা 
হইতেছে অত্র যদাপ্যেকমেব সচ্চিদানন্দ স্বরূপং বস্তু রঙ্গ, পরমাস্মভগবৎ্শব্দৈরচ্যতে ন 
বস্তুতঃ স্ববূপতঃ কোহপি ভেদোহস্থি স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি বষ্ঠঙ্গন্বোক্তেঃ, তদপি তত্তদুপাসকানাং 
সাধনত: ফলতশ্চ ভেদদর্শনাৎ ভেদ ইব ব্যবহ্রিয়তে। তথাহি ব্রঙ্গপরমাক্মভগবছুপানকানাং 
ক্রমেণ তত্তৎপ্রাপ্তিসাধনং জ্ঞানং যোগো ভক্তিশ্চ ফলঞ্চ জ্ঞানযোগয়োব স্তুতো মোক্ষ এব 
ভক্তেস্ত প্রেমবৎ পার্ধদত্বঞ্* তত্র ভক্তা! বিন! জ্ঞনিযোগাভ্যাং “নৈক্বর্মমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন 
শোভত” ইতি “পুরেহ ভূমন্‌ বহবোহপি যোগিনঃ” ইত্যাদি দর্শনাৎ ন মোক্ষ ইতি। 

এই স স্রদায়ের লোক বলিতে চান কুটস্থই অক্ষর । ইনি জ্ঞানিগণের উপান্ত ব্রহ্ম । পরমা! 
যোগিগণের উপাস্য, শ্রেভক্তের একমাত্র উপান্ত শ্রীকৃষ্ণ । যদিও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বস্তই ব্রহ্ম 
পরমাত্রা ভগবান্‌ এই তিন শব্দে উক্ত হইয়াছেন, কেনন যষ্ঠস্কন্ধের ( ভাগবতের ) উক্তি মত 
যখন পরক্রক্গের ছুইটি স্বরূপ হইতে পারে ন! তখন স্বরূপতঃ বা বস্তুতঃ কোনই ভেদ নাই। 
ব্ৰহ্ম বস্তু অভিন্ন হইলেও সেই সেই উপাঁনকদিগের সাধনে ও ফলে যখন ভেদ দেখিতে পাওয়া 
যায়, তখন ভেদ না থাকিলেও ভেদের মতই ব্যবহার করিতে হইবে । কারণ ব্রহ্ম পরমাত্মা ও 
ভগবানের উপাঁসকগণের তত্তৎ প্রাপ্তির সাধন যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। জ্ঞান ও 
যোগের বস্তুতঃ ফল মোক্ষই। ভক্তির ফল কিন্তু সপ্রেম পার্মদত্ব । ইত্যাদি । | 

ভগবান্‌--পরের শ্লোকের ব্যাখ্যায় মহাভারত হইতে আর একবার জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির 
তুলনা করিব। উপরে তুমি যাঁহাদের কথা বলিতেছ তাঁহারা আপন সম্প্রদায় রক্ষার জকঙ্ত 
এরূপ বলিয়াছেন মাত্র । নিগুণ ব্রন্দে স্থিতিই স্থিতি, তাহারই জন্য সগুণ ব্রহ্ম অবলম্বন ইহাই 
জ্ঞানমার্গ, তাহাতে অসমর্থ যিনি তিনিই মূর্তি অবলম্বনে মানসপূজাদি দ্বার। বিশ্বরূপে উঠিয়। 
আপনি আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করিবেন ইহাই আমার শিক্ষা! আমি সকল স্থানে বলিতেছি 
কৃষ্ণই ভগবান্‌ স্বয়ং আবার রামও পূর্ণ রন্গ আবার শিবও স্বয়ং তিনি, কালী দুর্গাও স্বয়ং তিনি। 
আমি ইহাদের কোন ভেদ করি নাই। আবার উপাসনা সম্বন্ধেও জ্ঞান ও যোগ এ ভেদ 
করি নাই। কিন্ত ভক্তি অবলম্বন না করিলে যৌগীও হওয়া যায় না জ্ঞানী ও হওয়া যায় না। 
এই জন্তু ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি। ভক্তি অবলম্বন না করিলে একালে অস্গুলি লাভ কর! 
যাইবে না । জ্ঞান লাভ না করিলেও হইল না ইহাই আমি বলিয়াছি। অন্য সমস্ত বিকৃত অর্থ । 


২ ৪ 


২২৬ গীতা । [ ১৫ অঃ ১৯ শ্লোক 


যো মামেবমসন্মডো জানাতি পুরুষোভমম্‌ । 
স সর্দ্ববিদ্ভজতি মাং সর্ববভাবেন ভারত ! ॥ ১৯ ॥ 


শ ম 
হে ভারত। যঃ এবং যথোক্তপ্রকারেণ ষথেহক্তনাম- 


০ Mocs 


ম ম শ 


নির্ববচনেন অসংমুঢঃ মনুষ্যএবায়ং কশ্চিৎ কৃষ্ণ ইতি সংমোহ- 


শ শ শ ম 


ধর্জজিতঃ সন ঈশ্বরং যথোক্তবিশেষণম্‌ পুরুষোত্তমং প্রাপ্যাখ্যাতং 


সস 


শ শ শ ম 
জানাতি অয়মহমস্মীতি সঃ সর্ববভাবেন সর্ববাত্বচিস্ততয়া প্রেম- 


স্পা mmm tim te cr ce পিসী শা 


ম ম ম 
লক্ষণেন ভক্তিযোগেন মাং ভজতি সেবতে সঃ এব সর্বববিত 


ম শ 
সর্ববাত্মানং বেতীতি সর্ববজদ্ধঃ ॥ ১৯ ॥ 


স্পা ক পপ ০০০ পপর ৮০4৩ পা ee পাস, ২ শী শিপ টিন পল 1৮৮৮ ৯০০ পাশা ীশীশপীশী ০ 


যিনি এইরূপে মোহবঞ্জিত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন ছে 
ভারত ! তিনিই দর্ববাবৎ, তিনিই আমাকে সর্বভাবে ভজনা করেন ॥ ,৯॥ 


৪ টিটি 


অঞ্জু ন--তোমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিলে কি হয়? 

তগবান্‌__সর্ববজ্ঞ হয়-_আর সেই যথার্থ সর্বভাবে আমার ভজন করে। 

অজ্জুন__সর্বভাবে তে।মার ভজনা করে ইহা বলিলে কেন? 

ভগবান্‌--দেখ লোকে ভাবে সাংখ্েরা এক বস্তুর ভজনা করেন যোগীরা অন্ত কাহারও 
জন! করেন মার ভক্তের আর কাহারও ভজনা করেন যেন ইহাদের উপান্ত বস্তু পৃথক্‌ 
পৃথক । কিন্ত যিনি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিয়াছেন তিনি স্বভাবে আমারই 
উত্ধাসনা করেন। 

অজ্দ্ুন_সাখ্যযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, এবং ভক্কিযোগ--এই ‘সর্ব্মতাবে ভজনা' ভাল করিয়। 


বুঝাইয়া দাও। 


পুরুষোত্বম যোগঃ ] গীত | ২২৭ 


ভগবান্_-(১) “সমুদায় প্রাণীর শরীরে কাম ক্রোধ ভয় নিদ্রা ও শ্বাম এই পাচ দোষ 
রহিয়াছে । মহাভাঃ শাস্তিপর্বব ৩০২। 'জীবাত্মা কামাদি প্রাকৃতিক গুণ সমুদায়কে জয় 
করিতে পীরিলেই দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার দর্শন লাভে সমর্থ হন। পণ্ডিতের! 
জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদ জানেন। অনভিজ্ঞ লোকেরাই জীবাত্মাকে পরমাব্মা হ'তে 
পৃথক বলিয়া বোধ করে” শাস্তিপর্বব ৩০৬ । 

“সাংখাযোগী জ্ঞানযোগ প্রভাবে সংসারকে ক্ষণবিধ্বংদী ও বিষ্ণুমায়ায় সমাচ্ছন্ন জানিয়! 
সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করেন এবং গুণদোষ জয় করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। ইহার 
ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে, সন্কল্পত্যাগে কামকে, সত্তবগুণ দিয়া নিদ্রাকে, অপ্রমত্ত হইয়া ভয়কে এবং 
অক্সাহার ছারা শ্বীনকে জম ক্ররেন। মহাস্না মনীষিগণ সাংখ্যমতকে 
অক্ষর ফর পূর্ণরক্ষ--ইত্যাদি বলেন। উঠ] অষ্টাঙ্গ যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ খধিগণ শান্তর মধ্যে 
সাংখ্যমতকেই উৎকষ্ট বলিয়াছেন। বেদ যোগশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র ইট হাস ও পুরাণে যে লৌকিক 
ও পারমাঝ্মিক জ্ঞানের কথ! দেখা যায় সে সমুদায় সাংখ্যশান্্ হইতে গৃহীত। সম্যকরূপে 
এই মত প্রতিপালন না করিতে পাঁরিলেও ইহাতে পতন হয় ন1' ৷ ৩০২ শাস্তি 

(২) *যোগমতে পরমাত্া উপাধিধুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হয়েন ” শীস্তিপর্বব ৩*৮।| 
সাংখ্যেরা বলেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি সমুদায় তত্ব অবগত 
হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত ভয়েন তিনি দেহনীশের পর নিশ্চয়ই মুক্তি লাভে অধিকারী হয়েন। 
প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এ যুক্তিকেই সাংখ্যমতোক্ত মোক্ষ বলেন । 

কিন্ত যৌগিগণ ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তি লাভের উপায়াস্তর নাই বলিয়া আপনাদের মতকে 
শ্রেষ্ঠ বলেন। যেমন সাংখ্যের তুল্য জ্ঞান আর নাই, সেইরূপ যৌগের মত বল নাই। 
যৌগবলে কাম ক্রোধ মোহ অনুরাগ ও স্নেহ এই পাঁচ দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই 
মোক্ষ হয়। ছূর্ব্বল ব্যক্তিরা যেমন স্রোত? প্রভাবে দূরে অপনীত হয়, সেইরূপ যোগ-বল- 
বিহীন অজিতেন্দিয় যোগীরা বিষয়কর্তৃক আকৃষ্ট হয়া থাকেন । 

যোগ প্রত্যক্ষপ্রমাণ আর সাংখ্য শান্ত্রপ্রমীণ, শান্ত্রীনুসারে এই উভয়ের মধ্যে অন্যতরের 
অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষহয়। 

(৩) ভক্তিযোগ-_"মুক্তিলাভের জন্য একান্ত মনে অগ্ঠিত নারায়ণাত্মক ধর্মকে ভক্তি, 
যোগ বলে। এ ভক্তিযোগকে প্রকান্তিক ধর্ম বল। যাঁয়। ইহাঁও যোগধর্ধের তন্পরূপ। 
জ্ঞানবান্‌ মনুষ্য এ্কাস্তিক ধর্ম প্রভাবে উৎকুষ্টগতি লাভ করেন । পুরুষ জন্মমৃত্যু জনিত 
ছুঃখ-ভোগ সময়ে নারায়ণকর্তৃক কুপাদৃষ্টিঘারা নিরীক্ষিত হইলেই জ্ঞান লাভ করে 
তাহার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত কেহই নাপনার ইচ্ছানুসারে জ্ঞানী হইতে পারেন! 1” শাস্তি; ৩.৯ অঃ। 

কিন্ত---“সাংখ্য যোগ ও ভক্তি এই সর্বভাবে যিনি আমাকে উপাসম। ফরেন তিনিই 
সর্বববিৎ।” 

“সাংখ্য ও যোগ উভয়েই একরূপ। তন্মধ্যে সাংখ্যশান্ত্রে শিষ্যগণের অনায্নাসে জান 
লাভ হয়। যোগশাস্ত্ৰ অতি বিস্তীর্ণ বলিয়া উহাতে শীঘ্র জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। 
যোগশান্্ অতি বিস্তীর্ণ ও দুরবগাহ বটে কিন্তু (বেদে উহার সমধিক সমাদর মৃষ্ট হইয়া 


২২৮ গীতী | [ ১৫ অঃ ১৯ শ্লোক 


থাকে। সাংখ্যেরা নড় বিংশকে পরমতত্ব না বলিয়া পঞ্চবিংশকেই পরমতনত্ব বলেন। 
এজন্য বেদে সাংখ্যের সম্গ, সমাদর নাই”। শাস্তি ৩০৮ 

আমার অবতার ব্যাসও মহাভারতে এই সব্বভাবে উপাসনার কথা বলিতেছেন। 
“সাংখামত অন্সারে সংসার মিথ্যা এই বৈরাগ্য জন্মিলে (সাধক) হদয়াকাশ হইতে 
রজোগুণ--রজে। হইতে সব্ব--সন্্ব হইতে ভগবান্‌ নারায়ণ এবং নারায়ণ হইতে পরমাস্মাকে 
লাভ করেন ।” মহাঃ শাস্তি ৩২ । ৩০৬ শাস্তিপর্ধে আরও আছে, বশিষ্ট কহিলেন “যোগার! 
যোগবলে যাহারে দর্শন করেন, সাঁংখ্যেরা তাহাই প্রাপ্ত হয়েন। এই ছুইকে শীহারা এক 
বলিয়া জানেন তাহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান্।” পরম পুরুষকে স্বভাবে ভজিতে বলিতেছি । 
কিন্তু পরম পুরুষ অর্থে তুমি যাহা-তাহা বুঝিও না। 

“পরম পুরুষের দেহ নাই গুণাঁদি নাই-ত্বগাদি গুণ সমুদায় প্রকৃতি হইতে জন্মিয়। উহাতেই 
লয় পায়-- প্রকৃতি হইতে জগতের স্ষ্টি হয়। জীবাক্সা ও জগৎ সত্বাদি গুণত্রয়ে লিপ্ত 
হইয়া আছেন কিন্তু পরমাক্সা। (পরম পুরুষ) জীবাম্ব/ ও জগৎ হইতে পৃথক্‌। দেহস্থ 
চৈতন্য দ্বারা নর্মাল পরমাক্সীর অনুমান হয়। তিনি ২৪শ তন্বাতীত আদ্যন্ত শৃন্য সমদশী 
নিরাময় আত্মা । কেবল দেহাদির অভিমান করিয়াই সগুণ বলিয়! নিদ্দিষ্ট হয়েন। সগুণ 
জীবাত্মা দেহাভিমান ত্যাগেই পরমাস্মার দর্শন লাভ করিতে পারেন। একরূপ প্রতীয়- 
মীন পরমাত্বী অক্ষর ও নানা রূপে প্রতীয়মান জগৎ ক্ষর”। মহাঃ শান্তি--৩০৬ 

অজ্জুন-ব্যাস দেব অন্য কোন শাস্ত্রে সাংখ্য জ্ঞান ও ভক্তির কথ! বলিয়াছেন কি? 

ভগবান্_এক ঘোর সংসারী ছিল, ক্রমে তাহার সংসার ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। স্ত্রী 
পুত্রাদি মরিতে লাগিল--এই সংসারী নিতান্ত ছুবৃত্ত হইলেও ব্রাহ্মণ ছিল--তাহার প্রতি 
উপদেশ শোন, 


বনং যাহি মহাবাহো রম্যং মুনিগণাশ্রয়ম্‌ ॥৪৬ 
স্নাত্বা প্রাতঃ শুভজলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। 
তত একান্তমাশ্রিতা স্থখাসনপরিগ্রহঃ ॥৪৭ 
বিস্থজ্য সর্ববতঃ সঙ্গমিতরান্‌ বিষয়ান্‌ বহিঃ । 

বহিঃ প্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যক্‌ প্রবাহয় ॥৪৮ 
প্রকৃতে ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সপানঘ। 

চন্নাচরং জগৎ কৎসং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্‌ ॥৪৯ 
আব্রন্ষস্তম্মপর্য্স্তং দৃশ্যাতে শয়তে চ যৎ। 

সৈষা প্রকৃতিরিত্বাক্তা সৈব মায়েতি কীন্তিতা ॥৫০ 


নং ৫ ক 


পুরুষোত্তম-ষোগঃ ] গীতা । | ১২৯ 


কর্তৃত্বভোক্ুত্মমুখান্‌ স্বগুণানাত্মনীশ্বরে | 
আরোগ্যং স্ববশং কৃত্বা তেন ক্রীড়তি সর্বদা ॥৫৩ 
শুদ্ধ্যোহপ্যাত্ম| যয়া যুক্ত: পশ্যতীব সদা বহিঃ। 
বিস্যৃত্য চ স্বমাত্মানং মায়াগুণবিমোহিতঃ॥৫৪ 
যদ! সদ্গুরুণা যুক্তো বোধ্যতে বোধরূপিণা । 
নিৰৃত্তদৃষ্টিরাত্মানং পশ্যত্যেব সদা স্ফ,টম্‌ 1৫৫ 
জীবন্মুক্তঃ সদা দেহী মুচ্যতে প্রাকৃতৈগুণৈঃ। 
ত্বমপ্যেবং সদাত্মানং বিচাঁ্য্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৫৬ 
প্রকৃতেরন্যমাত্বানং জ্ঞ'ত্ব। মুক্তো ভবিষ্যসি। 
ধাতুং যদ্যসমর্থোহসি সগুণং দেবমাশ্রয় ॥৫৭ 
হৃত্পন্নকর্ণিকে স্বর্ণপীঠে মণিগণান্বিতে । 


% সং % 


এবং ধ্যাত্ব! সদাত্মানং রামং সর্ববহৃদি স্থিতম্‌ । 
ভক্ত। পরময়া যুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 


বুঝিতেছ সাংখ্যযোগই সব্বশ্রেষ্ঠ। যদি ইহা না পার ভক্তিযোগ আশয় কর। 
কিন্ত যোগ কঠিন হইলেও বল লাভের জন্য যোগও আবশ্তক। যোগ, জ্ঞান, ইত্যাদি 
কিছু নহে বলিয়া কতকগুলি একদেশদশাঁ ব্যক্তি শান্ত্রাবমাননা করিবে। তাহার! ব্রহ্ম 
পরমাসত্ম। ভগবান্‌ ইত্যাদি নীম লইয়া বড়ই গোল করিবে। ব্রহ্ম পরমাস্মা কিছুই নহে 
ভগবানই সমস্ত এঈরূপ সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন মত স্থাপন করিবে । কেহ বা আমার 
স্বগুণ ভাব হইতে পারে না বলিয়া ুর্তিবিরোধী হইবে, অন্তর্ধামী ভিন্ন আমি রাম 
কৃষ্ণাদি অবতার গ্রহণ করি নাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিবে ইহার! উৎপাত মাত্র জানিও । 
কিন্ত “যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদস্তি পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে | বিশ্বোদগাতেঃ কায়ণ- 
সীশ্বরং ব।” ইত্যাদি দ্বারা যে যে ভাবে ডাকে সে আমাকেই ভজন! করে--এই বোধ যাহার 
হয় সেই সর্ব ভাবে আমার ভজনা করে। বিশেষ জানিও “বৈরাগ্যোপরতির্যত্র প্রেম 
নির্ববাণবৃংহিতম্‌। বৈভবঞ্চ সদা দেবি! সা ভক্তিঃ পরিগীয়তে ।” যে ভক্তির উদয়ে যুগপৎ 
প্রেম বৈরাখ্য ও উপরতি জন্মে, নির্ব্বাণ-মুক্তিরপ পরম সমৃদ্ধি সংঘটিত করে তাহাই 
প্রকৃত ভক্তি। গীঠমালাতগ্থে মহাদেবও ইহা বলিয়াছেন । আরও বলিয়াছেন “সা তত্তি- 
ধা! মুক্তিকরী।”” মুঢ়-বুদ্ধিগণ শাস্ত্র না মানিয়া, না দেখিয়া ভগবানের নিকট অপরাধ 
করে মাত্র | ১৯ | 


2৫৬ £তা। [১৫ অঃ? ২ শ্লোক 
ইতি গুহাতমং শাস্ত্ৰমিদমুক্তং ময়ানঘ ! | | 
এতদ্‌ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্‌ স্তয:ৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ! ॥২০ ॥ 
রী পর 


হে ভারত! হে অনঘ! ব্যসনশূন্য ইতি অনেন সংক্ষেপ- 


পপি 


শ শ 
প্রকারেণ গুহ্াতমং গোপাতমং অতান্তরহসামিত্যেতত কিং তত? 


| 


শাস্তরং যদ্যপি শীতাখ্যং সমস্তং শান্জমুচ্যতে তথাপ্যয়মেবাধ্যায়ঃ 


ben 
ইহ শান্দ্রমিত্যুচ্যতে স্তৃতার্থং প্রকরণাণ্ড। সর্বেবো হি গীতাশাস্ত্রোর্থোহস্মিন্ন- 
শৰ 


ধ্যায়ে সমাসেনোক্তঃ। ন কেবলং গীতাশাস্ত্রার্থ এব কিন্তু সন্বশ্চ 


বেদার্থ ইহ পরিসমাপ্তঃ। যস্তং বেদ স বেদবিৎ বেদৈশ্চ সর্ব্বরহমেৰ 
ম্‌ 
বেছ্য ইতিচোক্তম্‌। ইদং অস্মিন অধ্যায়ে ময়া উক্তং। এতৎ 


কপি লতি 


লগ শ ্ী শ 
শাস্ত্ং বথাদশিতার্থং বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমান্‌ সমাক্‌জ্ঞানী স্যাৎ ভবেৎ নান্যথা। 


শা 


কতকুতাশ্চ কৃতং কৃতাং কর্তবাং খেন স কৃতকুত্যঃ। বিশিষ্ট- 


জন্ম প্রসূতেন ব্রাহ্মণেন যৎ কর্তব্যং তৎ সর্ববং ভগবত্তস্বে বিদিতে কৃতং 
ভবেদিতার্থঃ | সর্ববং কন্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যত ইতি 


ম্‌ 
চোক্তম্‌। হে ভারত ! ত্বং তু মহাকুলপ্রসূতঃ স্বয়ং চ ব্যসনরহিত 
ইতি কুলগুণেন স্বগুণেন চৈতৎ বুদ্ধা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসীতি কিমু- 
স্ন 
বক্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ | 


পুকুষোত্তম-যোগ ] গীতা । ১৩১ 


স্ন 

শৈবাঃ সৌরাশ্চ গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ। ভবনস্তি জন্মন! 
সর্বেব সোহহমস্মি পরঃ শিবঃ॥ প্রমাণতে হি নিণীতং কৃষ্ণমাহাত্ম্য- 
মস্ভুতং ন শরু,বস্তি যে সোট,ং তে মূঢ়া নিরয়ং গতাঃ ॥ 


ন 

বংশীবিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ, পীতান্বরাদরুণবিম্বফলাধ- 
রৌষ্ঠাৎ।  পুর্েন্দুন্ন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রা কুষ্ণাৎ পরং কিমপি 
তত্বমহং ন জানে । 


চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং 
ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াম্‌। 
বিহন্তং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো 


মহে। বারং বারং ভজত কুশলারস্তকতিনঃ। ॥ ২০ ॥ 


শশী 


পপ সপ্ত | পাপা mee eee Bea লে = শা পাশা িিপীশ্পিশিপী পিপি ce ee শীশ্পিশিশশিছ শি ০ 


হে ভারত! হে অনঘ। এই গোপনীয় শাস্ এই অধ্যায়ে « আমা দ্বারা উক্ত 
হইল, ইহা বিডি সমাক্‌ জ্ঞানী £ওয়া যায় এবং বতৰত তা হওয়া ষায়॥২০৷॥ 


শেপ পাপা শপ 


অর্জুন_ এই অধ্যায়ে ত সমস্ত সার কণাই বলিয়াছ 

ভগবান্--তাই ! সমস্ত গীতাই শাস্ত্র বটে কিন্তু প্রশংসা জন্য এই অধ্যায়কে সমস্ত গীতার 
সাঁর বলিয়। জানিও সমস্ত গীতাশাস্ত্রের অথ সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। সাংখ্য 
যোগ ও ভক্তি সম্বন্ধে পরিক্ষাররূপে এই খানে বলা হইল; পুরুষোত্তমের কথাও বল! হইল। 
তথাপি যে ব্ৰহ্ম পরমাত্ম। ভগবান্‌, জীবাত্সা ইত্যাদি বিরোধী বস্তু বলিয়া ধারণ করে তাহার 
আর বুদ্ধি হইবে কিরূপে? কিন্তু পুরুযোত্তমই সব সালিয়াছেন, সব করিতেছেন--জগৎ 
ইন্্রজালমাত্র । চিন্তই পুরুষোত্তমের মুখ) দেহ, শঙ্খ চক্র গা পদ্ম ইহ। গৌণ দেহ--তাহার সন্ত! 
আছে বলিয়া মিথ্যা জগতকে তাহার দেহ বল। যায় সেই জন্য বল! যায় তিনিই সব সাজিয়াছেন 


তিনিই সব--ইহ যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই সমাক্জ্ঞানী, তিনিই সমস্ত কর্তব্য সাধনে কৃতার্থ 
হইয়াছেন। 


ও তৎ সৎ। 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীশ্মপর্কণি 
শ্রীম ভগবদ্গীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রঙ্গবিগ্ভায়াং যোগশাস্ত্রে 
শ্রীকৃষ্ণজ্ঞুনসংবাদে পুরুষোত্তম-যোগো-নাম 
পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 


শীকৃষ্ণায় অর্পণমন্তব। 


শ্ীশ্রীন্বাত্ারামায় নমঃ। 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 
যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ। 


দৈবাস্থরসম্পদ্বিভাগযোগঃ ॥ 
শ্রী 
আস্বরীং সম্পদং ত্যক্ত। দৈবামেবাশ্রিতা নরাঃ । 
মুচ্যস্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্ধিবেকোহথ ষোড়শে ॥ শ্রী 
| অ ১৬ শ্লো ১,২, ৩] 
শ্রীভগবান্তবাচ। 
অভয়ং সন্তনংশুদ্ধিজ্ঞনযোগব্যবস্থিতিঃ | 
দানং দমশ্চ বজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আঙ্জবম্‌ ॥ ৮ ॥ 
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শা স্তরপৈশুনম্‌ । 
দয়! ভূতে্বলোলুপ্ত;ং মার্দবং হ্রীরচাপলম্‌ ॥ ২ ॥ 
তেজ? ক্ষম! ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহে। নাতিমানিতা । 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ! ॥ ও ॥ 
হে ভারত! অভয়ং উপরি এ একাকী নিজ্ভনে 


দার 


বি 
বনে কথং সর্ববপরিগ্রহশূন্যঃ জীবিষ্যামীতি ভয়রাহিত্যং সন্বসংশুদ্ধিঃ 


রর রী ম 
সত্বস্ত চিত্তস্ত সংশুদ্ধিঃ স্থপ্রস্মতা তশ্তাসম্যক্তা ভগবত্বত্ব- 


' ম শ 5) 
স্ক্তিযোগ্যতা পরবঞ্চনমায়ানৃতাদিপরিবর্জজনং হৃদয়েহস্থথা কৃত্বা 


দৈৰাস্থরসম্পদ্ধিভাগযোগঃ । গীতা । | ২৩৩ 
অ! ম ৃঁ ম 
বহিরন্যথ| ব্যবহরণং মায়া | [ অযথাদৃষ্টকথনম্‌ অনৃতম্‌] জ্ঞানযোগ 


শান্তি রড 


st 


ব্যবস্থিতিঃ জ্ঞানং শাস্ত্রত-আচাধ্যতশ্চাত্বাদিপদার্থানামবগমঃ। অবশ 


নতানামিন্দিঘাছ্যাপসংহারেণৈকাগ্রতয়া স্বাত্মসংবেদ্যতাপাদনং যোগঃ। 
শ শ ন * ম 

তয়োজ্ভ্বানযোগয়োব্যবস্থিতিব্যবস্থানং সর্ববদা তন্নিষ্ঠত যদ! তু 
অভয়: সর্বিভূতাভয়দানসঙ্কল্লপালনম্‌ এতচ্চান্যেষামপি পরম- 


হংসধন্মাণামুপলক্ষণং সন্ত্সংশুদ্ধিঃ শ্রবণাদিপরিপাকেণান্তকরণ- 
স্যসন্তাবনা-বিপরাতভাবনাদিমলরাহিত্যং জ্ঞানমাত্মসাক্ষাৎকারঃ 


যোগো মনোনাশবাসনাক্ষয়ানুকুলঃ পুরুষপ্রযত্বস্তাভ্যাং বিশিষ্ট 
সংসারিবিলক্ষণ। যা স্থিতিজীবন্মুক্তিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিরিত্যেবং 
ব্াখা।রতে, তদা ফলভূতৈব দৈবী সম্পদিয়ং দ্রষ্টঝা ভগ- 
বন্তক্তিং বিনান্তঃকরণসংশ্ুদ্ধেরযোগাভরা সাহপি কথখিতা।  মহা- 


ভাগ্যানাং পরমহংসানাং ফলভূতাং দেবাং সম্পদমুক্ত। ততোন্যু- 
রা 
নানাং গৃহস্থাদীনাং সাধনভূতাম।হ-_দাঁনম্‌ অন্নাদানাং যথাশক্তি 
শ শী শ 
সংবিভাগঃ দমশ্চ বাহ্েন্দিয়সংযমঃ যনজ্ঞঃ চ তৌতোহগ্রিহো ত্রাদিঃ। 
শ শ শ ম্‌ 
স্মার্ভশ্চ দেবযজ্ঞাদিঃ। স্বাধ্যায়ঃ ঝথেদাদ্যধ্যয়নমদৃষ্টার্থং তপঃ ত্রিবিধং 


০টি 


j ম 
শারীরাদি সপ্তদশে বক্ষ্যমাণং বানপ্রন্থসাধারণোধন্মঃ আজ্জবম্‌ 


৬ 


২৬৪ | গীতা । [১৬ অঃ ১, ২, ৩ শ্লোক 


ত্র 


ম শ 
অবক্ত্বং শ্রদ্দধানেষু শ্রোতৃষু স্বজ্ঞাতার্থাসংগোপনম্‌ অহিংসা অহিং- 


পবন 


al ul 
সনং প্রাণিনাং পীড়াবর্জ্জনং সত্যম্‌ অপ্রিয়ানৃতবর্জ্জিতং যথাভূতার্থ- 
শ এ 
বচনম্‌ অক্রোধঃ পরৈরাক্রোশে ভাড়নে বা কৃতে সতি 


পল পশলা শল 


ম ন 
প্রাপ্তে। যঃ ক্রে।ধঃ তথ্য তৎকালমুপশমনং ত্যাগঃ দানস্ত প্রাণুক্তেঃ 


আক আপা 


শ এ শা 

ত্যাগঃ সন্যাসঃ-্পুববং দানসেযক্তত্বা শান্তি: অন্তঃকরণস্যোপ 
শ যর 

শম: অপৈশুনং পরস্মৈ পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনং পৈশুনং 


পীর চপ ২ 


শন ঢ টে ম 
তদভাবঃ ভূতেযু দয়া ছুঃখিতেঘনুকম্পা অলোলুপ্তং উন্দ্িয়াপাং 


শা পপি পলি সপ পিপি 


ম রী রী ম 
বিষয়সন্িধানেহপাবিক্রিয়ত্বং মার্দবং মৃদুত্বমক্র,রতা হ্রীঃ অকাঁ্ধ্য- 


ম্‌ ম্‌ 
প্রবৃত্তারন্তে তৎপ্রতিবন্ধিক। লোকলজ্জা অচাপলং প্রয়োজনং বিনাপি 


ম রী 
বাক্পাণ্যাদিব্যাপারযিতৃত্বং চাপলং তর্দভাবঃ ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যং, 


শ ম 
ভেজঃ প্রা্ল্ভ্যং 


উরি 


স্‌ 
্রীবালকাদিভিরুটেরসভিতবনীযং ক্ষমা 


নিন 


দৈবান্ুরসম্পদ্ধিভাগষোগঃ ] গীতা । | ২৬৫ 


ম ম ৮ 
সত্যপি সামর্থ্য পরিভবহেতুং প্রতিক্রোধস্যানুৎপত্তিঃ ধৃতিঃ দেহে- 


ন্দ্িয়েঘবসাদং প্রাপ্তেষপি তদুত্তস্তকঃ প্রযতুবিশেষঃ যেনো ত্তস্তিতাঁনি 


ম শ 
করণানি শরীরং চ নাবসীদস্তি শৌচং দ্বিবিধম্‌। মৃজজ্রলাভ্যাং কৃতং 


শা 
বাহাম্‌। আত্যন্তরঞ্চ মনোবৃদ্ধ্যোনৈর্ম্মল্যং মায়ারাগাদিকালুষ্যাভাবং 


গ্ৰ 
অদ্রোহ: দ্রোহ: পরজিঘাংসয়! শক্ত গ্রহণাদিঃ : তদভাবঃ নাতিমানিত৷ 


টি সি পারতেন 


শ ৃ শ 

অত্যর্থৎ মানোহতিমানঃ। স যস্য বিদাতে সোহতিমানী তন্তাবোহ 

শা শ 

তিমানিতা। তদভাবঃ আত্মনঃ পুঙ্যতাতিশয়ভাবনাভাব ইত্যর্থঃ । 
রর র্‌ পরী 

অস্থানে গর্ববোহতিমানিত্বং তৎরহিততা হে ভারত { এতানি অভয়াদীনি 


সীতা 


শ্রী শ্রী ম 
ষড় বিংশ 2 দৈবীং দেবযোগ্যাং সাত্বিকীং শুদ্ধসত্বমযীং 


ন 
সম্পদং নানার! অভিজাতস্য শরীরারন্তকালে পুণ্য কর্্মতিরভি- 


ম ন 
ব্ক্তামভিলক্ষ্য জাতস্য পুরুষস্য ভবন্তি নিষ্পদ্যন্তে ॥১॥২॥৩ 


কল পাজি 


eo ন দাত cee ন পান শা 


পাশ সপ 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন ৫ হে হ ভারত | সর্বপ্রকার ত ভয় শুন্ততা, প্রসরচিত্ততা, জ্ঞান- 
যোগের নিষ্ঠ ', দান, বাহেন্দ্রিয় দমন, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্তা, সরলতা, অহিংসা, 
সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, পরোক্ষে পরদৌধপ্রকাশ না করা, ভূতে দয়া, 
লোলুপ না হওয়া, মৃত্তা, কুকর্ম্মে লজ্জা, চাপলাশৃন্যতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বহিঃ 
অন্তঃ শৌচ, হননেচ্ছা-শৃন্ততা, অতিমানীর ভাবশুন্যতা এই গুলি দৈবী সম্পদ. 
ভিনুখে জাত পুরুষের হইয়া থাকে ॥১॥২৷৩ 


পপি চন জন এ শল ন ২ ত লাল লিল কল লী: = 


a এন 


সস পালি > ৩-9 


অঞ্জু ন_পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষ EY যে অতি গুহ কখ। বলিলে যাহ। বুঝিলে সম্যক 
জ্ঞান লান্ত হয় এবং কৃতকৃত্য হওয়। যায়-_সেউ সার কথা! কি সকলেই বুধিত্তে পারে? “ইতি 


২৩৬ গীতা। .[ ১৬ অঃ, ১,২,৩ শ্লোক 


খুহততমং শাস্ত্রমিদমুক্তং” ইত্যাদি--“এতন্ব দ্ধ বুদ্ধিমান্‌ স্তাৎ” ইহাতে ফেইবা এই তত্ব বুঝিতে 
পাঁরিবে--কাহারাই বা ইহা বুঝিতে পারিবে না? তাহা বল। 

ভগবান্-্যীহার। দৈবীপ্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার! পারেন, আন্গরী প্রকৃতিতে 
যাহার জন্ম সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে না । পূর্বের ৯২২-১৩ গ্নোকে দৈবী আস্বরী ও রাক্ষস 
প্রকৃতির কথার আভাস দেওয়া! হইয়াচে-_ এক্ষণে উহাই স্পষ্ট. করিয়া বলিব। 

অজ্জুন--দৈবীপ্রকৃতি কাহাকে বলে আর আঙ্থরী প্রকৃতিই বাকি? 

ভগবান_-“উচ্যতে শান্্জনিতজ্ঞানকর্্মভাবিতা দ্যোতনাদ্দেবা ভবন্তি। ত এব 
স্বাভাবিক প্রতাক্ষান্নমানজনিতদৃষ্ট প্রয়োৌজনকর্মনজ্ঞান ভাঁবিতা অঙ্ুরাঃ” বৃহদারণ্যক, অধ্যায় ওয় 
ব্রাহ্মণ। মানব-প্রকৃতি, শাস্ত্রার্থ গালোচন। জনিতজ্ঞ।নদ্বারা এবং শাস্ত্রোক্ত কর্মানুষ্ঠানদ্বারা 
দীপ্যমান হইলে তাহাকে দৈবী সম্পৎ বলে । দৈবীপ্রকৃতিতে সাত্বিক শুভবামন। প্রবল। কিন্তু 
প্রকৃতি, সংসার প্রয়োজন সাধক জ্ঞান ও সংসারের কর্তব্য অনুষ্ঠান করিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, 
তাহাকে আস্ুরী সম্পত্ বলে। সাধারণতঃ দেখ! যায়, লোকের লৌকিক প্রয়োজন অতিশয় ; 
কাজেই লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক কর্মঠ লোকে অধিক পরিমাণে করে। আগ্রেই লৌকিক 
জ্ঞান ও লৌকিক কর্মানুষ্ঠানের উদয় হয় বলিং! অস্থরগণ জ্যেষ্ঠ । শাস্তজ্ঞান ও শাস্ত্রমত কম্মু বহু 
বিলম্বে জন্মে বলিয়। দেবগণ কনিষ্ঠ । 

(১) শাস্ত্রজ্ঞানজনিত এবং শাস্ত্রোস্ত কন্মজনিত যে "ভবাননা, যাহ! সাত্বিকী, যাহ 
নিবৃত্তিমার্গে মোক্ষপথে লইয়। যায় তাহাই দৈবী সম্পৎচ। 

(২) লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক কৰ্ম্মজনিত যে বিষয় বাসনা, যে বাসনা বিষয়াসক্তি প্রবল 
করে এবং প্রবৃত্তিমাগে পুনঃ পুনঃ জনন মরণ পথে লইয়। যায় তাঁহার নাম আম্গরী সম্পৎ। 

(৩) এতভিন রাঁক্ষসী সম্পৎ আচে উহাতে হিংসা ও দ্বেষের প্রবলতা! হেড় মানুষ রাক্ষসের 
কাধ্য করিয়। থাকে। 

অজ্জুন- বুঝিলাম্‌_এখন বল দৈবীসম্পদ্‌ অভিমুখে জাত পুরুষের লক্ষণ কি? কোন্‌ 
গুণ থাকিলে জানা যায় যে লোকটির জন্ম দৈবীনম্পদে ? 

ভগবান--দৈবীসম্পদে জাত পুরুষের গুণ বলিতেছি শুন। 

(১) অস্তম-ঠিক শান্ত্রমত বলা_কিছুতেই ভয় না পাওয়া -মৃত্যুকেও ভয় নাই-- 
বনে একা থাকিলেও ভয় নাই--আহার না পাঁইলেও ভয় নাই--শকন্র মধ্যেও ভয় নাই। 

(২ অত্বনং শুদ্বি-চিত্তে রাগ দ্বেষাদি মল। না থাকে । পরবঞ্চন৷ নাই--হৃদয়ে এক 
বাহিরে অন্য ব্যবহার রূপ মায়া নাই, যাহা দেখিয়াছি তার বিপরীত বলা রূপ অনৃত নাই। 
এই অবস্থায় চিত্ত আত্মতত্ব স্ক,রণের উপযুক্ত হয়। 

(৩) জ্ঞান এবং ঘোগে একান্ত নিষ্ঠী-সাংখ্য এবং যোগ পরায়ণতা। । শান্তর ও 
আচাধ্য মুখে আত্মা কি অনায্মা কি জানাই জ্ঞান-_শুনিয়া যাহ! জান! হইয়াছে তাহাই অনুভৰ 
জন্য ইন্তরিয়াদি সংযম কপিয়! যে ধ্যান মগ্ন হওয়। তাহাই যোগ। 

(৪) দোন--ন্তায়াজ্জিত অন্নাদি যথাযোগ্য আপন পরিবার ও সৎপাত্রে বিভাগ। 

(৫) দম্_বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের সংযম । | 


দৈবাত্ররসম্পদ্থিভাগযোগঃ ] গীতা । ২৩৪ 


(৬) ঘক্-শান্তবিদিত কর্মানুষ্টান__পিতৃঘত্ ( তপণাদ্বি ) জুতহজ্ঞ ( প্রাণি- 
দিগকে অন্নদান ) সনুষ্বাঘক্ঞ (অতিথি সেবা । দেব্ঘজ্ত দেবতার উদ্দেশে অগ্নি হোত্রাদি। 
“বদাধ্যয়ন জ্ঞানোপাজ্জন ও মনে মনে শীল্ত্রীয় তর্ক বিতর্কে খমিষজ্ভঞ বল মহাভারত 
শাস্তি ১২ 

(=) জ্বাধ্াম- বেদ বেদাস্তাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া গুট অর্থ ধারণা কর! । 

(৮) অপা-কাঁয়িক বাঁচিক ও মানসিক ১৭।১৪-১৬ দেখ । 

(৯) আজ্ঞব--অবত্রত্ব--অকপটতা- শ্রদ্ধাবনকে যতটুকু জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহ! 
গোপন না করা। 

(১*) অক্ৰিংলা--কোন প্রানীর জীবিকার উচ্ছেদ, কি কোন প্রকার পীড়া না দেওয়া । 

(১১) অত্য- ষণার্থ অর্থ প্রকাশ করে এরূপ বাকো অপ্রিয় ও মিথ্যা! বর্জন করিয়া দে 
যেরূপ ঠিক সেইরূপ বল! । 

(১৬) 'অকত্রবোধ- পরে তিরস্।র ব! প্রহার করি'ল মে ক্রোধ হয়, তাঁহার নিরোধ । 

(১৩) জ্যাগ- সব্ধকন্মের ন্যানকে সন্যাস বলে; কিন্ত কন্মুত্যাগ ন! করিয়া সন্নি কর্ম্ম ফল 
ঈশ্বরে অর্পণ করাকে ত্যাগ বলে। 

(১৪) শান্তি_ 'মনোনিবৃন্তিঃ পরমৌপশাস্তিঃ মন সঙ্কল্পশূন্য হইলেই শান্ত হইল এই 
চেষ্টা । | 

(১৫) অইট্পিশুন- পরোক্ষে পরদোষ কীর্দনের প্রবৃত্তি 'পৈশ্বন' তাহাকে সংযমের 
ক্মমত। | ঠা 

(১৬) ভূতে ছয় দুঃখী জীব দেগিলেই করুণ।। * 

(১৭। অলোনুপাক্ডী- ভোগের বন্য সত্বেও ইন্দিয়ের বিকার ন! হ ওয়! । 

(-৮) স্বদুত!-_অক্ৰ'র কোমল বাঁক্য প্রয়োগ । 

(১৯) লজ্ঞ1--অকন্্ন করণে লজ্জ। | 

(২*। আঙ্গাপলা-বিন। প্রয়োজনে বাকপাণি পাদাদিকে কর্মে ব্যাপৃত না কর।। যেমন 
শুধু শুধু পা নাচান শুধু শুধু কথা৷ কওয়া ইত্যাদি । 

(২১) তেজ্ত স্ৰী, বালক, দুৰ্জ্জন প্রভৃতি দ্বার! অভিভূত না হইয়া স্থির থাক|। 

(২২) মুগ সামর্থ্য সত্বেও পরকৃত অপমান সহ্য কর!--তাড়না করিলেও শাস্ত থাকা। 

(২৩) খ্র্তি--দেহ ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইলেও তাহাদিগকে স্থির করিয়! রাখিবার ক্ষমতা। 
মুথ বা দুঃখের সময় কিছুমাত্র মনের চাঞ্চল্য না হওয়াই ধৈয্যের লক্ষণ। ধৈর্য অবলম্বন 
করিলে কিছুতেই চিত্ত বিকার হয় না। শীস্তি--১৬৯ 

(২৪) শেধচছ--অন্তরের এবং বাহিরের শুদ্ধি । ] 

(২৫) অআছক্রোহ- অন্যকে হিংসা করিবার জন্য অস্ত্রাদি গ্রহণের নাম দ্রোহ তত্রাহিতা। 

(২৬) আনভিমামিভা_আমি অতিশয় পূজ্য এইরাপ অভিমান না রাখা । দৈবী সম্পদে 
জন্ম হইলে এই সমস্ত গুণ লাভ হয় । এতন্মধ্যে অভয় হইতে জ্ঞান ও যোগ অনুষ্ঠান এই 
গুলি পরমহংসের । দান দম যজ্ঞ স্বাধ্যায় এবং তপঃ আশ্রম চতুষ্টয়ে প্রকাশ পার । জআর্ডষ 


২৩৮ গীতা । [ ১৬ জঃ, ৪ কোক 


হইতে অচাপল্য পয্যস্ত ব্রা্গণের। তেজ ক্ষমা! ধৈব্য ক্ষব্রিয়ের। শোৌচ অদ্রোহ বৈশ্যের 
অতিমানিত। শূত্রের অসাধারণ ধর্ম্ম ॥১।২।৩। 


দন্তে। দর্পোহভিমানশ্চ *- ক্রোধ পারুষ্যমেব চ। 
অন্ঞানং চাভিজাতন্য পার্থ! সম্পদমাস্থরীম ॥ ৪ ॥ 


রা রা শ 

হে পার্থ! দন্তঃ ধন্মিত্বখ্যাপনায় ধৰ্ম্মানুন্ঠানং ধর্ম্মধবজিত্বং দৰ্প: 

নন রা 
ধন-স্বজনাদিনিমিতেো মচ্দবধারণাহেতৃগর্বব-বিশেষঃ অভিমানশ্চ অতি- 
ৰি ন 

মানঃ  অন্কুতসম্মাননাকাজিঙ্ষতং ক্রোধ: স্বপরাপকারপ্রবৃত্তি- 
ম ম 

হেতৃরভিজ্লনা ত্বুকো হস্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ পারুষ্যং প্রতাক্ষরুক্ষবদন- 

শা 


শীলত্বং যথা কাণং চক্ষুক্মান্থিবূপং রূপবান হীনাভিজনমুত্তমাভিজন 


শ ম্‌ মম 
ইত্যাদি অজ্ঞানং চ কর্তৃবাকর্তব্যাদিবিষয়বিবেকাভাবঃ এব আম্মুরীং 

নর ম রী 
অন্থররমণে হেতুভৃতাং রজস্তমোময়ীং সম্পদম্‌ অশুভবাসনাসন্ততিং 


পপ 


ম ম 
অভিজাতশ্ত ভবন্তি শরীরারস্তক।লে পাপকন্মভিরভিব্য স্তমভিলন্ষ্য 


০ সরা. সপ 


স্ন 
fit কুপুরুষন্ দস্তাগ্যা অজ্ঞানান্তা দৌষা এব ভবস্তি ॥ ৪ ॥ 


০৭ 4 ০ শিপ পক জা সাপটা ও == ও তত লাশ জপ পা লতা = = শালা পা শশী 


হে পার্থ! দম্ভ, দৰ্প, অভিমান, ক্রোধ, রুক্ষবচন, এবং অবিবেক এই সমস্ত 
আন্ুরী সম্পদের অভিমুখীন হয় যে জন্মিয়াছে তাহার হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ 


বব উজ পপ পা পপ Doth sinh te Wea a সা ০ পিস সপ বাপি এ» পেশী a পি পপ, পিসি পিপিপি পি পাপী পম পন পপ পা পপ + পপ পাপা পানী পা স্পেশাল 


4 অভিমানশ্ ইডি বা পাঠঃ । 


দেবা রসম্পত্ধি ভাগবোগঃ ] গীতা । | ২৬৯ 


অজ্জ্বন--দৈবী সম্পদের কথা শুনিলাম এখন আশ্করী সম্পদ কাহার; কিরূপে জান! 
খায় বল? 

ভগবান্‌ - নিম্ন লিখিত দোষ যে সমস্ত লোকের আঠে তাহারা প্রাক্তন দুরদৃগ ফলে অসৎ 
কুল হইতে এই সমস্ত কুপ্রবৃত্তির বীজ লইয়া জন্মিয়াছে লানিবে : 

(১) কেক্ভ--আমি ভারি ধান্মিক লোককে উহা জানাইবার জন্য ধন্মের অনুষ্ঠান। ইহাই 
পশ্মধ্বজত্তি। 

(২) চৃর্প-বিদ্য। ধন জনের গবব এবং সেহ গব্বের জন্য মহদাদির অবমাননা-প্রবৃত্তি। 

(৩) অভিমান --আমি সকলের পূজ্য, সকলে আমায় সন্মান করুক, পূজ। করুক--এই 
শ্রেষ্ঠত্ব আপনাতে আরোপ । 

(২) (ত্রণীধ-আপনার ও পরের অপকারে প্রবত্তির হেতু নেজাদি বিকারলক্ষণাক্রাস্ত 
'্ন্ত'করণের জলনাস্সক বৃত্তি বিশেষ । 

(৫) পাক্রুজ্য-রুক্ষভাষা কহা, কণাকে চক্ষুঙ্মাণ্, কুরাপকে রূপবান হীনকলকে 
উত্তম কুল বলা । 

(৬) অআক্ভানভ1--কশ্তব্যাকন্তব্য বৃদ্ধিহীনত। -আমার করগায় কিছুই নাই ; যাহ। হইবে 
তাহ! কালে আপনি আমিবে। আমি আর করিব কি ইত্য।দি পুদ্ধি। 


দৈবা সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়ান্ুরী মত। | 
ম! শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ৷ ॥৫॥ 
শ শ 


দৈবী সম্পদ্‌ বিমোক্ষা দৈবী ব| সম্পদ সা সংদারবন্ধনা* 


এলা ত আল অজ লাজ ৯ পাপী সপ পি আসি পসরা 
চা 


ন্ন। ন 


মুক্তয়ে ভবতি । যস্ত বণশ্য, যন্তাশুভস্য চ বা বিহিত| সান্দিকী 


স্‌ 
ফলাভিসন্ধিরভিতা ক্রিয়া সা তস্য দৈবী সম্পৎ। সা সন্ত 


ম এ kh 
গুদ্ধি-ভগবন্তক্তি্ভ্বন-যোগ-স্থিতি-পর্ধ্যন্তা সতী সংসার বন্ধনাৎ 
ম শা সস ন ম্‌ 


বিমোক্ষায় ভবতি । আস্তরী সম্পৎ নিবন্ধায় নিয়ত! সংসারবন্ধায় 


(এসকে পপ পা ০ 


রন | a ধা 


আধোগতিপ্রাপ্তয়ে মতা অভিপ্রেতা। তথা রাক্ষস্যপি 


স্পা 


‘সম শ 
ভদন্তভূ তৈব। এবমুক্তে সতি অজ্ঞুনস্যান্তর্গতং ভাবৰং 


২৪৯ গীতা । [১৬ অঃ ৩ শ্লোক 
শা 

কিমহমাস্থরীসম্পদ্যুক্তঃ কিংবা দৈবীসম্পদ্যুক্ত ইত্যেবম!লোচনা- 
শ শ 
রূপমালক্ষ্যাহ ভগবান্‌--হে পাগুব! মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ। 


সস 
দৈবীং সম্পদম্‌ অভিজাতোহুসি অভি অভিলক্ষ্য জাতোহসি 


০ 


ভাঁবিকল্যাণস্তমসীতার্থঃ ॥ ৫ ॥ 


দৈবীসম্পৎ যুক্তির হেতু এবং আন্রীসম্পৎ বন্ধনের হেতু জানিবে | ঠে 
পাণ্ডব! শৌক করিও না। তুমি দৈবীসম্পদ্যুক্ত হইয়া জন্মিয়াছ ॥ ৫ ॥ 


অজ্জুন -দৈবীসম্পদ্‌ যুক্ত হইয়া জন্মিলে কি হয়? আর আস্করী এবং রাক্ষসী সম্পদে 
জন্মিলেই বাকি হয়? ৰ 

ভগবান্‌- আহুরী ও রাক্ষসী সম্পদে জন্মিলে সংসারে পুনঃ পুনঃ বদ্ধ থাকিতে হয়। 
আর দৈবী সম্পদ যুক্ত হইয়। যাহারা জন্মিয়াচ্ছে, তাহার! মোক্ষলাভ করিয়া সব্বছুঃখ নিবৃত্তিরূপ 
পরমানন্দ প্রাপ্তি "i= করে। রাঙ্গণাঁদি য যে বর্ণের যে সমস্থ কাধ্য শান্তবিহিত, সাত্বিকী 
এবং ফলাভিসন্ধান শন্য, তাহহি সেই সেই বর্ণের দেবী সম্পৎ। ই সমস্ত ফলাঁকাও।শৃ 
কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি, ভগবদভক্তি, অষ্টাঙ্গ যোগ এবং সাংখ্য জ্ঞানে স্থিতি লাভ 
করিতে পারিলেই মোক্ষ হয়। আর যে সমস্ত কম্ম শান্ত নিষিদ্ধ, যাহা ফল।কা ক্ষ! পূর্ণ, অহঙ্কার 
যুক্ত, তাহাই আন্ুরী সম্পৎ । রাক্ষলী সম্পদও আঙ্ুরী সম্পদের অন্তর্গত । আসুরী সম্পদ 
যুক্ত হইয়া লোকে শাস্ত্র মনে ন!। গেচ্ছাচার মত কানা করে । এই আসর ভাবই বারংবার জন্ম 
মরণের মূল। অজ্জুন। তুমিও যৃদ্ধ করিতে আসিয়াছ। পারয্য ক্রোধাদি তোমাকেও 
ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে মনে করিওন। যে তুমি আন্ুরী সম্পদ্বিশিষ্ট । তৃমে 
দৈবী সম্পদ্যুন্ত : তুমি স্বজন গুরু বধে অনিচ্ছুক । কিন্তু ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই কর্তব্য, ইহাতে 
পাছে আহ্ুরী ভাব আসিয়া পড়ে এই জন্য তোমাকে ফলাকাঙ্কাশূন্ত হইয়া! কর্ম্ম করিতে 
বলিতেছি। বৃদ্ধিমান্‌ বস্তি ফলাকাক্ষা যুক্ত আম্থরী কর্ম না করিয়। ফলাকাঁওক1-রহিত 
হইয়া কৰ্ম্ম করেন । ইহাই দৈবী সম্পদ্‌ ॥৫॥ 


দ্বৌ ভূতসগোর লোকেহন্মিন্‌ দৈব আস্থর এব চ। 
দৈবে বিস্তরশঃ প্রোক্ত আহ্থরং পার্থ! মে শৃণু ॥৬॥ 


ম ম 
হে পার্থ! অস্মিন লোকে সর্বশ্রিন্নপি সংসারমার্গে দেবঃ 


১০৯ ১ পাপা করার 


দৈবান্থুরসম্পদ্ধিভীগযোগঃ ] গীতা । ২৪১ 


শ ূ 4 শ শ 
ভুতসর্গঃ আস্থরশ্চ এব দো দ্বিসঙ্খযাকৌ ভূতসর্গো মনুষ্যাণাং সর্গে। সৃষ্ট 


তাস 


ম ম 
ভবতঃ যো যদ! মনুষাঃ শাস্্রসংক্কারপ্রাবলোন স্মভাবসিদ্ধৌ রাগ-দ্বেষাব- 


ভিভূয় ধন্মুূপরায়ণে ভবতি স তদ! দেবঃ, যদা তু স্বভাবসিদ্ধ-রাগ-দ্বেষ- 


প্রাবল্যেন শাস্্সংস্কারমভিভূয়াধম্মপরায়ণো ভবতি স তদাস্থর 


গর ন শ্‌ স্‌ টে মম 
ইতি। তত্র দেবঃ ভূতপগে ময়। ত্বাং প্রতি বিস্তরশঃ বিস্তরপ্রকারৈঃ 


স্পা 


মস 
প্রোক্তঃ স্ফিতপ্রজ্জলক্ষণে দ্বিতীয়ে, ভক্তিলক্ষণে দ্বাদশে, জ্ঞানলক্ষণে 


ম ম 
ত্রয়োদশে, গুণাতাত লক্ষণে চতুদ্দশে ইহ চাভয়মিত্যাদিন।। ইদানীম্‌ 


“ৰ ম্‌ ম ম্‌ ম 
আন্থরং ভূতসগণ মে মদ্চনৈঃ বিপ্তরশঃ প্রতিপাগ্মানং ত্বং শৃণু 


পাপ 


ৰ 
অবধারয় ॥ ৬॥ 

হে পার্থ । এই সংসারে দৈব ও আন্ছুর এই ছুই প্রকার নন্গবাস্থষ্ঠি। দেব 
স্বষ্ট বিস্তারপুব্বক বলা হইয়'ছে আগুর স্থষ্টি আনার নিকটে শ্রবণ কর ॥ ৬॥ 


দিত পিপি তি wt শশশাশিপশি শশা 0 = -- পি = সপ EB cea oe " ৮৯৪ দু চা ch শীত ও 


অঞ্জু ন--বে আন্ুরী সম্পদে জন্মিয়াছে তাহার অঙ্গর-ভাব দূর করিবার কি কোন উপার 
আছে? 

তগবান্‌্--অন্গর ভাব কিরূপ ভয়ানক তোমায় বলিতেছি; ই শুনিয়া অসুর ভাবের উপর 
ঘৃণ। জন্সিবে, তখন অনুর ভাব ত্যাগ করিতে চেষ্টা জন্মিবে । পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেই অন্ুরত্ 
দূর হইবে। 

অজ্জুন_আগে আর এক কথা বল। পূর্ব্বে »১২ শোকে "রাক্ষপীমানুরীকৈব প্রকীতিং" 
ইত্যাদিতে একটা রাক্ষমী প্রকৃতির কথা বলিরাছিলে এখন বে কেবল দুই প্রকার ভূতহৃষ্টির 
কথাহ বলিতেছ ? | 

৩১ 


২৪২ গীতা । [ ১৬ অঃ, ৭ শ্লোক 


Gel 


ভগনাঁন্__রাক্ষনী প্রকৃতি আঙ্গুর! প্রকৃতির অন্তর্গত । দৈবী ও আঙম্থবরী ভিন্ন অন্য প্রকৃতি 
নাই। এরূপ তিনটি প্রকৃতিতে বিভক্ত করিবার কারণ এই যে সাত্বিক প্রকৃতিকে দৈবী, 
রাজনকে আগ্ুরী এবং তামনকে রাক্ষমা বলা যাইতে 'পারে। দম দান দয়। এই তিন গুণ 
অনুশীলন দ্বার! মানুষ রাক্ষসী আম্গরী ত্যাগ করিয়া দেব ভাবে যাইতে পারে । 
অঞ্জু ন দৈ সপ্পদের কথ। ত বলিনে ; কিন্তু আঙুরী সম্পদের কথা কোথায় কোথায় 
বলিয়।ছ ” 
ভগবান--' ১) দ্বিতীয়ে স্তিহপ্রজ্ঞ বিবয়। 
(২) দ্বাঁদশে ভক্ত বিবয়। 
(5০) ত্রয়োদশে জ্ঞান লক্ষণ বর্ণন। সময় । 
( ৮) যোডশে অভয়ং সন্তশুদ্ধি ইত্যাদি দ্বার | 


পরবুত্তিঞ্চ নিরৃভিঞ্চ জনা ন বিভরাস্থরাঃ । 
ন শৌচং নাপি চাচারো! ন সত্য: তেষু বিদ্যতে ॥৭॥ 
ম শ 


আন্তুরাঃ অন্তরস্বভাবাঃ জন প্রবৃত্তিং চ প্রবর্তনম্। যস্মিন্‌ 


অসি ননমা রটে সপ্ত 


শ শ্রী ম 
পুরুষার্থসাধনে কর্তৃবো প্রবৃত্তিস্তাম্‌। ধন্মে প্রবৃত্তি. ঢকারাৎ 


নম শ 
তৎপ্রতিপাদকং বিধিবাকাং নিবৃত্তিং চ যস্মদনর্থহেতো- 
ন গ্রী ম 
নিব্ডিতবাং সা নিবৃত্তিঃ। তাম্‌ অধশ্মানিবৃতিং চকারাৎ তৎপ্রতি- 


ম্‌ শ ম্‌ 


পাদকং নিষেধবাকাং ন বিছুঃ জানন্তি অতঃ তেষু ন শৌচং 


পা আআ ৩2 (হারার 


ম ম ম 
নাপি আচারঃ মন্বাদিভিরুক্তঃ ন সত্যং চ প্রিয়হিতষথার্থভাষণং 


বিভ্ভতে অশৌচাঃ অনাচারাঃ অনৃতবাদিনোহাস্থরা মায়াবিনঃ 


সিকি 


প্রসিদ্ধী2 ॥৭॥ 


দৈবাস্থরসম্পদ্থিভাগযোগঃ ] গীতা । ২৪৩ 


শপ এপ পপ ও পাপা Oa matt “Ag Ye © Emer Comat পপ শা সপ স্পা রও শপ ০. ৭ পপি পপ লে পপ" ও কপ লা 


অসুর-স্বভাব জনগণ প্রবৃত্তিও জানেনা নিবুত্তিও জানেনা,। এজন্থ তাহাদের 
মধ্যে না থাকে শৌচ, না আছে আচার, না আছে সত্য ॥৭| 


শি eee eae —————_ eee শীতাতপ es পেশিতে পিপি ee eee Ct remem 


অজ্জ্ন এক্ষণে অশ্নর-ভানের কথা বল-_যাহ। শুনিয়া অহ্থরভাবে আনার ঘুণ! জন্মে 

ভগবান -যে সকল ধর্মা-কর্ণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং তত্প্রতিপাদক বিধিবাঁকা যাহ! 
ভাহাও ইহ।রা জানে ন।। আবার মে সকল কর্ম হইতে নিবৃত্ত ওয়! উচ্গিত, এমন কি অধন্য- 
প্রতিণাদক নিষেধবাকাও ইহার জানে ন।। এরূপ লোকের বাগাভ্যন্থর শুদ্ধি কিরূপে 
পাঁকিবে ? ইহাদের সদাচ।রই ব! কি? আর প্রিয় হিতযণার্থভামণহ বা কিরূপে হঃবে? 


অসত্যমপ্রক্ষ্ঠিং তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌ । 
স্পরস্পরসম্ভুত" কিমন্যাৎ কামহৈতুকম্‌ ॥৮॥ 


এ শ চু শ 
ভে আসশ্ররা জনা; জগত উদ সনল্নহ অসতাং যথা বয়ম- 


শ গ্ৰ 
নৃতপ্রায়াঃ তথাঁ। নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিপ্রমাণঃ  যম্মিং- 


শ্রী না নী প্র 

স্তাদৃশং সত্যবর্জিজত: জগৎ প্রাণিজাতং আহঃ বেদাদীনাং 
প্রী প্র | 

প্রামাণাং ন মন্যন্ত ইতার্থঃ। তছুক্তং ভরিয়ে! বেদস্য কর্তীরো 


রী রী মম 
ওণ্ডধর্ততনিশাচর৷। ইত্যাদি অতএব অপ্রতিষ্ঠং নাস্তি ধর্্া- 


ন ম 
ধর্্মরূপ। প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা হেতুর্যস্ত তত তথা অনীশ্বরং 


নিত 


ন 
নাস্তি ঈশ্বর: শুভাগশুভয়োঃ কর্ম্মণোঃ ফলদাতা নিয়ন্তা যস্ত 


ম ম শ 


তৎ জগদাহুঃ। কিঞ্চ অপরস্পরসম্ভৃতং কামপ্রযুক্তয়োঃ স্্রী- 


২৪০ গতা । [১৬ অঃ, ৮ শ্লোক 


সস 
পুংসয়োরহ্যোশ্যসংযোগাত্ সম্ভৃতং জগত । কিমন্যৎ? অন্যৎ 


ম চা শ্রী প্র 
অৃষ্টং কারণং কিমস্তি? নান্ত্যন্যৎ কিঞ্চিত কিন্তু 


শা ম ম আর 
কামহৈতুকম্‌ এব কামাতিরিক্তকারণশৃন্তং স্বাপুংসয়োরুভয়োঃ- 
্ 
কাম এৰ প্রবাহরূপেণ হেতৃরসোতাহৃরিত্যর্থঃ ॥৮॥ 


mien 5৮:05 ene CEO» ০ পাশ পপ ৮ waa Chen ০ “entation. ৩ তি ক Doo ২ পাশ 


তাহারা [সেই 'অন্থরম্বভাব জনগণ ] এই জগৎকে অনতা [ সৎপদার্থ 
শূন্য ] 'অগ্রতিষ্ঠ [ ধৰ্ম্মাধর্ল্মক্নপ বাবস্থাহীন | মনীশ্বর ! কোন নবস্তাপকণ কর্ম 
ফল দাতা-হীন ] বলিয়া থাকে। উহা মিথুনধন্মে উৎপন্ন ৷ কামই উহার একমাত 
কারণ জগতৎপত্ভির অন্য কারণ কিছু নাই. অন্থরেরা এঠরূপ বলে ॥ ৮ 


অজ্জ্অ-অন্থরেরা এই জশতৎ সম্বন্ধে কি বলে? 
ভগবান্--বলে, এই জগ অনত্য,) অ প্রতিষ্ঠিত, অনীশ্বর এবং একমাত্র কামই উহা 
কারণ। 
অজ্জুন--বশিষ্টদেব ও ব্যাসদেবও একবাকো বলিতেছেন জগৎ অসত্য আর অস্থরের 
জগৎকে অনত্য বলে কেন ? 
ভগবান্-জগতের প্রাণিপুঞ্ সত্যবঙ্জিত। জগচছের মুলে কোন সত্য নাই ৷ শাস্ত্র সবব্দ 
অসত্য । জগতে শাস্ত্রের প্রামাণ্যও নাই । ভগবান্‌ বশিষ্ঠ,ব্যাস যে জগৎকে অসত্য বলেন সুটবুদ্ি 
আম্ুরিক ভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাকেই সত্য বলে । আর তাঁহার! যাহ! সত্য বলেন মুঢ়ের 
তাহাকে অসত্য বলে । ব্রহ্ম সতা,শান্ত্র সতা,বেদ সত্য ৷ কিন্তু অন্তরের ইহীদিগকে সতা বলে না 
অজ্জুন--ভাল করিয়া আরও বল। 
ভগবান্--অকন্তি ভাতি প্রিয় এবং নামরূপ এই লইয়া জগৎ । বশিষ্ঠাঁদি বলেন এই নামর' 
ক্ষখ-বিধবংসী, সববদ1 পরিবর্তনশীল বলিয়। ইহ অনিত্য, ইহা অসত্য । যাহা দেখ যাহা শো, 
যাহা ইন্নিয় গ্ৰাহ ত'হাকেই ন। সত্য বলে? কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রান্ত বস্তই পরিবর্তনশীল বলিয় 
বিথ।। নাম ও রূপ ভিন্ন ইন্লিয়গ্রান্য কিছুই নাই। এজন্য ইঞ্জিয়গ্রান্ত এই জগৎ মিথ্যা 
ব্যাসদেব বলেন, 
“্যদিদং দৃষ্যতে সৰ্বং রাজ্যং দেহাদিকঞ্চ যৎ। 
যদি সত্যং ভবেৎ তত্র আয়াসঃ সফলশ্চ তে। অঃ রা॥ 


বি 
(0) 


“দবাস্ণুরসম্পদ্বিভাগযোগঃ ] 11 ১৪৫ 


খাবার বলিতেছেন “পদর্বং মায়েতিভাবনাৎ'” অধাত্মরামায়ণ । পূর্বেও এ কথা কতবার 
'লিয়াছি । ব্যাসদেব ভাগবতে ১১২৩৬ গ্লোকে বলিতেছেন “অবিদ্যমানোঁহ প্যবভাতি হি ছয়ো- 
বাতুধিক স্বপ্নমনোরথো। যয়া” ইত্যাদি । রূপরস-গন্ধ স্পশ শব্দ বলিয়া যে যে বিষয়, ইন্জিয়- 
গাঁহ্ তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। যাহ! দদখিছেছ শুনিতেছ তাহ! মনো।বলাস মাত্র । 
পপ ভঙ্গে যেমন মনে হয়, স্বপ্ন অসত্য, সেইরূপ সত্য বস্তু দেপ্লেই রূপাদি অসত্য বলিয়! জান! 
য।য়। বরূপাদি বাদ দিলে জগৎ নাই :; থাকে অস্তি ভাতি প্রিয় বস্ম । ইনিই সচ্চদানন্দরূপী 
ব্র্গ। অসুরের! বলে বাহ! দেখি শুনি, তাহাই আছে, ইহাই সত্য; ইহার মূলে কোন সত্য সত্ব! 
খাঠ। ইত। আঁঙুরিক বাকা মাত্র। বাশ্ঠবিক নামকীগ বিশিষ্ট জগত £শাজাল মাত্র; এজন্য 
নই । বশিষরেব বলিতেছেন প্রা নাস্তি চরমে নাস্তি বপ্তু সব্বমিদং সখে। বিদ্ধি মধ্যেহপি 
তন্নাস্তি স্বপ্রবৃন্রমিদং জগৎ" নিব্নাণ পূৰ্বাদ্দ ১১৭১০ মাও,কা-কারিকায় গৌঁড়পাদ »লিতেছেন 
“আ।দাবন্তে চ বন্নান্তি বননানেহপি ৩২ তপা”। সহাই জগৎ নাই--একসমাত্ৰ পরষাজ্মার 
সভাতেই এই ইন্দডালের নস্তিত্ব । মুটের। গরিদৃশ্ঠমান জগৎকে দেখিতেচছ। তর ইহা নাই 
একে বারে ইহা ধাঁরণ। করিতে পারে না । জগতের মুল সত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়। ভক্তের। বলেন, 
পরমাস্তাই জগৎ রূপ-ধারণ করিরাছেন। সতা গাছে ব।লয়াহ মিথ্যা তাহার উপর দীড়াইয়াছে - 
রজ্জু মাছে বলিয়াই তাহার উপর সর্পভ্রন থেলিতেছে-; এই বিশ্বকে পরমাম্মার দেহ বলা হয়; 
যেমন তরঙ্গকে সাগরের জলত বল৷ যায়। কিন বন্ধ বস্তু শান্ত; তাহাতে নে ভরঙ্গ-ভঙ্গ 
তাহাই মায়ার গেল।, নিথ্য। মাত্র । বুপিলে মুটেরা জগৎকে ক ভাবে অসত। বলে? মুর্খের। 
আরও বলে, জগতে বেদ-পুরাণ।দির প্রামাণ্য নাই । 
অজ্জুন-অপ্রতিষ্ঠ বলে কেন? ৰ 
ভগবান্_জ্রগৎ মায়াময়, জগৎ জড়। জড় বাঁলয়াই ইহার নিয়ন আছে ধর্ম ও অধন্মরপ 
ব্যবস্থ! ও আছে। মূর্খেরা বলে ইহাতে ধর্ম অনর্মমরূপ কেন বানস্থা নাই। আরও বলে এই 
জগতের কর্মফল দাতা কোন ঈশ্বরও নাঈ। 
অজ্ঞ ন--শান্ত চলন রহিত বঙ্গ বস্ক কিরূপে ছায়া দিয়। জগৎ গড়িতেছেন, ইহ! ধারণা করা 
কঠিন৷ ভুমি এই মায়াময় মিপ্যা জগৎ ও নে ঈশ্বরের এপানতায় চলিতেছে, তাহ। ধারণা করিয়। 
দাও। 
ভগবান 
পশ্য মায়াপ্রভাবোহয়মীশ্বরেণ যথা কৃতঃ 
মো তন্তি ভূতৈভূতানি মোহযিত্বাত্মমায়রা ॥ 
প্রযোজ্য বিয়োজ্যারং কামকারকরঃ? প্রভুঃ 
ক্রীড়তে ভগবান ভূতৈব্বীলক্রীড়নকৈরিব ॥ 


মহাভারত ৰনপর্বৰ | 
“দেখ, ঈশ্বরের কি আশ্চর্য মায় ! তিনি আত্মমায়ায় মোহিত করিয়া ভূতদ্বারা ভূত- 
সমূহকে বিনাশ করিতেছেন।” তন্বদশিগণ এই ভূতস্বষ্টিকে স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের ন্যায় 
দর্শন করেন। যেমন বালক ক্রীড়নক লইয়া! ক্রীড়া করে, ত্রপ শ্বতস্তেচ্ছ ভগবান কখন 


২৪৬ . গীত! । [ ১৬ অঃ, ৯ শ্লোক 


ংযোৌগ কণন বা বিযোগ করিয়া ভূতগণ দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। বন পর্ব মহাঃ ৩০ 
৩২-৩৩ ; ৩৭। 

ভাগবত, বলিতেছেন, মন্তষ্য পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াও ঈশ্বর কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে, 
আবার গৃহে খাকিয়াও বিনাশ পাইতেছে। তাহার কুপাপৃষ্টি পড়িলে বনেও স্বচ্ছন্দে 
একাকী বাস কর। যায়; আর তিনি বিমুখ হইলে, গৃহে নান! সহারসম্পন্ন হইয়| থাকিলেও 
বিনষ্ট হয় | ভা? ৭২:৩৫ 

বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন -“দিবি দেবা ভূবি নর1ঃ পানালেবু চ ভোগিনঃ। কলিতাঃ কল্প- 
মান্রেণ নীয়ন্তে জঙ্জরাং দশাম্‌ ॥ ন্বর্গমগ্তাপাতালস্থ দেব, নর, ও নাগগণ সেই পরমাক্সার 
সঙ্কল্পমাত্রে আবিঠত এবং সাহার ইচ্ছায় জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হইয়। বিনষ্ট হইতেছে। 
উপনিষদ বলিতেছেন_-সংকল্পশন্য অবস্থায় তিনি শান্ত; সংকল্পঘুক্ত অবস্থায় "একে! 
বহ্‌ নাং যো বিদধাতি কামান” “সিংসারমোক্ষস্টিতিবঙ্গহেতশ যত নিত্য বল্তু আছে, তন্মধ্যে 
তিনিই প্রধান; প্রাণী সকলের ভোগ্য তিনিই দিতেছেন, তিনিউ বিশ্বকর্ত্তা বিশ্ববেত্তা 
সকলের আস্মা, জীবাস্সার অধিপতি ইত্যাদি শ্বে-উ ৬১২--১৩। 

বশিষ্ঠদেব আরও বলেন,.-তিনি আপনার পূর্বসষ্টি জানিয়।ও লীলা প্রভাবে স্বীয় সঙ্কল্প 
সমুদ্তত বর্ণ ও ধৰ্ম্মানযায়ী বিচিত্র প্রজা সকলের কল্পনা করেন--শাস্ত্র সকলও কল্পন! 
করেন। পরমাজ্ প্রথমে অবাক্ত গাকিয়! পরে পুরুষপদ বাঢ্য হয়েন। ইনি আত্মীরূপে 
প্রকল্পিত হইয়া প্রথন পুরুষ ধলিয়৷ কার্ভিত হয়েন। কোন স্ষ্টি ব্যাপারে তিনি সদাশিব, 
কোন স্বষ্টি ব্যাপারে বিষ্ণু, কোন সগে এরঙ্গা। সেই সঙ্কল্পপুরুষ সঙ্কল্পবশতঃ মুঠি 
ধারণ করেন এবুং গুণ সংযোগে প্রকাশ পান। 'ব্রক্গ। সংকল্পপুরুষ? পৃথ্যাদিরহিতাঁকৃতিঃ । 
কেবলং চিত্তমাত্রাত্মা কারণং ত্রিজগৎস্থিতেঃ 1" যো: ৩৩:৫ । ব্রহ্মার এক দেহ । তিনি 
চিত্ত মাত্র । সঙ্কল্পের নাম অবিদা। চিত্ত ইত্যাদি । ব্রঙ্গে সর্বশক্তি রহিয়াছে। যেমন 
যেমন কল্পন! হয়, তেমনি তেমনি শক্তিরও স্ক,রণ হয়। তৃণ হইতে এক্ধ পধ্যস্ত ইহার নিয়মের 
বশবর্তী হইয়। স্পন্দিত হওয়াকে নিয়তি বলে। নিয়তি দ্বারা জগৎ নাটক নৃত্য করিতেছে” 

অঙ্জু ন--মূঢ়ের! কামকে জগতের কারণ কেন বলে? 

ভগবান্-২জগতের সমস্ত প্রাণী মৈথুন হইতে জাত। কাম হইতেই সকলের সৃষ্টি ; 
আরও মূখেরা কত কি বলে। বলে যিনি স্বেচ্ছাময় তিনি কেন বহু হইয়া জগৎ সাঁজেন ? 
“অহং বহু স্তাম্‌” এর কারণ যদি নির্দেশ কর, তবে আর তাহারে চৈতন্য বল কেন? 
জড়ের মধ্যেই নিয়ম থাকে, কারণ থাকে ; আর যিনি উচ্ছাময়, ঠাঁহার ইচ্ছা কোন্‌ কারণে 
হয় বলিলে, বলিতে হয়--তিনি কারণের অধীন। 


এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্বানোই্লবৃদ্ধয়ঃ । 
প্রভবস্ত্যগ্রকন্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ ॥ 


আআ ম 
অশ্লবুদ্ধয়ঃ দৃষ্টীর্থমাত্রমতয়ঃ এতাং প্রাগুক্তাং লোকায়তি- 


'₹বাশ্থর সম্পদ্ধিভাগযোগঃ | গীতা । ২৪৭ 
E শৰ শ শা 


শী রর _ 
কানাং দৃষ্টিং দর্শনম্‌ অবষ্টভা আতশ্রিত্য নষ্ট।ত্মানঃ নক্টস্বভাবা 


শা শ শৰ 

বিভ্রষপরলোকসাধনাঃ উগ্রকন্মাণ; ক্রুরকম্মাণঃ হিংসাত্মকাঃ 
ন হৰ ম্‌ ম 

তা] জগতঃ প্রাণিজাতসা ক্ষয়ায় ব্যাস্রসর্পাদি- 


পপি 


অহিত; শররবঃ ভূ 


০০ 
শি সে 


ন্‌ 


কূপেণ প্রভবন্তি উৎপদান্তে ॥৯॥ 


অগ্নবুদ্ধি অস্ুর-স্বভাবের মনুষাগণ পূব্রোক্ত দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্মা 
উঞ্জকন্মী এবং অভিতকারী হইয়া জগতের বিনাশার্থ উৎপন্ন হইয়। থাকে ॥৯॥ 


৮৮৮০ পপ পপ পাপ পচ পপ পপ কা ০০৯ ০ম পাপ স্পা পপ সস পপ পপ আপ রপ্ত ০ পাপ 


অঙ্জু ন--যাহার। বলে এই জগতে সর নাই নিয়প্ত। নাই তাহাদের গতি কি হয়? 

ভশগবান্--এই সমস্য আঙ্গরিক ভাবাপন্ন মনুষ্য যাহা মনে আইসে তাহাই করে। 
নিয়ত স্ষেচ্ছাবশে কামক্রোপাঁধির কাব্য করিতে করিতে ইহাদের আত্মা আবৃত হয়। 
দেতে অহংবুদ্ধি- প্রবল হয়, দেহ পোষণজন্য শান্্রনিধদ্ধা উগ্র কম্ম করে, শেষে 
মুত্যু হইলে আবার ব্যান্বসপাদি হিং অন্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে তখনও জগতের 


নানাবিধ অনিঠ করে ॥৭। 


কামমাশ্রিত্য ভম্প রং দরন্তমানমদান্বিতাঃ । 


মোহাদ্গুহীত্র হসদ্গ্রাহান প্রব্ন্তেহশুচিব্রতা ॥ ১০ 
, র্‌ ন্‌ গর 
দুষ্প্‌রম্‌ অশকাপুরণং কামম্‌  ইচ্ছাবিশেষং তত্তদ্বষ্ট- 


‘| 


বিষয়াভিলাষম্‌ আশ্রিত্য অবন্টভ্য দম্তমানমদাশ্বিতাঃ দম্তাদিভিযু ক্তাঃ 


পে ০৯৩০০০১সল Catena as rn mS. 


রী ম 
সম্ভঃ দ্তেনাধান্রিকত্বেহপি ধাশ্মিকত্বখ্যাপনেন মানেন অপুজ্যন্েহপি 


ম্‌ 
পূজ্যত্বখ্যাপনেন মদেন উতকর্ষরাহিত্যেহপি  উৎকর্ষবিশেষা- 


১৭৮ গীতা । [১৬ অঃ, ১০৯১১,১২ শ্লোক 


চা রী ম 
ধারোপেণ অন্বিতাঃ যুক্তাঃ সন্ত:ঃ মোহাৎ অবিবেকাৎ 


শা মম 
নসদ্গ্রাহান অশুভনিচরান অনেন মান্ত্রেণেমাং দেবতামারাধ। 


ন্‌ 2 I 
কামিনানামাকষণং করিষ্যামঃ, অনেন মন্তরেণেমাং দেবতামারাধ্য 


ম মস 
মহানিধীন্‌ সাধয়িষ্যাম ইত্যাদি দুরাগ্রহরূপান্‌ গৃহীত্বা ন তু 


নম টি সং 
শান্সাৎ অশুচিব্রতাঃ অশুচানি মদ্যমাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং 
ৰ | রর রর 
তে প্রবর্তন্তে ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ ইতি শেষঃ। এতাদৃশাঃ নরকে 


ম্‌ 
পতস্তি ইত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ ॥১ 


তাহারা অপুর্ণোদর কামনা আশ্রয় করিয়া দস্ত মান মদে মত্ত হয়। মোহ 
ব্শতঃ “এই মন্ত্রে এই দেবতাকে সন্তষ্ট করিয়া এই জ্্ীলোকটিকে আকর্ষণ করিব 
_-এই ধন লাভ করিব” ইত্যাদি অসংগ্রহ অবলম্বন পূর্ব্বক মদ্য-মাংসাদি বিশিষ্ট 
অশুচি ব্রত অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র দেবঙারাধনাদি কাযো £বৃভ হয় ॥১০॥ 


অজ্জুন--ব্যা্ সপাদি হইতে কি আবার উহাদের মনুষ্যা জন্ম হয়? কিরূপেই ব। 
ইহাদিগকে চিনিতে পারা যায় যে, পুধব পুনৰ জন্মে ইহার! ব্যাপ্র সাদি ছিল! 

ভগবান্--ইহাদের সাঁধন। দেখিলেই পৃন্িতে পারা যায়। ইহারা অধার্শ্মিক, অপুজ্য 
অশ্রেষ্ঠ হইয়াও ধান্মিকহ, পুজ্যত্ব, শেষ্যত্ব দেখায়। অমুক মন্ত্রে অমুক দেবতাকে ডাকিয়া 
অমুককে বশ করিব--এই দুরাশার উচ্ছি্ঠ ভোজন, শ্রশানগরগন, মদ্যমাংস সেবনরূপ অশুচি 
ব্রত করে। ইহাদের গতি নরকে জানিও | 


চিন্ত।মপ[রমেয়াঞ্চ প্রলয়াস্তামুপা শ্রিতা? | 
কামোপভোগপরমা এতাব।দতিনিশ্চিতাঃ ॥ ১১ 


আশাপাশশতৈর্ববদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঁঃ । 
ঈহন্তে কামভোগার্ধমন্যায়েনার্থসঞ্চযান্‌ ॥ ১২ 


দৈব: সুপসম্পার্ষভাগযোগঃ । গীত৷৷ ২৪৯ 
st ঠা 


এলয়ান্ত।ং মরণান্তাং প্রলরো মরণামেবান্তো যস্যাস্তাং ষাবজ্জীবমনু- 


শো এ 


ম kl { 5 J 
বর্তমানাম্‌ অপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তাম্‌ আত্মায়যোগ- 


পপ পিসি 


ন ম 
ক্ষেমোপায়ালোচনাকজ্সিকাম্‌ উপাশিতাঃ; সদানন্তচিন্তাপরা অপি 


যর স 
ন কদাচিৎ পারলোৌকিকচিন্তাযুতাঃ কিং তু কামোপভোগপরমাঃ 


সমস “নট 


কামান্ত ইতি কামাঃ দৃষ্টা: শব্দাদয়োবিষয়৷স্তদ্ুপভোগ 


স্ন 
এব পরম? পুরুষার্থো ন ধন্মাদির্বেষাং তে, তথা এতাবত 
ম ~ 
দৃষ্টমেব স্থখং নান্যদেতচ্ছরারবিয়োগে ভোগ্যং শ্ুখমন্তি 


এতৎ কাঁয়াতিরিক্তস্য ভোক্ত,রভাবাত ইতি নিশ্চিতাঃ এবং 


পো টি আন এ 


ম ম ম i 
নিশ্চয়বন্তঃ ত ঈদ্শা অন্তরা আশাপাশশতৈনবদ্ধাঃ আশাএব 


“ন 


পাশাস্তেষাং শতৈঃ সমূহৈৰবদ্ধা;ঃ নিয়ন্তিতা;ঃ সন্তঃ সৰ্ব্বতঃ 


শ i 
আকৃষ্যমাণাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধো পরময়নং পর 


পাশার লামার (৪৭ ৮ ত 


জা ঞ্২ 
| 


আশ্রয়ো যেষাং তে কামতভোগার্থং কামভোগপ্রয়োজনায় নতু 


am em আপস তি | সপ amet a আস আস উর 


২ 


২৫৬ গীতা [ ১৬ অঃ ৮৯১১২ শ্লোক 


শ ন ম 
ধন্মার্থম অন্যায়েন পরম্বহরণাদিনা অর্থসঞ্চয়ান্‌ ধনরাশীন্‌ ঈহান্ড 


a আক oo ও টী আনক 


র্‌ 


ইহারা ধাবচ্জীবন অপরিমেয় চিন্তা করে, কাম উপভোগই ইহাদের পরম- 
পুরুষার্থ, বিষয়ন্থথ ভিন্ন আর কিছুই নাই,--ইহাঁই ইহাদের নিশ্চয়, ইতারা শত 
শত মাশাপাশে বদ্ধ, ইহারা কাম-ক্রোধ-পরায়ণ এবং কাম-ভোগার্থ ইহার! অন্তায়- 
পূৰ্ব্বক ধনরাশি সঞ্চয়ে চেষ্টা করে ॥১১-১২।॥ 

অঞজ্জন-_-অশুর প্রকৃতির লোকেরা কি সুখী ? 

ভগবান্--ইহাদের চিন্তার শেষ নাই: মৃত্যু পথ্যন্ত ইহারা কামিনীকাঞ্চন চিন্তা লইয়াই 
উদ্বিগ্ন থাকে--কারণ, ইহাদের মতে ‘শাও দ।9 মভ। কর' ইহাই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু প্রবৃত্তির 
কাধ্যে হণ কোথায়? শত আশারজ্জুতে বৃদ্ধ বলিয়া উহার সব্বত্র আকুষামাণ_বাড়ী কর, 
বাগান কর, বিষয় বাড়াও- ইহাদের আশার শেষ নাই--কাম ক্রোধ লইয়াই ইহারা থাকে-- 
ইভারা পরস্ব অপহরণ করিয়া নিজের ধন বাড়াইবার চেষ্টাতে সদাই বিব্রত । আর যাহার! দেবা 
সংপদ-সম্পন্ন, তাভারা বিশ্বাস করেন যে, ভগবান তাহার জন্য খোগ-ন্সেম বহন করেন- দর্ববনাশ 
হইয়া গেলেও উহার! অসন্তুষ্ট নতেন--মনে করেন, ইহাও ভগবানের অনুগ্রহ ' ‘যে করে আমার 
আশ তার করি সন্বনাণ' ইত্যাদি উঁচার! প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করেন। 

এত চিন্তা, নাহাদের, এত আশারজ্ছুতে বাহীর। টান| পড়িতেছে, এত কাম-ক্লোধাদি প্রবৃত্তি 
যাহাদের, তাহাদের কি কোন সুখ থাকে 7 


ইদমগ্য মযালন্ধ মদং প্রাপ্ন্যে মনোরথম্‌ | 
ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্‌ ॥ ১৩ 

অসৌ ময়! হতঃ শক্রহ্নষ্যে চাপরানপি | 
ঈশ্বরোইহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ স্থখী ॥ ১৪ 
আল্যোহভিজনবানপ্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়! । 
যক্ষ্যে দাস্তামি মোঁদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ 
অনেকচিত্তবিভ্রান্তী মোহজাঁলসমার্তাঁঃ | 

প্রসক্তা; কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬ 


দৈবাস্্ব রসম্পদ্থিভাগযোগঃ ] গীতা 1 -৫১ 


শা খা শখ 


অদ্য ইদানীং ময়া ইদং দ্রবাং লক্ধম্‌ ইদং তদন্য 


| ম ম স্‌ 
মনোরথং মনজ্ত্িকরং শীঘ্রমেব প্রাপ্দ্যে ইদং পুরৈব সঞ্চিতং 


পক হি আস পির, 


ম শে 4 
মম গুহে অস্তি ইদমপি বন্ততরং ধনং পুনঃ আগামিনি 
হু শ 
সন্বং্সরে মে ভবিষ্যতি অসৌ দেবদত্তনাগা দুর্জ্জয়ঃ শত্রু 
Ll ম ম ম 
ময়া হত: অপরান্‌ সর্ববান অপি শব্রন হনিষো চ হনিষামি ন 


«ন 


ee পা 


ন | ম 
কোঁহপি মসকাশাজ্জাবিষ্যতি অহম্‌ ঈশ্বর: ন কেবলং মানুযো 


জপ 


যেন মন্তল্যোহধিকোবা কশ্চিত স্যাৎ কিমেতে করিষ্যন্তি 


বরাকাঃ। সর্ববথা নাস্তি মন্তল্যঃ কশ্চিদিত্যনেনাভি প্রায়েণ ঈশ্বরত্বং 
ম ম ম 


বিবূণোতি। যস্মাৎ অহং ভোগী সর্বেরর্ভোগোপকরণৈরু- 
ম্‌ ম ম্‌ ন 
পেতঃ অহং সিদ্ধ? পুত্ভৃভ্যাদিভিঃ সহায়ৈ:ঃ সম্পন্ন; স্বতোহপি 
ম্‌ ম ম ম মম 
বলবান তেজ স্বী সুখী অর্বথা নীরোগঃ। অহম্‌ আঢ্যঃ ধনী 
ম ম 
অভিজনবান্‌ কুলীনোইপি অহমন্মি অতঃ ময়া সদৃশঃ অন্য: কঃ 


যারা রাঃ” এরা + এনা অলস আল পক - ০০ আদ * + ক আরা হি ৬৬ হাট এজ তর পরার বারতা 


২৫২. গীতা । [১৬ অঃ, ১৩,১৪,১৫,১৬ শ্লোক 


স 


না শা 
অস্ত ন কোহপীতার্থ? অহ: যাক্ষ্যে যাগেনাপ্যন্যান- 


সপ আশা পপ ৩৯ হি ও 


ম্‌ ম য ম 
ভিভবিষ্যামি দাস্যামি ধনং স্তাবকেভো] নটাদিভ্যশ্চ ততণ্চ 


ম ম ম 
মোদিষো মোদং হমং লাপ্ন্যে ন্ভক্াদিভিঃ সহ ইতি ইত্যেবঃ 


বিজি স্পা 


নর 

অঙ্ভানবিমোহিতাঃ অন্ঞানেনাবিবেকেন বিমোহিতাঃ বিবিধ 
ৰ তা 

মোহং ভ্রমপরম্পরা* প্রাপিতাঃ অনেকচিনুবিভ্রান্তাঃ উক্ত প্রকারৈ- 


আপার ০৯ পপ সপ ০৮ পপ জল আপ ০ ০ স্পা | ০ 


ম ম 
রনেকৈশ্চিন্তৈস্ত ভব্দ,বটসঙ্গপৈপিবাবধং. ভ্রান্ত/ঃ যত: মোহজ[ল- 


শপ শপ ৯ পন eee শী ৮ 


খন 


র্‌ 


সমাবৃতাঃ মোহে! হিতাহিতবস্তুবিবেক৷সামৰ্থযং তদেব জালমাব- 


পপর সপ ভার ধরে 


রণাত্মকত্বেন বন্ধহেতৃত্বা তেন সমাগাবৃতাঃ সর্বলতোবেষ্টিতাঃ 


ন 


শে 
মৎস্যাইব সুত্রময়েন জালেন পরবশীরুতা ইত্যর্থ অতএব 


ম ম ম 
স্বানিষ্টসাধনেম্বপি কামভোগেষু প্রসক্তাঃ সর্নথা তদেকপরাঃ 


পপর পা টে Caen imme ৬» শপ পাস ডা ত rc 


মর ম 
প্রতিক্ষণমুপচীয়মানকল্মযাঃ সন্তঃ অশুচৌ বিন্মত্রশ্লে্মাদিপুণে 


সা পার আহ চপ 


ম 
নরকে বৈতরণ্যাদৌ পতন্তি ॥ ১৩--১৬॥ 


কপি সপ 


দৈবা *র্সম্পদ্ধিভাগযোগঃ ] শীত। | ২৫৩ 


EEE EE EE শি শী তি ১৯ ২ শীত -৮- ০৮ - 


= পিটিশ ও তি তি পিসি পাপী সপ শী পপর 


‘অগ্য আমার হা লাভ হইল’ “এই মনোরথ প্রাপ হি “আমার ইহ! 
আছে" “আবার এই ধন লাভ করিব’ “এই শত্রু আমি মারিয়াছি, এই সকল 
শত্রুকে মারিব’ আমি ঈশ্বর' ‘আমি ভোগী’ ‘আমি পিদ্ধ' আমি বলবান্ঠ আমি 
সুখী “আমি ধনশান্' ‘আনি কুলীন' ‘আমার মতন মার কে আছে" ‘আমি যজ্ঞ 
করিব’ “দান করিব “আমোদ করিব’ এইরূপ অজ্ঞান-বিমোহিত ব্যক্তিগণ 
অনেক বিষয়ে নিযুক্ত চিত্তদ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মোহজালে আবৃত ও ৰামভোগে 


— 


আসক্ত হইয়া অশুচি নরকে নিপতিত হইয়' থাকে ॥১৩। ৪'১৫৷১ ৩ 


অজ্জন--অঙ্গরভাবাপন্ন লোকের গতি কি? 

ভগবান্-গতি নরক, আর কি হইতে পারে? পৃণিনার আধিকাংশ লোকই অনুর । 
এজন্য জগতে ছুখও এত বেশা। হতাদের স্বভাব আলোচন! করিয়। অতি ঙ্গভাবেও কোন 
গঙ্বর-ভাব যদি তোমার মধ্যে থাকে, তাহা পুণার সাভত শাঁগ কর। 

ঙ্জ ন-_বল | 

ভধবান্_এঠ মূড়দিগের ধনভষ! নিগান্ প্রবল : এই টাকা পাইলাম, এই পাইব--এভ 
জদিলে আগামী বাথ এ* ভমিবি, মপনদা এত চি করিয়। ঠঠ!র। নরকগামী হয় । 

ইহার! আরও চিগ্। করে শঞ ত সংভার করিয়াছি, আর যে শক্তত। করিবে তাহাকেও 
বিনাশ করিব--আমি ঈশ্বর-- আমিই ভোগ, আমিই বলবান্‌, আমিই সখী । 

ইহার। সব্বদ। বলিয়। বেড়ায় ধনে মানে কুলে আমিই: সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্-অনেক লোক ত 
আছে, কিন্তু আমার মতন কেহই নহে সব মানুষ ত আধ লা । পুরে। মানুষ এক আমিই আছি। 
আমি এবারে যজ্ঞ করিব, নওকীভাট ইহারা গাসিয়। খামার স্তব করিবে-আমি তাহাদিগকে 
পুরস্কার দিব, লোকে হাহ দেখিয়া আমার নাম করিবে--মুঢের। অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া এই- 
রূপ চিন্তা করে । 

হহাদের (চত কৃত প্রকারের ভ্রাপ্ত গেল। করে! হহার। সব্বদ। মেহজালে জড়িত--সর্ধধ- 
দই কান ও ভোগে মাসক্ত বলিয়া ইহার! গ্লেম্স। মল মুএপরপুরিত বেতরণী প্রস্ততি নরকে 
পড়িয়া ক্লেশভোগ করে । 

অর্জ,ন--বৈতরণী নদী কোথায়? 

ভগবান 

- নদী বৈতরণী নাম ঢর্গন্ধা রুধিরাবহা। 
তপ্ততোরা মহাবেগা অস্থিকেশ-তরঙ্গি ণী । 

বৈতরণী নদী ছূর্ন্ধ-পুর্ণ, রক্তবহ!। ইহার জল অতি উত্তপ্ত । ইহার স্রোত প্রচণ্ড। ইহার 
তরঙ্গ, অস্থি ও কেশময়। এই ভয়ানক নদী পার হওয়া কাহারও সাধ্য নহে। এই নদী নব্বদ! 
উদ্ধগামী বাপ্প দ্বারা আকাশগামী প্রাণিসমুহকে আপনার জলে পাতিত করে। এইজন্য দেখগণও 
ভয়ে ইহার উপরের আকাশ পথ দিয়া গমন করেন না। 


২৫৪ গাতা। [ ১৬ অঃ, ১৭ শ্লোক 
যমদ্বারং সমাবৃত্য বোজনদ্বয়বিস্তৃতা। 
নিষ্নং বহুতি সম্পূর্ণা ভীষয়স্তী জগন্রয়ম.॥ কালিকাপুরাণ 
আত্মসম্ভাবিতা? স্তব্ধ! ধনমানমদান্বিতাঃ । 
যজন্তে নাম যদ্ৈস্ডে দন্তেনাবিধিপূর্ববকম্‌ ॥১৭॥ 


ম 
আত্মসম্তভাবিতা) সর্ববগুণবিশিষ্টা বয়মিতাত্বনৈব সম্ভাবিতাঃ 


ম | ম | ম 

পুজ্যতাং প্রাপিতা নতু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ অতএব স্তন্ধাঃ অনআঃ 

ম ম 

যতঃ ধনমানমদাস্থিতাঃ ধননিমিন্তো যে। মান; আত্মনি পুজ্যত্বাতি- 
ম 

শয়াধ্যাসঃ তনিমিভতশ্চ যে। মদঃ পরস্মিন গুররবাদাবপুজ্যহ্বাভিমান- 


শ রর ম 


স্তাভ্যামস্থিতাঃ তে দন্তেন ধর্ম্মধ্বজিতয়া নতু শ্রদ্ধয়া নামযজ্ঞেঃ 


রা Hl 
নামমাত্রপ্রয়োজনৈর্যন্ৈন সাত্বিকৈঃ অবিধিপূর্ববকম্‌ নিহিতাঙ্গেতি- 


আসা 


শ ন্‌ ম 
কর্তব্যতারহিতৈঃ যজন্তে অতস্তৎ্ফলভাজো ন ভবন্তাতার্থঃ ॥১৭॥ 


হিপ nem 


০৯ eatin mE om. পিসি ১৬ Wat tt শি ১১৮ পাপত তত সি 


আপন! আপনি বড়, অতএব নম্রতা শুন্য, ধনমানমদান্বিত, এই অঙ্গরতাবাপনন 
ব্যক্তিবর্গ, ধর্ম্মধবজী হইয়া, নামমাত্র যজ্ঞ দ্বারা অবিধিপুর্বক যজন করিয়। 
থাকে ॥১৭। 


অর্জ,ন- ইহারা কি কেবল নামই চায়? 
ভগবান্‌--ইহারা আত্মসন্তাধিত। দশ জন ভদ্রব্যক্তি ধাহাকে মান্য করে, তিনিষ্ যথার্থ 
মানী। ইহারা আপনাকে আপনি বড় মনে করে। ইহারা কাজেকাজেই কাহারও কাছে নত 


ঠধবা ঈরসম্পদ্ধি ভাগযোগঃ ] গীতা । ২৫৫ 


হর ন11 ধনের গর্বে ও আপনার মদগবেব পর্ণ হইয়|, নামের জন্য ইহারা যঙ্জ করে-_-বিধি- 
পুৰবক এ যজ্ঞ হয় না। এ যজ্ঞে না থাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, না খাঁকে বেদ-বিধি মত দ্রব্য সঞ্চয়, না 
থাকে সদ্‌ ব্রাহ্মণ, না থাকে, ঠিক ঠিক মন, না থাকে দর্গিণাকেবল লোক দেখান আড়ন্বরর 
বর | কাঙ্গেই এবজ্কের আর কি ফল ফলিবে 71১৭ 


অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ | 
মামান্সপরদেহেঘু প্রদ্বিযন্তোহভ্যসুয়কাঃ ॥১৮॥ 


রন! 
অহংকার: অনন্যাপেক্ষোহহমেন সর্ববং করোমীত্যেবং রূপং 
ন্‌ রা - র 
তথ! বলং সর্বসা করণে মদ্বলমেব পধ্যাপ্তমিতি চ পরপরি- 


র। রন! 
ভবনিমিত্তং শরীবগত-সামর্থ্যবিশেষং অতো দর্পং মৎসদ্বশো নহি 
শ রা ম 

কশ্চিদস্তীতি সংশ্রিতাঃ আশ্কিতাঃ কামং স্ত্রাদিবিষয়ং মমাভিলাষমাত্রেণ 

রা ন রা 
সর্ববং সম্পৎসাত ইতি ক্রোধম্‌ অনিষ্টবিদ্বেষং মম যেহনিষ্ট- 

রা ম্‌ 
কারিণস্তান্‌ সর্ববান্‌ হনিষ্যামীতি চ চকারাৎ পরগুণাসহিষুত্বরূপং 
ন হর 

মাৎসধ্যম্‌ এবমন্যাংশ্চ মহতে। দোঁযান্‌ সংশ্রিতাঃ সন্তঃ মাত্মপরদেহেযু 
ম টিম 
আত্মনাং তেষামাস্্রাণাং পরেষাং চ তৎপুত্রভা্যাদীনাং চ দেহেষু 


প্রেমাম্পদেবু  তত্তদ্বুদ্ধি-কম্মসাক্ষিভূতরা সন্ভমতিপ্রেমাস্পদমপি 
রা 
দুর্দ্দেব:পরিপাকাং যদ্বা স্বদেহেমু পরদেহেষু আবস্থি তং সর্ববস্য 


২৫৬ গীতা, | ১৬ অঃ ১৭ শ্লোক 


| র শ ম 
কারয়িতারং পুরুযোস্তমং মাম্‌ ঈশ্বরং প্রদ্বিন্তঃ সন্থুঃ মম শাসনং 


০০৮ ee “শপ রা পি 


শ্রুতিরূপং ততুক্তার্থানুষ্ঠান-পরাঝুখ হয়া ভদতিব্তিনং মে প্রদ্বেধস্তং 


রর! 
সি 


রঃ sti 
কুৰ্ববন্তঃ কুটযুক্তি তি; মতস্থিতৌ দোষমাবিদুর্ববন্তঃ অভ্যসুয়কাঃ ভবন্তি 


০ 


হর | মর 


সন্মার্গবর্ততিনাং গুণেষে 'দোষারোপকা?ঃ ভবন্তি বৈদিকমার্গস্থ।নাঁং 


ন 
গুর্ববাদানাং কারুণা।দিগুণেযু প্রতারণাদিদেষারোপকাঃ ভবন্তি। 


স্‌ 
মামাতআপরদেহেদ্দিতাসাঁপরা ব্যাখা--আত্দেহে জাব!নাবিষ্টে 


স্ন 
ভগবল্লালাবি গহে বাস্তদেবাদি-সমাখো মনুয্যত্বাদিভ্রম।ৎ মাং প্রদ্বিষন্তঃ 


Fd 


ম রি 
তগা পরদেহেষু ভক্তদেহেমু প্রহ্লাদাদি-সমাখোষু সর্ববদ!-আবিভূতিং 
নম | 
মাং প্রদ্বিষন্ত ইতি যোজনা? ॥১৮। 


শশা শিট তত ৩ তাত 


ইহারা অহংকার বল দর্প কাম ক্রোধাদি আশ্রয় করিরা উহাদের নিজের 
দেহে ও পরের দেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে এবং আমার আজ্ঞাবহ সাধু- 
সজ্জনকেও প্রতারকাদি দোষে দুষ্ট করে ॥১৮। 


Et ত তি টি = ৬ পি ৩০৩ পচ ও আলজাল ৪ পা পন ন লন 


অঞ্জন তুনি যে ঈশ্বর তোমাকে ইহার! কি বলে এবং তোমাতে অনুরাগী সাধুদিগকে 
ইহারা কোন্‌ চক্ষে দেখে? 

ভগবান্--যাহাঁরা অহংকার সমস্ত মন্বদ্যকে আধ লাই দেখে, নিজে কেবল পুরো মানুষ ; 
শরীরে কোন বল নাই তবু বলবান্, আমার বল না হইলে কি কিছু হয় এই যাহাঁদের উক্তি, 
এজন্য আবার দর্প, আমার সমান আর নাই, হবেও না তুমি যাই কেন বলনা, আমার স্ত্রী কি 
সাধে বশ--সব আলোক আমার ইচ্ছা মাত্র উপস্থিত হইতে পারে ; আর যে আমার অনিষ্ট চেষ্ট! 
করে, তাকে কি আর শঙ্মা রাখেন? একবারে ভিটাস্ব ঘুঘুস্থ করি; টুকরো টুকরে। ক'রে খেয়ে 


দৈবান্ুরসম্পদ্ধিভাগযোগ:। 1 গীতা । ১৫৭ 


দেলি-ধইরূপ অঙ্গর যাহারা তাহারা কি আর ঈশ্বর মানে? ন! সাধুজন মানে? এই অস্থুরদের 
৮:8৪ আমি আছি । তাহাদের স্ী-পুত্র দেহেও আছি, কিন্তু হতভাগ্যগণ বহুক্টযুক্তি দ্বার! 
দার অস্তিত্বে দোষ আবিষ্কার করে-_-আমার স্পষ্ট আজ্ঞার প্রতিকূলে কাধ্য করে, আর যে 
নমস্ত সাধুসজ্জন আমার শানন-বাকা মত কাব্য করে ; তাহাদিগকে ভণ্ড প্রতারক বলে-বলে 
নয. বেদন্ত কর্তারে। মুনিভগ্নিশাচরাঃ ৷ আমার ক্ষমা গণ এই সুউদিগের নিকট কাপুরুষত্ব 
/ঢাইয়। যায়। আরও ইহারা আমার রামকৃষ্ণাদ মায়া-নানুষদেহ দেখিয়া আমাকে মানুমত 
নে করে; আমার দ্বেন করে, ভক্তাদিদেহে আবিভূত আমার চৈতন্তকে বিদ্বেষ করিয়। 
প্র্নাদা্দিভক্তগণকে বনু ক্লেশ দেয়। ফলে নরকস্থ হয় । 


তানহং দ্বিষতঃ ক্র রান, সংসারেধু নরাধমান্‌ । 
ক্ষিপাম্যজব্রমণ্ড: ত রাষেব যো।নবু ॥১৯)॥ 


ম | ম শ শ 
অহং সর্ববকন্মফলদ।ত। ঈশ্বরঃ মাং দ্বিবতঃ তান সববান্‌ সন্মার্গ প্রতিপক্ষ- 


স ম ত্র নর 
তান্‌ সাধুবিদ্বেষিণঃ ক্রুরান্‌ হিংসাপরান্‌ অতো অশুভান্‌ অশুভ কম্ম- 
ম শ্‌ 
কারিণঃ নরাধমান্‌ অতিনিন্দিতান অজস্রং সন্ততং সংসারেষু নরক- 
যর 
সংসরণমার্গেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু আস্তুরাযু এব যোনিষু অতিক্রুরাস্ত 


পা “না! জা শপ? সপ আপ ৮ পপ ২০ জা « 


1%) 


না 


ম ম ন 


ত্র 
বাত্রসর্পাদিযোনিধু ক্ষিপামি তত্তৎকম্মুবাসনানুসারেণ তাদৃশং 


শ্রী ম 
ফলং দদামি। এতাদৃশেষু দ্রোহিঘু নাস্তি মমেশ্বরস্য কুপেত্য* 


ম ম 
ত্যর্থচ তথাচ শ্রুতিঃ “অথ কপুরচরণাঃ অভ্যাশেহ কপুয়াং 


যোনিমাপগ্ভেরন শ্বযোনিং বা শুকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং 
৩৩ 


২৫৮ গীতা। [ ১৬ অঃ ১৯ শ্লোক 
বেতি”। কুৎসিতকৰ্ম্মাণ; শীঘমেব কুৎসিতাং যৌনিমাপদ্যন্ত ইতি 
ৰ 


শ্রুতেরর9৫থ2 ॥১৯।॥ 


এই সকল [ঈশ্বর ] দ্বেষী ক্রুর অশুভ কন্মকারী নরাধমদিগকে আমি সংসাত্ে 
অজশ্র শ্ান্ুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি ॥১৯। 
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অজ্জুন_তে।ম|কে যাহারা দ্বেম করে তাহাদিগকে কি দণ্ড দাও ? 

ভগবান্--মত্-বিদ্বেবী, নীচ. হিংগ্ক, শাস্ত্রনিমিদ্ধ অশুভ কন্মানুষ্ঠানপরায়ণ হতভাগা 
পিগকে আমি পুনঃ পুনঃ ব্াদ্বসপাদি আম্ুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি। শ্রুতিও বলেন £-- 
'শান্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম যাহারা করে তাহারা নীচযোনি প্রাপ্ত হয় কখন কুদ্কুর কখন শুকর কখন 
চণ্ডাল হয়” ইনার ৮১ লক্ষ ঝে।নি ভ্রমণ করিয়। নিজের দুঃখ ভোগ করে। 

অঞ্জু ন--দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। প্রথম-মানুষের কাছে অপরাধ কগিলে মানুধ 
যে দণ্ড দেয় তাহা বুঝিতে পারি দেখিতে পাই কি” তোমার কাছে অপরাধী হইয়! মানুষ 
যে দণ্ড পায় কিরপে তাহা জান! যায়-_-আর তুমিই বে দণ্দাত। তাহা কিরূপে নিশ্চয় 
হয়? তার পর ৯২৯ গ্লোকে বলিয়াছ তোমার দ্বেষ্যও কেহ নাই তোমার প্রিয়ও কেহ নাই । 

ভগবান্_বাস্তবিক আমি সব্বভৃভতকে সমান দেখি ইহা ৯২৯ লোকে বেশ করিয়। 
ধুঝাইয়াছি স্মরণ কর-_ এক্ষণে তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর শোন -কেহ সর্প ব্যান্রাদি 
দ্বার! বিনষ্ট হয়, ব। দংশনে পীড়িত হইয়। বু কেশ পায়, কেহ বিদ্যুত বজাবাতে মৃত হয়, 
যুদ্ধাদিতে মৃত বা আহত হয়, জলজানাদতে জলমগ্র হয়, কেহ বা রোগাদিতে বহ ক্রেশ পাঃয়। 
মরে, কেহ বা নানা প্রকারে মানসিক অশান্তি ভোগ করে ও পীড়াগ্রস্ত হয় এই যে আধ্যাত্মিক 
আধিদৈবিক, আধিভৌতিক দুঃগ মানুষ পায় - ইহা তাহাদের দুক্ষন্্ের শান্তি মাত্র জানিও। 
ফলে মানুষ যাহা কিছু দুঃপ পায় তাহাই তাহার পাপের দণ্ড জানিও। এ দণ্ড দাতা আমি। 
আমি মান্তমের ভদ্দেশে অবস্থান করিতেছি তাহার সকল কাবাই 'দেগিতেছি, অন্যায় করিলেই 
তাহার কর্মের ফলটি সঙ্গে সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিয়া থাকি কখন পূর্বব জন্মকৃত কর্মফল মানুষের 
প্রতি আনয়ন কারয়। দি, মানুষ বুঝিতে পানে না-বলে কবে কি অপরাধ করিয়াছি যে 
আমার এই দণ্ড? ফলে সর্ব-কর্ম-প্রদাতা আমিই । কিন্তু তুমি জ্ঞান লাভ কর প্রকৃতিতে 
আত্মাভিমান করিও ন! প্রকৃতি কর্ম্ম করিতেছে-_তুমি প্রকৃতির দিকে না৷ চাহিয়৷ আমার 
শরণাপন্ন হও, মম্মন। হও, মদ্ভক্ত হও, সঙ্গে সঙ্গেই আমার কৃপা অনুভব করিবে আর সর্বদ! 
আমাতেই থাক, পূব্বকৃত কর্মফল তোমার প্রকৃতিতে ভোগ হইবে কিন্ত তুমি যত দৃঢ়ভাবে 
আমাতে থাকিতে পারিবে ততই ছুঃগ তোমার লাগিবে না। পুর্ণভাবে আমাতে থাকিলেই 
আর কোন দুঃখ থাকিবে না। 


নৈবাস্থরসম্পদ্ধিভাগযোগঃ । ] গীতা। ২৫৯ 


আস্থরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি । 
মামপ্রাপ্যেব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥ ২০ ॥ 


ম ম ম 
ভে কৌন্তেয়! যে কদাচিৎ আন্তরীং যোনিম্‌ আপন্নাঃ তে জন্মনি 


পা 


ম্‌ ম্‌ ন ম 
দন্মনি প্রতিজন্মনি মুঢাঃ তমোবহুলত্বেনাবিবেকিনঃ , ততঃ তস্মাদপি 
রর রব 
মাম অপ্রাপ্য এব অধমাং গতিং নিকুষ্টতমাং কুমিকাটাদিগতিং 


এপ» এ পপ জাই পপ পপ শপ 


ৰ 


পন কত 


ম 
যান্তি । যন্মদেকদ! আম্তরীং যোনিমাপন্নানামুত্তরোত্তরং নিকুষ্টতর- 


শা পিপলস 


নিকৃষ্টতমযোনিলাভো ন তু তৎ প্রতীকারসামর্থ্যমতান্ততমা- 


ম্‌ 
বহুলত্বাৎ, তন্মাৎ যাবৎ মনুষ্যদেহলাভোহস্তি তাবৎ মহতাহপি 


ম 
প্রযত্রেন মাহ্ুর্যাঃ সম্পদঃ পরমকষ্টতমায়াঃ পরিহারায় ত্বরয়ৈব 
ম 
বথাশক্তি দৈবী সম্পদ অনুষ্ঠেয় শ্রেয়োহর্থিভিস্তথ৷ তি্ধ্যগাদি 


ম্‌ 
দেহপ্রাপ্তী সাধনানুষ্ঠানাযোগ্যত্বাৎ ন কদাপি নিস্তারোহস্তীতি 
মহৎ সঙ্কটমাপদ্যতেতি সমুদায়ার্থঃ। তছুক্তং “ইহৈব নরক- 


ব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ। গত্বা নিরৌষধং স্থানং সরুজঃ 


ন 
কিং করিষ্যতি’” ॥ ২০ ॥ 


২৬০ গীতা | [ ১৬ অঃ ২০ শ্লোক 


হে কৌন্তেয়! মে একবার আন্গরী যোনি প্রাপ্ত হয় সে জন্মে জন্মে মুঢ় হয়। 
আমাকে ন৷ পাইয়া ও জন্ম হইতেও আরও অধোগতি প্রাপ্ত হয় ॥২০। 


অঙ্ধন_একবার অস্থরযোনি প্রাপ্ত হইলে ইহাদের কোন্‌ গত হয়? 

ভগবান্_-মানুম যখন সৎ অসৎ বিচারবুদ্ধিহীন হয় যখন ভগবানকে লাভ করা ভিন্ন 
তাহার জীবনের অগ্ঠ কোন উদ্দেগ্ে নাই ইহ ধারণা করিতে অসমর্থ হয়, যখন তাহার 
শরণাপন্ন কি জন্য হইতে হয় ধারণ। করিতে পারে না--যখন ভগবানকে ডাকা, তাহার শরণা- 
পন্ন হওয়া! অনাঁবঠঠক মনে ক’র--এক কথায় বিচারশূন্ত ও ভক্তিশৃষ্য যখন হয় তখনই 
অস্থরভাবাপন্্ হয়। মোহ ইহাদিগকে এরূপে আচ্ছন্ন করে যে, ইহারা জড়ভাব কাটাইয়! 
ধর্মের উদ্যোগ করিতে অসমর্থ হয়। বর্ম্ম কর্মের নামে, সাধু সঙ্গের নামে ইহাদের আলস্ত 
অনিচ্ছা, অবিশ্বাস ইত্যাদি আইসে।. প্রকৃতি এইরূপ দূষিত হইলে সহজে আর মানুষ 
উঠিতে পারে ন!। সতৎকান্যে হচাদের মতি হয় না! তখন স্বেচ্ছামত কাঁধ্য করিয়া ইহার৷ 
কেবল নীচেই নাঁমিতে পাকে । তমোবাল্যগ্ধুক্ত কোন প্রতাকারে সমর্থ হয় না। এই 
হেতু যতদিন মনুষ্যদেহ আছে ততদিন আরা সম্পদ ত্যাগ করিয়া অতিশীঘ্র দৈবী সম্পদ 
অনুষ্ঠানে ত্বরান্বিত হইবে । কারণ একবার ভিদ্যগদি যোনিতে পতিত হইলে নিস্তার নাই । 
তিধাগাদির দেহ সাধনের উপযোগী মাহে । এই মহাসঙ্কাটে পতিত হইবার পুবব হইতেই 
সাবধান হওয়। আবশ্যক-- নতুবা ৮৪ লক্ষবার জনন মরণের ক্লেশ অবগ্ঠন্তাবী। মনুষ্য অতি 
দুরাচার :ইলেও সংসঙ্গে দোমত্যান করিয়। আমার শরণাপন্ন হউক। ক্রমে ক্রমে সৎসঙ্গ 
সতশান্ত্ব ও সাধনা সাহায্যে সে জ্ঞান লাশ করিয়। সব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে 
এবং শেষে আমাকে লাভ করিয়! সর্ব দুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারিবে। 


_ভ্ত্রিবিধং নরকন্তেদং দ্বারং নাশনমাত্মন? | 
কাম? ক্রোধস্তথা লোভস্তম্মাদেতভ্রয়ং ত্যজেৎ ! ২১ ॥ 


স 
কামঃ ক্রোধ; তথ! লোভঃ ইতি প্রা্যাখ্যাতম ইদং ভ্রিবিধং 


ম্‌ শ 


ম 
ত্রিপ্রকারঃ নরকদ্বারং নরকম্ত প্রাপ্তাবিদং দ্বারং সর্ববস্তা আস্মু্য্যাঃ 


সম্পদোমূলভূতং আত্মনঃ নাশনং সর্বব-পুরুষার্থাযোগ্যতাসম্পীদনেনা- 


দৈবাস্থরসম্পদ্ধিভাগ-যোগঃ ) গীতা | ২৬১ 
ম্‌ ম ম 
ত্যন্তাধমযোনিপ্রাপকং ষম্মাদেতভ্রয়মেব সর্ববানর্থমূলং তম্মাৎ 


শ 
এতজ্রয়ং ত্যজেৎ এতজ্রয়ত্যাগেনেব সর্ববাপ্যাস্থরী সম্পত্ত্যক্তা 


ম 
ভবতি ॥২১॥ 


কাম ক্রোপ এবং লোভ এই তিনটি নরকের ত্রিবিধ দ্বার এবং আত্মার 
নাশের হেতু । অতএব এই তিনটিকে ত্যাগ করিবে ॥২১ 


সি শাসিত শপ শাল © শিস্পতণ ৩ পা পাটি পা পাপী পপ পাপী ০০০৭, = নানা আত 


অন্ন-আন্ুরী সম্পদ্‌ হইতেই জীবের অধোগতি হয় বুনিলাম কিন্তু কিরূপে জীব 
ইহা ত্যাগ করিবে কুপা করিয়া তাহাই বল। 

ভগবান্‌-আন্রী সম্পদের ভেদ অনন্ত কিন্তু সমস্ত আনুরী সম্পদকে কাম, ক্রোধ এবং 
লোভের অন্তর্ভত করিয়া লয়| যায়। নতুবা একটি একটি করিয়। এই অনন্ত আন্রী 
সম্পদকে পরিহার করিতে যে ইচ্ছ। করে তাঁহার এই শতব্ আধুতে কুলায় না। এজন্য 
কাম ক্রোধ এবং লোভ রূপ নরকের তিন দ্বার রুদ্ধ কর। সৎসঙ্গ ও সৎশান্দ্বার সাংখ্য 
জ্ঞান, অষ্টাঙ্ঈযোগ ও ভক্তি যোগ বেশ করিয়া বুঝিয়া লও এবং সর্ধভাবে আমাকে ভজন! 
কর তুমি এই তিন শক্র জয় করিতে পারিবে । 


এতৈবিবযুক্তঃ কৌন্তেয় ! তমোদ্বারৈস্ত্ৰিভিৰ্নরঃ | 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো৷ যাঁতি পরাঁং গতিম্‌ ॥২২ 


| ম্‌ 
হে কৌন্তেয় ৷ এতৈ: কাম-ক্রোধলোভৈঃ: ত্ৰিভিঃ তমোদ্বারৈঃ 


নরকসাধনৈঃ বিমুক্তঃ বিরহিতঃ নরঃ পুরুষঃ জআাত্মনঃ 


আয হা সমল ছ রন: 


শ্রী ম ম শী ্‌ 
শ্রেয় সাধনং বেদবোধিতং তপোযোগাদিকং আচরতি ততঃ 


শ গর 
প্রাং গতিং মোক্ষং যাতি প্রাপ্রোতি ॥২২॥ 


২৬২ গীতা । [১৬ অঃ ২১ শ্লোক 


২ পিপি ীসপিপাশেপীিস্পীশীশিপাটি টিটি দিত rT টা শীটিশ শশী পীর «+ 


. ভে কৌন্তেয়! মন্ুয্য এই তিনটি নরক:দ্বার হইতে বিষুক্ত হইলেই আপনার 
শ্রের আচরণ করিতে পারে। তৎপরে পরম গ'ত লাভ করে ॥২২॥ 


সপ পিসী ০ সপন কপ 


অর্জ ন-_কাঁম ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করিলে কি হয়? 

ভগবান্-_-সর্ব দুঃখ নিবৃত্তিরপ পরমানন্দ-প্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়। এই তিন রিপু 
বন্ধুরূপে ভুলাইয়া মানুষকে নরকে পাতিত করে এবং পুনঃ পুনঃ অধমযোনিতে নিপাঁতিত 
করিয়| নানাবিধ দুঃখ প্রদান করে। ইহাদিগকে শাস্ত্রবিধি মত কাধ্য দ্বারা দূর কর, উপদ্রব 
শান্ত হইয়া যাইবে--চেষ্ট। করিতে করিতে তপশ্তায় মতি হইবে ক্রমে তপস্ত। প্রভাবে রজন্তমঃ 
দূর হইবে তখন সত্তবগুণের উদয় হইবে এবং আত্মজ্ঞানানুষ্ঠানে রুচি হইবে ॥২২ 


যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।* 
ন স সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্‌ ॥২৩ 
4“ মন 


যঃ sal শান্ত্ংবেদঃ। তদুপজীবিস্মৃতি-পুরাণাদি চ। 


তস্য বিধিং তৎসন্বন্ধি বিধিলিঙাদিশব্দ: কুধ্যাদিত্যেবং 
| | J 


প্রবর্তনানিবর্তনাভ্বাকঃ কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানহেতুর্ববিধিনিষেধাখ্যং উৎস্থজ্য 


ম ম শ 
অশ্রদ্ধয়া পরিতাজা কামকারতঃ কামপ্রযুক্তঃ সন্‌ 


ম ম টি 
স্বেচ্ছামাত্রেণ বর্ততে বিহিতমপি নাচরতি নিষিদ্ধমপ্যাচরতি 


ম ম্‌ ম 
সঃ সিদ্ধিং পুরুষার্থপ্রাপ্তিযোগ্যামন্তঃকরণশুদ্ধিং কুর্বন্পপি ন 


আলি ভারা SEE লট 


শ্‌ 
আপ্পোতি ন স্ুখং এঁহিকং নাপি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং স্বর্গং 


শঞ্জী | 
মোক্ষং ব৷ প্রাপ্নোতি ॥২৩৷৷ 


..* কাঁমচারতঃ ইতি বা পাঠঃ । 


দৈবাস্থরসম্পদ্ধিভাগ-যোগঃ ] গীতা । ২৬৩ 


যে বান্তি পান্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া বথেচ্ছাচ'রে প্রবৃত্ত হয় সে পিদ্ধি লাভ 
করিতে পারে না; হ্বথও পায় না, মোক্ষও লাভ করিতে পারে না ॥২৩॥ 


: অৰ্জ্জ ন--গে পথে চলিলে শ্রেয় হয় তাহাত বলিলে, কিন্তু পথ প্রদশক কে? 

ভমবান্‌_-শাপ্রই পথ প্রদর্শক । শাগ্র অথে প্রধানতঃ বেদকেই লক্ষ্য করিতেছি। এবং 
বেদার্থ সহজ করিবার জন্য স্মৃতিপুরাণাদি ও শান্্। যে শাস্ত্র বিধি উল্লজ্বন করিয়! স্বেচ্ছা- 
চারে ধর্ম্ম করিতে চায় সে সিদ্ধি, সুখ বা মোক্ষ কিছুই পায় না। 

অজ্জুন-_কিন্ত শান্ব৪ ত অনন্ত, বিধি নিষেধও অনেক--এক জীবনে সমস্ত শাস্ত্রের বিধি 
নিষেধ, জ্ঞান শ্রেয়, সমুদায় জানিয়। উঠ। সহজ নহে সেখানে কর্তব্য কি» 

ভখবান্‌ _গীঠম[ল। তন্বে মহাদেৰ বলিতেছেন “অনস্তশান্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো! 
বহবশ্চ শিপ্প1ঃ যত নারভূত তদ্ুপাসিতবাং ভূংলো বথ। ক্ষীরমিমান্ব,মিশ্রম” আরও এ শাস্ত্রে 
বলিতেছেন “তখৈব শাস্্রাণি বহুন্যন'ত্য মার: ন জানন্‌ খরবৎ বহেৎ সঃ” সমস্ত শাস্ত্রের সারাংশ 
পররঙ্গ। পরধন্খীকে জানিবার জন্কই শান্। শান্তর পাঠ করিয়। যদি পরব্রক্ষকে অনুভব 
করিবার প্রবৃত্তি ন। জন্মে--স“সার অনুর) | শিখিল না হয়, তবে বড়ই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে । 
বদি শাস্ত্র অনুশীলনে পরমাত্মজানের সুবিং। মা হয় তখন মহাদেব বলিতেছেন “বিহায় 
সর্ববশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তছুপান্ততাম্‌" সত্য বটে শাস্ত্রেষণাতে যোগাভ্যাসের বিদ্ব ঘটে কিন্ত 
আমি এস্থানে শান্ত্রপাঠের কথ! বলিতেছি ন। বলিতেছি স্বেচ্ছাচারে শাস্ত্রবিধি, শান্প্রদর্শিত 
আচারাদি উল্লজ্বন করিয়া কাণ্য করিলে তাহাতে সিদ্ধিলাভ হইবে নাঁ। ধাহারা গুরু, 
শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ সমস্ত জানেন তাহার আর শাস্ত্র দেখিয়া কর্তব্য বিচার করিতে 
হইবে কেন? যোগাভ্যাসশীলের পক্ষে প্রথম অবস্থায় শাস্বানুশীলনে যোগের ক্ষতি হয় এজন্ত 
মহাদেব নিষেধ করিতেছেন কিন্ত সাংখ্যজ্ঞানলাভ জন্য যেমন সৎসঙ্গ আবশ্যক সেইরূপ সৎ 
শান্ও নিতান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বরের আশ্রয়ে যোগ ও সাংখ্য অভ্যাস করিয়া চল; কি 
আবশ্তককি অনাবগ্ৃক বুঝিতে পারিনে। 


তম্মাচ্ছান্ত্রং প্রমানন্তে কাধ্যাকাধ্যব্যবস্থৃতৌ | 
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বধানোক্তং কৰ্ম্মক মিহাহস ॥২ ৪ 


স্‌ 
তন্মাৎ, যন্মাৎ শাঙ্রবিমুখতয়া কামাধীনপ্রবৃত্তিরৈহিকপারত্রিক- 


সত 


ম ম ম 


সর্ববপুরুযার্থাযোগ্যা তন্মাৎ তে তব শ্রেয়োহধিনঃ কার্ধযাকার্ধ্য- 


ব্যবাস্থতৌ কিং কাৰ্য্যং কিমকার্য্যমিতি বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণং জ্ঞান- 


২৬৪ গীতা । [ ১৫ অঃ ১৪ শ্লোক 
শ রী | ম ম 
সাধনং অতঃ ইহ কন্দ্রীধিকারভূমৌ শান্ত্রবিধানেন কুর্য্যাম্নকুরয্য- 


ম ম 

দিত্যেবং প্রবর্তনা-নিবর্তন।রূপেণ বৈদিক-লিঙ্গাদিপদেন উক্ত কন্ম 
ম ্ 
বিহ্িতং প্রতিষিদ্ধং চ জ্ঞাত্বা নিষিদ্ধং বর্জয়ন্‌ বিহিতং ক্ষত্রিয়স্ত 


হারার এ ৩ 


ম ম 
যুদ্ধাদি কর্ম্ম ত্বং কর্তং অসি সন্শুদ্ধিপত্যন্তমিত্যর্থ; ॥২৪। 


সপ + | পেপসি ০০ পাকি han 07 2 200 Tene Crewe time ttt এল শিপ tema tc A শা শি তা ৪৮৪ 


অতএব ইহ! করণীয়, উহ! অকরণীয় এই বিষয়ে শাস্ত্ৰই তোমার প্রমাণ। 
স্মতরাং এই কর্মক্ষেত্রে শাস্ত্র বিধান মত যে কর্ম উক্ত হইয়াছে তাহ! জানিয়া 
কাৰ্য্য করাই তোমার উচিত ॥২৪ 


অঞ্ঞন--এই অধ্যায়ের সার কি? 

ভগবান্--স্বেচ্ছাচ।র মত কাধ্য করিও না। স্বেচ্ছাচার মত কাধ্য করিলে কাম, ক্রোধ, 
লোভের বশবর্তী হইয়া যাইবে। সমস্ত আন্ুরী সম্পদের মূল, সর্বপ্রকার অকল্য্যণের কারণ, 
সর্ব কল্যাণের প্রতিবন্ধক এই কাম, ক্রোধ ও লোভ । ইহ।দিগকে ত্যাগ করিয়ী যাহ! শাস্ত্র 
বিহিত, তাহ! তোমার রুচিকর হউক আর না হউক, তাহাই অনুষ্ঠান পরায়ণ হও, তোমার 
শ্রেয় হইবে। 

অর্জ.ন--শীস্্ত আমাদের পরম উপকার করে তবে লোকে শান্তর নিন্দা করে কেন? 

ভগবান্--ষাহারা সমস্ত নিন্দা করে তাহার! শান্ত নিন্দা করে-.ইহারা তোমার 
উপেক্ষার বন্ত। ব্যাসদেব শান্তরসম্বন্ধে মহাভারত ভাবগতাদিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহ! 
শ্রবণ কর। "শীস্ত্ই সাধুগণের চক্ষু। তীহাঁরা শাস্ত্রপ্রভীবেই সমুদায় অবগত হইয়! 
থাকেন। অতএব তুমি সেই শান্ত্রেরই অনুশীলন কর।” শাস্তি ২৮ অঃ 

“শান্্বুদ্ধি দ্বারাই কর্তব্য অকর্তব্য স্থির করিতে পার৷ যায় এই জন্য শাস্ত্র প্রয়োজনীয়। 
শাস্তি পর্ব ১২, 

“শীপ্জজ্ঞানধিহীন অপরিণত-বুদ্ধি মূঢ় ব্যক্কিদিগের কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান ব। 
যুক্তি অনুসারে কোন কাধ্যানুষ্ঠানের ক্ষমতা থাকে না। তাহারা শাস্ত্রের দোবানুসন্ধান 
পূর্ব্বক উহা মিথ্য। বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এবং অর্থ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা অতি 
অকিঞ্িৎকর বলিয়া বোধ করে । যাহারা মুর্খের ন্যায় বাঁক্য-বাঁণধারপূর্ব্বক 


শি পি cc ৩ পপি এ পাকি তত 


দৈবাজরসম্পদ্ধিভাগযোগঃ | গীতা । ১৬৫ 


অন্যের অপবাদ দ্বারা! স্বীয় বিদ্যার গৌরব প্রকটিত করিবার চেষ্টা করে তাহাদিগকে 
বিদ্যার বণিক বলিয়া গণ্য করা উচিত। শান্তিঃ ১৭৪ 

বাসদেব ভাগবতে বলিতেছেন সত্ববৃদ্ধির নিমিত্ত পুরুষ ততদিন সাস্তিকবৃত্তি রূপ নিবৃত্তি- 
শাস্বাদির উপসনা করিবেন যতদিন আত্মপ্রত্যক্ষ এবং স্থূলসূক্ম দেহদ্বয় রূপ উপাধি 
ভঙ্গ না হয়। এই উপাধি ভঙ্গ হইলে তবে ভক্তি ও জ্ঞান উদিত হইবে । ভাগবত ১১।১৩-১-৬ 


(Ah 
a 


ত্সং 
ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাঁহস্র্যাং সংহি তায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীম্মপর্ঝণি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাহুপনিষৎস্ত্ ব্হ্মবিদ্যায়াং 
যোগশাস্ত্ৰে শ্রীরুষ্ণাজ্জুন সংবাদে 
দেবাস্তথরসম্পদিভাগবে গো নাম 
যোড়শোহ্ধায়ঃ ॥ 


শীকৃষ্ণায় অপণমস্ত। 


৬৪ 


আশ্রাস্বাআ্মারামায় নমঃ 


শরতীগুরুঃ । 
জীমন্ভগবদগীতা | 
সপ্তদশোহধ্যায় 


ART 


শদ্ধাত্ৰয়বিভাগযোগঃ । 


উক্তাহধিকারহেতৃনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্বিকা 

ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধাভেদস্বিধোচাতে ॥ 5)ধরঃ 
র্জন্তমোময়ীং তাক্তা শ্রদ্ধাং সন্বনয়ীং শ্রিতঃ। 
তশ্বজ্ঞানেংধিকারা স্তাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্‌ ॥ শ্রীধরঃ- 


অজ্জুন উবাচ ।-- 
থে শাস্ত্রবিধিমুৎস্যজ্য ঘজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা? । 
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ ! সভ্মাহো৷ রজস্তমঃ ॥১॥ 


ম ম 
হে কৃষ্ণ ! ভক্তাঘকষণ ! যে পুর্ণবাধ্যায়েন নির্ণীতাঃ ন দেব- 


পপ পপ ৬ পয 


ম ম রা শ 


বচ্ছাস্্রানুসারিণঃ কিন্তু শাস্মবিধিং শাস্ত্রবিধানং ক্রুতিস্মৃতিশাস্ত্র- 


— 


“| ন 


ত্র 
চোদনাম্‌ উৎস্থন্্য পরিত্যজ্য আলম্তাদিবশাদনাদৃত্য নাস্থুরবদশ্রদ্দধানাঃ 


ন 


ম 
কিন্তু বৃদ্ধব্যবহারানু'সারেণ শ্রন্ধয়ান্বিতাঃ শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধযাইস্থিতাঃ 


শঙ্থাত্রয়ব্ভাঁগযোগঃ | গীতা | | ২৬৭ 


la il ল্‌ ম | 
সংযুক্তাঃ সম্ভঃ যজন্তে দেবাদীন্‌ পুজয়ন্তি দেবপুঞ্জাদিকং কুর্ববন্তি তেষাং 


পপ পতি 


সম. ম শ ম 

পুর্বনিশ্চিতদেবান্থরবিলক্ষণানাং নিষ্ঠা অবস্যানং বানস্িতিঃ 
ম ন নী লি 

কা কাঁদৃশী ? কিং সন্ধম্‌ আনো ইতিপ্রশ্নে কিং রজঃ অথবা 
বি বি র! 

তমঃ তৎ ক্ৰহীত্যর্থঃ তেষাং কিং সন্তে স্থিতিঃ কিং বা রজসি কিংব। 


রী 
তমসীত্র্থঃ ॥১॥৷ 


oe «লবা ৮ কন ন = 


অক্জুন কহিলেন তে রুষণ ! যাহারা শান্ববিধি উ্জ্ৰঘন করিয়াহে অথচ শ্রদ্ধা- 
পূর্বক পূদাদি করে তাহাদের নিষ্ঠ কীদুশী? সাত্বিকী : রাজসী বাতামপী ?॥ ॥ 
্র্জ,ন -পূব্বাধ্যায়ে দেবস্বভাব ও অমুরম্বভাবের মন্তম্যের কণ! কহিয়াছ। 

(১) যাহার! শাস্ত্রের বিধি নিষেধ জানেন এবং উহ! জানিয়! শরদ্ধপৃব্বক অনুষ্ঠান করেন 
ঠাহার! সবর প্রকার পুরুনার্থের যোগ্য; এজন্য দেব-স্বভাব-বিশিষ্ট । 

(২) যাহার! শান্ত্রবিধি জানিয়াও তাহাতে অশ্রদ্ধ! করে এবং স্বেচ্ছাচারে যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান 
করে তাহার! সব্বপ্রকার পুরুষার্থের অযোগ্য এজন্য অঙ্গর। কিন্ত এই দুই সম্প্রদায় ভিন্ন 
আর এক প্রকারের সাধক হইতে পারেন । 

(৩) ইহারা আলস্ত বা ওঁদাস্তবশ্তঃ শীন্্রবিধিমত চলেন না বটে কিন্ত শ্বেচ্ছাচারও 
করেন না। ইহার! অজ্ঞ বলিয়া শাস্লার্থ বোধে অসমর্থ তথাপি উহার বুদ্ধব্যবহার অনুসরণ- 
পূর্বক শ্রদ্ধাপুবনক ধর্থ্ানুষ্টান করেন। উহাদের শাস্ত্রে উপেক্ষা আছে এজন্য আহুরিক ভার 
ৃষ্ট হয়; আবার শ্রদ্ধাও আছে ইহ। দেবভাব। উহাদের নিষ্ঠ। কি সন্বনস্ভূত না রজস্তমো- 
জাত? ইহারা শরদ্ধাপূর্রবক যেপুজাদি করেন সেরূপ পূজ! বদি শাস্ত্রে ন! থাকে অথবা শাস্ত্রের 
বিপরীত হয় তবে এ শরদ্ধাকে সাত্বিকী রাজসী ব| তামসী বলিবে ? উহার! শ্রদ্ধাপুর্বন্ধ বৃদ্ধ- 
দিগের ব্যবহার মত ধর্মকর্ম করেন কিন্তু শান্ত জানেন ন! শান্্রবিধি মত সর্ব কাধ্য করিতেও 
পারেন ন! ইহাদের কি তবে সিদ্ধিলাভ হয় না? ইহাদের শ্রদ্ধা কিরূপ ? আমার আরও প্রশ্ন 
এই যাহারা রাগমার্গের আধিকাপশতঃ শান্রবিধিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে_কিন্তু স্বেচ্ছাচার 
করে না তাহাদের শ্রদ্ধা বা কিরূপ ? 


২৬৮ গীতা । [১৭ অঃ২ শ্লোক 


ভগবান্--তোমার এই প্রশ্নের উত্তর পরে দিতেছি কিন্তু রাগমার্গে বেদবিধিলজ্বনের কথা 
যাহা বলিলে দেখানে শ্রীভাগৰত, বেদ অর্থে কর্মকাণ্ড বলিতেছেন । শেষ অবস্থায় কর্স্ুত্যাগ 
হুইবেই। 


জ্রীভগবামুবাচ ৷ 
ব্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা । 
সাত্বিকী রাজনী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২॥ 


রা তা শ শ 
সবেবষাং দেভিনাং যা শ্রদ্ধা যস্যাং নিষ্টায়াং ত্বং পৃচ্ছসি 


জী শ রা 
সা তু TTT দিবিষয়া রাজসী যক্ষরক্ষঃপুজাদি- 


শন এস 


শ শ 
বিষয়া তামসী প্রেতপিশাচাদি পুজাবিষয়া চ ইতি ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা 


[ও চে] 
এব ভবতি। সা শ্রদ্ধা স্বভাবজা জন্মান্তরকুতো ধর্ম্মাদিসংস্কারে! 


ধা সপ, পট সপ পি পপ সপ পা 


শা 
মরণকালেহভিব্যক্তঃ স্বভাব উচ্যতে। ততো জাতা স্বভাবজা। 


শ্রী. হৰ ম 
তাং ইমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণু শ্রুত্বা চ দেবাস্থরভাবং স্বয়- 


০ 


ম 
মেবাবধারযেত্যর্থঃ ॥২॥ 


৮ এপাশ ৮ পদ শী শিল্পি = = ০৯৬৪ 
শী = ০ পক পপ» ০ পা 


শ্রীভগবান্‌ জিনের হাটি তলা শ্রদ্ধা দাত্বিকী জিন তামসী স্বভাব- 
ভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে । এ শ্রদ্ধা স্বভাবজাত। এ জিবিধ শ্রদ্ধার 
বিষয় শ্রবণ কর ॥২॥ 


re এত শশা তল শিপ শি ০ 
পপ পক কষ 7 


ক সপ পপ পপ সপ ৯০৮ DIONE 


ভগবান্‌ -ঘে শ্রদ্ধার নিষ্ঠা বিষয়ে টি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শ্রদ্ধা সত্ব রজঃতম; 


শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ । গীত" | ২৬৯ 


প্রকৃতি ভেদে সান্বিকী রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকার। পুব্ব পুর্ব জন্মার্জিত 
কৰ্ম্মই ইহার ভিত্তিভূমি ; তজ্জুন্য এই শ্রদ্ধা ম্বভাবজাত। 

অজ্জু ন-স্বভাব কাহাঁকে বলিতেছ? শ্রদ্ধা স্বভাবজ। ইহার অর্থ কি? 

ভগবান্‌--মরণকালে অভিব্যক্ত জন্মস্তরকৃত যে কর্ম্মাদি সংস্কার, তাহারই নাম স্বতাব। 
মনুষ্য এই স্বভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এই ম্বভাবহেতু শান্ত্রাদি মপেক্ষ। না করিয়াও 
বাল্যকাল হইতেই আপনাআপনি মানুষের অস্থঃকরণে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা ত্রিবিধ 
বল! হ£তেছে। 

কিন্তু শাস্ত্রাদি শ্রবণ মনন করিতে করিতে বে শ্রদ্ধার উদয় হয় তাহা শুধু নাস্বিকী শ্রদ্ধা। 
এখানে শাস্বোস্তাষিত| সাত্বিকী শ্রদ্ধার কথা বলিব না।. স্বভ।বজ। শ্রঞ্ধার কথ! বলিব! 
ইহ। শুনিয়। তুমি আপনিই আপনার প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে পারিষে ॥২॥ 


সত্ত্ানুরূপা 'সর্বস্ত শ্রদ্ধা ভবতি ভারত । 
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষে! যো হচ্ছ দ্ধ: স এব সঃ ॥৩॥ 


ম শ শ্রী 
হে ভারত! মহাকুলপ্রসূহ ! সর্বস্ত প্রাণিজাতস্য বিবেকিনোহ- 


চা ম ম্‌ 
বিবেকিনো বা লোকস্য শাস্্রীায়বিবেকবিদ্ঞানশৃন্যস্য তু লোকস্য 


শ শ 
শ্রদ্ধা সত্বানুরূপ! বিশিষ্টসংক্কারোপেতান্তঃক রণান্বরূপ! 


s 


রা | 
ভবতি সম্ভমন্তঃকরণং সর্ববস্য পুরুষস্যাহস্তঃকরণান্ুরূপা শ্রদ্ধা 


ভবতি অন্তঃকরণং যাদৃশগুণযুক্তং তদ্িষয়া শ্রদ্ধা জায়ত- 


রা ম 
ইত্যর্থঃ অন্তঃকরণং কুচিছুত্রিজ্তসন্বমেৰ যথা দেবানাং, কচিদ্রজসা- 


স্‌ 
ভিভূতসত্বং যথা যক্ষাদীনাং, কুচিত্তমসাভিভূতসত্বং যথা ভূত- 


রর ম শ 
প্রেতাদীনাম্‌। মনুষ্যাণাং তু প্রায়েণ ব্যামিশ্রমেব | বযষ্ঠেবং ততঃ 


২৭৪ গীতা | [১৭ অঃ ৩ শ্লোক 


শ 


| | শ শ ম | 
কিং স্যা? অয়ং পুরুষঃ সংসারী জীবঃ শাস্ত্রীয়জ্ঞানশুন্যঃ কন্মাধি- 


ম- : রা শ রী 
কৃতপুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাপরিণামঃ শ্রদ্ধাপ্রায়ঃ শ্রদ্ধাবিকারঃ 


পপি 


হৰ ম রা 
ব্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়। বিক্রীয়ত ইত্যর্থ) অতঃ যো. যচ্ছদ্ধঃ যঃ 


রা রা 
পুরুষো যাদৃশ্যা শ্রদ্ধয়া যুক্ত: স এব সঃ তাদৃশশ্রদ্ধাপ্রধানঃ ॥৩| 


এপ NNN ERIS পাপা পাকপটিপা ++ ETT ৮: তাপ শি শিট তল শত শীত তি শিশি সপ তাপ শীট তিল ও গছ পি পিপি টি আসা 


হে ভারত ! সমস্ত লোকের শ্রদ্ধা তাহাদের অস্তঃকরণের অনুরূপ । এই 
ংসাঁরী জীব শ্রদ্ধাময় [ ইহার অন্তঃকরণ সত্ব রজঃ তম? এই ভ্রিবিধ অন্থুরাগময়]। 
অতএব যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে সেইরূপ । [ যাহার সাত্বিক বিষয়ে শ্রদ্ধা, তি'ন 
দেবতাস্বরূপ ; যাহার রাজসিক বিষয়ে শ্রদ্ধা, সে রাক্ষসবৎ ; আর যাহার তামপিক 
বিষয়ে শ্রদ্ধা, সে ভূতপ্রে ত-বৎ হয় ॥৩| 
অজ্জুন-ম্বভাবজ। শ্রদ্ধার কথ! কি বলিবে ” 
ভগবান--যাহার যেরূপ অস্তঃকরণ, তাহার শ্রদ্ধাও সেইবপ। এক্ষণে অস্তকরণের 
উৎপত্তি লক্ষ্য কর, শ্রদ্ধার বিষয় পরিষ্কার হইবে! 
জজ্জুন-বল। 
ভগবান্-_অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের সত্বগুণের ভাগ মিলিত হইয়া, অন্তঃকরণ 
হইয়াছে । পঞ্চভূতের পরমাণু বা পঞ্চতন্মাত্রই অপক্কীকৃত পঞ্চ মহাভূত। অন্তঃকরণ সত্ব- 
প্রধান বলিয়। প্রকাশস্বভাব বিশিষ্ট । সন্বপ্রধান হইলেও গুণ /কখন এক! থাকিতে 
পারে না বলিয়, এ সত্বের সহিত রজন্তমঃ জড়িত। দেবগণে এই অস্তঃকরণ উদ্রিক্ত সত্ব, 
যক্ষাদি দেহে এই অস্তঃকরণ রজোগুণাভিভুত সত্ব, ভূতপ্রেতাঁদি দেহে এই অন্তঃক্করণ তমো- 
গুণাভিভূত সত্ব। মনুষ্যের মধ্যে প্রায়ই ইহা বিমিশ্র। অস্তঃকরণের বিচিত্রতা হেতু 
শ্রদ্ধাও বিচিত্র । যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা সে তৎস্বরূপ। যে যাহাকে পুজ্য মনে করিয়া 
উপাসনা করে সে উপান্তের গুণবিশিষ্ট।. সন্বগুণ-প্রবল অজ্জঃকরণে সাত্বিকী শ্রদ্ধা, রজ- 
স্তমে। গুণ-প্রবল অস্তঃকরণে রাজসী তামসী শ্রদ্ধা । পুরুষের, অস্তঃকরণে কোন না কোন 
রূপ শ্রদ্ধা থািবেই ; এজন্ত পুরুষকে শ্রন্ধীময় বলিয়াছি। অন্তঃকরণকেই সত্ব বলিয়াছি। 


শ্রন্ধাত্তয় বিভাগযোগঃ । গীতা! ১%১ 


সত্ব সংশুদ্ধিই চিত্তশুদ্ধি। শুদ্ধ অন্ঃকরণের যে শ্রদ্ধা, তাহাই নিগুণভক্তির বীজ। অন্ধ! 
নিগুণ না হওয়া পর্যন্ত কীম। কামাঝ্মিকা সগুণ শ্রদ্ধার কথা পরে বলিতেছি। 

শ্রন্ধ! সম্বন্ধে মহাভারত শান্তিপর্ব ২৬৪ অধায়ে আছে “ব্রল্গবিষয়িণী " শ্রদ্ধা সগুণ 
হইতে উদ্ভত। এ শ্রদ্ধা সকলকে প্রতিপালন করে ও বিশুদ্ধ জন্মপ্রদান করিয়। থাকে । 
উহ। ধ্যান ও জপ হইতে শ্রেষ্ঠ। কর্ম মঙ্গবিহীন বা ব্যগ্রতানিবন্ধন অঙ্গহীন হইলেও 
একমাত্র শ্রদ্ধা প্রভাবে অনায়াসে হসম্পন্ন হয়, কিন্তু উহ। শ্রদ্ধীহীন হইলে কি মস্ত, 
কি অনুষ্ঠান, কি যজ্জ কিছুতেই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। 

"জীব শ্রদ্ধাময়” এ সম্বন্ধে মহাভারত ২৪৬ অধ্যায়ে আছে, “জগতস্থ সমুদায় জীব 
এদ।ময়। সমুদায় লোকেরহ সত্ব রজন্তম এই প্রণত্রয়ের অন্যতমে শ্রদ্ধা করিবে । তন্মধ্যে 
সাহার নব্বৃগুণে শ্রদ্গ!, তিনি সব্বিক, যাহার রজগুণে শ্রদ্ধা, সে রাজস -এবং যাহার তমো- 
গ্রণে এদ্ধ। সে তামস ৷” 

অঙচ্জ ন--সাব্বিকা এন দ্বারা নাপক কোন ডুমিক! পব্যন্ত লাভ করিতে পারেন? 

তগবান্‌--ভগবাণ্‌ পতগ্লি সমাধি পাদের ২০শ হত্রে বলিতেছেন - 


৬ শ্রদ্ধাবীর্য্যস্বতিসমাধিপূব্বক হঁতরেষাম্‌ ॥ 
অন্থ সাধকের অর্থাৎ মুমুক্ষুর সাত্বিকী শ্রদ্ধা দ্বারা অর্থাৎ তত্তুবিষয়ে উগ্র ইচ্ছা দ্বার! 
বীনা ব| প্রযত্র পরে ম্মৃতি বা ধ্যান বা তন্বম্মরণ, পরে সমাধি এবং সমাধিদ্বারা প্রজ্ঞ| 
জ্ঞানের উৎকর্ষ হয়। প্রদ্ঞাদ্বারাই যথার্থ বস্তু জানা যায়। 
যোগিগণের সমাধির উপায় এই শ্রদ্ধা। নিরোধ সমাধি দুই প্রকারে হয়। শ্রন্ধা- 
উপাঁয় জন্য এবং অজ্ঞানমূলক উপায় জন্য । স শল্বয়: দ্বিবিধঃ। উপায়প্রত্যয়ঃ ভব- 
প্রতায়শ্চ। তত্র উপায়প্রতায়ে। যোগিনাং ভবন্ি। ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানমুলক 
সমাধি দেবগণের হয়। দেবগণের দেহ মাতা-পিভূজ নহে । তাহাদের চিত্ত কেবল সংস্কার. 
বিশিষ্ট । সে চিত্ত বৃত্তিযুক্ত নহে । ইহার পরিণাম গৌণ মুক্তি অর্থাৎ সাধুজাদি মুক্তি । 
দেবতাদের স্থল দেহ নাই, চিত্তের বৃত্তি নাই_- এইটি, মুক্তির সদৃশ । কিন্ত সংস্কার থাকে, 
চিত্তের অধিকার থাকে ; এইটি মুক্তির বঞ্ধন। যতদিন ন! চিত্ত আঙ্মসাক্ষাৎকার লাভ 
করে ততদিন পুনঃ পুনঃ জন্ম আছেই। এই জন্য গৌণ মুক্তির উপর আদ্থা থাকা কর্তব্য 
নহে । 
ভবপ্রতায়ো বিদেহ-প্রকৃতি-লয়ানাম, | 
চতুৰ্বিংশতি জড়তত্বের উপাসকগণই বিদেহ ও প্রকৃতিলয় বলিয়া অভিহিত । পঞ্চ মহা- 
ভূত ও একাদশ ঈন্দিয় এট ষোড়শ পদার্থের কোন একটিকে আত্মতাবনা করিয়া উপাসনা . 
করিয়া ধীহারা সিদ্ধি লাভ করেন, তাহারা বিদেহ। আর প্রকৃতি অর্থে মুলপ্রকৃতি, এবং 
মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির উপাসকগণ সিদ্ধিলাভ করিয়! মুক্তের 


মত থা্টিকন। 


কিন্ত ইঞ্লিয় পাঁসকগণের মুক্তিকাল দশ মন্বস্তর “দশমন্বস্তরাণীহ তিঠস্তীত্রিয়চিন্তক ৮” |, 


‘৪২ গীতা। [১৭ অঃ৩ শ্লোক 


হক্মভূত উপাসকগণের মুক্তিকাল শত মন্বন্তর "ভৌতিকান্ত শতং পুর্ণং”' অহ্ংস্কার উপাসক- 
গণের নহশ্র মন্বস্তর | মহত্ত্ব উপাসকগণের দশসহন্র মদ্বস্তর, এবং প্রকৃতি ব! অব্যক্ত উপা- 
সকের লক্ষ মৃন্বন্তর । আর নিগুণ উপাসকের মুক্তি অনন্ত কাল। 


বৌদ্ধ দশসহস্াণি তিষ্ঠস্তি বিগন্থজরাঃ। 

পুর্ণৎ শতসহত্রন্ত তিঠস্ত্যবাক্তচিস্তকাঃ | 

নিগুণং পুরুষং প্রাপ্য কালপংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ 
বাযুপুরাপ । 


দাধকাল সমাধিতে থাকিলেও বখন ধ্যান আছে, আর ব্যথান দশায় আবার পুব্বের মতনইঁ 
লয় বিক্ষেপ, রাগ দ্বেষাঁদির বশীভূত হইতে হয়, তখন এরূপ সমাধিতে লাভ কি? 


ভগবান্‌ বশিষ্ঠ এইজন্য বলেন 


‘ বখানে হি সমাধানাৎ সুষুপ্তান্ত ইবাখিলম্‌। 

জগন্দ,ঃখমিণং ভাতি বথাস্থিতমখ্ডিতম্‌ ॥ ৩৪ 

প্রাপ্তং ভবতি হে রাম! তৎ কিন্নাম সমাধিভিঃ | 
তূয়োহনর্থনিপাতে হি ্গণসাম্যেহি কিং সুখম্‌ ॥ ৩৫ উৎপণ্ভি। 


ধুযুপ্তি অন্তে যেমন পুব্ববৎ সংসার ভাবনা আরম্ভ হয়, তেমনি সমাধি হইতে উত্থিত 
হইলে পুনরায় পূব্ববং অথগ্ডিত দুঃগপরিপুর্ণ জগৎ প্রতিভাত হয়। রাম! পুনব্বার 
অনর্থ ভোগেই যদি নিপতিত হইতে হয় তবে এরূপ ক্ষণিক সুখদায়ক সমাধিতে ফল কি ? 

এই জন্য ভগবান্‌ পতর্জলি শ্রদ্ধাদি উপায় জন্য "ঘ উপায়-প্রতায় সমাধি, তাহার কথা 
উল্লেগ করিয়াছেন । ভগবান ব্যাস দেব ভাঁষো বণলসতেছেন _- 

উপায় প্রতায়ে। যোগিনাং ভবতি | শ্রদ্ধ। চেতসঃ নপ্প্রসাদঃ। সা তি জননীব কল্যাণী যোগিনং 
পাতি তন্ত শ্রদ্ধধানন্ত বিবেকার্থিনঃ বাধাং উপজায়তে | সমুপজাত বাযাস্ত-ম্মভিঃ উপতিষ্ঠাতে। 
স্থতাপস্থীনে চ চিত্তম্‌ অনাকুলং: সমাধীয়াতি। সমাহিত-চিন্তন্ত প্রজ্ঞাবিবেকঃ উপাবর্ততে, 
যেন যথাবৎ বস্তু জানাতি। তদভ্যাস।ৎ তদ্ঘিবয়।চ্চ বৈরাগ্যাৎ অসম্প্রজ্ঞত-সমাধির্ভবতি । 

চিত্তের প্রসন্নতাকে শ্রদ্ধা বলে। তত্ব বিষয়ে উগ্র ইচ্ছাই চিত্বকে প্রসন্ন করে। এই 
জন্য তত্ববিষয়ে উৎকট ইচ্ছাই শ্রদ্ধা!। মঙ্গলদাঁয়িনী এই শ্রদ্ধা বা তত্ববিষয়ে উগ্র ইচ্ছ' যোগি- 
গণকে রক্ষাকরে। মুমুক্ষুর বা শ্রদ্ধাবান্‌ বিবেক প্রার্থী ফোগীর বীধ্য বা প্রযত্ব উৎপন্ন হয়। 
বীধা উৎপন্ন হইলে তত্ত্ব স্মরণ বা ধ্যান হয় ইহাই স্থতি। স্মৃতিদ্বার! চিত্ত স্থির ভাবে সমাধি 
করিতে পারে। চিত্ত সমাহিত হইলে জ্ঞানের উতৎকধ হয়। এতদ্বারাই নিতাবস্তুর যথার্থ স্বরূপ 
জান। যাঁয়। উগ্রইচ্ছা, প্রযত্ব, তত্ত্বন্মরণ, সমাধি ও জ্ঞান এই গুলি বারংবার অভ্যাস 
করা চাই এবং দৃণ্প্রপঞ্চে বৈরাগ্য ভাবনা করা চাই। এইরূপ করিলে জ্ঞান জগ্মিবেই | 

তবেই দেখ শ্রদ্ধার উপকারিতা কত ? bd 


শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ ষোগঃ । গীতা । ২৭৩ 
যজন্তে সাত্বিকা দেবান্‌ যক্ষরক্ষা-সি রাজসাঃ । 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনা? ॥৪॥৷ 


ম ম 
জনাঃ শাস্লীয়বিবেকহীনাঃ যে স্বাভাবিক্যা শ্রদ্ধা দেবান 


ম ম শা ম ম 
রুদ্রাদান্‌ সাত্তিকান যজন্তে পুজয়ন্তি তে সাত্তিকা জ্ঞেয়াঃ 


শিস 


ম ম্‌ 

যে চ যক্ষরক্ষাংস ফক্ষান্‌ কুবেরাদীন্‌ রক্ষাংসি চ রাক্ষসান 
ম সম ম রস মি 

৬ পর্ণো পু 

নে তিপ্রভৃতীন, রাজসান. যজন্তে তে রাজসাঃ জেবরয়াঃ যে চ 


পপি 


ম 


স্ন 
প্রেতান_ বিপ্রাদয়ঃ স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যতা দেহপাতাদুর্দং বায়বীয়ং 


দেহমাপন্াঃ উক্কামুখকটপুতনাদিসংজ্ঞাঃ প্রেত ভবস্তীতি 


ম ম 
মনূক্তান. পিশাচবিশেষান, ভূতগণাংশ্চ সপ্ুমাতৃকাদীংশ্চ তামসান 


ম শ্রী 
যে যজন্তে তেহন্যে এতেভ্যো বিলক্ষণাঃ জনা: তামসাঃ 


ম ম 
জেব্রয়াঃ । অন্য ইতি পদং ত্রিঘপি বৈলক্ষণ্যগ্যোত্তনায় সন্বধ্যতে ॥ ৪ ॥ 


স্পা শী পপি 
wee শী 
০ 


যাহারা দেবতা পুজা করেন, তাঁহার! সাত্বিক ; যাহারা বক্ষরক্ষের পুজা 
করেন, তাহার! রাজন; আর অন্ত যে সমস্ত ব্যক্তি ভূতপ্রেতাদির পূজাকরে, 
তাঁহারা তামস ॥ ৪ ॥ 


পপ লা 4১৯০ পা ১ সপ সপ 


অর্জুন- শাস্ত্ীয়জ্ঞানোভ্াসিত শ্রদ্ধা সর্ববদ! সাত্বিক ; কিন্তু তুমি স্বভাবজা! শ্রদ্ধার কথা 
বলিতেছিলে। 


৩৫ 


২৭৪ গীতা [ ১৭ অঃ ৫, ৬ শ্লোক 


ভগবান্‌্_-শান্ত্রীয় বিবেকশুন্য হইলেও যে ম্বভানজা শ্রদ্ধ। দ্বার! মনুষ্য রুদ্রাদি দেবতার পুজ' 
করে, তাহাই সাত্বিকী শ্রদ্ধ!। আর কুবেরাদি যক্ষ এবং নৈথ তাদি রাক্ষসকে যে শ্রদ্ধা দ্বার 
পুজা কর! হয়, তাহ! রাজসী; আর ভূত প্রেতাদিকে যে এ্রদ্ধ! দ্বারা পুজা করা হয়, তাহ! 
তামসী জানিও | 

অঞ্জুন--ভূত-প্রেতাদি কাহার! ?' 

ভগবান্--ত্ৰাহ্মণাদি স্বধর্থত্রষ্ট হইলে মৃত্যুর পরে বায়বীয় দেহ ধারণ করিয়া উক্কামুখ কট 
পৃতনাদি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। 


অশাস্ত্রবিহতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ। 
দম্তাহংকার-সংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঁঃ ॥৫॥ 
কশযন্তঃ শরীরস্থং ভূত গ্রামমচেতসঃ 
মা্চেবান্তঃশরী রস্থং ভান Sh ॥৬॥ 


*- ম 
দ্তাহঙ্কারসংযু ক্তাঃ দন্তে। পাশ্মিকত্বখাপনম্‌ অহঙ্কারোহহমেব 


ম্‌ 
শ্রেষ্ঠঃ ইতি দুরভিমানঃ তাভ্যাং সংযুক্তাঃ সম্যগযুক্তাঃ 


ম শ্রী 
কামরাগবলান্বিতাঃ কামে কাম্যমানবিষয়ে যো রাগঃ আসক্তিঃ তন্নিমিত্তং 


ম ম 
বলমততযযুগ্রহ্ঃখসহনসামর্থ্যং তেনান্বিতাঃ বলবদ খদর্শনেহপ্যনিবর্তমানাঃ 


ম্‌ 
ঘষে অচেতসঃ বিবেকশুন্যাঃ জনাঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামং দেহেন্দ্রিয়- 


এরি শা সা 9 সপপ সপ এরা রি Danson (রানি 


ম্‌ 
ংঘাতাকারেণ পরিণতং পৃথিব্যাদি ভূতসমুদায়ং কর্শ্য়ন্তঃ বৃথোপ- 


মম শী ম 
বাঁসাদিনা কৃশীকুর্নবন্তঃ। অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং ভোক্ত, রূপেণ- 


শন্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ ] গীতা । ২৭৫ 


ম টা ম 
স্থিতং মাং চৈব অন্তৰ্য্যামিত্বেন বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসাক্ষিভূতমী বরং কর্শয়ন্তঃ 


Sat McEnroe mt mnie 


= ত্র 
মদনুশাসনাকরণমেৰ মৎকর্শনং মদাঁজ্জালগঘনেনৈব কর্শরন্তঃ অশান্ত্র- 
ম ম্‌ 
বিহিতং শাস্তরেণ বেদেন প্রত্যক্ষেণানুমিতেন বা ন বিহিতং ঘোরং 
ম ম বি বি ম ম বি 
পরস্তাতবনঃ পীড়াকরং প্রাণিভয়ঙ্করং তপঃ তপ্তশিলারোহণাদি অশাস্ত্রীয়ং 


বি ম ম 
জপযাগাদ্রিকং তপ্যান্তে কুর্ববন্তি তান এহিকসর্ববভোগবিমুখান পরত্রে চ 


সপ + - 


ম ম রী 
অধমগতিভাগিনঃ সর্ববপুরুযার্থত্রষ্টানন* আস্মরনিশ্চয়ান আন্বরো- 


০০ 


রী ম | ম ম 
হতিক্রুরো বেদার্থবিরোধিনিশ্চয়ে যেষাং তান মনুষ্যত্বেন প্রতীয়- 


; ম 
মানানপাযাক্ণরকা্য্যকারিত্বাদস্বরান্‌ বিদ্ধি জানীভি ॥ ৫--৬॥ 


শিপ জি 


a টি পি পপ শপ পপি পিপি শত তি - ২২ ০৯ শি তি স্পি ১ ১ সপ ক - পা শত ॥ ৩.০. শত Mf « ee স্পা তা পাত পপিশাত পল পন তত 


দম্ভ, অহঙ্কার সংঘুক্ত হইয়া! কামা বিষয়ে আদি জন্য অতি ক্লেশ স্বীকার 
করিয়া যে সমস্ত মনুষ্য অশান্ত্রবহিত ঘোর তপস্তাচরণ করে এবং অবিবেকী 
হইয়! শরীরস্থ ভূত সংদায়কে কশ করিয়া অন্তঃশরীরস্থ আমাকেও কৃশ করে, 
তাহাদিগকে আস্গুর-নিষ্ঠায় অবস্থিত জানিও ৫-৬ 


৬ পপ ০ পপ 


অর্জুন--শাস্্রীয় বিবেকশুন্ত হইয়াও যাহারা পূবব কর্মফলে সাত্বিক ভাবাপন্ন হয়, তাহাদের 
গতি বুঝিলাম; কিন্তু যাহ।রা৷ রজন্তমো গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের কি হয়? 

ভগবান্__রজস্তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরও যদি কথঞ্চিৎ পুণ্য থাকে, তবে তৎপরিপাক বশত? 
তাহার! সাত্বিক ভাবাপন্ন হয় এবং শাস্ত্রীয় সাধনতৎপর হইয়া সতপথে চলিতে থাকে; কিন্তু যে 
বসন্ত রড স্তমগুণসম্পন ব্যক্তি ছু্দটিব বশত: দুর্ল্জন সঙ্গে পতিত হয় এবং রজস্তমঃ ত্যাগ করে না, 


২৭৬ গীতা। [১৭ অঃ, ৭ শ্লোফ 


তাহার অশাপ্রপিহিত বোর তপস্যা দ্বারা পঞ্চভৃতাত্মক দেহকে এবং সাক্ষিভূত আমাকেও কৃশ 
করে। ইহারা অহর-ভাবাপন্ন ; ইহাদের গতি নরকে । 

অঙ্চুন--অশাপ্তবিহিত কাব্যের দু একটা দৃষ্টাত্ত দাও । 

ভগবান --শান্ত্র অষ্টাদশ প্রকার । সাম, খক, যজুঃ অথর্ব এই চারি বেদ, শিক্ষা, কল, 
ব্যাকরণ, নিভু, জ্যোতিষ, ছন্দ: এই মড়ঙ্গ ; মীমাংসা, ম্যায়, ম্মতি, অষ্টাদশ পুরাণ, আয়ুর্বেদ, 
ধন্নব্বেদ, গন্ধব্ববেদ্, এবং অর্থশান্ত্র। বেদ যাহাকে গঠিত বলিয়াছেন, এবং যাহা প্রত্যক্ষ 
ব। ম্যান দ্বার! মবিহিত বলিয়া নিশ্চয় হয়, তাহাই অশাস্ত্ববিহিত । 


ণী 
অশান্থুবিহিতং-কৌলিকাদ্যাগমেন বিতিতম্‌ ৷ 


ণ 
ঘোরং -স্বমাংসহো মেন, ব্রাহ্মণ-লোহিতাদিনা ব। দেবতা সম্তপণাদ্যাক্মকম্‌। 

কৌলিকগণের বেদবিরুদ্ধ তন্বশাস্ত্রমত স্বদেহ মাংসদ্বারা বা ব্রাহ্মণরক্ত দ্বার! হোম করিয়! 
যে ইষ্টদেবতাকে তপণ করা, তাহা অশাস্ত্রবিহিত ! তপ্তশিলারোহণাদিও অশান্ত্রবহিত। | 

অজ্ঞ ন--উপবাদাদি দ্বার! শরীর কুশ হয়। তবে কি উপবাস একবারেই ত্যাগ কর! উচিত? 

ভগবান্_শাঁস্বিহিত উপবাস- যেমন একাদশী ব্রত, রাসনবমী ব্রত, জন্মাঈমী ব্রত, শিব: 
রাত্রি ব্রত, মহাষ্টমী বত,--এ সমস্ত অবশ্যকরণীয়। কিন্তু বুথ৷ উপবাস দ্বার! শরীর কৃশ 
কর! কর্তব্য নহে। 

অজ্জুবন--দন্ত, অহংকার, কাম, রাগ, বল এইগুলির অর্থ বল। 

ভগবান -আগি ধান্মিক, আমি দাতা, মামি পুক্ষরিণী-প্রতি্।, মন্দির-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ-প্রতি- 
[দি পুণ্যকন্ধ করিয়াছি, এইরূপে নিজ ধার্মিকত্ব খাঁপন করিয়া ধর্ম্মধ্বজী হওয়াই দশ্ভের কাধ্য। 

আমি শ্রেষ্ঠ) আমার মত ধনবান কে আছে ইত্যাদি দুরভিমানহ অভংকার। 

কাম অর্থে অভিলান । 

কাম্যবস্তুতে আসক্তিই রাগ। কাম্যবস্ত প্রাপ্তিজন্য অতি সাহস করা, তচ্চন্থ অতস্ত দুঃখ 
হন-সামর্থ্যই বল। 


আহারস্ত্রপি সর্ধবন্ত ভ্রিবিধো ভবতি প্রিয়? 
যদ্ৰস্তপস্তথা দানং তেষাঃ ভেদমিমং শৃণু ॥৭। 


শী ম্‌ 


নম 
সর্ববস্য জনস্তয ন কেবলং শদ্ধৈব ত্ৰিবিধা কিন্তু আহারঃ অপি 
অন্নাদিঃ অপি ত্রিবিধঃ প্রিয়; ইষ্ট: ভবতি তথা যজ্ঞঃ দেবতোদ্েশেন 


দ্রব্যত্যাগঃ তপঃ কায়েন্দ্রিয়শোষণং কৃচ্ছ-চান্দ্রায়ণাদি দানং পরস্বত্বা- 


শদ্ধাত্রয়বিভাগষোগঃ ) গীতা! ২৪৭ 


ম ম 
পত্তিফলকঃ স্বন্বত্বত্যাগঃ। তেষাম্‌ আহার-যজ্ঞ-তপো-দানানাং ভেদং 


য় ম ম 
সাক্কিক-রাজস-তামস-তেদং ময় ব্যাখ্যায়মীনম্‌ ইমং শৃণু ॥৭॥ 


পশিশাপিশীাতশ শি ০ < ১ পি শাশশিিশা eee পাপী + ee শশী শি ete Mace ৯৮ ০৯ ৯ ১৪০০৩ সিন পা 


রা "যু আহারও ডি প্রকার । টড যজ্ঞ তপ এবং দানও 
বিবিধ এ সকলের প্রকার-ভেদ | বলিতেছি, nl কর॥৭॥ 


শত শশী ২ শী শিিশীাপেশী ৩-৩ — এল ee 


অর্ধ ন--শ্রদ্ধার প্রকার ভেদ, শুনিলাম, কিন্তু আহারাদির ভেদও কি সাত্বিক রাঁজসিক 
তামসিক ? 


ভগবান্_ শুধু আহার কেন? যজ্ঞ তপ এবং দানও সাত্বিক রাজসিক তামসিক-ভেদে তিন 
তিন প্রকার হইয়া থাকে । 

অজ্জু ন--যজ্ঞ কি? 

ভগবান্‌্_দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ । 

অর্জ্জ'ন--আঁর তপঃ? 

ভগবান্‌_কায়েন্দৰিয়-শোষণকারী কৃচ্ছ, চান্দ্রায়ণাদি ইন্জিয়নিগ্রহই প্রধান তপস্তা। 

অর্জ,ন--দান ? 

ভগবান্_গে৷ গ্বর্ণাদ দান 


আয়ুঃ-সত্ব-বলারোগ্য-স্রখ-প্রাতি-বিব্ধনাঃ | 
রস্যা? স্নিগ্ধা? স্থির! হৃষ্যা আহার!: সাত্তবিকপ্রিয়া: ॥৮| 
ত্র 


আয়ুঃ-সব্ব-বলারোগ্য-স্ুখ-প্রীতি-বিবদ্ধনাঃ আয়ু; জীবিতং সত্ব 


ম্‌ ত্র ম 
চিত্তধৈ্ধ্যং উৎসাহঃ বলবতি দুঃখেহপি নির্বিবকারত্বাপাদকং বলং 
শক্তিঃ শরীরসামর্থ্যম্‌ আরোগ্যং রোগরাহিত্যং স্খং ভোজনানস্তরাহলা- 


ম-: 
দস্তৃপ্তিঃ গ্রীতিঃ ভোজনকালেহনভিরুচিরাহিত্যমিচ্ছোৎকণ্যং তেষাং 


১৭৮ গীতা । | ১৭ অঃ: ৯ শ্লোক 


মম শী ম 
বিবদ্ধনাঃ বিশেষেণ-বৃদ্ধিহেতবঃ রস্যাঃ রসবস্তঃ আস্বাস্ভাঃমধুররসপ্রধানাঃ 


শপ রী শ্রী 
শ্িপ্ধা; সেহবন্তঃ স্থিরাঃ দেহে সারাংশেন চিরকালাহবস্থায়িনঃ হৃষ্যাঃ 


শ 


ম ম 
হৃদয়প্রিয়াঃ ছৃর্গন্ধাগুচিত্বাদিদৃষ্টাদৃষ্টদোষশূন্যাঃ আহারাঃ চব্য-চোষ্য- 


ম : ম ম 
লেহা-পেয়া; সাত্বিকপ্রিয়াঃ সাত্বিকানাং প্রিয়া; ॥ ৮ ॥ 


0০৮০৯ রোস্ট 


তপ্ত শপ পা শিপ পোপ পপি পপ আপ ০ ০৮০টি ee tite পি উপ পাপী শশা শপ পিপি পপ কপ পপ পা পসরা 


যে সকল আহার আয়ু, সত্ব, বল, আরোগ্য, স্থখ ও প্রীতির বদ্ধক, রসধুক্ত, 
নিগ্ধ, যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী ভাবে থাকে এবং ষাহা চিত্ততৃপ্তিকর, 
তাহাই সাত্বিকদিগের প্রিয় ॥ ৮ ॥ 


জজ্জুন-_সাত্বিক আহার কি? 
ভগবান্‌--( ১) ষাহ। খাইলে আয়ু দীর্ঘ হয়--যেমন ক্ষীর |. 
( ২) যাহাতে শরীরের অবসাদ দূর হয়--যেমন ঘৃত । 
(৩) যাহা খাইলে হুব্বল শরীরে বল হয়--যেমন দুগ্ধ । ' 
(৪) যাহা খাইলে গীড়া আরোগ্য হয়--যেমন তিক্তদ্রব্য । 
(৫ ; খাহা ভোজন করিলে পরে তৃপ্তি পাওয়া যার--যেমন মধ্‌। 
(৬) যাহা ভোজনকালেই রুচিবর্ধক--যেমন পায়স। 
(৭) রসযুক্ত-- রসাল বস্থ। 
(৮) শ্েহ্যুক্ত__মাখমাদি । 
(৯) যাহার নারাংশ দেহে স্থায়িভাবে থাকে--হবিয্যান্ন ও কদলী কাটা। 
(১০) যে খাদ্য দৃষ্টিমাত্রেই হদয়প্রিয়_-দুর্গন্বশৃন্ত এবং অশুচিশৃষ্য। যেমন পায়স 
হৃত মধু মিশ্রিত আহার। 


. কটম্ললবণ ত্যুষ্ণতীক্ষরুক্ষ-বিদাছিনঃ। 
আহার! রাজনস্যেষ্ট। দুঃখ-শোকাময়প্রদাঃ ॥৯ ॥ 


শ শ 
' কট্‌ব্ল-লবণাত্যুঞ্ঃ অতিশব্দ: কট্াদিযু সর্বত্র যোজ্যঃ 


উট 


ততই 


শ্রদ্ধাত্রয়কিভাগযোগঃ ] . গীতী। | ২৭৯. 
ম ম ন 
অতিকটুঃ নিম্বাদিঃ অত্যান্নাতিলবণাতুাষ্ণাঃ প্রসিদাঃ 
মম 


ম ম্‌ 
অতিতীক্ষঃ মরীচাদিঃ অতিরুক্ষঃ স্মেহশুন্যঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ 


শী ম 
অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ ছুঃখশোকাময়প্রদাঃ ছুঃখং তাতকালিকীং 


গীড়াং শোকং পশ্চান্তাবি দোর্শ্মনস্তম্‌ আময়ং রোগঞ্চ ধাতু- 
ম 


ম 
বৈষমাদ্বারা প্রদদতীতি আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ সাত্বিকৈশ্চৈত 


০ সপ 


স্‌ 
উপেক্ষণীয়া ইত্যর্থঃ ॥৯। 

অতিকটু, অতি অয়, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ, রুক্ষতাকারক 
তাপ-বদ্ধক, ছুঃখ-শোক-রোগ-জনক, -এতাদৃশ আহার, রাজন ব্যক্তিগণের 
প্রির ॥ ৯॥ 


অর্জ,ন_ রাজন আহার কি? 
ভগবান্‌--( ১) অতি কটু-নিম্বাদি 
(২) অতি অল্ন--কীচা তেঁতুল প্ৰভৃতি । 
(৩) অতি লবণ 
(৪) অতি উ্ণ 
(৭) অতি বাল--মরীচাদি 
(৬) অতি রঙ্গ রুক্ষিকর 
(৭) দাহ কর 
এই সমস্ত খাদ্য রাজস ব্যক্তির প্রিয় । এই সমস্ত খাদ্য ভোজনকালে গীন়্াদায়ক পরেও 
ইহাদের দ্বারা মন অপ্রসন্ন থাকে, ধাতুবৈষম্য জন্য রোগাদি উৎপাদন করে। সাব্বি বান্ধি 
এই সমস্ত আহার একেবারেই ত্যাগ করিবেন । 


যাতযামং গতরসং পুতি পর্যুযষিতঞ্চ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ $১০॥ 


|] 
২৮০ গীতা । [ ১৭ অঃ ১০ শ্লোক 


শ শ্রী 
যাতযামং মন্দপকং যদ্বা যাতো যামঃ প্রহরে! ষস্য পক্ষস্যৌদনাদে- 


গ্ৰ শ্রী ভা ম 
স্তদ্যাতযামম্‌ শৈত্যাবস্থাংপ্রাপ্তমিত্যর্থঃ গতরসং নিষ্পীড়িতসারং উদ্ধত 


ম la 


্ 
সারং মধিতছুগ্ধাদিঃ পুতি দুর্গন্ধং পধুঠধিতং দিনান্তরপক্কম্‌ উচ্ছিষ্টং 


শ শ শী 
ভূক্তাবশিষ্টং অমেধ্যম্‌ অযজ্ঞার্থম্‌ অতক্ষ্যং কলঞ্াদি চ যৎ ভোজনং 
ম ম্‌ | হর ম 
ভোজ্যং তৎ তামসপ্রিয়ং তামসসা প্রিয়ং সাত্তিকৈরতিদুরাদু- 


ম 
ক hel 


যে টি অদ্ধ-পন্ক বা আঁত-পক্ক বা অভিশাতল, নীরস বা শু, যাহ! 
দুর্গন্ধ, পূর্ববদিনপক্ষ, উচ্ছিষ্ট ও যাহা বজ্ঞাবশিষ্ট নতে এজন্য অশুচি, তাহাই 
নিট, হায় ॥ ১০ ॥ 


অর্জ ন--তামন আহার কি? 

ভগবান্‌- (১) যাতযাম খাদ্য অর্থাৎ অর্ধ পক ব৷ যাহ! একপ্রহর পূর্বের পাক করা হইয়াছে 
জথব| অতি পক। 

(২) গতরস-_যাহার সার তুলিয়! লওয়া হইয়|ছে--মখিত দুগ্ধাদি । 

(৩) পৃতি--যে আহারে দুর্গন্ধ হইয়াছে, পচা । 

(৪) পৰ্যুষিত--বাসি। 

(€) উচ্ছিষ্ট_অন্তের ভূক্তাবশিষ্ট। 

(৬) অমেধ্য__যাহ। যজ্ঞাবশিষ্ট নহে--অ শুচি। 

অর্জুন --এই যে তিন প্রকার খাদ্য বলিলে, ইহারা কি পরম্পর-বিরোধী ? 

ভগবান্--কটু-আদি রাজস আহার এবং প্রহরাতীত শ্রেণী “উজান রসাদি শ্রেণী 
সাত্বিক আহারের বিরোধী । 

যে খাদ্য অতি কটু তাহা সরস খাদ্যের বিরোধী । এইরূপ রুক্ষে সিদ্ধে বিরোধ, অতি তীক্ষ 
ব! বিদ্বাহী থাদা- ধাতু পোষক স্থির আহারের বিরোধী ; অতি উষ্ণ হৃদ্যত্বের বিরোধী; এইরূপ 
তামসও সাত্বিকের বিরোধী জানিও। ৰ 


শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ ] নীতা । ২৮১ 


অফলাকাঞ্ফিভির্ধচ্ছে! বিধিদিন্টো ঘ ইজ্যতে | 
যণ্টব্যমেবেতি মন? সমাধায় স সাত্বিক? ॥১১ ॥ 


ন স ম রা 
অফলাকাঙ্্ষিভিঃ অফলার্ধিভিঃ অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থিতয়া ফলাকাঙক্ষী- 
র রা শ্ৰী 
রহিতৈঃ পুরুনৈঃ নন্টবাম এব ভগবদাবাধনর্লেন মন্ত্ানুষ্ঠানমেব কার্ধাং 


El ত্র ম শ্রী 
নান্যৎ ফলং সাধনীয়ম ইতি ইউতোবং মনঃ সমাধায় নিশ্চিতা মনঃ 


শশী 


জী শ শ রা 


একাগ্রাং কৃষ্ব। বিধিদিষ্ট; শান্ত্বচোদ নাদিষ্টঃ শাস্স্রদিষ্ট? মন্রদ্রবাক্রিয়াদি- 


বর শ ৰ ম 
ভিযুক্তঃ ষঃ যজ্ঞ; ইজ্যতে নির্ববর্ভাতে অনুষ্ঠায়তে সঃ সাব্দিকঃ জ্ঞেয়ঃ॥১১ 


পি 


২৮২৩ শি পা ১ শাাশাটিাটীপপপিসিজ্প = + o_o পপ ৮৭47 ৮ 


কোন ফলের আকাক্ষা ন! রাখিয়া, রি আদেশে be OH ভগবদারাধনার 
জন্য যজ্ঞ করা অবশ্যকর্তব্য- এই বোধে শাস্ত্রমত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই 
যজ্ঞ সাত্বিক ॥ ১১ ॥ 


শা পশাক্পিপপিশীশিশিশিশীীশিশলি পাশা পপ পপ 0m পশলা শিপ শািপপশিপপসী্পপ wm me টিবি টি 


অজ্জুন-__-এক্ষণে ত্ৰিবিধ যজ্ঞের কথা বল। সাত্তবিক যজ্ঞ কি ? 

ভগবান্__এঁহিক পারত্রিক কোন সুখের আকাঙ্ষ। করি না-_শুধু তুমি প্রসন্ন হও এইরূপ 
কেবল ভগবং্গ্রীতিকামনায় যে দ্রব্যত্যাগ, ইহার নাম যজ্ঞ। এইরূপে সব্বফলাকাঙ্কাশৃন্ক 
হইয়। কর্তব্যবৌধে এক্সবিধি মত যিনি যজ্ঞ করেন, তাহার সেই যজ্ঞ সাত্বিক। 

অজ্ঞন--ভগবত্ঞ্ীতি কামনা কি ফলাকাজ্ষা নহে? 

ভগ্বান্--ইহ! শুভ ফলাকাঙ্ষা। বিষয়-ভোগজন্য ধনজনন্বর্গাদি-কামনাকেই অশুভ- 
ফলাকাঞ্জা বলা হইয়াছে । অশুভ-ফলাকাজ্জাই ত্যাজ্য। ভগবতগ্রীতি জন্য কন্মে সর্ববলোকের 
উপর সমান ব্যবহার হয়, ‘আপন’ “পর” এ প্রভেদ থাকে না-সব্ব জগৎ নারায়ণাত্বক-. 
কোন প্রাণীকে বঞ্চিত করা, কাহারও গীড়া দেওয়া, কাহারও নিন্দাচর্চা করা হইতে 
পারেনা । কারণ সর্বজীবেই তিনি। যিনি ফলাকাজ্জা-বঞ্জিত, তিনি নারায়ণের দাস, তজ্জন্ত 


জগতের॥্দাস; নিজের জন্য তিনি কিছুই চাননা, প্রভুর সেবাই হাহার কাধ্য; কাজেই নর- 
৩৩ 


২৮২ শীতা। [১৭ অঃ ১২ শ্লোক 


সেবায় তিনি ৰাস্ত ; কারণ প্রতিনরেই নারায়ণ রহিয়াছেন। আর দেখ যজ্ঞ ছুইপ্রকাঁর : 
নিত্য ও কাম্য । যাহার! নিকৃষ্ট অধিকারী, তাহারা স্বর্গাদি কামনা করিয়া যজ্ঞ করে; ইহ! 
কাম্য। আর যাহারা উচ্চ অধিকারী, তাহারা ফলাকাকঞ্ষা-রহিত হইয়! যাবজ্জীবন যজ্ঞ করে; 
ইহাই নিত্য । তন্মধো ফলাকাজ্ষারহিত যজ্ঞই সাত্বিক । 

অঞ্জুন__কর্ম্তত্যাগ, বাসনাত্যাগ, কামন! ত্যাগ--এতৎ সম্বন্ধে তুমি কোন্‌ অর্থে এই সমস্ত 
ব্যবহার করিয়াছ? 

তগবাঁন-_জ্ঞানী ভিন্ন একবারে সব্বকর্ম্ম ত্যাগ, বা সর্বকামন! ত্যাগ, কেহ করিতে পারেন! । 
বিন! কর্ম্মত্যাগে, বিন! বাসনাত্যাগে কখনও ভগবানকে পাওয়া যায়না । কিন্তু যাহারা একবারে 
ইহা ত্যাগ করিতে না পারে, তাহার! শুভ বাসনা, শুভ কর্ম রাখুক; তাহা হইলেও ক্রমে 
কন্সত্যাগ করিতে পারিবে | ইনাকেও ত্যাগ বলে। 


অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যু । 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ ॥ 


ম্‌ ম ম 
ফলং কাম্য শ্বর্গদি অভিসন্ধায় উদ্দিশ্য নত্বন্তঃকরণ- 


ম ম ম 
শুদ্ধিং তু নিত্যপ্রয়োগ-বৈলক্ষণ্যসূচনার্থঃ অপিচ দস্তার্থম এব 


ম ম ম 
ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনার্থ যু ইজ্যতে যথাশান্ত্রং যো যজ্ঞোহনু্টীয়তে 


আসর 


হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২ 


 ছাপতে চাবির বানা “তা পন eae 
. 


ime aie + ei ie eee cee ৮ পিপি Cm ent meee teh পদ পিপিপি Cmte rattan পাপ ee ea 


হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! ফলাভিসন্ধানপূর্বক কেবল ধান্মিকত্ব গ্্যাপন জন্য যে যজ্ঞ 
অনুষ্টিত হয়, তাঁহাকে রাজস জানিও ॥ ১২ ॥ 


অর্জজ,ন--রাজস যজ্ঞ কি? 
ভূগবান্--ধনরত্ব স্বরগীদি প্রাপ্তিরূপ ফল কান! যাহাতে থাকে এবং লোকে নিজের ধার্শি- 
কত প্রকাশও যাহার উদ্দেশ্য, তদ্রপ যজ্ঞ রাজন। ইহারা পারলৌকিক ফলপ্রাস্তি জন্যও যজ্ঞ 
করে ; কোথাও ব। কেবল ধাম্মিকত্ব-খ্যাপন ভন্য করে; কখন ৰ! দুইই অভিপ্রায় থাকে | 
অর্জ ন_“চৈব" শব কেন? 


্রদ্ধাত্রয়বিভাগষোগঃ ] গীতা । ২৮৩ 


ভগবান্--*ভণ বিকল্প ও সমুচ্চয় অর্থে বাবইত | পৃন্বোক্ত বিবিধ অর্থ ইহা দ্বারা লক্ষ্য করা 
হইয়াছে। 


বিধিহীনমস্যক্টান্নং মন্্রহীন *দক্ষিণম্‌ । 
শ্রদ্ধাবরহিতং যঙ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩ ॥ 
গ্ৰ হু শ 
বিধিহীনং শাস্ট্রোক্তবিধিশৃন্যং বিধিবিপরীতম্‌ অস্ষ্টান্নং ত্রাহ্মণেভ্যো 


ত্রাস 
ক 


শ ম 
ন শ্ষ্টং ন দত্বমন্নং যস্মিন যচ্ছে সঃ তং অন্নদীনহীনং মন্ত্রহীনং 


শ শ চ. 
মন্ত্র; স্বরতো বর্ণতশ্চ বিযুক্তং অদক্ষিণং যথোক্তদক্ষিণারহিতং 
শ্রী শ 
শ্রদ্ধাবিরহিতং শ্রদ্ধাশূন্যং যন্রং তামসং তমোনির্ববস্তং পরিচক্ষতে 


হা 


শা 
কথয়ন্তি ॥ ১৩ ॥ 


বিধিহীন, অন্নদানশৃন্য, মন্্হীন, দক্ষিণাবিহীন, শ্রদ্ধারহিত, যজ্ঞকে 


ee পিএ +008 s+ পার চির ৯ ও জাপা ০০ VIE 


তামস বলে ॥ ১৩ ॥ 


অজ্জন_তামস যনে কি? 

ভগবান্‌-_শান্সবিধির বিপরীত, যে যন্তেে ত্রাহ্মণদিগকে অন্ন দান না করা হয়, যে হজ্জে 
উদাত্ত অনুদাত্তস্বরে মন্ত্র উচ্চারিত না হয়, যে যজ্জে দক্ষিণা নাই, যে যজ্ঞ ব্রাহ্গণাদির প্রতি 
অশ্রদ্ধা ও বিছেষ বশতঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস যজ্ঞ | 

অঞ্জু ন---সস্তরহীন অর্থে বলিতেছ--ম্্ের স্বর যদি ঠিক না হয় অথবা মন্ত্রের বর্ণ যদি হীন 
হয়-__তাহা হইলে মন্ত্রহীন হইল। স্বরহীন বা বর্ণহীন হইলে কি মিথ্যাপ্রয়োগ হয়? মন্ত্রের 
যে অর্থ, সে অর্থ কি হয় না? একটা দৃষ্টান্ত দাও। 

ভগবান্‌_ইন্দকে বধ করিবার জঙ্য যখন বৃত্রাস্থর যজ্ঞ করেন, তখন ধত্বিকগণ “ইন্রশত্র- 
বৰ্দ্ধস্ব” এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন। ইল্রাশক্র এই পদের হ্কর অন্যরূপে উচ্চারিত হওয়াতে ইঙ্গাই 


বৃত্তের বধকর্থা হইয়াছিলেন। 


২৮৪ গীতা । [ ১৭ অঃ, ১৪ শ্লোক 


দেব-দ্বিজ-গুরুপ্রাজ্ঞ পুজনং শোঁচমার্জ্জবম্‌ । 
ব্রহ্মচধ্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪॥ 


ম অ 
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং দ্রেবাঃ ব্ৰহ্মবিষ্ণুশিবুৰ্ঘ্য গিুৰ্গাদয়ঃ 


তার 0১ তথ 


ম ম ম শী 
দ্বিজাঃ দ্বিজাতয়ো, ব্রাহ্মণাঃ গুরবঃ পিতৃমাত্রাচার্যাদয়ঃ প্রাজ্ঞাঃ গুরু- 


শর ন ত্র! 
ব্যতিরিক্তা অন্যেহপি তন্ববিদঃ তেষাং পুজনং প্রণাম-শুশ্রযাদি 


ম ম ম ম 
যথাশান্ত্ং শৌচম্‌ মৃড্জলাভ্যাং শরীরশোধনং আর্জবম্‌ অকৌটিল্যং 


ম ম 
ভাবশুদ্ধিশব্দেন মানসে তপসি বক্ষ্যতি শারীরৎ তু আঙ্জব* বিহিত- 

ন ম আ 
প্রতিষিদ্ধয়োরেকরূপপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিশালিত্বং ব্রন্মচধ্যং মৈথুন।সমাচরণং 


মন ম্‌ অ! রা 
নিষিদ্ধমেথুননিবৃত্তিঃ অহিংসা প্রাণিনামপীড়নং চ শারীরং শরার গ্রধানৈঃ 


চা 
কত্রণাদিভিঃ সাধাং তপঃ উচাতে ॥ ১৪ ॥ 


(সন 


সপে এ ৩ ৭ পিপাসা ৯ ৭. 
চর ০৮৬ পপ ০ ০ স্পা সি 


দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও তত্বজ্ঞানীর পুজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্ষচর্য্য, অহিংসা 
এই গুলিকে শারীরিক তপত্তা বলে ॥১৪।॥ 


.অৰ্জুন--তপঃ তিন প্রকার বলিয়াছ, তাহা কি কি? 


ভগবান্‌_শারীরিক তপস্তার কথা শোন 
(১) ব্রহ্ম! বিষ্ণু শিব দুৰ্গ| অগ্নি সুয্যাদি দেবতার প্রণাম শুক্রযাদি যথাশাস্ত্র পূজ। 


(২) জ্ঞানবান্‌ আচারবান্‌ ব্রাহ্মণের শুক্রষা প্রণাম 
(৩) পিতামাতা আচায্যাদির সেব। 


শরদ্ধাত্রর বিভাগযোগঃ। গীতা ৷ ৮৫ 


(৪) তত্ববেত্। ব্যক্তিদিগের সৎকার । 
(৫) মৃত্তিকা জল ইত্যাদি দ্বার! শরীর-শুদ্ধি। 
(৬) সরলতা (মানসিক) 
(৭) ব্রন্মছঘ্য--মৈথুনা।দ ত্যাগ--ভোগ্যভাবে শ্ীর্দিগের প্রতি দৃষ্টি না করা। 
(৮) আহিংদা--প্রাণি গাড়ন না করা । 
ইত্যাদি শারীরিক তপস্তা। 
শারীর তপো মধো প্রণাম, সেবা, মৃত্তিকা জল দ্বার! শরীর-_ শ্রদ্ধি, ব্রর্মীচয্য, অহিংস! এইগুলি 
অভ্যাস কর। চাই। প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া আরম্ভ করিবার পুবেব “শপংস্বাধ্যায়েশ্বর- 
প্রণিধানানি ক্রিয়াবে।গঃ*--ক্িয়। যোগ আয়ত্ত করিতে ভগবান পতঞ্জলিও উপদেশ 
করিতেছেন । তগস্ত!র প্রথম অঙ্গগুলি এখানে বলা হইল । 


অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যু । 
স্বাধ্যারাভ্যসনং চৈব বাগ্গয়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥ 


ম ম বব 
অনুদ্ধেগকরং ন কস্যচিৎ ভয়দুঃখকরং সত্যং প্রমাণ- 


ম ম ম 


El 
মূলমবাধিতার্থং প্রিয়ং শ্রোতৃস্তৎকালক্রুতিস্তুখং হিতং পরি- 


ম শ ম ম 
ণামে সুখকরং চ চকারো বিশেষণানাং সমুচ্চয়া্গঃ--অমুদ্বেগ- 


করত্বাদি বিশেষণচতুষ্টয়েন বিশিষ্ট ন(ত্বকে নাপি বিশেষ(ণন 
ন্যনং যদ্বাক্যং যথা শাস্তো ভব বৎস! স্বাধ্যাযং যোগং 


চানুতিষ্ঠ তথা তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতীত্যাদি তদ্বাগ্য়ং বাচিকং তপঃ 


ম্‌ ম 2 ম 
শরীরবৎ স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব যথাবিধি বেদাভ্যাসম্চ বাজ্ঝয়ং 


রাত হু ররর 


তপঃ উচ্যতে ॥১৫॥ 


২৮৬ গীতা । [ ১৭ অঃ, ১৬ শ্লোক 
মন্ুদ্ধেগকর ৰাক্য, সত্য প্রিয় ও হিরন বাক্য এবং EE এই 
সকল বাজ্ময় তপস্ত' বিয়া মনন হয় ॥১৫৷ 


৯ = — কল আলাপ ও ০ শশী স্পেশাল ১ me eee eee ce Cee ee eee tem তা? স্পা ত tanh ammo ba এ ০ 


অজ্জুন দ্বিতীয় প্রকার তপস্যা কি ? 

ভগবান--বাখ্খয় তপস্ত। । ইহা যাহা, তাহা শ্রবণ কর। 

(১) হাহাতে কাহারও দুঃখ বা ভগ্ন উপস্থিত ন! হয়, এরূপ সদালাপ । 

(২) সত্য বাক্য বলা--যাঁহ! প্রমীণমূলক এবং যাহার অর্থ বাধ হয় না। 

(৩) প্রির বাক্য বল।--শ্রবণকালে সুখকর । 

(৪) হিতকর পরিণামে স্থখকর 

(৫) স্বাধ্যায়াভ্যান--বেদাভ্যান। এইগুলিকে বাক্যমর তপস্যা বলে। যেমন--বৎস, শাত্ত 
হও। স্বাধ্যায় ও যোগ অনুষ্ঠান কর । তোমার শুভ হইবে হত্যার্দি। 

তপস্তার দ্বিতীয় অঙ্গ বেদাভ্যাস--অধ্যাত্ম শাস্ত্র অভ্যাস, প্রণবের অর্থ ভাঁবনা--প্রিয় যাক 
বলিতে অভ্যাস করা 

চ চকারটি দ্বারা সমস্ত বিশেষণগুলি একত্র লইতে হইবে । অনুদ্বেগকর সত্য প্রিয় ॥ 
হিতজনক এই চারিটি বিশেষণের একটিও যদি না থাকে, তবে বাস্থয় তপস্তা হইল না । 


মনঃ-প্রসাদ? সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ | 
ভাব-সংশুদ্ধিরিত্যেতভপো মানসমুচ্যতে ॥১৬॥ 


ম শ 


মনঃপ্রসাদ; মনসঃ প্রসাদ; প্রশান্তি; স্বচ্ছতা বিষয়চিন্তা- 


ম্‌ ম ম 
ব্যাকুলত্বরাহিতাং সৌম্যহ্বং সর্বব-লোকহিতৈষিত্বং প্রতিষিদ্ধাচিন্তুনং 


মর শ 
মৌনং মুনিভাবঃ একা গ্রতয়া--আত্মচিন্তনং নিদিধ্যাসনাখ্যং বাক্‌- 


শ শা মূ 
০০০ যমঃ আত্মবিনিগ্রহঃ মনোনিরোধঃ মনসো বিশেষে 


০০ 


ম ম 
সর্বববৃত্তিনি গ্রহো৷ নিরোধঃ সমাধিরসংপ্রজ্ঞাতঃ ভাবসংশুদ্ধিঃ, ভাবস্য 


বউ লস) 


শদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ দীত' | ২৮৭ 


ম 


স্র 
হৃদয়স্য সংশুদ্ধিঃ সমাক্প্রকার-কাম ক্রোধ-লোভাদি-মল-নিবৃত্তিঃ পরৈঃ 


নম ম ৰ 
সহ ব্যবহারকালে মায়া-রাহিত্যম ইত্যেতৎ এবং প্রকারং তপঃ 


মানসম্‌ উচ্যতে ॥ ১৬ ॥ 


০০০০০ 


চিত্তের প্রসন্নতা, প্রশান্থমুত্তিত্ব, মৌন, আত্মশিগ্রত, ভাবগুদ্ধি-_এই সমস্ত 
মানসিক তপস্তা বলিয়া উক্ত তয় ॥১৬| 


সালা পা এপ শান EE ES Ee তা শশী শী ৮টি ১৮ তিন ত নলা শা শাশগশাশাশাা ৩৩ = তি ০৯৯ ০ পপ বত জে ও ০ পালা পাপা - ০ ১০৬৪৯৩ 


অজ্জুন-_তৃতীয় প্রকার তপস্তা কি? 
ভগবান্--মানস তপস্য।। ইহাতে = 
(১) চিত্তের প্রসাদ--বিযয় বাসনায় অনাকুলতা। 
(২) জোৌস্যত্ব_মুখাদির প্রসন্নতাকর অস্তঃকরণ-ভাব। 
(৩) মৌন -আত্মচিন্তুন জন্য ভিতরের ও বাহিরের বাকাসংযম। 
($) 'আত্মবিনিগ্রহ- চিত্তরত্তি নিরোধ। 
(৫) ভাবশুদ্ছি--কামক্রোধ লোভাদি মালিন্যের নিবৃত্তিহেত অন্যের সহিদ্ধ 
ব্যবহারেও নিদ্ধপটতা। 


শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তজ্িবিধং নরৈঃ। 
অফলাকাজ্কিভিধু ক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥ 
ম ম্‌ 


মস 
তত পূর্বেবাক্তং ত্রিবিধং শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ তপঃ 


ম 


মর 
পরয়া প্রকৃষ্টয়া অপ্রামাণ্যশঙ্কাকলঙ্কশূন্যয়! 


ম 
শ্রদ্ধয়া আস্তিক্য- 


lb ম 
বুদ্ধা অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলাভিসন্ধিশুনৈযঃ যুক্তৈঃ সমাহিতৈঃ 


রি গীতা । [১৭ অঃ ১৮ শ্লোক 


্ ম : ম 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোনির্বিবকারৈ:ঃ নরৈঃ অধিকারিভিঃ তপ্তম অনুষ্ঠিত: 
শ শ 

সাত্বিকং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥১৭৷ 


শপ ee ee ২৯৯ ৮ পতল - পতি ও াাশেসপপপোস্পপপ পাপা ৩৭ ae mana ৮৭ -িশীশ্ীশী্পীশি তি ০৪৯ 
৯ পপ ০ 


ফলাকাজ্ষাশূন্ঠ হইয়া একাগ্রচিন্তে যে সকল বাক্তি পরম শ্রদ্ধাসহকারে 
এই ভ্রিবিধ তপস্তা করেন, তাহাদের ভপশ্যা সাত্বিক ॥১৭॥ 


eee mee a cae আপা ওল কাপ পাত পপ A 00th ae tec পাপ < ০৭ শম কলত + ৬ পা পলাশ শী? পপ 2 শত 


অজ্জুন-- এই তপস্য। সমুভের কি সান্বিকাদি ভেদ আছে ? 
ভগবান্-_বাচিক কায়িক ও মানসিক তপস্যা ঘখন ফলাকাজ্জাশন্ত এবং পরমশ্রদ্ধানহ- 
কৃত হয়, তখন সাত্বিক । 


সৎকারমানপুজার্থ, তপো দন্তেন চৈব যু । 
ক্ৰিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমপ্চবম্‌ ॥১৮। 


সম 


সগকারমানপুজার্থ, সতকারঃ সাধুরয়ং তপস্বী স্তরাঙ্মণ 


পট সা তাপের জরি 


ম রী 
ইত্যেবমবিবেকিভিঃ ক্রিয়মানা স্ততিঃ বাক্‌পুজা মানঃ 


ন ম ম 
প্রত্যুতথানাভিবাদনাদিঃ পুজা পাদপ্রক্ষালনচ্চনাধনদানাদিঃ তদর্থং 


ম ম 


₹ দম্তেন এব চ কেবলং ধর্্রধ্বজিত্বেনৈব চ নত্বাস্তিক্যবুদ্ধা 


মম 


ষৎ তপঃ ক্রিয়তে ইহ অস্মিন্নেব লোকে ফলদং- 


মাজারের হারার ররর 


্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ: |] গীতা | ২৮৯ 


ম ম ম ন 
ন পারলৌকিকং চলম্‌ অন্যল্লকালস্থায়িফলম্‌ অঞ্রুবং কলজনকতা- 


স্ন ম 
নিয়মশূন্যং তৎ তপঃ রাঁজসং ৫ দা শিষ্টেঃ ॥ ১৮ ॥ 


স্পা 


—~ পপি পপ পপি 


সৎকার, মান, পূজার জন্য এবং ধরশ্মধবজিত্ব জন্য যে তপস্তা, তাহা রাজস। 
এই তপস্তা চঞ্চল ও অনিশ্চিত ॥ ১৮॥ 


অর্জন কায়িক বাচিক ও মানসিক তপস্যা কখন রাজস ১ 

ভগবান্‌--লোকে বলিবে ভারি সাধু, ভারি তপস্বী, কোথাও গেলে মহাসম্মান হইবে, 
লোকে পাদ-প্রক্ষালন করিয়। কত নজর দিবে ইত্যাদি মনে ভাবিয়। যে সমস্ত ধন্মধ্বজী তপস্তার 
অনুষ্ঠান করেন--যে তপস্তার ফল ক্ষণিক প্রতিষ্ঠামাত্র--অথচ সকলেই ষে প্রতিষ্ঠ। করিবে, 
তাহারও নিশ্চয়তা নাই,_-এরূপ তপন্ত। রাজস ॥ ১৮ ॥ 


মুঢ়গ্রাহেণাত্মনে! যৎ পীড়য়! ক্ৰিয়তে তপঃ । 
পরস্তোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ১৯ 
টা ম্‌ 
মূঢ়গ্রাহেণ অবিবেককৃতেন আত্মনঃ দেহেক্দ্িয়সংঘাতশ্য 


শ 
পীড়য়া পরস্য উৎসাদনার্থ বা অন্যস্য বিনাশার্থং যশ তপঃ 


রানির 


খোচা শা আত সমাহার ক হস 


গ্ৰ 
ক্রিয়তে তৎ, তামসং উদাঁহৃতং কথখিতম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


পাকি শা জাপা পাশা পিপি ০৯ ৩ ত পীশিক্প oe eee শা eee শত পাপী ee etm Ce Cate «me eet ime পচা পাতি পপ পপি 
প্পাপীপিপ্পা নদ পাপী শি ০ 


বিনে চি রি রি বা অন্ত প্রাণীর বিনাশার্থ যে 
তপস্তার RN হয়, তাহা তামস ॥ ১৯ ॥ 


এ-ও ওল শাহি গলপ তল + তপত ৩৩৩ পাটি শ ৩৩১৯ তত ce তত eee We পি epee ee পিল eh ee eee ae 


অৰ্জ্জ ন--তামস তপস্যা কি? 
ভগবান্--.শক্রবধ করিবার জন্ত হোম করা, বস্তু করা) জপ করা, রাজ! হইবার জন্য কঠোর 
ফর! এবং লোক দেখান সাধনা ইতটার্ষি তামস ॥ ১৯। 
৩৭ 


২৯৪ গাতা। [১৭ অঃ ২৪ শ্লোক 
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্‌ ॥২০॥ 
শ ্‌ শ 


অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায় দেশে পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ 


et 


শ শ্রী শ 
কালে স্ংক্রান্ত্যাদৌ গ্রহণাদৌ পাত্রে চ যড়ঙ্গবিদ্বেদপারগ 


শা ন ন 
ইত্যাদৌ। আচারনিষ্ঠায়েতার্থঃ । দাতব্যং শাস্ত্রচোদনাবশাৎ ইতি 


ম্‌ ম ম ম ম 
এবং নিশ্চয়েন নতু ফলাভিসন্ধিনা যৎ দানং তুলাপুরুষাঁদি 


ম ম 
দীয়তে তত এবস্তূতং দানং সাত্বিকং স্মৃতম্‌ ॥ ২০ ॥ 


শপ ও নম ন 


এরা পা রি 


পা eee De ৭ ০০ ৭ এপ ৩৩৩৩৮ os শ ০০ পপ ০ _- = ০ পাপা তা? পাপা + লাল লি শিপ 


যে দান পদেওয়া {কৰ্তা এই নিশ্চরে, দেশ, কাল, পাৱ Ga এবং 
প্রতাপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়া করা হয় তাঁহাকে সাত্বিক দান বলে ॥ ২০ ॥ 


অজ্জ ন--দানের সম্বন্ধে কিছু বলিলে না? 
7" ভগবান_ সাত্বিক দানের কথ! বলি শোন । যে দান কুরুক্ষেত্রাদি পুণাদেশে, সংক্রান্তি 
গ্রহণ ইত্যাদি পুণ্যকালে এবং সাধু পাত্রে করা হয়, দান করিয়া, বখন তাহাতে কোন 
প্রত্যুপকারের আকাঙ্জ। থাকে না, সেহরূপ দান সাত্বিক। শাস্ত্রে আছে--সাধুকে ব্রহ্মচাঁরীকে 
দান করিবে; যাহারা ঈশ্বরের আরাধনা করে, তাহারাই দানের পাত্র। আর যাহার! “উদর- 
নিমিত্তং বহুবৃতবেশঃ” যাহারা বিদ্যাশিক্ষা করে নাই, যাহার! ব্রহ্মচয্য করে না, এরূপ অসাধুকে 
শুধু মমতা বা করুণা বশে দান করিলে সে দান সাত্বিক হয় না। 


' যত প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্ট বা পুনঃ। 
দীয়তে চ পরিক্িষ্ তদ্দানং রাজসং স্মতম্‌ ॥ ২১ ॥ 


bl 
্রয়পকারর্ং মারি মাময়মুপকরিষ্যতীত্যেবং. দৃষ্টার্থং 


শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ । গীতা। | ২৯১ 


ম শ 
ফলং বা স্বর্গাদিকম্‌ উদ্দিশ্য যৎ পুনঃ দানং তু পরিক্রিষ্টং খেদ- 


ম ম ন 
সংযুক্তং কথমেতাবদ্বায়িতমিতি পশ্চাত্তাপযুক্তং যণা ভবতোবং চ 


সক 


দীয়তে তদ্দানং রাজসং স্মুতম্‌ ॥ ২১ ॥ 


কস? গা সাও তাপ এ ০ 


প্রতাপকার প্রত্যাশায় অথব! স্বগাঁ্দি ফল উদ্দেশ করিয়! অতিকষ্টে যে দান 
করা যায়, তাহাকে রাজস দান বলে ॥ ২১ ॥ 


পাপা পাপা ৩ পক শীত ৫০০ লা পপ নাকাল ৮5 পপ পপাততা পাপ পা ce তত শী পাত পপ | পপ পান ০০০ 


অর্জ ন--আর রাজন দান কাহাকে বলে? 

ভগবান্‌--ইহাকে দান করিতেছি, এ ব্যক্তি কখন আসার উপকার করিবে--এই মনে করিয়! 
যে দান, অথবা এই দান করিতেছি, ইহার ফলে আমার স্বর্গবাদ হইবে--এবপ ভাবে যে দান, 
আথব| যে দান করিয়া মনে হয় “কেন এত দান করিলাম" এরূপ দানকে রাজন দান বলে ॥২১॥ 


অদেশকালে বদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে । 
অসৎকতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২২ ॥ 


শ শ ম শ 
অদেশ কালে অদেশে অপুণ্যেদেশে অশুচিস্থানে অকালে পুণ্য- 


শ রী 
হেতৃতেনাহপ্রখ্যাতে  সংক্রান্তাদিবিশেষরহিতে অশৌচাদিসময়ে 


| ম সস 

অপাত্রেভ্যশ্চ মূ্খতস্করাদিভ্যঃ বিগ্ভাতপোরহিতেভ্যো৷ নটবিটাদিভ্যঃ 
শ রী ম স্‌ 

অসৎকৃতং প্রিয়ভাষণ-পাদপ্রক্ষালন-পুজাদি-সকারশূন্যং অবজ্ঞ।তং 


গর 
পাত্রতিরস্কারযুক্তং যদ্দানং দীয়তে তৎ তামসম্‌ উদাহতম্‌॥ ২২॥ 


১০০ কমর শপ শি করযোর তত ০০ কাপ হারের টস এত 


গীতা । [১৭ অঃ ২৩ শ্লোক 


২৯২ 


অসৎকার এবং অবজ্ঞা পূর্বক অদেশ, অকাল এবং অপাত্রে ষে দান তাঁহাকে 


তামদ দান বলে ২২॥ 


মি ১১১১১১১১১১১ 


অর্জন--তামস দান কি? 
ভগবান্‌--যে দান অধর্ম্মক্ষেত্রে, অশুচিস্থানে, অনুপযুক্তকালে, অশোচাদি সময়ে, মূর্খ তন্বরাদি 


বা বিদ্যাতপস্তা-বিরহিত ব্যক্তিকে, পাঁদপ্রক্ষালন, প্রিয়ভাষণ, পূজাদি কোন সৎকার ন! করিয়া 


অবন্তাপূর্ববক দেওয়! যায়, তাঁহাকেই তাঁমস দীন বলে ॥ ২২॥ 


ওঁ তৎমদিতি নির্দেশে! ত্রহ্মণপ্রিবিধঃ ম্মৃত; | 
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা? পুরা ॥ ২৩ ॥ 


ম নম 
ওঁ তৎসৎ ইতি এবংরূপঃ ব্রঙ্গণঃ পরমাত্বনঃ নির্দেশঃ 


পরার রর পট পপ খু ও am 
“| 


ম ম 
নির্দিশ্বতেহনেনেতি নির্দেশ  প্রতিপাদকশব্দঃ নামেতিযাবৎ। 


band 


হ | b 
অভিধানং বা ত্রিবিধঃ ওমিতি, তদিতি, সদিতি তিত্রো বিধা 


মম শ শ শী 
অবয়ব! যস্ত সঃ স্মৃতঃ চিন্তিতঃ বেদান্তেষু ত্ৰহ্মবিত্তিঃ তেন ত্রিবিধেন 


গ্ৰ ম ম্‌ 
ব্রহ্মণো নির্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ কর্তীরঃ বেদাশ্চ করণানি যনজ্ঞাঃ চ 


পিসি পপি ওক 


শী ম ম 
পুরা স্ষ্ট্যাদৌ বিহিতাঃ প্রজাপতিনা। তম্মাদ্যজ্ঞাদিস্ষ্তি- 


ন 
কৰ্ম্মাণি 


Fd 


হেতুত্বেন তদ্বৈগুণ্যপরিহারসমর্থো মহাপ্রভাবোহয়ং নির্দেশ 


ন: 
ইত্যর্থঃ॥ ২৩ ॥ 


mia শপ লাকা 


রদ্ধাত্রমবিভাগযোগ; ॥ ] গীতা | | ২৯৩ 


পপ 


‘ও’ তৎ সৎ’ ব্ৰহ্গের এই তিন অবয়ব য্ক্ত নাম ব্ৰহ্মবিদ্‌’গণ চিন্তা করিয়া স্থির 
করিয়াছেন। সেই তিন নাম স্মরণ করিয়! স্থষ্টির আদিতে ব্রাহ্মণাদি কর্তা, 
বেদরূপ করণ এবং যজ্ঞরূপ কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ 


০ ৯০৯৯ - wen sad Sine CI tr ee MO + মল 


চে 


"পপ স্পা পাত 


অর্জ,ন--আস্ুরী সম্পদের মূল,__কাম, ক্রোধ ও লোভ । এই তিনাট নরকের দ্বার স্বরূপ । 
শান্ত্রবিধিমত কর্মদ্বারা এই তিনটি দ্বার রুদ্ধ করিতে বলিয়াছ। কর্ম যাহ| যাহ| বলিতেছ 
তন্মধ্যে আহার, যজ্ঞ, দীন ও তপস্যা প্রধান। শাস্ত্রবিধিমত, সান্বিকভাবে আহার, যজ্ঞ, 
দান ও তপস্। করিতেই তোমার আজ্ঞা । কিন্ত শান্্রবিধিমত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিলেও 
কখন কগন কর্ম্মের মঙ্গভানি ভওয়। সম্ভব । শাস্ববিধিমত কম্ম, এত অধিক অঙ্গ গ্রতাঙ্গ বিশিষ্ট 
যে ঠিক ঠিক শান্্রমত কম্ম করিয়া চল! যায় না: সে ক্ষেত্রে কি কর্তব্য / 

ভগবান্‌--দেখ কাম, ক্রোধ ৪ লোভ ইহারাই চিত্তমল। উহারা রাগ দ্বেষ জম্মায়। রাগ দ্বেষ 
যতক্ষণ চিত্তে থাকে” ততক্ষণ চিত্ত অশুদ্ধ। কৰ্ম্ম ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি তয় না । কৰ্ম্ম কিন্তু নিফাম- 
ভাবে কর! চাই অর্থ।ৎ আমার প্রীতি জন্য কন্ম কর, কোন ফলাঁকাঞ্ষ। করিও না । আহার, 
যজ্ঞ, দান ও তপ সান্বিকভাবে করিতে হইলে, ঈশরগ্রীতি জন্য করিতেছি স্মরণ করিতে তয়। 
মামাকে সর্বকর্্ম দ্বার1 উগ্রভাবে স্মরণ করাই আমাতে সব্বকর্্মীপণ জানিও। “9 ‘তৎ’ "সৎ 
এই তিনটি আমার নাম। প্রজাপতি ব্রহ্ম! স্ষ্টিকালে এই তিন মন্ত্র স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ বেদ 
এবং যজ্ঞ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়ছিলেন। সেই জন্য বিহিত কর্মের প্রমাদযুক্ত বৈগুণা, 
পরিহার জন্য ‘ও তৎ সৎ’ ভাবনা! করিয়া! সকল কর্ম করিবে। 

অর্জ,ন--“ও তৎসৎ” ইহার এত মাহাত্ম্য কিরূপে ? 

ভগবান্_'ও’ ইহা! ব্ৰহ্ষের নাম । ‘তৎ’ ও ত্রন্দের নাম । ‘সৎ’ ও ব্রহ্ষের নাম । 

ওমিত্যক্ষরং পরমাত্মনোহভিধানং নেদিহ্ঠং তশ্মিন হি প্রমুজ্যমানে স প্রসীদতি প্রিয়নাম- 
গ্রহণ মিব লোকঃ ইতি ছান্দোগ্যে । 

‘ও' এট শব্দ পরমাজ্মার ঘনিষ্ঠ নাম। প্রিয় নাম গ্রহণে কাহাকেও ডাঁকিলে সে যেমন সম 
হয়, সেইরূপ এই নামে পরমাত্মাকে ডাকিলে, তিনি প্রসন্ন হয়েন । ওমিতি ব্রহ্মেতি তৈত্তিরীয়ে। 
সর্ব শ্রুতিতেই ও'কে ব্রন্মের নাম বলা হইয়াছে। 

নী 

তদিতি “এতস্ত মহতো৷ ভূতস্ত নাম ভবতীতি তৈত্তিরীয়কে। “তন্বমসি” ইতি ছান্দোগ্যে 
তৎ এই শব্দ এই মহাভূতের নাম। তিনি তুমি। 

নী 

আবার “সদেব মৌম্োদমগ্র আসীৎ'ইতি ছান্দোগ্যে। হে নি ৷ সৃষ্টির পূর্বের এই সংই 
ছিলেন। ইত্যাদি । 

পূর্ববাচাধ্যগণ ‘ও' তৎসৎ’ এই সনাতন মহামন্বকে কর্ম্মবেপ্ডণ্য পরিহারের নিমিত্ত সহজ 
প্রায়শ্চিত্বরূপে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ‘ও তৎসৎ' এই বাক্য স্মরণ করিয়া লৌকিক বা 


২৯৪ : গীতা । [১৭ অঃ ২৪ শ্লোক 


বৈদিক--আহার, যজ্ঞ, তপ, দান যাহ! কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহারইঃ বৈগুণ: নিবারিত হয়। 
এই জন্য এই বাক্যের মাহাত্য এত ॥ ২৩ ॥ 


তম্মাদোমিত্যুদানৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্ৰিয়ঃ। 
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তা? সততং ব্রন্মবার্দনাম্‌ ॥ ২৪ ॥ 


নম সস 
যস্মাৎ ওমিতি ভ্ৰহ্মণো নাম প্রসিদ্ধ: তন্মাৎ ওমিতি উদাহৃত্য 


oe পপ 


ম স্‌ ত রর 
ওক্কারো চ্চারণানন্তরং ব্রহ্মবাঁদিন।ং বেদবাদিনাং বিধানোক্তাঃ বিধি- 


না 
শাক্সবোধিতা; যনজ্ঞদানতপঃক্রিয়া; সততং সর্বদা প্রবর্তান্তে 


পা আপ 


5 বাচার রাবার 


স্‌ 
প্রকৃষ্টয়া বৈগুণ্যরাহিত্যেন বর্ধন্তে। যন্তৈকাব্য়বোচ্চারণাদপ্য 


বৈগুণ্যং কিং পুনস্তস্য সর্ববস্তোচ্চারণাদিতি স্তত্যতিশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ 


০০ = চক me ree tee ete ৭১ 7 এ ০৩ তপলিপ্পীপপাপাশ ও লা শাল শি শিশিটিলীশীট ৩ টি aa শশা পিপল শিস 


এইজন্য ও এইশব্দ উচ্চারণ করিয়! সর্বদ] ব্রহ্মবাদিগণের শাস্বোক্ত যজ্ঞদান 
তপঃ ক্রিয়া প্রবর্তিত ভয় ॥ ২৪ ॥ 


০০৮০ পপ পলিশ পিপিপি পপি পপীশল পপি “a, পাপ শা + + = ৮ তি শস পাপী পিসী শপ পাশা পপি ক =" ০.5 ৯০৪৪৮ ই 


৩০-০ শপ পাপা ০ 


অর্জ্জ ন--'ও' তৎসৎ' ইহা। উচ্চারণ করিয়। কেহ কি যজ্ঞ দান তপঃকয়। করিয়া থাকেন ? 

ভগধান্_সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণের ত কথাই নাই ; কিন্তু ও এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ব্রহ্মবাদি- 
গণ সর্ববকর্ম আমাতে অর্পণ করেন। ও" ইহাই পরমাত্মার নাম। এ নাম স্মরণে কর্ণের অঙ্গ- 
হানি জন্য বৈগুণ্য কাটিয়া যায় ॥ ২৪ ॥ 


তদিতানভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্িভিঃ ॥ ২৫ ॥ 


ম 
ত ইতি তত্বমসীত্যাদি-শ্র্ঘত-প্রসিদ্ধং তদিতি ব্ৰহ্মণো নামো- 


আমির ক এ (উরি 


শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ । গীতা | ১৯৫ 


যম ম 
দাহত্য ফলম্‌ অনভিসন্ধায় অন্তঃকরণশুদ্ধার্থ মোক্ষকাঙিক্ষিভিঃ 


ৰ y 
পুরুষৈ; বিবিধাঃ  ক্ষেত্র-হিরণা প্রদানাদিলক্ষণাঃ যজ্ঞ্তপঃক্রিয়াঃ 


গ্ৰ 
দানক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে অতশ্চিত্তশোধনদ্বারেণ ফলসঙ্কল্পত্যাজনেন 


টিটি ০০০০ 


রী 
hE বা তচ্ছন্দনির্দেশঃ প্রশস্ত ইতার্থঃ ॥ ২৫ ॥ 


পে পাপা ১৩৭ পলাশ 


তৎ ই শব্দ উচ্চারণ নিন মনিকা Ee ন! রি বিবিধ 
যজ্ঞ তপঃ এবং দান ক্রিয়া করেন ॥ ২৫। 


শপ ৪ ৮ 7 


অঙ্জন_তনগবাদিগণ ' ও উচ্চারণ করিয়া কন্ম করেন নাকি? তৎ’ কাহার! উচ্চারণ করেন ? 

ভগ্বান্‌-_-মোক্ষাকাঙ্ফিগণ 'তত্বমসি' মহাবাঁক্যের অন্তর্গত তৎশব্দ উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ দান 
তপ্‌ঃ ইত্যাদি করিয়) থাকেন। উহারা কোন ফলাকাঞ্ষ। রাখেন না) কেবল চিত্তশুদ্ধিই 
ই'হাদের উদ্দেশ্য । নাস-মাহাজ্ব্যে তাহাদের সমস্ত কাধ্য নিব্বিদ্বে সম্পন্ন হয় এবং ই'হারাও 
চিত্তশুদ্ধি লাভ কর্সিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করেন ॥ ২৫ ॥ | 


সদ্ভাবে সাঁধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রধুজ্যতে 
প্রশস্তে কন্মাণ তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥ 


ম শ 
হে পার্থ! সদিত্যেত বহ্মণো নাম সন্ভাবে অসত; সন্তাবে। 


আক, 


শ ন ম 

যথাহবিদ্যমানস্য পুত্রপ্য জন্মনি অবিদ্যমানত্বশক্কায়াং বিদামাঁনতে 
শ শ শ ম 

সাধুভাবেচ অসদুত্তস্যাসাধোঁঃ সম্ছস্ততা সাধুভাবঃ তম্মিন্‌ অসাধুত্ব- 


ম ম স্‌ 
শঙ্কায়াং সাধুত্বে চ প্রযুজ্যতে শিষ্টেঃ তথা প্রশস্তে মাঙ্গলিকে 


কর টির ৬০, পভ কক লজ কল পম উি 


ন 


শা 
কণ্নণি বিবাহাদৌ সচ্ছব্দঃ যুজ্যতে প্রযুজতে ॥ ২৬ ॥ 


গু ভিতর জিরার তি গস 


সজ 


২৪৬ গীতা । [১৭ অঃ ২৭ শ্লোক 


es পা meme eo ete স্পস্ট aT Ta Late er oe ee Le eee ae ৮ ce meet ৩৩ ০ "+ ত্পীশপপপপ্হ প্রপার্টি 


হে পার্থ! সপ্তাব, সাধুভাব ও মাঙ্গলিক কার্যে এই সৎশব্দ প্রযুক্ত 
হয় ॥ ২৬ ॥ 


পপ পা দা সী পপ পি জপ tne teehee ৭ পাচ ২৮৩৯৯ পি eet me Set ett tm পিসী 


ভগবান্‌ -সন্ভাবে অর্থাৎ অস্তিত্বে, অমুক বস্তু আছে কি নাই এই আশঙ্কাস্থলে। নাঁধুভাবে 
অর্থাৎ অমুক বস্তু পবিত্র কি অপবিত্র এই আশঙ্কাস্থলে। প্রশস্তকন্ম যেমন বিবাহীদি 
: মঙ্গল কর্মে ॥ ২৬ ॥ 


যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে । 
কৰ্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীযতে ॥ ২৭ ॥ 


ম ম 
যন্ঞে তপসি দানে চ যা স্থিতিঃ তৎপরতয়াবস্থিতিঃ নিষ্ঠা সাপি 
i | নী 
সৎ ইতি চ উচ্যতে বিদ্বপ্তিঃ। তদর্থীয়ং পরমেশ্বরপ্রাপ্তযর্ঘং কৃতং 


আগা |||: পাতাটি পিউ 


ম ; - 
ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণং বা কম্ম চ এব সৎ ইতিএব 


পাসে | রি ব০৯০প্পসস WENA 


স্ব 
অভিধীয়তে। তন্মাৎ সদিতি নাম কনম্মবৈগুণ্যাপনোদনসমর্থং 


ম 
প্রশস্ততরম্‌ ॥ ২৭ ॥ 


পচ এ শিস? ta Ae সপ পস্পিপ 


eas ০৩ ০৮ পপি eee cee পিক পিল শি 


৷ যজ্ঞ তপপ্তা এবং দানে যে নিষ্ঠা-তৎপরতা, তাহাকেও সৎ বলে এবং যে কর্ম্ম 
ভগবানে অর্পণ করা হয় তাহাও সৎ বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৭ ॥ 


পা শী পাপী এপ ০২ পা পল 


পপ শালি এ পপ বাপ ক 


অর্জন-_আর “সৎ" কোথায় উচ্চারণ করিতে হয়? 

ভগবান্‌--“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” এই শ্রুতি উক্ত “সৎ” শব্দটি পুত্র আছে কি নাই 
এই অস্তিত্ব আশঙ্কায়--কোন কিছু অসাধু কি সাধু এরূপ সংশয় স্থলে উচ্চারিত হয় তাহাতেই 
বৈগুপ্যাদোষ যদি থাকে, কাটিয়া যায়। বিবাহীদি মঙ্গলকায্যেও ইহা উচ্চারিত হয়। যজ্ঞ 
ভপ, দান ইত্যাদির নিষ্ঠা এবং ভগবৎগ্রীতির অন্য কন্মানুষ্ঠানকালে মহাত্মাগগ ‘সৎ! 
শব উচ্চারণ করেন। | 


শরদ্ধান্রয়বিভাগযোগঃ । শীতা। ২৯৭ 


অজ্জু ন--যজ্ঞে তপসি দানেচ স্থিতিঃ_স্থিতি শব্দের অর্থ কি? 

ভগবান্--স্থিতি অর্থে তৎপর হইয়া অবস্থান ; নিষ্ঠা । যজ্ঞ দান তপস্তায় তৎপর হুইয়। 
অবস্থান,_-ইহার অর্থ এই যে একান্ত আগ্রহসহকারে. প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত ও সমস্ত 
কৰ্ম্ম সব্বাঙ্গ হন্দর রূপে সম্পন্ন করিবার যে দৃঢ় সঙ্কল্প। 

যতদিন জ্ঞান ন! হইতেছে, ততদিন কর্ম্ম করা উচিত। কি ক্সীনাহীরাঁদি লৌকিক কর্ম, 
কি যজ্ঞ, দান, তপস্তা, সন্ধ্যা পুজাদি বৈদিক কর্ম--সকল কৰ্ম্মই ওতৎসৎ উচ্চারণ করিয়! 
করা উচিত; “তুমি প্রসন্ন হও” ইহা! মনে রাখিয়া থে কর্ম্ম করা যায় অর্থাৎ কর্্ম করিবার 
পূৰ্ব্বে প্রথমেই ওঁতৎমৎ বলিয়া পরে “তুমি প্রসন্ন হও" ইহা ভাবনা করিয়। কর্ম করিলে-- 
সে কৰ্ম্ম কখন নিষিদ্ধ কর্ম হইতেই পারে না। যাহারা জপে রস পায় না তাহারা “তুমি 
প্রসন্ন হও" স্মরণ করিয়। যদি জপ করে তবে নিশ্চয়ই সুন্দর রূপে আনন্দের সহিত জপ করিতে 
পারে! কর্ম্ম করিবার কৌশল ইহাই । ইহাতে ফলাকাঙ্ষা থাকে না; থাকে শ্রীভগবানের 
প্রনন্নতা-ভিক্ষারূপ শুভবাসনা। তুমি ও, তুমি তৎ, তুমি সৎ, ইহা স্মরণ করিয়া তোমাকে 
ভাবনা করিতে করিতে “তুমি প্রসন্ন হও" ইহ! প্রতি জপ উচ্চারণ সময়ে স্মরণ করিতে করিতে 
যে কর্ম কর যায়, তাহাই শ্রীভগবানে অপিত হয় ॥ ২৭ ॥ 


অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ । 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ! ন চ তৎ প্রেতা নো ইহ্‌ ॥ ২৮ ॥ 


ম ম ম ম ম 
অশ্রদ্ধয়া যৎ হুতং হবনং কৃতং অগ্নৌ দত্তং যৎ ত্ৰাহ্মণেভ্যঃ 


স্‌ ম্‌ শ ম 
ষৎ্ তপঃ তণ্তং যৎচ অন্যৎ কৰ্ম্ম কৃতং স্তৃতিনমস্কারাদি তৎসর্ধবং 


EEE TR পরার জাপা 


ন .: 
ম ঙা 


অশ্রদ্ধয়া কৃত অসৎ ইতি উচ্যতে মণ্প্রাপ্তিসাধনমার্গবাহ্ত্বাগু। 


০৩০ 


স্‌ 
অতঃ ও'তৎসদিতি নির্দেশেন ন তসা সাধুভাৰঃ শক্যতে কর্ত,ং .সর্ববথা 


ম 
তদযোগ্যত্বাচ্ছিলায়া ইবাস্কুরঃ তৎ. কস্মাদসদিত্যুচ্যতে শৃণু হে পার্থ! 


ম ম ম ম 
চ যন্মাৎ তনশ্রদ্ধাকৃতং তৎ ন প্রেত্য পরলোকে ফলতি নে! ইহ নাপীহ 


৩৮ 


২৯৮ গীত! | [ ১৭ অঃ ২৮ শ্লোক 


লোকে যশঃ সাধুভিনিন্দিতস্থাৎ EE আলস্যাদিনা 
অনাদৃতশান্ত্রাণাং শ্রদ্ধাপুর্ববকং বুদ্ধব্যবহারমাত্রেণ প্রবর্তমানানাং 
শাস্ত্রীনাদরেণাসরসাধন্থ্যেণ শ্রদ্ধাপূর্ববকান্ুষ্টানেন চ দেবসাধর্ম্ম্যেণ 
কিমাস্থরা অমী. দেবাবেত্যড্জ,নস্ংশরবিষয়'ণাং রাজসতামসশ্রদ্ধা- 
পূর্বকং রাজস-তামস যজ্ঞ।দিকারিণোহস্থরাঃ সাক্ত্ীয়জ্ঞানসাধনা- 
নধিকারিণঃ সাত্বিকশ্রদ্ধাপূর্ববকং সাত্বিকযন্ঞাদিকারিণস্ত দেবাঃ 


শাস্্রীয়জ্ঞানসাধনাধিকারিণ ইতি শ্রদ্ধা ব্রৈবিধ্যপ্রাদর্শনমুখেনাহারাদি- 


মস 


ব্রৈবিধ্য প্রদর্শনেন চ ভগবতা নির্ণয়ঃ কৃত ইতি সিদ্বাম্‌ ॥ ২৮ ॥ 


হে পার্থ! অশ্রদ্ধাপুর্বক যে যজ্ঞ, দান, তপস্তা বা অন্তক্ছি . অন্ুষ্টিত হয় 
সে সমস্তই অসৎ বলিয়া উক্ত হয়। তাহা না পরলোকে, না ইহলোকে [ কোন 
ফলদানে সমর্থ ]॥ ২৮ | 


অজ্জুন--ও তৎসৎ' উচ্চারণ করিলেই যদি কর্মের সমস্ত দোষ দূর হয় তবে অসুর- 
গণ তশ্রদ্ধীপুর্বক যে যজ্ঞাদি করে, তাভাকেও €তৎসৎ বলিলেই ত সম্পূর্ণ ফল লাভ 
করিতে পারে? 

ভগবান্‌--পাধাঁণ ব। শিলাতে বন্ধ বপন করিলে তাহ! কখন অঙ্কুরিত হয় না। সেইরূপ 
শ্রদ্ধা পৃর্ধক কোন কাব্য করিয়া যদি ওতৎসৎ উচ্চারণ কর, তাহ! কোন ক্রমেই কর্মের শুদ্ধি- 
সাধক হয় ন।। অৰ্জ্জন ! তুমি শ্রদ্ধাপুব্বক সাত্বিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর। তৎকালেও 
ওঁতৎসৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিও ; যদি কোন বৈগুণ্য ঘটে--তবে ভগবান্‌ হাঁহ! দূর করিয়া 
দিয়া থাকেন। 

অর্জ ন-_-এই অধ্যায়ে সার কণা কি বলিলে ? 

ভগবান্-_তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,__যাহারা আলস্ত বা! ওদান্তবশতঃ শাস্তবিধির অনুসরণ 
করেনা, অথচ শ্বেচ্ছাচারও করেনা, কিন্তু বৃদ্ধব্যবহার অনুসরণপুব্বক শ্রদ্ধাসহকারে যজ্জদান 
তপঃ প্রভৃতি কাধ্য করে, তাঁহার! দেবত। না অনুর? আমি এই অধ্যায়ে দেখাইলাম যে, 


রন্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ। গীতা। ২৯৯ 


শান্তর শ্রদ্ধা সর্বদা! মঙ্গল প্রদ1। [কন্ত স্বভাবজ। অব্ধ| সাত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে ত্রিবিধা। 
এতন্সধ্যে রাজন তামন অদ্ধানহ যাহার। রাজন-তামপ-ভাবে যজ্ঞাদি করে, তাহারা অন্নর। 
ইহারা শাস্্বিহিত জ্ঞাননাধনের অনধিকারী। আর যাহারা সাত্তিকশ্রদ্ধা অবলম্বন 
করিয়া সাত্বিকযন্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহারা দেবতা। ই'হারাই শান্ত্রীয় জ্ঞান 
সাধনে অধিকারী ॥ ২৮ ॥ 
ও তৎসৎ। 
ইতি শীমহাভারতে শতপাহক্ত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীষ্মপব্বণি শ্রীম্ভগবদ্গীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিগ্তায়াং - 
যোগশাস্ত্ৰে শ্রকৃষ্ণাজ্জুন-সংবাদে 
শ্রদ্ধাত্ররবিভাগষে!গো নাম 
সপ্তদশোহ্ধায়? ॥ 


শ্ৰীকৃষ্ণায় অর্পধমস্ত । 


শী্রীস্বাত্মারামায় নমঃ। 
শীীগুরুঃ । 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 
অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ 
০৯১৯ বেলে 
মোক্ষসংন্যাসযোগঃ । 


ম্যাস-ত্যাগ-বিভাগেন সর্ববগীতার্থ-সংগ্রহম্‌। 
স্পঞ্টমফ্টাদশে প্রাহ পরমার্থ-বিনির্ণয়ে ॥ শ্রীধরঃ 


অজ্জুন উবাচ। 
সংহ্যাসম্ত মহাবাহো ! তত্মিচ্ছামি বেদিতুম্‌ । 
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ ! পৃথক্‌ কেশিনিসুদন ! ॥ ১ ॥ 


অৰ্জ্জুন উবাচ। 
রম 
ভো হৃষীকেশ ! সর্বেক্দ্রিযনিয়ামক! হে “কশিনিসুদন ! 


রী রী 
'কেশিনান্সে। মহতো হয়াকৃতেদ্দৈতযস্ত যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষযিতু- 
্‌ নি | 
মাগচ্ছতোহত্যন্তং ব্যাত্তে মুখে বামবান্ছং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব 


ত্র 
বিরৃদ্ধেন তেনৈব বাহুন! কর্কটিকা ফলবন্তং বিদার্ধ্য নিসূদিতবান্‌। 


শ্রী চা ম্‌ 
অতএব হে মহাবাহে| ইতি সন্বোধনম্‌ । মহাঁবাহো ! কেশিনিসুদন ! 


মা নে তক সততকেলতিন 
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ম ম 
ইতি সন্বোধনাভ্যং বান্োপদ্রবনবারণম্বরূপযোগ্য তাফলোপধানে 


প্রদর্শিতে। হৃধীকেশেত্যন্তরোপদ্ব-নিবারণ-সামধ্মিতি ভেদঃ। 


ম্‌ 
অত্যন্ুরাগাৎ সন্বোধনব্রয়ম। হে মহাবাহো ! হে হৃষীকেশ! 


হে কেশিনিসুদনেতি 5 বহুকৃত্বঃ সম্বোধয়ন্‌ জিগাসিতেইর্থেহত্যাদরং 


দর্শয়তি। সংন্যাসহ্ত সংন্যাসশব্দার্থস্তেত্যেৎ। ত্যাগস্য চ ত্যাগ- 


শব্দার্থস্যেত্যেতৎ। তত্বং--তস্য ভাবস্তত্বম। যাথাত্ম্যমিত্যেতৎ । 


ম রা ম , 
তন্তাবং স্বরূপমিতি বা পৃথক্‌ ইতরেতরবিভাগতঃ। সাত্বিকরাজসতামস- 


ম শৰ স না 
ভেদেন বেদিতুং ছগ্তাতুং ইচ্ছামি। সন্াসস্য তক্বং যাথাত্মাং ত্যাগাঁৎ 


"ত সনম «. শিস পার এ 


পৃথগ্ভূতং বেদিতুমিচ্ছামি ত্যাগস্ত যাথাত্মাং সন্ন্যাসাত ₹ পৃথগৃভূতং বেদিতু- 


নী রা ্‌ 
মিচ্ছামীতি চকারেণানুব্ততে ত্যাগসংন্।সৌ দো মোক্ষসাধনায় বিহিতৌ। 


রা 
কিমেতৌ সংস্যাসত্যাগশব্দৌ পৃথগথোঁ উত একাখৌবা। যদ! 
El 
পৃষগথোঁ তদ! পৃথক্রেন স্বরূপং বেদিতুমিচ্ছামি ; একত্বেহপি 


রা | 
তস্য স্বরূপং বক্তব্যমিতি ॥ ১॥ 
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অজ্জুন বলিলেন, হে মহাবাহো ! সন্নাসের তত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। হে 
হৃষীকেশ ! হে কেশিনিস্দন ৷ ত্যাগেরও [ তত্ব) পৃথক্‌ জানিতে ইচ্ছা রুরি ॥১॥ 
ভগবান্‌-সন্্যাস ও ত্যাগের তত্ব বা স্বরূপ তুমি পৃথক ভাবে জানিতে চাও ? কেন জানিতে 
চাও? ইহা জানিলে তোমার কোন্‌ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে » 
অজ্জুন--সগা! তুমি সকল জীবের জদয়ের রাঁজা। আসার জদয়-রাঁজ্যের রাঁজরাজেশ্বর 
তুমি। আমার অন্তর রাজ্যের কোন্‌ কথা তোমার অজ্ঞাত? সকলই জান, তবু জিজ্ঞান। 
করিতে, তাই বলিতেছি। আমি সমস্ত শুনিলাম। আমার আর মোহ নাই । আমি আমার 
কর্তব্য দেখিতেছি। আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইর।ছি। এই কুরুক্ষেত্রে সমর-ক্ষেত্রের দিকে 
একবার চাহিয়! দেখ । সকলেই যেন প্রস্তুত হইয়! আছে। তৃমি আমি প্রবৃত্ত হইলেই এখনি 
সমর আরম্ত হয়। 
আমি বলিতেছি তুমি এই অমৃতময়ী গীতার এখন উপসংহার কর। উপনংহারের জঙ্তই 
আমি সন্যাস ও ত্যাগের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি । 
ভগবান্-_সন্যাঁম ও ত্যাগের তন্বে গাতাশাপ্রের উপসংহার কিরূপে হইবে ভ।বিতেছ ? 
অজ্জুন-তোমীর শমুগ হইতে গীতা শ্রবণ করিয়া তোমার কৃপায় আমি শ্রীগীতা যতদূর 
বুঝিলাম, তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছে গীতা শাস্ত্রের আরম্ত ত্যাগে এবং গীতাশান্ত্রের, শেৰ 
সন্যাসে। ত্যাগ ও সন্ন্যাস এই দুইটি শব্দেই গীতা আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত রহিয়া গেল। 
ফলাকাক্জ। ত্যাগ করিয়! কর্ম করাকেই তৃমি ত্যাগ বলিতেছ। আর কাম্য কম্মত্যাগকেই 
তুমি সন্যাদ বলিতেছ। ত্যাগে ফলত্যাগের সহিত কিঞ্চিৎ কর্ম্মগ্রহণ আছে, সন্ন্যাসে সম্যক্রূগে 
ন্যাস বা ত্যাগ; এ ত্যাগে গ্রহণ কিছুই নাই। ত্যাগে হখছুঃখনহ রাগ দ্বেষ ত্যাগ ; কিন্তু 
ংন্যানে অজ্ঞান ত্যাগ । গীতাশাস্ত্র মত যিনি জাবন গঠনে প্রস্তুত হইয়াছেন প্রথমেই তাহাকে 
ত্যাগী হইতে হইবে । সমস্ত কন্দের ফলকামন! ত্যাগ করিয়! কর্ম করাই ত্যাগী হওয়া । 
ইহাই ফল-সন্ধ্যাস। ইহাই গীতার নিষ্কাম ধর্ন্ম। 
কন্মের ফল কি? সুখ ও ছুঃখই কর্মের ফল। সুখপ্রাপ্তি ও ছুঃখনিবৃত্তি জন্যই মানুধ 
কৰ্ম্ম করে। তুমি এই সব্বশাস্ত্রময়ী গীতাতে উপদেশ করিতেছ, স্থগপ্রাপ্তি বা ছুঃখনিবৃত্তিরূপ 
ফলাকাঙ্কায় দৃষ্টি ন| রাখিয়। তুমি কর্ম্ম কর। মানুব কিন্ত একবারে ফলের আকাঁক্ষ। ছাড়িয়। 
কর্ম করিতে পারে ন!। তুমি বলিতেছ একবারে ফলকাজ্জা যদি ত্যাগ করিতে না পার তবে 
তোমার প্রসন্নতা রূপ শুভ আকাঙ্ষা রাখিয় মানুষ কর্ম্ম করুক। কন্মের ফল কি হইবে এই 
দিকে দৃষ্টি ন| রাখিয়। “শ্ীভগবান্‌ প্রসন্ন হও’ এহটিতে লক্ষ্য রাখিয়। মানুষ কর্মী করুক, ‘তুমি 
প্রসন্ন হও’ এই বলিয়। মামুন তোমার আজ্ঞ। পালন করুক । যিনি ইহার অভ্যাস করিতেছেন 
ব! করিবেন তিনি জানেন ইহ! কত কঠিন। ইহাই কনম্মের কৌণল। “তুনি প্রমন্ন হও" কর্ণের 
আদিতে ইহ। বলিয়া মানুষ যখন কৰ্ম্ম করিবে তখনহ নে বুঝিবে যে সে নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতেহ 
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“রে না। ‘ভগবান প্রসন্ন হও' আমি চুরী করি বা মিথ্য। কই বা পাপ করি--ইহা কেহই 
করতে পারে না। “তুমি শক্তি দাও আমি ডাকাতি করি'_-ইহা বলিয়া কেছ কেহ পাপ করিতে 
গায় সত্য, কিন্ত “তুমি প্রসন্ন হও” বলিয়! পাপ করা যায় না। 

তাই বলিতেছি ফলাকাঞ্জ! ত্যাগ করিয়া কর্ম করাই গীতার প্রথম উপদেশ । যদিও ইহাতে 
“ভুমি প্রসন্ন হও" এই শুভ আকাকঙ্ষ। থাকে, কিন্ত নানাবিধ কৰ্ম্ম করিতে করিতে যখন মানুষের 
চক্ষু কেবল তোমার প্রসন্নতাঁর দিকে পতিত হইতে থাকে, তখন কন্ধুটা তাহার গৌণ হইয়া' 
"্র--তোমার প্রসন্নতাই মুখ্য হয়। তোমার প্রসন্নতাঁয় সদয় ভরিয়া গেলে, মানুষের একট। 
শান্ত অবস্থা আইসে | জ্ঞানেন্দিয়, কর্শেন্ডিয় ও মন যখন শান্ত ইইয়। যায়, তখন মানুষ আত্ম- 
রৃতি, আক্মক্রীড়, আসত্মারাম প্রভৃতি অবস্থা কি তাহ! ধারণ! করিতে সমর্থ হয়। তখন কর্ন 
মার যেন হয় না, তখন সে নৈষ্বন্ম্য রাজেয ব! জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করে । উহাই সন্যাসের সময়। 
সন্যাস অর্থ সম্যক রূপে ত্যাগ । কত্বী বা মিনি ক্রিয়া করেন, তিনি ক্বোন কিছু সম্যক্রূপে গ্রহণ 
করিতে পারিলেই অন্য সমস্ত সম্যকরূপে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন। সম্যকরূপে গ্রহণের 
বস্তুটি আত্মা, আর সম্যক রূপে ত্যাগের বস্তুটি আত্ম! ব্যতীত যাহা তাহ! অর্থাৎ অনাস্ন! । যতদিন 
অজ্ঞান থাকে ব। মিথ্য। জ্ঞান থাকে, ততদিন উন্দিয় অনুরাগের বিষয়টি গ্রহণ করে এবং দ্বেষ্য 
বিষয় ত্যাগ করে, রাগ ও দ্বেষ যত দিন থাকে.ততদিন তাজ্ঞান। অজ্ঞান নাশ হইলে ত্যাগ- 
গ্রহণাত্মক কৰ্ম্ম থাকে না? তখনই পণ্ড আস্ম| পূর্ণভাবে স্থিতিল।ভ করেন। ইহাই সম্যকরূপে 
ত্যাগ । ইহাই সন্যাস । যাহ। বলিলাম, তাহ! সংক্ষেপে আবার বলি ৷ গীতা শাস্ত্রে তুমি সমস্ত 
তন্বও যেমন বলিয়াছ সেইরূপ বে সাধন! দ্বার পরমতন্ত্বে খিতিলাভ কর! যায় তাঁহাও বলিয়াছ। 
পর্মতন্ে স্থিতিই হইতেছে সর্বছুঃগ নিবুত্তিরপ পরমানন্দ প্রাপ্তি । ইহাই মুক্তি। 

কম্ম থাকিতে থাকিতে কিন্তু নৈক্ষন্ম্য বা জ্ঞান ব! মুক্তি হইতে পারে না। আবার কর্ণ 
ছাড়িয়া বসিয়। থাকিবারও ক্ষমতা মানুষের নাই । সেইজন্য কন্মু করিয়া নৈঘর্ম্যসিদ্ধি লাভ 
করিতে হইবে । ফলাকাক্ষ ত্যাগ করিয়া কর্ম করাই কণ্মর কৌশল। ইহা দ্বারাই কর্ম্মত্যাগ 
হইয়া জ্ঞানে অধিকার হইবে। 

তোমার প্রনাদে আমি বুঝিয়াছি কম্মেই আনার অধিকার। কর্মাই আমাকে করিতে 
হইবে। ফলাকাঞ্জা ত্যাগ করিয়া ক্ম্ম করাই আমার সাধন! । প্রতিকাধ্য এইরূপে করা কত 
কঠিন, তাহা আমি দেখিতেছি। 

কর্মে আমার অধিকার হইলেও জ্ঞানই আমার লক্ষা। বিনা জ্ঞানে শোক মোহের হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ হইতেই পারে না। তুমিও যেমন ইহ! বলিতেছ শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন । 
শ্রুতিও বলেন--:“তরতি শোকমাত্মবিৎ । আত্মঙ্জান কিন্ত কন্ম থাকিতে থাকিতে কিছুতেই 
হইবে না। আত্মজ্ঞান অর্থ আত্মভাবে স্থিতি। তাই শ্রুতি বলেন--“ব্রক্গবিদ্‌ ব্রশ্গেব 
ভবতি”। জ্ঞানেই স্বিতি। আর কর্মে হয় গতি। কর্ম থাকিতে থাকিতে সুযুপ্ত হওয়া যায় 
না। স্থিতি ও গতি এক সঙ্গে থাকে না। কর্ম ও জ্ঞান বিরোধী বস্তু । জ্ঞানের প্রথম সোপান 
কর্ল-সন্যা আর শেষ সোপান কর্ম সন্যাস । 

ফল সন্যাসে হয় আংশিক ত্যাগ । ইহাই রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ । কিন্ত কর্ম্মসন্যাসে তয়, পূর্ণ 
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ভাবে ত্যাগ অর্থাৎ অজ্ঞান ত্যাগ বা জ্ঞানে স্থিতি । এই অর্থে ত্যাগ ও সন্ন্যাস এক । বশিষ্ঠাদেন 
বলেন,--কর্ন্মণাং যঃ ফলত্যাগন্তং সংস্যাসং বিদুব্ব ধাঃ। নিঃ পূঃ ৫৩৩০ | { 
আমি বুঝিয়াছি জ্ঞানলাভের উপায় হইতেছে ত্যাগ ও সন্যাস । সমস্ত গীতীশান্ত্রের এক- 
মাত্র প্রয়োজন জ্ঞানলাভ ৷ জ্ঞানলাঁভ জন্য সাধন! হইতেছে ত্যাগ ও সন্যাস । ত্যাগ ও সন্যানের 
তত্ব জানিয়া সাধনা করিলে তবে জ্ঞানলাভ হইবে । জ্ঞানলাভ ভিন্ন চিরতরে সব্বছুঃখ নিবৃততি- 
রূপ পরমানন্দ প্রাপ্তির অন্য উপশ্দি নাই। সব্বছুঃখনিবৃত্তিবপ পরমানন্দ প্রাপ্তিই মোক্ষ । 
মোক্ষের উপায় বলিয়।ই, মোক্ষের সাধনা বলিয়াই ত্যাগ ও সন্য।সের স্বরূপ জানিতে চাই। 
ভগবান্--তুমি গীতার অর্থ ঠিক ধারণ! করিয়।ছ। কেহ কেহ রহস্য করিয়া বলেন গীত! 
গীতা জপ করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে একট] য ফলা! যোগ করিলেই ত্যাগ পাওয়া যায়! 
ত্যাগই মোক্ষের আদি সাধনা আর:.সন্নযাসই ত্যাগের শেষ সাধনা । এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
নাম এই জন্য মোক্ষ সন্যাস। কেহ কেহ এই অধ্যায়ের নাম দিয়াছেন মোক্ষযোগ, কেহ ব। 
ইহার নাম দিয়াছেন পরমার্থ-নির্ণর-গোগ | যাহাহউক মোক্ষের উপায় বা সাধনা যে সন্ন্যাস 
ও ত্যাগ তৎসন্বন্ধে তুমি কি জানিতে চাও? 
অজ্জুনি--উভয়ই যখন ত্যাগ তখন ইহাদের পৃথকৃত্ব ভালরূপে জানিতে চাই। 
ভগবান্--ভাল ইহা বিশেবরূপেই বলিতেছি। আরও পূব বে শ্রদ্ধার কথা বলিয়াছি 
তাহার পরেই ত্যাগ ও সন্ন্যাতত্ব কিরূপে আসিতেছে তাহাও পরে বলিতেছি। এই অধ্যায়ে 
সমস্ত গীতার উপনংহার করিব। ত্যাগ যতপ্রকার হইতে পারে এবং মোক্ষ সম্বন্ধে অন্য যাহ! 
যাহ! আবশ্যক সমস্তই বলিব। সমস্ত গীতার সহিত এই অধ্যায়ের সম্বন্ধ যাহা, তাহাঁও কত 
লোকে কত প্রকার বলিতে পারে, শুনিয়! লও। 


শ 
(১) জীশক্কুর3- -সর্স্যৈব গীতাশাস্ত্রস্যার্থো হন্মিনধ্য।য়ে 


উপসংহৃত্য সর্ববশ্চ বেদার্থে বক্তব্য ইত্যেবমর্থোহরমধ্যায় আরভ্যতে। 
শ 
সৰ্ব্বেষু হাতীতেঘধ্যায়েযুক্তোইর্থোহস্মিননধ্যায়েইবগম্যতে । অঙজ্জুনস্ত 


‘ন্যানত্যাগশব্দার্থয়োরেব বিশেষং বুভুৎস্তুরুবাচ--সংন্যাসস্যেতি । 


সমুদয় গীতা শাস্ত্রের বিষয় এই অধ্যায়ে উপসংহার করিয়। সকল বেদার্থ বলিতে হইবে,-এই 
জন্ত এই অধ্যায় আঁরস্ত করা হইতেছে । পূর্বব পূর্বব অধ্যায় গুলিতে যে যে বিষয় বল! হইয়াছে 
এই অধ্যায়ে তাহা জানা যাউবে। অৰ্চ্ছুন সংন্যাস ও ত্যাগ শব্দার্থের বিশেষত্ব জানিবার জন্য 


প্রশ্ন করিলেন সংন্যাসের ইত্যাদি । 
(২) শরীশ্রীধর$__অত্র --প্সির্ববকন্মীণি মনসা সংন্যস্যান্তে 
স্বখং বশী। সংন্যাসযোগযুক্তাত্বা”ইত্যাদিষু কর্ণ্ম-সংস্যাস উপদিষ্টঃ। 


মোক্গসর্যাযোগঃ | গীতা । ৩৪৫. 


তথা--তত্যক্ত। কর্্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ1% ন্সর্বব- 
কণ্ম-ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্” ইত্যাদিযু ফলমাত্রত্যাগেন 
কন্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টম্‌। ন চ পরস্পরং বিরুদ্ধং সর্ববজ্ঞঃ পরমকারুণিকো 
ভগবানুপদিশেৎ । অতঃ কর্ম্মসন্ন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চ অবিরোধপ্রকারং 
বুভুৎস্থুরজ্জু ন উবাচ সংন্যাসস্যেতি । 

এই গ্রন্থে করর্ম্মত্যাগন্দপ সন্নামের কথা “সব্বকর্মাণি মনসা সংন্তস্তান্তে সুখং 
বশী”। ৪1১৩ শ্লোকে, “সংম্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি” ৯২৮ শ্লোকে-আরও অন্য 
জন্য স্থানে বলা হইয়াছে। আবার “ত্যক্ত! কর্মাফলাসঙ্গং” ৪।২* গ্লোকে, “সব্বকর্ল্ম-ফলত্যাগং 
ততঃ কুৰু যতাত্মবান্” ১২১১ শ্রোকে এবং অন্যান্য স্থানে ফ্ুলভ্ঞাগজপ ফলসনম্যাঙ্গ- 
পূর্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের কথাও বলা হউয়াছে। পরস্পর বিরোধী ৰাক্য সর্বজ্ঞ পরম 
কারুণিক শ্রীভগবান্‌ উপদেশ করেন নাই। এক্ষণে শ্রীঅঙ্জন, কর্মসংহ্যাস ও ফলসংন্তাসরূপ 
কর্শানুষ্ঠান যে পরস্পর বিরোধী নহে কিরূপে, তাহা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতেছেন, সংন্যাসের 
ও ত্যাগের তত্ব ইত্যাদি । 


শ্রীমধূুদন: ___পুর্ববাধ্যায়ে শ্রদ্ধা ব্রৈবিধ্যেনাহা র-যজ্ঞতপো- 
দানব্রৈবিধ্যেন চ কর্মিণাং ত্রেবিধ্যমুক্তমূ। সান্বিকানামাদানায় 
রাঁজসতামসানাঞ্চ হানায় । ইদানীস্ত সং্যাসত্রৈবিধ্যকথনেন সংন্া- 
সিনামপি ত্রৈবিধ্যং বক্তব্যম্‌। তত্র তন্ববোধনানন্তরং যঃ ফলভূতঃ 
কর্ম্মসন্যাসঃ স চতুর্দশেহধ্য।য়ে গুণাতীতত্বেন ব্যাখ্যাতত্বান্ন সাত্বিক- 
রাজসতামসভেদমর্থতি । যোহপি তত্ববোধাৎ প্রাক তদর্থং সর্বব- 
কর্মমসংন্যাসঃ তত্তববুভুৎসয়। বেদান্তবাক্যবিচারায় ভবতি সোহপি 
“ত্ৰৈগুণ্যবিষয়! বেদা নিস্ত্রিগুণ্যো ভবাজ্ভুন !” ইত্যাদিন। নিগুণত্বেন 
ব্যাখ্যাতঃ।  যন্তনুণ্পন্ন-তত্ব-বোধানামনুৎপন্নতত্ববুভূৎসুনাধ্। কর্ম্ম- 
ংন্যাসঃ স সংন্যাসী চ যোগী চ ইত্যাদিনা গৌণো ব্যাখ্যাতঃ। 
তন্ত ব্রৈবিধ্যসন্তাবাৎ তদ্বিশেষং বুভুৎস্ুঃ অবিদ্ষামনুপজাতবিবিদিষাণাং 
চ কন্মাধিকৃতানামেব কিঞ্চি কর্ম্ম-গ্রহেণ কিঞ্চিৎ কন্মপরিত্যাগেন যঃ 
স ত্যাগাংশগুণযোগাৎ সংন্যাসশব্দেনোচ্যতে । এতাদৃশস্তাস্তঃকরণ- 
শুদ্ধ্র্থমবিদ্তুকর্্মীধিকারি-কর্তৃকন্তয সংন্াসস্ কেনচিন্রপেণ কর্ম্মত্যাগস্য 
তত্বং স্বরূপং পৃথক্‌ সাত্বিক-রাজস-তামস-ভেদেন বেদিতুমিচ্ছামি। 
ত্যাগস্য চ তত্বং বেদিতুমিচ্ছামি। কিং সংন্তাসত্যাগশব্দৌ৷ ঘটপট- 


৩৯ 
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শব্দাবিব ভিন্নজাতীয়াখোঁ”? কিংবা ত্রাহ্মণপরিব্রাজকশব্দীবিবৈকজাতী- 
য়াথোঁ? যদ্তান্যস্তহি ত্যাগস্য তত্বং সন্যাসাৎ পৃথক্‌ বেদিতুমিচ্ছামি | 
যদি দ্বিতীয়স্ত্্যবান্তরোহপাধিভেদমা্ং বক্তব্যম্‌ একবাখ্যানেনৈবো* 
ভয়ং ব্যাখ্যাতং ভবিষ্যতি ॥ 


যাহা সাত্বিক তাহ! গ্রহণ কর! উচিত এবং যাহ! রাক্মমিক ও তাঁনসৈক তাহ ত্যাগ কর! 
উচিত-_-এইজন্ পুৰ্বৰ অধ্যায়ে ত্ৰিবিধ শ্রদ্ধার কথায় আহার যজ্ঞতপ ও দান-.ইহাঁর| যে তিন 
তিন প্রকার তাহ! দেখাইয়া কন্মী যে তিন প্রকার তাহ! দেশানি হ হইয়াছে । 

এক্ষণে সন্ন্যাস যে ত্রিবিধ এবং তঙ্জন্য সন্নাদীও বে ত্রিণিধ ইহাই দেখান হইবে। তন্ববোধ 
হইবার পর তাহার ফলভূত যে সব্বকর্ম্মসন্্যাদ ! বিদ্বতসন্্যান ] তাহ! চতৃদ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত 
অবস্থারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সে সন্ন্যানের সান্বিক রাডানিক তামসিক এই ত্রিবিধ ভেদ 
হইতে পারেন।--( কারণ গুণাতাত অবপ্থায় ম হ্বাদি গুণই নাই; তচ্ঞন্থ গণজনিত সন্যান ভেদ 
কিরূপে থাকিবে 7) 

তবজ্ঞান লাভের পূর্বের তল্লাভার্থ তত্ব জাশিবার অভিলাধ জ'নত মে সর্বকম্মনংন্যাস 
[বিবিদিষ! সন্যাস ] তাহা ও বেদান্তবাক্য বিচার দ্বার! ঘটিয়া থাকে । ডহাও “প্লেগণ্যাবিষয়। 
বেদ। নিষ্ত্রেগুণ্যে। ভবাৰ্ডুন” এইরূপ বলাতে নিগুণ বলির! বাতি হইয়াছে | 

যে সকল ব্যক্তির তত্বজ্ঞান জন্মে নাই এবং ত্বক্ানেণ অভিলানও জন্মে নাই, তাদূশ স্থলে 
যে কর্দসংম্তান তাঁহাকেই “সন সংন্াসা চ নি ৮” (৬5) এই বাক্য দার! গৌণ বলিয়া 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । [ এইরূপ কর্ধসন্ন্াপাই সন্াসা ৪ যোগা একাধারে ]। 

এই শেষোক্ত সন্যাসের সাত্বিক রাজসিক তামসিক এই ত্রিবিধ ভেদ সম্ভব । সেই ভেদের 
বিশেষত্ব জানিবার বানায় অর্জুনের এই প্রশ্ন । 

যাহাদের জ্ঞান জন্মে নাই অথবা যাহাদের জ্ঞানেচ্ছারও আবিভাব হয় নাই, তাদৃশ 
কর্মাধিকারিগণের যে, কিঞ্চিৎ কম্ম অবলম্বন ও কিঞ্চিৎ কম্মত্যাগ তাঁহাও ত্যাগাংশের সহিত 
গুণ যোগ হওয়ায় সংন্তাস নামে অভিহিত । অন্তঃকরণ-গুদ্ধি জন্য অবিদ্বং কম্মাধিকারি-কৃত 
যে এই সংন্যান-_এই সন্যাসের বে সান্বিক রাজনিক তামসিক ভেদ, তাহাই আমি জানিতে 
ইচ্ছা করি--এইরূপ ত্যাগেরও সাত্বিক রাজসিক তামসিক যে ভেদ, তাহাও 'জানিতে আমার 
ইচ্ছা । এই ত্ৰিবিধ ভেদই সন্াসতত্ব ও ত্যাগতত্ব। 

আমি জানিতে চাই, সংন্যান ও ত্যাগ শব্দ কি ঘট ও পট শব্দের মত ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় 
অথব। ইহাদের ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক শব্দের ন্যায় একজাতীয় অর্থ ? যদি ভিন্নজাতীয় অর্থ হয়, 
তবে ত্যাগের তত্ব 'সন্যাস হইতে পৃথক ভাবে জানিতে চাই, আর যদি একজীতীয় বিভিন্নতা 
থাকে, তবে তাঁহার অবান্তর উপাধি ভেদটাও আমাকে বলুন। কারণ একের ব্যাখ্যায় অপরটিও 


এন 


অ্রা্য দ্বে প্রশ্নৌ কৰ্ম্ম ধিকারিকর্ঠুত্বেন পূর্বেবোক্রযঞ্াদি- 


মোক্ষসন্যাসযোগহ । গীতা । ৩৫৭ 


সাধর্ম্মযোেণ সংন্যাসশব্দপ্রতিপান্যত্বেন চ গুণাতীতসংন্যাসদয়সাধর্ম্যেণ 
ত্ৰৈগ্ণ্যসম্তবাসম্তবাভ্যাং সংশয়ঃ প্রথমস্য প্রশ্নস্য ৰীজম্‌ । দ্বিতীয়স্য তু 
সন্ন্যাসত্যাগশব্দয়োঃ পর্ধায়স্থাৎ কর্ম্মফলত্যাগরূপেণ চ বৈলক্ষণ্যোক্তেঃ 
[ংশয়ঃ ॥ 
এখানে প্রশ্ন দুইটি । 
অন্তঃকরণ-শ্ু্দ্ধ অন্য অবিছত-কক্াবিকারার বে এই সন্ন্যাস, ইহাতে কিঞ্চিৎ কন্মত্যার্গও 
আছে এবং কোঁধ্চংৎ কম্টও আছে, ঠহ। পূব্বে বলা হইয়াছে । এই সন্যাসে কর্শ্মাধিকার আছে 
বলিয়া পুব্বোক্ত বঙ্জদান তপস্ত। হহাগা। ত্যাগ করতে পারেন না। ইহাতে তিন গুণ লইয়। 
থাকাই সম্ভব। এই মন্াসে আবার পূন্বোক্ত প্ণাতাত সংস্।সদ্বয়ের সাধর্ন্যু আছে বলিয়া 
এই সংন্থ।সে তিন গুণ লহইয়! খাক। অসন্তৰ । 
ত্রেগুণ্য একবার সম্ভব হইতে. আবার অসপ্তব হইতেছে--ই হাই প্রথম প্রশ্নের বীজ । সন্ন্যাস 
তস্বট ভাল কাঁরিয়। বুঝিতে পাগিলে এইরূপ মন্যাপিগণের গুণাশিত ও গুণাতীত ভাব থাকিলেও 
[করীপে মোন হইবে, তাহ! নহহ বুঝিতে পারব । এই জন্ত ১ম প্র্ন। 
দ্বিতীয় প্রশ্ন এই বে, বন্যা ও ভ্যাখশব একাখবাচক হেতু কন্মফলত্যাগরূপ একট 
বৈলক্ষণ্য খা(কয়! যাইতেছে, ইহাও সংশয় । 


শীনীলকঠ:- _শস্যাসষ্টাদশাধ্যায়ায়াং প্রথমে উপোদঘাতি- 
তানাং দ্বিতায়ে সুত্রতানাং শেষৈবু্ৎ্প।দিতানামর্থানাং কাৎ স্ম্যেনোপ- 
সংহারার্থোহয়ম ন্তিমোহধ্য!য় আরভ্যতে। 

এই অধাদশ অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ে ৬পোদ্ব(ত, দ্বিতায়ে সুত্র, শেষ অধ্যায় সমূহে ব্যুৎপাদন 

যাহ। কর। হুইয়।ছে, তাহাগহ উপসংহার জন্ত এই অধ্যায়ের আরস্ত কর! হইয়াছে। 

তত্র পুববাধ্া যান্ডেহশ্রদ্ধঘা কৃতং সর্ববং ব্যর্থমিত্যুক্তং তত্র ফলা- 
বশ্যান্ত।বনিশ্চয়ঃ শ্রদ্ধা সা চ ফলবতাং কনম্মণামেবাঙ্গং ন তু কর্ম্ম- 
বিরহরূপস্য সন্যাসস্য ভাবরূপফলবর্জি তস্য, অভাবাৎ ভাবোৎপত্তে- 
রযোগাৎ, ওস্মাচ্ছ,দ্ধাসাপেক্ষকম্মাপেক্ষর। শ্রদ্ধানপেক্ষ: সন্যাসঃ 
শ্রেয়ান, নচাস্যৈবংরূপস্য শ্রদ্ধাত্রেবিধ্যপ্রযুক্তং সাত্বিকাদিভেদেন 
ত্ৰৈবিধ্যং সংভবতি যেন ফলে তারতম্যং স্যাৎ তৎফলস্য দৃষ্টি- 
বিক্ষেপনিবৃত্তিরূপস্য সর্বত্র তুল্যত্বাৎ, স চ সংন্তাসো যদি কর্ম্ম- 
ত্যাগ এব তহি সিন্ধং নঃ সমীহিতং যদি তু তৌ ভিন্ন তহি 
তয়োর্বৈবিলক্ষণ্যং বিচাধ্যমি ত্যাশয়েনাজ্জুন উবাচ সংন্যাসস্যেতি। 


৩৮ গীতা । [১৮ অঃ ১ শ্লৌক 


সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে বলা হইল-_অদ্ধাশৃন্ত হইয়া যাহা কর, তাহা ব্যর্থ। যাহা করা 
হইতেছে, অবশ্যই ইহা! ফল প্রদান করিবে--ফলপ্রাপ্তির এই নিশ্চয়তাঁর নাম "শ্রদ্ধ।। যে কর্ম 
ফলপ্রদান করিবে, শ্রদ্ধা তাহার অঙ্গ । যে সন্যাসে কোন কর্ম্মই থাকে না, সেখানে ফলপ্রাপ্তির 
নিশ্চয়তা-রূপ শ্রন্ধীরও কোন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না । অতএব অদ্ধানাপেক্ষ যজ্ঞদানতপস্তাদ্দি 
যে সমস্ত কর্ম, তদপেক্ষা শ্রদ্ধা-নিরপেক্গ সব্বাকর্মত্যাগরূপ সন্যাসই েষ্ট। এইরূপ সন্ন্যাসের 
সাত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদও অসম্ভব--কারণ, যে শ্রদ্ধার ব্রিবিধ ভেদ অনুসারে কর্মের 
লাত্বিকাদি ভেদ দৃষ্ট হয়, নেই শ্রদ্ধার স্থান সন্াসে নাই । 

এইজন্য বলা হইতেছে-্যদ্দি সর্বকন্মের ত্যাগটিই সন্ন্যাস হয়, তবে কোন প্রশ্নই থাকে না; 
কিন্তু ত্যাগ ও সন্যাস--ইহাদের অর্থ যদি ভিন্ন হয় অর্থাৎ কন্মত্যাগ না করিয়া! ফলত্যাগ 
করিলেই যদি ত্যাগ কর! হয়, তবে সন্ন্যাস ও ত্যাগের বৈলক্ষণ্য বিচার কর! আবশ্ঠক--অজ্জুন 
এইজন্য সন্্যাসও ত্যাগ ইহার তত্ব জানিবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিতেছেন। 

অর্চ্জুন--সন্্যান ও ত্যাগের ভেদ তুমি বলিবেই ) কিন্ত সন্যাস সম্বন্ধে বেদ কি বলিতেছেন, 
তাহাও জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। 

ভগবান্--গীতা শান্তর সমস্ত উপনিষদ বা বেদের দার। বেদ সন্ন্যাস সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, 
তাহ! শ্রবণ কর। 

নারদ পরিরাজক উপনিষদ, পরমহংস পরিব্রাজক উপনিষদ, জাবাল উপনিষদ্‌, তৃরীয়া- 
তীতাবধূত উপনিষদ্‌, সন্ন্যাস উপনিষদ্- প্রভৃতি বহু উপনিষদে সন্যাসের কথা! উল্লেখ আছে। 
শ্রুতি সন্াসের বহু প্রশংসাঁও করিতেছেন -- 


সম্যানিনং দ্বিজং দৃষ্ট্‌! স্থানাচ্চলতি ভাস্করঃ । 
এষ মে মণ্ডলং ভিত্বা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ 


 গষ্যদেৰ সন্যাসী ব্রাহ্মণ দেগিয়। পথ ছাড়িয়। দেন, বলেন--এহই ব্যক্তি শুয্যমগ্ুল ভেদ 
করিয়। পরব্রহ্মে মিলিত হইবেন । 


শ্রুতি আরও বলেন-- 
বষ্িং কুলান্যতীতানি ষষ্ঠিমাগামিকানি চ। 
কুলা ন্যুদ্ধরতে প্রাজ্ঞঃ সন্নযস্তমিতি যো বদেহ। 


যে প্রাজ্ঞ ‘সন্যাস লইয়াছি' ইহা! বলেন, তিনি অতীত যাইটু কুল ও আগামী বাইট 
ফুল উদ্ধার করেন। 


স্মৃতি বলেন_ 

অনেন ক্রমযোগেন পরিব্রজতি যো দ্বিজঃ। 

দ বিধুয়েহপাপ্মানং পরং ত্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ভা-৭1১০1৮ 
মন্্যানী চাঁরি প্রকার ও সন্যাস ছয় প্রকার । . 


মোক্ষসন্গ্যাসযোগঃ। গীতা। ৩৪৪ 


শ্রুতি বলেন--(১) বৈরাগ্য-নন্ন্যাসী (২) জ্ঞান-সন্যাসী (৩) জ্ঞানবৈরাগ্য-সন্যা সী (৪) করশ্ব- 
সন্ন্যাসী চাতুব্বিধ্যমুপাগতঃ । 

. (১) বৈরাগ্য-সন্গ্যাসিগণ দৃষ্ট ও রত সমস্ত বিষয়ে বিতৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়| পূর্ব পুণ্যকর্ বিশেষ 
হইতে সন্যাস গ্রহণ করেন । 

(২) যাহার! জ্ঞান-সর্যাসী, তাহারা শান্ত্রজ্ঞান হইতে পীপ্রপুণ্য লোক সমুদায় অমুক্তর 
করিয়া ও তাহাদের কথ। শ্রবণ করিয়া দৃষ্যপ্রপঞ্চ হইতে উপরত হয়েন। তাহার! দেহবাঁসন1, 
শীস্ববাদন।, লোকবাসন! ত্যাগ করিয়া, সমস্ত প্রবৃত্তিজনক কর্মকে বমনাননবৎ হেয় জান 
করিয়া, সাঁধন-চতুষ্টয-সম্পন্ন হইয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 

(৩) যাহার! জ্ঞানবৈরাগ্য-সন্যাসী, তাহার! ক্রমে ক্রমে সমস্ত অভ্যাস করিয়া, সমস্ত 
অনুভব করিয়া, জ্ঞানবৈরাগ্য দ্বারা স্বরূপ অনুসন্ধান করেন । তদ্ছার! দেহমাত্র রাখিয়। সন্যাস 
করেন; করিয়া জাতরূপধর হয়েন। 

(৪) বাহার কর্মসন্যাসী, তাহার! ব্রহ্মচয্য সমাপন করিয়া গৃহী হয়েন; গৃহী হইর। 
বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেন। ইহাদের এই অবস্থায় বৈরাগ্য ন! জান্মলেও, আশ্রম- 
ক্রমানুসারে সন্যাস হয়। 

কশ্মসন্ন্যাসীদ্দিগের মধ্যে দ্বিবিধ ভেদ আছে। 

(১)  নিমিত্ত-সন্যাসী । (২) অনিমিত্তব-সন্্যাসী। নিমিত্তন্বাতুরঃ। অনিসিত্তঃ 
ক্রমসন্যাসঃ। যখন আতুর অবস্থায় সব্বকন্ম লোপ হয়, তখন প্রাণের উৎক্রমণ-সময়ে যে 
সন্যাস, তাহাকে বলে নিমিত্র-সন্ন্যাস। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সমন্তই নশ্বর--ইহ! নিশ্চয় করিয়া] ক্রমে 
ক্রমে যে সন্ন্যাস, তাহাই অনিমিত্ত-সন্্যাস । ) 


সন্যাসী ও সন্যাসের যে ভেদ, তাহার তালকা। 
সন্ন্যাসী 


সপ পপি 02 ও সপ সপ পা পাপ পপ ও সপ পপ ৮ ০০৯ সি সদা শালি পা পতি পাস ৩ + ১+ লাশ পদ ২৬% এপাশ পা ০৮ ০০ ডল 


le |: ১4 রঃ 
বৈরাগ্যসন্ন।াসী জ্ঞানসন্যাসী জ্ঞানবেরাগ্যসন্ন্যাসা কম্মসন্ন্যাসী 


স্পা ৮৭ তা 


| 
নিমিত্ত অসিনিত 


(আতুর) (ক্রমসন্্যাসী) 
সন্ন্যাস bl প্রকার 
| ছার 
কুটাচক বহ্দক ংস পরমহংস তুরীয়াতীত. অবধৃত, 


অজ্জুন--ষে ছয় প্রকার সন্যাসের কথ! শ্রুতি বলিতেছেন, তাহাদের মধ্যে পাৰ্থক ফি? ? 
ভগবান্‌--মংক্ষেপে সন্যাসের বিষয় বলি অবণ কর ' 


৩৯ গীতা। [১৮ অঃ ১ শ্লোক 


ংসারে চারি প্রকার মানুষ দেখ! যায়। মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী আর পামর। মুক্তগণ পরমা- 
নন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের আর করণীয় কিছুই নাই । 

পামর ও বিষয়া যাহারা, তাহার! বিষয়-বাসনা ছাড়িতে পারে ন বলিয়া মুক্তির অধিকারী 
নহে । 

যাহার! মুমুক্ষু, ঠাহাদেরহ অজ্ঞানতমোনিবর্তক বেদীন্তশান্ত্রে অধিকার । মুমুক্ষুগণ জ্ঞান- 
প্রাপ্তিপৃর্বক আত্মবিজ্ঞান লাভ করেন। তদ্দার! ইহারা পাঞ্চভৌতিক দেহপাঁতের পর 
মুক্ত হয়েন। “জ্ঞানাদেব তু কৈবলাম্‌” শ্রুতি এই কথা বলেন। জ্ঞান প্রাপ্তিক্ষণেই মুক্তি লাভ 
হয়। ইহাই জীবন্,ক্ত। 

এই জীবন্ম,্তি লাভ জন্যই সন্যাসাএম | সন্্যাসকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। (১) 
বিবিদিষ। সন্যাস। (২) বিদ্বৎসন্্য/স। এই নন্যাসের লক্ষণ ও সাধনার কথ। পরে 
বলিতেছি। বিদেহমুক্তি ও জীবন্ম,ক্তির জন্য ক্রম অনুসারে এ ছুই সন্ন্যান করিতে হয়। 

সন্নযাসের হেতু হইতেছে বৈরাগ্য । শ্রুতি বলেন-_-“যদহরেব বিরজেৎ্ তদহরেব প্রব্রজেৎ” 
-যেক্ষণে বৈরাগ্য হইবে, সেইক্ষণেই প্রত্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে । 

বৈরাগ্যও আবার তীব্র ও তীব্রতর ভেদে ছুই প্রকার। তীব্র, তারতরাদি বৈরাগ্য-ভেদে 
সন্যাসিগণ কেহ ব। কুটাচক, কেহ বহুদক, কেহ ব। হংস । 

পরমহংসদ্দিগের মধ্যে কেহু বাঁ জিজ্ঞাস, কেহ বা জ্ঞানবান। সংক্ষেপতঃ ইহাই জানিয়। 
রাখ, পরে সমস্ত শুনিও । 

অর্জ্জুন--বিবিদিষ! সন্ন্যাস ও বিদ্বৎসন্যাস- ইহাদের লক্ষণ ও সাধন! সম্বন্ধে কি বলিবে 
বলিয়াছিলে, তাহাই বল। 

ভগবান্--বিবিদিবা সন্ধ্যাসীর প্রয়োজন চিত্তকে ত্রঙ্গভাঁবে ভাবিত করা । ইহাই চিত্তক্ষয়। 
চিত্তক্ষয় ভিন্ন অঙজ্ঞানের নাশ হয় না। অজ্ঞানের নাশ ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয় না। তবেই 
চিত্তকে ব্ৰহ্মভাবে ভাবিত করিতে হইলে ব্রহ্ম বা আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান থাক। চাই। তাহ 
যল! হইতেছে চিত্তকে ব্রহ্ষভাবে ভাবিত করা ব। চিন্তক্ষয় করা জন্যই প্রয়োজন হইতেছে 
তস্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান জন্য সাধন। হইতেছে শ্রবণ্মননাদি। কিন্তু বিদ্বৎসন্গযাসিগণের 
প্রয়োজন জীবন্ম ক্রি । বিবিদিষা-সন্যাসী তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর জীবন্মুত্ত হইবার জন্থ 
দমকালে তত্বীভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় অভ্যাস করেন। 

বিবিদিষা-সন্যাসিনা তত্বজ্ঞানায় অবণাদীনি সম্পাদনীয়ানি, তথা বিদ্বৎসন্্যাসিনাপি 
জীবস্মুক্তয়ে মনোনাশবাসনাক্ষয়ৌ সম্পাদনীয়ৌ। বিদ্বতৎসন্ন্যাস সম্বন্ধে ঞকতিও বলেন 


যদ! তু বিদিতং তত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্‌। 
তদৈকদণ্ডং সংগৃহা সোপবীতশিখাং ত্যজেৎ ॥ 


জ্ঞাত্বা সম্যক পরং ব্রন্ম সর্ববং ত্যক্ত। পরিব্রজেত ॥ 


অঞ্জুন_ সন্যাস ও ত্যাগের তত্ব সম্বন্ধে যাহ! বলিবে, তাঁহার একটু আভান দিয়! রাখ, পরে 
বিস্তারিত শুনিব। 


মোক্ষসয্যাসযোগঃ | শীতা | ৩১১ 


ভগবান্__সন্যাসে। দ্বিবিধঃ, জন্মাপাদক-কাম্যক্্মাদিত্যাগমাত্রাত্মকঃ, ১৪ 
দণ্ডধারণাদ্যাশ্রমরূপশ্চেতি । . 

জন্মোৎপাঁদক কাম্যকর্ম্মত্যাগলক্ষণ সন্যাস ও মস্ত্রোচ্চারণ দণ্ধারণাদি আশ্রমগ্রহণ-লক্ষণ- 
সন্যাস--সন্যান এই দুই প্রকার । 

তৈত্তিরীয়াদি ফ্রুতিতে এই ত্যাগের বিষয় বল! হইয়াছে। “ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন 
ত্যাগেনৈকে অসৃতত্বমানশুঃ। এই ত্যাগে স্ত্রীলোকেরও অধিকার আছে। অন্মিং্চ ত্যাগে 
স্লিয়োহপ্যধিক্রিয়ন্তে। 

ভিক্ষুকীত্যনেন স্্ীণামপি প্রাত্বিবাহাদ্বা বৈধব্যাদুর্বং সন্যাসেহধিকারোঁহস্তীতি দশিতম্‌। 
স্লীলোকেও বিবাহের পূবে অথব। বিধবা হইবার পরে ভিক্ষাত্রম গ্রহণ করিয়া সন্যাসিনী হইতে 
পাঁরেন। 

ও আশ্রমে তাহারা ভিক্ষাচ্য্য, মোক্ষশান্ শ্রবণ, একান্তে আত্মধ্যান-_ইত্যাদি কার্ধ্য করিবেন 
এবং ত্রিদপ্ডাঁদিও ধারণ করিবেন। মোক্ষধর্ম্নে সুলভা-জনক-সংবাঁদে এব* বাঁচকুবীত্যা্দি- 
সংবাদে ইহা দেখা যায় । | 

আরও এক কথা লক্ষ্য কর। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থগণেরও যদি কোন কারণে সন্যাস 
গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা জন্মে, তবে আশ্রমধশ্মানুষ্ঠান করিতে করিতেও মানসে কর্মাদিত্যাগ 
হইবার কোনই বাঁধ! নাই। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাঁসাদিতে এই তন্বজ্ঞানীর কথা অনেক 
শুন! যায়। ইহাদের সন্্যানের নাম বিবিদিষা-সন্নযাস । 

সন্ন্যাস সম্বন্ধে যাহা বল! হইল, এই স্থানে ইহাই যণেষ্ট; পরে আবার শুনিও। এখন 
সন্যাস ও ত্যাগ সম্বন্ধে বলিব। 

পূর্বেব যাহ! বল! হইয়াছে, তাহাও এখানে স্মরণ রাখিও । 

তত্বজ্ঞান লাভের পর সাহার তত্বীভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের সাধনা! করেন, তাহারা 
বিদ্বৎসন্যাসী। যাহার! তন্বজ্ঞান লাভ জন্য শ্রবণমননাদি অভ্যাস করেন, তাহার! বিবিদিষা- 
সন্যানী। এই দুই প্রকার সন্গ্যাসে সাত্বিক রাজসিক তামমিক ভেদ নাই। কিন্তু যাহাদের 
তন্বজ্ঞন জন্মে নাই, জ্ঞানের অভিলাযও জন্মে নাই, এইরূপ স্থলে যে কর্মসন্যাস, তাহারই 
ত্ৰিবিধ ভেদ আছে । ইহারাই ত্যাগী ও সন্যাসী একাধারে । ত্যাগের ত্রিবিধ ভেদ ইহাঁদেরই 
সন্বন্ধে। 


শ্ীভগবানুবাঁচ। 
কাম্যানাং কন্মণাং ম্তাঁসং সন্যাসং কবযো বিছুঃ। 
সব্বকন্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥ 


শ এ ম রা 
কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ কেচিও সৃক্ষমদর্শিনঃ বিদ্বাংসঃ কাম্যানাং অশব- 


যা 


৩১২ গীতা । [১৮ অঃ ২ শ্লোরু 


শ. ম ম রী 
মেধাদীনাং ফলকামনয়! চোদিতানামস্তঃকরণশু দ্ধাবনুপযুক্তানাং পুজ্- 


কামো যজেত স্বর্গকামো যজেতেত্যেবমাদিকামোপবস্থেন বিহি- 


প্র নী নী ৰ 
তানাং রাগতঃ প্রাপ্তানাং পুজ্রকামেণ যজ্ঞাদীনাং কর্ম্মণাং পুত্রেক্টি- 


ব শ ম 
জ্যোতিষ্টোমাদীনাং ন্যাসং পরিত্যাগং স্বরূপেণ ত্যাগং সন্ন্যাসং 


শ শ গ্ৰ sl 
সন্যাসশব্দার্থমনুষ্ঠেয়ত্বেন প্রাপ্তস্যাহননুষ্ঠানং সম্যকৃফলৈঃ সহ সর্বব- 


শী শ শ 
কর্ম্মণামপি ন্যাসং সন্ন্যাস: বিদুঃ জানন্তি। বিচক্ষণাঁঃ পণ্ডিতাঃ 


শা 


ম গ্ৰ 
বিচারকুশলাঃ নিপুণাঃ সর্ববকর্ম্মফলত্যাগং নিত্যনৈমিত্তিকানা- 


৮ ওরাই কাছা? ৫টি ৪৮৫০৫ 


. শ 
মনুষ্ঠীয়মানানাং সর্ববকর্ম্মণামাত্মসন্বদ্ষিতয়! প্রাপ্তস্য ফলস্য পরিত্যাগঃ 


fl শ শর 
ঈৰ্ধকর্ম্মফলত্যাগঃ তং যদ্বা সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং 


প্র নী গু 
চ কর্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগমেব ন তু স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগম্‌ অথবা 


স্ন 
সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যানাং চ শ্র্গতপদোক্তফলত্যাগং সত্ব- 


ম নী 
শুঁদ্ধাধিতয়া বিবিদিষাঁসংযোগেনানুষ্ঠানমেৰ ত্যাগং ত্যাগশব্দার্থং 


শ 
প্রাঃ কথয়ন্তি!। 


মোঁক্ষসন্যাসযোগঃ । গীতা । ৩৯৩০ 
গা এ | | শ।- ; 
যদি কাম্যকম্মপরিত্যাগ; ফলপরিত্যাগো বাঁহর্থে! বক্তব্যঃ সর্ববথ! 
পরিত্যাগমাত্রং সন্যাসত্যাগশব্দয়োরেকোহথঃ স্য।ৎ। ন ঘটপট- 


শ 
শব্দাবিব জাত্যন্তরভূতাথোঁ। 
রা রন! রর 
যদ্ধ৷ শাস্ত্ীয়ত্যাগঃ কাম্যকম্মস্বরূপবিষয়ঃ সর্ববকন্মফলবিষয় ইতি 
রব 
বিবাদং প্রদর্শয়ন্নেকত্র সন্যাসশব্দমিতরত্র ত্যাগশব্দং প্রযুক্তবান্‌। 
রা রা 
অতস্ত্যগসন্াসশব্দয়োরে কার্থত্বমঙ্গাকৃতমিতি জ্ঞায়তে । 
না | f 
ননু নিত্যনৈমিত্তিকানা* কম্মণাং ফলমেব নাস্তাত্যাহুঃ। কথ- 
শ শ 
মুচাতে তেষাং ফলত্যাগঃ 2 বথা বন্ধযায়াঃ পুজ্রত্যাগঃ | 
শ শ 


i 
4 


বক্ষ্যতি হি ভগবান্_অনিষ্টনিষ্টং মিশ্রং চেতি। ন তু সন্যাসিন।- 


ন 
মিতি চ। সন্গাসিনামেব হি কেবলং কর্ম্মফলাহসন্বন্ধং দর্শয়ন- 


শ শ 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য--ইতি দর্শফতি। 


সন্ন্যাসিনাং নিত্যকম্মফল প্রাপ্তিং 


শ্্ীধ 48 নন নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাহশ্রবণাদবিদ্যমানস্ম, 


ফলম্ত কথং ত্যাগঃ স্তাৎ ? নহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি |. 
উচ্যতে-যগ্ভপি স্বর্থঝামঃ পশুকাম ইত্যাদিবদহরহঃ সন্ধা; 
৪৪ 


৩১৪ গীতা । [১৮ অঃ ২ শ্লোক 


মুপাসীত যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যাদিযু ফলবিশেষো ন শ্রায়তে 
তথাপাপুরুষার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্তয়িতূমশরু,বন্‌ বিধিবিবশ্ব- 
জিতা যজেতেত্যাদিত্বিব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেৰ ৷ ন 
চাহতীব গুরুমতশ্রদ্ধয়া স্বসিদ্ধিরেব বিধেঃ প্রয়োজনমিতি মন্তব্যম্‌ । 
পুরুষপ্রবৃত্তনুপপত্তেছুষ্পিরিহরত্বাৎ ? শয়তে চ নিত্যাদিষপি ফলং 
সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তীতি। কম্মণ। পিতৃলোক ইতি । ধন্মেণ 
পাপমপনুদন্তীত্যেবমাদিযু। তন্মাদ্‌ যুক্তমুক্তং-_সর্ববকম্মফলত্যাগং 
প্রানুস্ত্যাগং বিচক্ষণ! ইতি । | 


ননু ফলত্যাগেন পুনরপি নিক্ষলেষু কম্মস্থ প্রবুত্তিরেব ন স্যাৎ । 

তন্ন। সৰ্ব্বেষামপি ক্্মুণাং সংযোগপুন্েন বিবিদিবার্থতয়। 
বিনিয়োগ! । তথা চ শ্রুতিঃ-তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাঙ্গণা বিবি- 
দিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেনেতি । ততশ্চ শ্রুতিপদোক্তং 
সর্ববং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত। বিবিদিষার্থং সর্ববকম্মাহনুষ্ঠঠনং ঘটত 
এব । বিবিদিষা চ নিত্যাহনিত্যবস্ত্রবিবেকেন নিবুভ্তদেহাগ্ভভিমানতয়। 
ৰুধেঃ প্রত্যক প্রবণতা । তাবতপর্যান্তং চ সন্বশুদ্ধার্থং জ্ঞানাহবিরুদ্ধং 
যথোচিতমাবশ্যকং কম্ম কুর্দবতস্তৎ্ফলত্যাগ এন কন্মত্যাগো নাম। 
ন স্বরূপেণ। তথাচ শ্রুতিঃ কুর্ববন্নেবেহ কন্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং 
সমা ইতি । ততঃ পরং তু সর্ববকন্মনিবৃত্তিঃ স্বতএব ভবতি । তছুক্তং 
নৈষ্বন্ম্যসিদ্ধৌ__প্রত্যক্‌ প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কন্মাগ্যুৎপাগ্ভ শুদ্ধিতঃ। 
কৃতার্থান্তাস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব ॥ (১1৪৯) ইতি। উক্তং চ 
ভগবতা- যস্ত্াত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদি। বশিষ্টেন চোক্তং--ন কর্ম্মাণি 
তাজেদ্‌ যোগী কৰ্্মুভিস্ত্যজ্যতে হাসৌ। কৰ্ম্মণো মুলভূতস্ত সঙ্কল্পন্তৈব 
নাশতঃ ॥ ইতি। জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য ত্যজেদ্বা তদুক্তং 
জবীভাগবতে--তাব€ কন্মাণি কুববীত ন নিবিবদ্তেত যাবতাঁ। মৎকথা- 
অবণাদো বা শ্রদ্ধা যাবনন জায়তে ॥ (১১।২০।৯) জ্ঞাননিষ্ঠে। বিরক্ত বা 
মন্তক্তে। বাহনপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত। চরেদবিধিগোচিরঃ ॥ 
(১১১৮২৮) ইত্যাদি। অপিচ অঅধ্যাত্মরামায়ণে--যাবচ্ছরী- 


মোক্ষসন্ন্যাযোগঃ | গীতা । | ৩১৫ 


রাদিষু মায়য়াত্বধী স্তাবদ্বিধেয়ে। বিধিবাদকৰ্ম্মণাম্‌। নেতীতি- 
বাক্যৈরখিলং নিধিধ্য তৎ জ্ঞাতা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ ॥ 
রামগীতা ।১৭। সা তৈত্তিরায়ক্রুতিরাহ সাদরং। ন্যাসং প্রশত্তা- 
খিলকন্মণাং স্ফ,টম্‌। এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতি: জ্ঞানং 
বিমোক্ষায় ন কর্ম্মসাধনম্‌ ॥ রামগীতা 1২১ তছুক্তং তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকে-ন্তাস ইতি ব্রহ্মা ব্রহ্ম হি পরঃ পরোহি ব্রহ্ম 
তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি ন্যাস এবাত্যরেচষণ্ড য এবং 
বেদেত্যুপনিষণ্ড। ইতি ॥২॥ 


om een শীল 


পণ্ডিতগণ কাম্যকন্মসমূহের ত্যাগকে সন্নাস বলিয়া জানেন। সুক্মদশিগণ 
সব্বপ্রকার কন্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলেন ॥২॥ 
অজ্জু ন--সন্যাস ও ত্যাগ উভয়েতেই পরিত্যাগ আছে; এক স্থানে কাম্যকম্দরত্যাগ 
অন্তস্থানে সব্বকন্ম ফল ত্যাগ! এই দুয়ের হু পার্থক্যের কথা পরে বঝিব। প্রথমে 
সন্যাসটিই ভাল করিয়। ধারণা করি । 
ভগবান্_কি বুঝিতে চাও বল। 
অঞ্জুন-- কাম্য ক্্মত্যাগকে সন্ন্যাস বলিতেছ! কাম্য কর্ম কি ভাল করিয়া বল। 
ভগবান্‌__ অভিলান বাঁ ইচ্ছ| পুর্ণ করিবার জন্য যেকম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা$ কাম্য কর্ম । 
কাম্যকর্ম ইচ্ছ। করিলেই কর হয়, না করিলে নয়, এমন নহে। 


যৎকিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য বজ্ঞদানজপাদিকম্‌। 
ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ তৎ কাম্যং পরিকীত্তিতম্‌ ॥ 
অর্জজ,ন_-কন্মমাত্রকেই ত কাম্য কৰ্ম্ম বলা যাইতে পারে। 
ভগবান্‌-হী রজোগুণের কর্ম মীত্রকেই কাম্যকম্ম বলা হয়। রাগ জন্য এ সমস্ত 
কৰ্ম্ম কৃত হয়। কিন্তু তমোগুণে হয় দ্বেষ । দেখাও কন্ম, না দেগাও কন্ম। একটি রাগমূলক, 
অন্যটি দ্বেষযূলক । 
অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্ঠতে নেহ কহিচিশ | 
মদ্‌ যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ, তত্ৎ কীমস্থ চেষ্টিতম্‌ ॥ 
মনু । 
ইতি মনুন। সব্বক্রিয়াং প্রতি কামস্য হেতুত্বমুক্তম্‌। যাহ! কিছু কর্ম হয়, কামই তাহার 
হেতু । শুদ্ধ সত্বগুণে প্রকাশ; এখানে সব শান্ত বলিয়৷ কর্ম ও নিহৃভি-মুখে শান্ত অবস্থায় 
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খ্. 


,যায়। আবার যাহ একবারে তম, তখন জড়াষস্থ। বলিয়া কর্ম্মনাই । ..তবেই দেখ, যে কর্শে 
সন্কল্ল আছে, তাহাই কর্ধু। কারণ সঙ্কল্প হইতেই কাম ব! ইচ্ছা জন্মে। 


অনেন কর্ম্মণা ইফ্টমিদং ফলং সাধ্যতাম্‌ ইতি বুদিঃ সঙ্কল্পঃ। 
এই কর্ম্মদ্বার এই অভীষ্ট ফল পাইব-_এইরূপ যে বুদ্ধি, তাহাই 
সঙ্কল্প। তথা চ ইফ্টসাধনতা জ্ঞানরূপাৎ সঙ্কল্লাৎ কাম ইচ্ছা ভবতি 


ততঃ ক্রিয়ানিম্পত্তিঃ ৷ স চাপ্রাপ্তবিষয়স্ত প্রাপ্তিসাধনে চিত্তবৃত্তিভেদঃ 
কামস্ত্ব রজোগুণহেতৃকঃ । 


তবেই দেখ, ইষ্টসাঁধনজ্ঞানরূপ যে সঙ্কল্প, তাহ! হইতেই কাম বা ইচ্ছা জন্মে । তাহার পরে 
ক্রিয়ানিস্পত্তি। কাম হইতেছে--অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি সাধনে যে চিিত্তবৃত্তি তাহাই । 
রজোগুণ হইতেই কামের উৎপত্তি । যাহ প্রকৃত পক্ষে কন্ম, তাহা ফল উদ্দেশে রজে।গুণ 
হইতে জন্মে; এই জন্য সকল কর্ণই কাম্য কর্ম। নিৰ্ম্মল সত্ব যাহা, তাহা জ্ঞানই ; সেখানে 
কর্মে বিরাম । একবারে মলিন তম যাহা, তাহাতে জড়ত্ব ; সেখানে বদ্ধাবস্থা--সেখানেও 
কাম্য কর্মের অন্যরূপে অভাব । 

অজ্জুন- কোন কৰ্ম্মই কি তবে ফলকামন1 ব্যতিরেকে হয় না? তুমি ত প্রথম হইতে 
এই গীতাশান্ত্রে নিক্ষীমভাবে কৰ্ম্ম করিতে বলিতেছ। আর এক কথা, ফলাকাঙ্কাপুব্বক 
কর্ম করিলে যদি জীবের বন্ধনশ। ঘটে, তবে বেদ কিসন্য কর্মকাণ্ডে এত ফলের কথা! 
উল্লেখ করিতেছেন ? 

ভগবান্-শ্রীবিষ্গ্রীতিকামে যে কর্ম কর! হয়, তাঁহাকেও নিষ্কাম বলে। কারণ, শ্রীবিষু- 
গ্রীতিতে যখন *'দয় ভরিয়া যায়, তখন কর্ন্ম প্রথমে গৌণ হইয়া যায়, শেষে কোন কাঁমনাও 
থাকে না এবং কর্মাও থাকে না। পূর্বে ইহা বিশেষরূপে বলিয়াছি। বেদও কর্ম্মকে নিধাম- 
ভাবে করিতে বলিতেছেন । তথাপি বেদে যে ফলের কথা আছে, তাহা বহি্ম,থ ব্যক্তির 
কর্মে রুচি উৎপাদন জন্য। নতুবা বহিন্মুখ ব্যক্তির ক্রমে অধোগতি হইয়! জড়ত্বপ্রাপ্তির 
সম্ভাবনা । এইরূপ ব্যক্তির রজোগুণকে সত্বমুখে প্রধাবিত করিবার জন্য রজোগুণের কৰ্ম্মকে 
নিষ্কাম ভাবে করার ব্যবস্থা । যেমন বলা হয়-_ | 


পিব নিন্বং প্রদাস্তামি খলু তে খণ্ডলডড,কান্‌ ! 
পিত্ৰৈবমুক্তঃ পিবতি তিক্তমপ্যতিবালকঃ ॥ 


লড্ড,কের লোভ দেখাইয়া পিত৷ যেমন পুত্রকে নিম খাঁওয়াইয়া থাকেন । “তথা বেদোই- 
প্যবাস্তরফলৈঃ প্রলোভয়ন্‌ মোক্ষায়ৈব কর্ম্মাণি বিধত্তে” সেইরূপ বেদও অবান্তর ফলের 
লোভ দেখাইয়া! মোক্ষজনক কর্মে রুচি উৎপাদন করিতেছেন মাত্র। শ্রীভাগবতেও বেদের 
প্রতিধ্বনি দৃষ্ট হয়। 


মৌক্ষসন্ন্যাসযোগঃ। | গীতা । ৩১৭ 


এবং ব্যবস্থিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ । 
ফলশ্রুতিং কুন্তমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি ॥ 


যাহার! কুধুদ্ধি, তাহার! বেদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না। কর্মকাণ্ডে ফলশ্রুতি যাহা 
দৃষ্ট হয়, তাহ। কৰ্ম্মে রুচি উৎপাদন জন্য । ব্যাসাদি ঝষি ইহাই বলেন। অতএব নিক্ষাম কর্ম 
দ্বারা আত্মজ্ঞান লাস্ট হয়।: তাহাও কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। 


অয়মেব ক্রিয়াষোগো জ্ঞানযোগস্য সাধকঃ। 
কর্ম্মযোগং বিনা জ্ঞানং কসাচিন্নৈব দৃশ্যাতে ৷ 


নিক্কীম কর্দযৌগ জ্ঞানের সাধনা মাত্র । কর্মষোগ ভিন্ন কাহারও জ্ঞান হইতে কখন দেখা 
যায় না। সোহপি ছ্রিতক্ষয়দ্বারা ন সাক্ষাৎ । তথাঁচ, জ্ঞানমৃৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্ত 
কন্দণঃ | নিষ্কাম কন্ম দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় ন|। নিক্ষাম কর্ম্মদ্বার| পাপক্ষয় হয়। 
পাপক্ষয় হইলে তবে জ্ঞানের উৎপত্তি। এই কারণে বল! হয়-- 


ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কৰ্ম্ম কীর্তাতে । 
নিক্ষামং জ্ানপূর্ববন্ত নিবৃত্তমুপদিশ্যতে ॥ মনু। 


কাঁমনাপূর্ববকং কর্ম্মশরীরপ্রাবৃত্তিহেতৃত্বা প্রবৃত্তং তদেব কর্ম্মু- 

কামনারহিতম্‌ পুনব্র্গজ্ঞানাভাসপূর্ববকং . সংসারনিবৃত্তিহেতৃত্বাৎ 
নিবৃত্বমুচ্যতে । | 

কাম্য কর্ম দ্বার! পুনঃ পুনঃ জন্মনরণ হইবে । কিন্ধ কামনা-রহিত হইয়া কন্ম করিতে 
গেলে. ইহ! জ্ঞানাভা।সপৃর্ববক করিতে হয়। ইহাতে সংসাঁর-নিবৃত্তি বা মোক্ষ হয়। 

সন্নাসী কাম্য কশ্শই ত্যাগ করেন আর ত্যাগী কামনা ত্যাগ করিয়া-নিক্ষাম হইয়া 
প্রীভগবানের প্রাতিজন্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন । ইভার শেষ ফল পাপক্ষয় বা চিত্তশুদ্ধি । চিত্ত শ্রদ্ধি 
হইলেই, আপনা হইতে কর্ন্মও ক্ষয় হইয়! যাইবে । | 

অঞ্জুন--রজোগুণের সকল কর্ম্মই নদি কাদ্যকন্ন হয়, তবে সর্বকম্মন ত্যাগ করিয়া সন্যাসী 
হওয়া যাইবে কিরূপে ? সন্্যাসীকেও ত আহার স্নান নিদ্রাদি করিতে হয়? 

ভগবান্‌-_শীরীর কর্ম্ম অভ্যাসনত হইয়া যাঁয়_-ইহ1 কাম্যকম্মা নহে। এক সময়ে এ 
সমস্তও কাম্যকর্ম্ম ছিল। ক্রমে অভ্যানবশে ইহার। প্রকৃত কাম্য কর্ম্ম থাকে না। শ্নানাহার 
নিদ্রা ভিন্ন আরও অনেক কন্ধম অবুদ্ধিপুববক হইয়! যায়। সন্নযাসীকে বুদ্ধিপূববক কর 
মাত্র, ত্যাগ করিতে হয়-_অবুদ্ধিপুর্বক কণ্ম নহে। সমাধি অবস্থায় কোন 'কর্ম্মই 
থাকে না। | 

নর্জজন- মন্কযাসীর কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ বুঝিলাম, কিন্তু ত্যাগীর ফলকামন! ত্যাগপুব্বক যে কর্ম, 
তথমন্বনধে বক্তব্য আছে। . 


৩১৮ গীতা । [ ১৮ অঃ ২ শ্লোক 


ভগবান্_কি, বন। 

অর্জ,ন--ত্যাগী না হয় কাম্যকর্ম্মের ফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেন; কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক 
যে সমস্ত কর্ম, ত্যাগীকে তাহারও ত ফলত্যাগ করিয়া করিতে হইবে? নিত্য নৈমিত্তিক ক্শ্মের 
ত ফলই নাই, ফল ত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ণা করা কি বন্ধ্যানারীর পুত্র ত্যাগ 
করার মত নহে? 

ভগবান্-_অহরহঃ সন্ধা উপাসনা করিবে, যাবজ্জীবন অগ্রিহোত্র করিবে--শ্রুতি এই বিধান 
করিতেছেন । সন্ধ্যা উপাসনা, অগ্নিছোত্র ইত্যাদি কম্ম নিত্যকম্ম । অশ্মেধাঁদি যজ্ঞের যেমন 
ফল কীন্তিত আছে, নিত্যকর্ধের সেইরূপ ফল নাই সত্য, কিন্ত শ্রুতি নিত্যকর্শেরও অন্তপ্রকারে 
ফল কীর্তন করিতেছেন। শ্রুতি বলেন ' সব্ধ এতে পুণ্যলোকা ভবা'স্ত” “কন্ম ণ। পিতৃলোকঃ” 
“ধর্মেণ পাপমনুদতি” নিত্যকর্ন্ম করিলে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়:;) কন্ধদ্বারা পিতৃলোক 
প্রাপ্ত হওয়! যায়; ধৰ্ম্ম করিলে পাপক্ষয় হয়। নিত্য কর্মের ও ইষ্টফল আছে। সকল 
কর্ম্দেরই হয় ইষ্ট, না হয় অনিষ্ট, ন! হয় মিশ্র--এই ত্রিবিধ ফলের কোনন। কোনটি আছেই । 
ইহা আমি এই অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে বলিব। 

অত্য।গি-গণের দেহপাতের পর অনিষ্ট ইষ্ট মিশ্র এই তিন প্রকার কর্মের ফল লাভ হয়, 
সন্াসিগণের কখনও হয় না। ইত্যাদি । সন্যাসিগণের কর্ম্মমলে কৌন জঅম্বন্গ নাই । কারণ, 
তাঁহার! কর্মত্যাগী, কিন্ত অসন্াসীদ্রিগের নিতাকন্মঈীকলপ্র।প্তি ঘটে । আর অত্যাগি-গৎ 
মরণের পর সকল কর্মের ফল ভোগ করে। 

অজ্জু'ন__শ্রীবিষণপ্রীতিকামে সকল কৰ্ম্মই করা মায়। ইহাই তাগ। ইহাই গীতোক্ত 
নিষ্ধাম কর্মুযোগ । কিন্তু যদি কেহ গ্রীভগবানের প্রীতি” যাহা, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন ন! 
করিতে পারে? মনে কর, কেহ বলিল--শ্লীভগবান্‌ আবার কি জীবের কর্মে প্রসন্ন হান ? 
কোথায় সেই মহামহিমান্বিত রাজরাঁজেশ্বর, আর কোথায় এই তাতি দীন, অতি মলিন, 
নিরতিশয় পাপী আমার মত ক্ষুদ্র প্রজা । আমার কায্য কখন কি তাহার দৃষ্টিতে পড়িতে 
পারে? সামান্য এক পৃথিবীর সম্রাটের কাছে পৌছান ক্ষুদ্র প্রজার পক্ষে অসম্ভব আর সেই 
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ! তাহার কাছে কি ক্ষুদ্র জীবের আবেদন পৌছিতে পারে , 
এইরূপ কুযুক্তিদ্বার! যদি কেহ শ্রীবিঞ্ুপ্রীতিই অসম্ভব মনে করে, তবে সে ব্যক্তি সন্ব্যাবন্দনাদি 
নিক্ষল কর্ম করিবে কেন? দেখা যায়, কিছুদিন কন্ধ করিয়। লোকে যে কর্ম ত্যাগ করে, তাহা 
মুলে এইরূপ একটা! অবিশ্বাস থাকে । এতদিন কর্ম করিলাম_-কি হইল! জপ করা, সন্ধা। 
করা-ইহাঁতে আর কি হয়? অনেকে এইরূপ কুযুক্তিজনিত অবিশ্বাসে কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়! 
এদিক্‌ ওদিক্‌ ছুইদ্রিকই নষ্ট করে-_ ইহাদের গতি কি ? 

ভগবান্‌্_-শ্রীভগবানের প্রীতি অনুভব করিতে বহুদুর যাইতে হয় না। নিজের চিত্তবে 
প্রসন্ন করিতে পারিলেই ভগবানের প্রমন্নতা অনুভব কৃর| ধায়) মন্ধ্যা বন্দন, ইত্যাদি 
নিত্যকৰ্ম্ম দারা, আরতি প্রণাম প্রদক্ষিণ ইত্যাদি মানস পূজ! দ্বারা, প্রণায়াম, কুস্তকাদি দ্বার! 
ভগবদ্ভাব স্থায়ী করিবার চেষ্ট! দ্বার! মানুষ নিজের চিত্তকে প্রসন্ন করুক, লৌকিক ও বৈদিক 
কর্মঘ্বার জীব নিজের চিত্ত প্রসন্ন করিয়। একান্তে বসিয়। থাকিতে অভ্যাস করুক ; সে আপনিই 


মোক্ষসন্যাসযোগঃ |] গীতা । ৩১৯ 


বৃঝিবে-_তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইতেছে। চিত্র প্রসন্ন হইলেই বিশুদ্ধ হইল। শুদ্ধচিত্তে শ্রবণ 
মননাদি করিতে থাকুক, তাহার জ্ঞানের স্ফ রণ হইবেই ! তবেই দেখ, কর্মদ্ধার| পাপক্ষয় হয়, 
তজ্জন্য চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্রশুদ্ধি হইলে, ফল সন্যাসের পরেই কর্ম্মসন্ন্যাস আপনি হয়, তখন 
জ্ঞানে রুচি হয়। সেই সময়ে বিধিপৃর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অভ্যাস 
করিলে তত্বজ্ঞান জন্মে | নিদধ্যাসন বা ধ্যানে সমাধি আসিলেও আবার ব্যখান-দশায় দৃশ্য 
প্রপঞ্চ জাগিবে। দেই অন্য বিণিদিয|-সন্যাসে তন্বজ্ঞান লাভ করিয়। বিদ্বৎসন্ন্যাসে তত্বাভ্যাস 
অভ্যাস চাই। তত ত্বম অমি জানিয়! ব্যবহার-জগতে ‘সেই সব বা আমিই সমস্ত’ ইহ! দেখিবার 
জন্য তত্বম(সির ব! অহং ব্রঙ্গান্সির অভ্যাস চাই। সঙ্গে সঙ্গে মনোনাশ জন্য আত্মসংস্থ যোগ 
ও বাসনাক্ষ্র জন্য পর বৈরাগ্য আভাস নমকালে অভ্যাস করা চাই । তত্বাভ্যাস, মনোনাঁশ 
বাননাক্ষর সনকালে অভ্যাস করিতে পারিলে, এই গীবনেই জাবন্ম,ক্ি হইবে । জীবন্ম,ক্তি- 
মণস্থায় 'পষ্ট বোধ হইবে_এই দৃশ্য প্রপঞ্চ অজ্ঞানেহ ভসে। ইহা মায়।রহ কাধ্য। মায়াই 
ব্গাকে জণত্রাপে দেগ।হতেছেন । কিন্ত এশ। হইতে রাই উঠিতে পারেন, দৃশ্য প্রপঞ্চ বা মায়া 
কিছুই উঠে ন|। ব্রদ স্ব-্ববীগে নন্বদ। অবদান করিতেছেন । এই তন্ধ সববদা স্মরণে 
গাঁ কলেই এ।গা। প্রিডি। 


ত্যাজ্যং দোব্বদিত্যেকে কম্ম প্রাহুম্মনাধিণঃ | 
যঙ্ছদানতপ? কন্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥ 
শ 


একে মনাধিণঃ পগ্ডিতাঃ সাংখ্যাদিদৃষ্রিমাশ্রিতাঃ অধিকৃতানাং 


শ শৰ শ 
কম্মিণামপীতি। কৰ্ম্ম বন্ধহেতুত্বাৎ সর্বমেব। দোষবৎ দোষোহস্যা 


ia ল্‌ 


স্তাতি দোষব। ত্যাজ্যং ত্যক্তব্যম্‌ দোষো যথা রাগাদিস্তাজ্যতে 


শ ম ম ম 
তথ! ত্যাজ্যং বন্ধহেতুত্বাৎ দুষ্টম্‌ অতঃ কন্মাধিকৃতৈরপি কন্ম ত্যাজ্য- 


ম ম্‌ 

মেবেত্যেকে মনীষিণঃ প্রাহুঃ। বদ্বা দোষবৎ দোষইব যথা! দোষে 
ম ্‌ ম্‌ 

রাগাদিস্ত্যজ্যতে তদৎ কর্ম্ম ত্যাজ্যমনুৎপন্ন-বোধৈরনুৎপন্ন-বিবিদিষৈঃ 


০১৬ গীতা । [ ১৮ অঃ শ্লোক 


ম্‌ 


ন ম 
কম্মীধিকারিভিরপীত্যেকঃ পক্ষঃ।' অত্র দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ কর্ম্মাধিকারি- 
ভিরন্তঃকরণশুদ্ধিারা বিবিদিষোতপত্তর্থং যজ্ঞদানতপঃ কম্ম ন 


ম ম এর 
ত্যাজ্যম্‌ ইতি চাপরে মনাষিণঃ প্রাহুং। এতদেব মতান্তর-নিরাসেন- 
শ্রী হু না 
দৃঢ়াকর্তূং মতভেদং দর্শয়তি। একে মুখ্য। মনীধিণে। মনোনিগ্রহ- 
নী 
সমর্থাঃ পরমাত্মন্্যুৎংপন-বিবিদিষাণাং পুরুষাণাং কম্ম ত্যাজ্যমিতি 


ন! নী 
প্রান্থত। অপরে তু বিবিদ্রিষণাথিনা বঙ্দিকমূ ন হ্যাজ্যমিতি ব। 


নী ন। 
প্রানুরিত্যনুবর্তীতে । তথাচ দ্বিবিধাঃ শ্রুতয়ঃ উপলভ্যন্তে “ন কম্ণা 


ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ” “কুর্ববন্নেবেহ কন্মীণি 


জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ” | ইত্যান্ভাঃ ॥৩॥ 


কোন কোন মনোনিগ্রহ-সমর্থ বুদ্ধিমান্গণ ( সাংখ্যগণ ) কর্ম্মুসমূহ রাগদেষাদি 
দোষবৎ ত্যাজ্য--ইহা বলেন। অপর কেহ কেহ ( মীমাংসকগণ ) যজ্ঞ দান ও 
তপঃরূপ কন্ম ত্যাজ্য নহে -এইরূপ বলেন ॥ ৩॥ 


EE HOEY ও বিবিদিষ|-সন্নযাস--এই দুহঁটি হইতেছে মুখ্য সন্যান। ইহ! ভিন্ন 
যে তৃতীয় প্রকার সন্যাস আছে, তাহা! গৌণ সন্যাস । গৌণসন্যাসিগণ কামনাপুব্ধক কোন 
কর্ন করিবেন ন! । কিন্তু চিত্তশুদ্ধি জন্ত নিত্য কর্ম্ম করিবেন । পূর্বের ইহ! বলিয়াছ। নিত্য- 
কর্ম্মাদি দ্বার! চিত্তগ্ুদ্ধি বটিলেই তত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে । এইকালে বিবিদিযা-সন্যাস গ্রহণ 
করিয়। কেবল শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন লইয়। থাকিতে হয়। বিবিদিষ|-সম্্যাস পূর্ণ হইলে, তবে- 
বিদ্বৎ নন্ন্যাস। এই অবস্থায় তন্বাভ্যাদ, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস করা 
আবশ্যক ; ইহাতেই জীবন্মুক্তি । 

এই পৰ্যন্ত পুর্বে বল! হইয়াছে। ইহাতে বুখিতেছি--যাঁহার। বিবিদিষা-সন্ন্যাসের অধিকারী 


মোক্ষসন্গ্যাসযোগঃ ] চা 


নহেন অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত অশুদ্ধ বলিয়! এখনও তত্বজ্ঞান জন্মে নাই অথবা তত্বজ্ঞানের 
ইচ্ছা! পৰ্য্যন্ত জন্মে নাই, তাহার। ফলত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্ম করিবে। এইরূপ করিলে ইহার! 
বুঝিতে পারিবে যে, আত্মার কোন কর্ম্ম নাই, এই জন্য কর্ম্মত্যাগ জ্ঞানীর স্বাভাবিক । চিত্তশুদ্ধি 
হইলেই কর্ম আপন! হইতে ত্যাগ হইয়া যাইবে । আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে শান্ত্র প্রথম 
হইতেই কাহাকেও কন্মত্যাগ করিতে বলিতেছেন না? 

ভগবান__-এই বিষয়ে যে নতভেদ আছে, তাহ! বলিতেছি শ্রবণ কর। 

তুমি এ সম্বন্ধে “গো-কপিল-সংবাদ"' নামক ইতিহাস দেখিও। মহাভারত শীস্তিপর্ক 
২৬৮ হইতে ২৭০ অধ্যায়ে থাকিবে-কিরূপে সাংখ্যধর্প্রবর্তক কপিলদেব এবং যোগসিদ্ধ 
মীমাংসক কর্মী স্যমরশ্মি অতি চমৎকার বিচার করিয়াছিলেন । আমি এখানে সংক্ষেপে এই 
মাত্র বলি যে, সাংখ্য মতে হিংসাদি কর্ম দৌষবিশিষ্ট আর “ম! হিংস্তাৎ সব্বাভুতানি” ইছাই 
বেদ-বিহিত পরমধর্ম্ম। ইহাই বিশেষ বিধি । বেদে পশুহননের সামান্য বিধিও আছে। 
"অন্ীষোমীয়ং পশুমালভেত”' অগ্রীষোৌমাখ্য যজ্ঞের জন্য পশু হনন করিবে । কিন্তু বিশেষ 
বিধিদ্বারা সামান্য বিধি খণ্ডিত হয়। এজন্য সাংখ্যের! বলেন, দ্রব্যসাধ্য যে কিছু কর্ম, তাহাতেই 
হিংসা সম্ভব, এজন্য সমন্ত কৰ্ম্ম ত্যাগ কর! উচিত । রাগ ও দ্বেষ যেমন অজ্ঞানজ দোষ বলিয়া 
পরিত্যাজ্য, সেইরূপ কর্ম মাত্রই ত্যাগ কর! উচিত-_সাংখ্যজ্ঞানীর মত এই । 

অপর পক্ষে মীমাংসকের! বলেন --বজ্ঞাঁদি কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে। যজ্ঞের জন্য হিংসা 
করায় কোন প্রত্যবাঁয় বা পাপ নাই । কিন্তু যজ্ঞাতিরিক্ত বিষয়ে হিংসা কর! পাপ ও দোঁষ। 

যখন অজ্ঞান অনবধানাদ্দি কৃত হিংসায় দোষ হয় না, যখন গমনকালে, আহীরকালে, 
জলপানকালে শত শত প্রাণিহিংসা হইতেছে, তখন বৈধহিৎসাঁতে কোন দোষ নাঁই। এজন্য 
যক্ঞাদি ত্যাগ কর! কদাচ কর্তব্য নহে। 

তুমি এই সম্বন্ধে অধ্ব,ধ্য-যতি-সংবাদ নামক অতি চমৎকার ইতিহাস পাঠ করিও। 
ইহাতে এক সন্যাসী ও এক যাজ্জিক হিংসা উচিত নয় এবং যজ্ঞার্থ হিংসায় কোন দোষ নাই 
এই বিষয়ে আপন আপন মত সমর্থন করিতেছেন। ইহাদের উভয়েরই যুক্তিযুক্ত বিচার মহা- 
ভারত অনুগীতা আশ্বমেধিক পর্বব ২৮ অধ্যায়ে থাকিবে । 

আমি এই গীতাশাস্ত্রে বেদের উপদেশ স্পষ্ট করিয়। বলিতেছি। কর্দ্মাধিকারীর পক্ষে কর্ম্ম 
দে।ষবৎ বলিয়! ত্যাগ করা উচিত নহে £ এবং বেদে ফলশ্রুতির উল্লেখ আছে বলিয়া ফলা- 
কাঞ্ষার সহিত কর্্দ করাও উচিত নহে। কর্তৃত্বাভিনিবেশশুন্ হইয়া এবং ফলাকাজ্জাশুন্ত 
হইয়। কৰ্ম্ম করাই কর্মীর কর্তব্য। ফলাকাঁজঙ্া ত্যাগকেই ত্যাগ বল হইতেছে। 


নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ! 
ত্যাগ হি পুরুষব্যাত্র ! ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ভিতঃ ॥৪। 


শ ম | 
হে ভরতসত্তম! ভরতানাং সাধুতম তত্র ত্বয়া পৃষ্টে কন্মধি- 


৪১ 


৩১২. গীতা । [১৮ অঃ ৪ শ্লোক 


হ্‌ ম্‌ ম 
কারিকর্তৃকে সন্গাসত্যাগশব্দাভ্যাং প্রতিপাদিতে ত্যাগে ফলাভিসন্ধি- 


ম শ শ ম ম 
পূর্বক কম্মত্যাগে মে মম বচনাৎ নিশ্চয়ং পূর্ববাচার্য্যেঃ কৃতং শৃণু 


শ 


ম 
অবধারয়। কিং তত্র দুa্ঞে'য়মস্তীত্যত আহ হে পুরুষব্যাপ্র ! পুরুষশ্রেষ্ঠ 


রী ম 
হি যস্মাৎ ত্যাগঃ কর্ম্মাধিকারিকর্তৃকঃ ফলাভি সন্ধিপুর্বককম্ম ত্যাগঃ 


সদ লন 


ম ম শ 
ব্রিবিধঃ ত্রিপ্রকারস্তামসাদিভেদেন সংপ্রকীন্তিতঃ শাস্ত্রে সম্যক 


শ শ 
কথিতঃ। যন্মাত্তামসাদি-ভেদেন ত্যাগসন্যাসশব্দবাচ্যোহর্থোহধিকুতস্য 


কম্মিণোহনাত্মজ্ঞস্য ত্রিবিধঃ সম্ভবতি। ন পরমার্থদশিনঃ। ইত্যয়- 
মর্থে| ছুজ্ভাঁনঃ। তন্মাদত্র তত্বং নাহন্যো বক্ত,ং সমর্ঘঃ। তম্মান্নিশ্চয়ং 


পরমার্থশান্তার্থবিষয়মধ্যবসায়মৈশ্বরং মত্তঃ শৃণু ॥৪॥ 
হে ভরতদত্তম! সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে 

পুরুষব্যাত্র ! বিষয়টি ছুর্জেয়, যেহেতু ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া কথিত ॥৪॥ 

অর্জ,ন-_ত্যাগ-বিষয় কি এতই জটিল? 

ভগবান্‌--ত্যাগ' বড় ছুর্ববোধ। অবজ্ঞার কথ! নহে। 

অর্জ.ন--ত্যাগ বিষয়ে শ্রবণীয় কি আছে? 

ভগবান্--ভ্যাগ ত্রিবিধ, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। পুর্ধ্ব পূর্ব জন্মের সাধন- 
সিদ্ধির প্রভাবে কাহারও কাহারও জন্ম হইতেই কোন প্রকার ৰর্মানুষ্ঠান বা কোনপ্রকার 
কর্মফলে আসক্তি থাকে না। এইরূপ ব্যক্তি জন্মাবধিই সন্গাসী। ই'হাদিগের পুর্ববজন্মে 
সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান থাকে, ইহ জন্মে ইহারা তন্বজানী হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন এই 
সন্ন্যাসকে পরমহংস-সগ্ন্যাসের অন্তর্গত বিদ্ধৎ-সন্না।স বলে। তত্বজ্ঞানের পর বাসনাক্ষয় মনো- 


মোক্সন্্যাসযোগঃ ] গীতা । ৩২৩ 


নাশ এবং তত্বজ্ঞানাত্যাস দ্বারা জীবন্ম-ক্তিরূপ আনন্দপ্রপ্তি জন্ত যে সন্যাস, তাহার বীম 
বিদ্বং-সন্্যান। ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট কর্মত্যাগ। দ্বিতীয় প্রকার সন্ন্যাসের নাম বিবিদ্দিয!- 
সন্ধ্যাস- ব্রন্মজিজ্ঞান্গর জ্ঞানপ্রাপ্তি জন্যই এই সন্যান। এই ছুই প্রকার সর্ববকর্্রত্যাগ বা 
মুখ্য সন্াসের আর সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদ নাই। কিন্তু যাহাদের চিত্তশুদ্ধি 
হয় নাই, সেই সেই কর্দসন্যাসীর যে ত্যাগ, সেই ত্যাগকেই সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক 
ভাগ কহা যায় । 

(১) সান্বিক ত্যাগ--ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম করা। 

(২) রাজস ত্যাগ--ফল কামনা আছে অথচ কন্মত্যাগ । এগানে কন্ম কষ্টকর বলিয়া 
কর্মত্যাগ করা হয়। 

(৩) তামস ত্যাগ--কর্পশ করিয়া রি হইবে--এই অজ্ঞানতায় কাঁমনাও না করা এবং 
কর্মও না করা । 


য্জ্তঞদানতপঃ কন্ম ন ত্যাজ্যং কাধ্যমেব তৎ । 
যজ্ঞে। দানং তপশ্চৈব পাঁবনানি মনীষিণাম্‌ ॥৫॥ 


ম 


ম 
যন্মাৎ যজ্ঞ: দানং তপঃ চ এব মনীষিণাম্‌ অরুতফ্লাভিসন্ধীনাং 


সর 


শ 
পাবনানি বিশুদ্ধিকারণানি জ্ঞানপ্ৰতিবন্ধক-পাপ-মল-ক্ষালনেন 


ম ম 
জ্কানোৎুপত্তিযোগ্যতা-রূপপুণ্য-গুণাধানেন চ শোধকানি তন্মাৎ 


ক | ম ম 
'অন্তঃকরণশুদ্ধাথিভিঃ কন্মাধিকৃতৈঃ যন্তঞদানতপঃ ইতি ফলাভিসন্ধি- 


শ ম | 
রি কম্ম ন 08 ন ত্যক্তব্যম্‌ কিন্তু তৎ কাৰ্য্যং এব 


পাতার (রর হিটার 
পরার চারা 


শ 
করণীয়মেব ॥৫॥ 


০০০০০ ত 


যজ্ঞদানতপোরূপ কাধ্য পরিত্যাজ্য নহে, কিন্তু এ সমস্ত করণীয় । bli 
যজ্ঞ দান তপঃ নিঞ্ধাম কর্ম্মকারীদিগের চিত্তগুদ্ধিকর ॥৫॥ ৫ 


স্পা 


অজ্জ্বন--আবার ধলি, সাংখ্োরা বলেন,-হিংসাদি--বহুল যজ্ঞাদি কর্ম. কুৰ না! 


৩২৪ গীতা । [ ১৮ অঃ, ৬ শ্লোফ 


মীর্মাংসকেরা যজ্ঞাদি করিতে বলেন। তুমি বলিতেছ অশুদ্ধচিত্ত কর্ম্মসন্যাসী কর্্মত্যাগ 
করিবে না। এইত? 

ভগবান্--হ। ফলাঁকাঞ্া রহিত হইয়া যজ্ঞ দান ও তপ করিতে করিতে তবে চিত্তগুদ্ধি 
হয়। এজন্য বুদ্ধিমান লোকে এই সমস্ত কৰ্ম্মকে চিত্তশুদ্ধির উপায় রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 
চিত্তগুদ্ধি ন! হইলে যখন আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে না, তখন যজ্ঞ দান তপঃ ত্যাগ কিছুতেই 
হইতে পরে না। চিত্ত শুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞান জন্মে না, আবার নিষ্কাম কণ্ম ভিন্নও চিত্তশুদ্ধি হয় না । 
এই জন্য যজ্ঞ দান ও তপঃ রূপ ক্রিয়াযোগ পরিত্যাজ্য নহে। ছান্দোগ্য শ্রুতি (২২৩) বলেন-__ 
“ত্রয়ো ধর্মক্ষন্ধা যন্তোহধ্যয়নং দানমিতি। প্রথমন্তপঃ এব দ্বিতীয়ে। ব্রহ্মচধ্যাচাধ্য- 
কুলবাসী তৃতীয়ঃ। অত্যন্তমাত্মীনমাচাধ্যকুলেহবসাঁদয়ন্‌, সর্বের এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ৷" ত্রয়ন্ত্রিংশ- 
সংখ্যক ধর্মের স্কন্ধ (প্রবিভাগ )- যজ্ঞ--অগ্নিহোত্রাদি, অধ্যয়ন_-নিয়মের সহিত খগাদির 
অভ্যাস, দান, এই তিন প্রথম ধর্দন্কন্ধ। তপস্ত।ই প্রথম ধৰ্নুস্বন্ধ । দ্বিতীয় ধৰ্মবস্বন্ধ ব্ৰহ্মচয্য, 
আচাধ্যকূলে বাস তৃতীয় ধর্মস্কন্ধ। এইসকলের দ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্তি ঘটে। যজ্ঞাদি কর্ণ 
গৃহস্থের, আচাধ্যকুলে বাস ব্রহ্মচারীর, তপস্ত। বশীর । এই কর্মদ্বারা এই এই আশ্রমবাসিগণ 
পবিত্র হয়েন। ফলাকাক্ষ। শুন্য হইয়া কণ্ম করিলেই ত্যাগী ব! কর্মনসন্ন্যাসী হওয়। হইল। 


এতান্যপি তু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ! নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥৬॥ 


ম 
হে পার্থ! এতানি ফলাভিসন্ধিপুর্ববকত্বেন বন্ধনহেতুভূতানি 


কস লিলতীত 


ন ম 

অপি তু কৰ্ম্মাণি যজ্জদানতপাংসি সঙ্গম অহমেবং করোমীতি কর্তৃত্বা- 
স্‌ ম ম 

ভিনিবেশং ফলানি চ অভিসন্ধীয়মানানি চ ত্যক্ত। অন্তঃকরণ- 


ন ম 
শুদ্ধয়ে কর্তব্যানি ইতি মে মম নিশ্চিতং মতম্‌ উত্তমং শ্রেষ্ঠম্‌ ॥ ৬ ॥ 


আকা এ GRAY ৬০ ০ পটল ছা (কাল নিহত হা ১টনামহাত  ঞরকাত০০- রিনি মই 


টপ পপ ও SOOO tn on সপ পপ 


হে পার্থ! কিন্তু এই সকল কর্ম্মও আসক্তি এবং ফল ত্যাগ করিয়া করা 
কর্তব্য। ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত ॥৬॥ 


সী 


; আও ন--যজ্ঞ দান তপ ত চিরদিনই মানুষ করিতেছে। কিন্তু দেখ কোথায় পুণ্যতম সত্য 


পপপউ 


মোক্ষসন্নযাসযোগঃ ] রীতা । ৩২৫ 


যুগ আর কোথায় পাপপুর্ণ দ্বাপরের শেষ । আমর! ভাই ভাই, সংহারোদ্দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে আসি- 
য়াছি। কৰ্ম্ম কাণ্ডমত কর্ম করিয়াও জীবের এ অধোগতি কেন? 

তগবান্__সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এবং ফল কামনা! ত্যাগ করিয়া বেদোক্ত কর্ম্ম করিলেই চিত্ত- 
শুদ্ধি হইয়া থাকে । আমি এই কৰ্ম্ম করিতেছি এই অভিমানের নাম সঙ্গ । ন্বর্গাদিভোগ 
কামনাই ফলকামন!। আনক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই সমস্ত ক্ম্ম করিলেই বন্ধন ; কিন্ত মুমুক্ষু ব্যক্তির 
ইহা চিত্তশুদ্ধির কারণ । 

এই সকল কর্মের কর্তা আমি, কর্ম্নগুলি আমার অবশ্যকর্তব্, এই সমস্ত অভিমান ত্যাগ 
করিয়া কর্ম্ম কর! কর্তব্য। এই কর্ট্ের ফলে আমি ব্বর্গলাভ করিব, চিত্তশুদ্ধি লাভ করিব, 
পরে জ্ঞান লাভ করিব--এই সমস্ত ফলাকাজ্জাও ত্যাগ করা কর্তব্য । এই সমস্ত কর্ধ না করিলে 
আমার প্রত্যবায় আছে-_-পাপ আছে এইরূপ আকাকঙ্ষাও ত্যাগ করা কর্তব্য।. এই ভাবে কম্ম 
করিলে-_বস্ততঃ কর্মের ত্যাগ হইল ন!, অথচ কর্ম্মের যে দোষ তাহাও রহিল না। পরে বলি- 
তেছি--তামস ও রাজন ত্যাগ যাহা, তাহাতে যজ্ঞ, দান, তপস্তাঁদি কম্ম ই ত্যাগ করা হয়, কিন্তু 
সাত্বিক ত্যাগ যাহা,তাহাতে কন্মের অনুষ্ঠান কর! হয়; কেবল কনম্মের কতৃতত্বাভিমান ও কম্মের 
ফলাকাঙ্কা নাত্র ত্যাগ করা হয়। ঘোর কলিযুগে রাঁজস ও তামস ত্যাগীই প্রায় সর্বত্র দেখা 
যাইবে। সাত্বিক ত্যাগী নিতান্ত বিরল হইবে। 


_ নিয়তস্ত তু সন্ন্যাস? কৰ্ম্মণো নোপপগ্ভতে । 
মোহাত্তস্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীত্িতঃ ॥৭॥ 


টি £ রা রা 
নিয়তস্ত নিত্যস্য নিত্যনৈমিস্তিকস্য মহাযজ্ঞাদেঃ তু পুনঃ কর্ম্মণঃ 


০.৬ 


ম ম 
সন্ন্যাস; ত্যাগ ন উপপদ্তে শাস্্রযুক্তিভ্যাং তস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থম- 


যে সি পপি ও পল জে 


ম্‌ গ্ৰ শী | 
বশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ সন্বশুদ্ধিদ্বার। মোক্ষহেতুত্বাৎ তথাচোক্তং প্রাক 


ম শ 
আরুরুক্ষোমুনের্ধোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যত ইতি মোহাৎ অজ্ঞানাৎ 


তস্য নিত যঃ পরিত্যাগঃ সঃ তামসঃ পরিকীত্তিতঃ রে কার্য্যাজ্ঞান- 


হাজারি) টিভি ০ ০০ 


৬২৬ | গীত 1 [ ১৮ অঃ ৮ শ্লোক 
 মুলস্বেন ত্যাগপ্য তমোমূলত্বম্। অতো নিত্যনৈমিত্তিকাদেঃ কর্ম্মণ- 


রা 
স্ত্যাগো বিপরীতজ্ঞানমূল ইত্যর্থঃ ॥৭| 


পপ লস 


কিন্তু নিত)কর্ম্মের ত্যাগ কখনও রুর্তব্য নহে। মোহ হেতু নিত্যকম্ম্ন ত্যাগ 
তামস বলিয়া কীত্তিত হয় ॥৭॥ 


পেশী শশশিশিশীশীশশীশীী্ীতান শি -৮০-শিাাশাশীশীটি দি ৩5 ০০ শশী ০৯৮ ০৯০ 


অজ্জু ন--যদ্ি যজ্ঞ দান তপত্তাও ত্যাগ করিবে না, তবে যে সন্ন্যাস অর্থে বলিয়াছ কাম্য 
কর্মের ত্যাগ? 

_ ভগবান্‌-_কাম্যকর্মদ্বারা বঞ্ধম হয়। যাহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের কর্ম্মবন্ধনে 
যাইতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না । এজন্য কাম্য কর্ম ত্যাজ্য। কিন্ত নিত্য কর্ম্ম বন্ধনের হেতু 
নহে। নিত্যকর্ধ ঈশ্বরপ্রীতিতে লক্ষ্য রাখিয়। অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি লাভ হয়। 
চিত্তশুদ্ধিদ্বারা রজঃ ও তমঃ অথবা! বিক্ষেপ ও লয় দুর হয়। তখন চিত্ত একাগ্র হইবার উপযুক্ত 

হয়। একাগ্রতার অন্য নাম ধ্যান। যে বিষয়ে একাগ্র হওনা কেন, একাগ্র হইলেই বস্তুর 
৯ন্বরূুপ বোধ হইবে । সর্ববস্তর স্বরূপই ব্রন্ম। এই জন্য নিত্যকর্প নিতান্ত আবশ্যক । 
নিত্যকর্ম্মে লাভ কি? কিছুই লাভ নাই; করিয়া কি হইবে, এই অজ্ঞানে যে ইহার ত্যাগ, 
তাহার নাম তামস ত্যাগ। ঘোর কলিযুগে বাহার! সন্ধ্যাবন্দনাদি করে না, তাছাদের 
অধিকাংশই তামসত্যাগী, কতক বা হিন্দু থাকায় বড় কষ্ট বলিয়া রাজসত্যাগী। 
অর্জ.ন-নিত্যকর্টে ও কাম্যকর্ম্ে প্রভেদ কি? 
ভগবান্_কাম্য নিষিদ্ধ নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰায়শ্চিত্ত উপাসনা ভেদে কণ্ধ বহুবিধ । 
তন্মধ্যে কাম্য কন্ম, স্বর্গাদি প্রাপ্তি জন্য আর নিত্যকর্ম্ম, পাপ সঞ্চিত ন! হয় তজ্জন্য। সন্ধ্যা- 
বনদনাদি নিত্য কর্্ম। অগ্রিষ্টোমাদি কাম্যকর্ম্ম। কাম্য কৰ্ম্মত ত্যাগ করিবেই, কিন্তু যে 
সময়ে জ্ঞানে রুচি হইল, সেই সময়ে আপন! হইতে ক্রমে ক্রমে নিত্যকর্ম্মাদি ত্যাগ হইয়া! যাইবে। 
নিত্যকৰ্ম্ম চিত্তশুদ্ধি রূপ ফল উৎপন্ন করিয়া আপনি নষ্ট হইয়। যাঁয়। কিন্তু মোক্ষনাধন অধ্যাত্ম- 
জ্ঞানে যতদিন রুচি না লাগিতেছে ততদিন ঈশ্বরে মনদ্বারা সমন্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া নিষ্কাম 
কর্ম করিবে। 
যন্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্মং মোক্ষসাধনম্‌ 
ঈশার্পিতেন মনসা যজেন্লিফামকম্মণা ॥ যোঃ বাঃ 


ছুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়রেেশভয়াত্যজেৎ | 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥ 


স্ব নন 
পূর্বেবাক্তমোহাভাবেহপি অনুপজাতান্তঃকরণশুদ্ধিতয়া কর্ম্মাধি- 


মোক্ষসনন্যাসযোগঃ। গীতা । | ৩২৭ 


কৃতোহপি দুঃখম্‌ এব ইতি মত্বা কায়রেশভয়াৎ শরীরছুঃ ee 
NE EE তর 


by 
ম ম 


কৰ্ম্ম বিতং রি ত্যজেৎ ইতি যৎ সঃ দঃ আগ, রাজসঃ দুঃখং হি 


ম্‌ 


ম 
রজঃ অতঃ স মোহরহিতোইপি রাজসঃ পুরুষস্তাদূশং রাজসং 


ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং সাক যাগম্ত ফলং জ্াননিষ্ঠীলক্ষণং নৈৰ 


(শর পা নহি আরা 


ম ম 
লভেৎ ন লভেত ॥৮॥ 


পপ ++ 0 00h CSOT Da Nam da at AO EN = eo i ee শল লা ন ——_————_—— পালি পানা পল 


ইহা হুঃখঞ্জনক EE মনে রি শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে নিত্যকর্শের 
ত্যাগ করে সে রাজস ত্যাগ করে বলিয়া, তাগের ফল পায় না ॥৮॥ 


০০০০০ এপ ক পলাশ পিপাসা পপ 


অজ্জু ন-_-রাজস ত্যাগ কি? 

ভগবান্_মোহবশ্তঃ সন্ধ্যা উপাসন! ইত্যাদি নিত্যকন্ম যাহারা তনুগ করে অথচ নিজের 
ইচ্ছামত ধৰ্ম্ম গড়িয়া লইয়া শাস্তরবিধিমত সন্ধ্যাউপাসনায় কি হয় এই বলিয়া যাহার! নিত্য কম্ম 
ত্যাগ করে তাহারা তামস ত্যাগী। শরীরের ক্লেশ হইবে এই ভয়ে যাহারা নিত্য কর্ম্ম” 
ত্যাগ করে তাহারা রাজসত্যাগী। কতকগুলি লোক সন্ধ্যাউপাসনায় অবিশ্বাস নাও করিতে 
পারে, কিন্ত দারুণ শীতে ব্রাঙ্গমূহুর্তে উঠিয়! স্নান সন্ধ্যা পূজা কর! অথবা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পরে 
অতিথি সেবা করিয়া পরে আহার কর! নিতান্ত ক্লেশকর-_-এই ক্লেশ ভয়ে যে নিত্যকন্ম” ত্যাগ, 
ইহাকে বলে রাজস ত্যাগ । দুঃখ বোধ জনিত ত্যাগই রাজন ত্যাগ ; কারণ রজো৭ 


কেবলই দুঃখ ॥ 


কাধ্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জ্‌ন ! 
ং ত্যক্ত। ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥৯॥ 


হে অর্জুন! কাৰ্য্যং বিধু[দ্দেশে ফলাশ্রবণেহপি কর্তব্ম্‌ ইত্যেব 


পারার 


৩২৮ গীতা । [ ১৮ অঃ, ৯ শ্লোক 


শী শ্রী গ্ী ম 
বুদ্ধা নিয়তং নিত্যং অবশ্বং কর্তব্যতয়া বিহিতং কৰ্ম্ম সঙ্গং কর্তৃত্ব" 


আরতি? বিরাট চারবার 


মস 
ভিনিবেশং ফলং চ এব ত্যক্ত। যৎ ক্রিয়তে অন্তঃকরণগুদ্ধিপর্য্যন্তং 


শ শ ম  শ 
সঃ ত্যাগঃ সাত্বিক: সব্বনিবু ততঃ মতঃ অভিমতঃ শিষ্টানাং নন কর্ম 


শ শ 
পরিত্যা গন্্রিবিধঃ সংন্যাস ইতি চ প্রকৃতম্‌ । তত্র তামসো রাজসশ্চোক্ত- 


শ শ 
স্ত্যাগঃ ৷ কথমিহ সঙ্গকলত্যাগস্তৃতীয়ত্বেনোচ্যতে ? যথা ত্রয়ে৷ ব্ৰাহ্মণ! 


শ শ শ 
আগতাঃ। তত্র ষড়ঙ্গবিদৌ দো । ক্ষত্ৰিয়স্তৃতীয় ইতি। তদ্বৎ । 
শ শ শ 
নৈষ দোষঃ। ত্যাগসামান্যেন স্তত্যৰ্থত্বাৎ। অস্তি হি কৰ্ম্মসংন্যাসস্ত 
শ শ 


ফলাহভিসন্ধিত্যাগস্য চ ত্যাগত্বসামান্যম। তত্র রাজসতাঁমসত্বেন 
শ শ 
কৰ্ম্মত্যাগনিন্দয়। কর্ণ্মফলাহভিসন্ধিত্যাগঃ সান্বিকত্বেন স্তুয়তে--স 
শ 
ত্যাগঃ সাত্বিকো মত ইতি ॥ ৯ ॥ 


পাপা শি ৩ কি wi তি শী 


হে অর্জন! কর্তব্য এই বোধে যে নিত্যকৰ্ম্ম কর্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফল- 
কামনা ত্যাগ করিয়৷ করা যায় সেই ত্যাগই সাত্বিক ত্যাগ ॥৯॥ 


পপ + পিসি 


পপর ++ 


অঙ্ছুন-আর সাত্বিক ত্যাগ কি? 

ভগবান্‌--সাত্বিক ত্যাগে কর্মত্যাগ করা হয় ন! কিন্ত ‘আমি করিতেছি’ এই কত ত্বাভিমান 
ত্যাগ করা হয় এবং কম্মের কোন ফলাকাজ্ষাও কর! হয় না। 

অৰ্জ্জুন "স্বৰ্গ কামে| ষজেত' ‘পুত্ৰ কামে! যজেত' ইত্যাদি বাক্যে দেখা যার কাম্য কন্মের 
ফল আছে কিন্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি, অগ্নিহৌত্রাদি নিত্য কর্মের কোন ফলের উল্লেখ নাই। তবে 
ফলত্যাগ করিয়া নিত্য কর্ম করা কিরূপে হইবে? বন্ধ্যা পুন্ত ত্যাগের মত না এই ত্যাগ? 


স্লোক্ষলঙ্গ্যাসযোগঃ ] গীতা। | ৩২৯ 
ভগবান্--পূর্বেও ইহার উত্তর দিয়াছি, আবার উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর-_নিত্য কর্ণ্বের যে 
কোর ফল নাই এরপ মনে করিও না। আপন্তম্ব বলিয়াছেন--"্তদ্যথা স্তরে ফলার্থে নিম্সিতে 
ছায়াগন্ধো ইত্যন্ৎপদ্যেতে এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থাইনুৎপদ্যস্ত” ইত্যানুষঙ্গিকং ফলং নিত্যানাং 
দর্শয়তি, অকরণে প্রত্যবায়ম্ৃতিশ্চ নিত্যানাং প্রত্যবায়পরিহারং ফলং দর্শয়তি ॥ ফলের জস্ত 
্্ট রোপণ করিলে তৎসঙ্গে যেমন ছায়া ও গন্ধ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ধর্ম্মাচারণ করিলে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে অর্থও উৎপন্ন হইয়া থাকে । এখানে দেখ ফল প্রার্থন। না করিলেও আপনা 
হইতে ফল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ নিত্য কর্ম না করিলে প্রত্যবায় আছে-_-এজন্ প্রত্যবায় 
পরিহ্বারও নিত্য কর্মের ফল । তৃতীয়ত: ধর্ম্ম কর্মে পাপ ক্ষয় হয় ইত্যাদি বাক্যেও দেখ! যায় 
নিত্য কর্মের ফল আছে। নিয়ম পুর্বক সন্ধ্যা উপাসনাদি করিলে পাপ-মুক্ত হইয়] ব্রন্মালোকে 
গতি হয়-_ইত্যাদি ফল থাঁকিতেও যিনি সন্ধ্যাদি নিত্য কৰ্ম্ম কোন ফলের লোভে করেন না, 
কিন্তু বেদবিধি পালন করা অবশ্য কর্তব্য এই বোধে করেন তাহার ত্যাগই সাত্বিক ত্যাগ । 
যে পর্ধাস্ত চিত্তশুদ্ধি না হয় সেই পর্যন্ত কৰ্ম্ম আবশ্যক । তৎপরে কর্ম্ম আপনি ছুটিয়। যায়। 


ন ছেষ্ট্যকুশলং কৰ্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে । 
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো৷ মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ 


নন 


"ম্‌ মন রা 
যঃ ত্যাগী সান্বিকেন ত্যাগেন যুক্তঃ পূর্বেবাক্তেন প্রকারেণ 


Ec REMMI A 


কর্তৃত্বাভিনিবেশং ফলাভিসন্ধিং চ ত্যক্তন্তঃকরণশুদ্ধর্থং বিহিত- 
মম ম শ 

কর্মানুষ্ঠায়ী স যদা সত্বসমাবিষ্টঃ সত্বেন আত্মানাত্মবিবেকবিজ্ঞান- 

হেতুনা চিত্তগতেনাতিশয়েন সম্যগংজ্ঞান-প্রতিবন্ধকরজস্তমো- 
| | স্‌ 

মঙক্পাহিভ্েনাসমন্তাঁৎ ফলাব্যভিচারেণাবিষ্টঃ ব্যাপ্তো ভবতি 

ন ৰ 

ভগবন্ধর্পিতনিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানাৎ পাপমলাপকর্ষলক্ষণেন জ্ঞানোৎপত্তি- 


মোগ্যতারপপুণ্যগুণাধানলক্ষণেন চ সংস্কাংস্ধধ সংস্কতমন্তঃকরণং 
৪২ 


৩৩৪ গীতা । [ ১৮ অঃ, ১* শ্লোক 


ূ ম ম শ শ 
যদ! ভৰতীত্যর্থঃ তদা মেধাবী মেধয়া আত্ুজ্ঞানলক্ষণয়। প্ৰজ্ঞয়! 


পল ম ম 
যুক্ত: শমদমসর্ববকর্ম্মোপরমগ্ডরূপসদনাদি-সামবায়িকাঙগযুক্তেনঞ্মনন- 


নিদিধ্যাসনাখ্যফলোপকার্ধ্যঙযুক্তেন চ শ্রবণাখ্যবেদান্তবাক্যবিচারেণ 


পরিনিষ্পন্নং বেদাস্তমহাবাক্যকরণকং নিরস্তসমস্তা প্রামাণ্যাশস্কং 


চিদন্যাবিষয়কম্‌ অহং ব্রহ্ষাম্্রীতি ভ্ৰহ্মাত্ৈক্যজ্ঞানমেব মেধ 


ম ম 
তয়া নিত্যযুক্তো মেধাবী স্থিতপ্রজ্ঞো ভবতি তদা ছিন্নসংশয়ঃ 


ন 
অহং ব্রহ্মাস্মীতি বিদ্যারূপয়|। মেধয়| তদবিদ্যোচ্ছেদে তৎকার্য্যসংশয়- 


ম ম ম ম 
বিপর্ধ্যঘ্শূন্যো ভবতি তদা অকুশলম্‌ অশোভনং কাম্যং নিষিদ্ধং বা 
ম ম 


| 
কন্ম ন দ্বেষ্টি ক্ষীণকর্ম্মত্বাৎ ন প্রতিকূলতয়া মন্যতে কুশলে শোভনে 


০০ oninn otitnsainn ates] 
৪ 


নর ম মম 
নিত্যে কর্ম্মণি ন অনুষজ্জতে ন গীতিং করোতি কর্তৃত্বাষ্যভিমান- 


| 
রাহিত্যেন কৃতকৃত্যত্বাৎ। তথাচ শ্রাতিঃ “ভিষ্যতে হুদয়গ্রন্থিশ্ছি্ধন্তে 
সর্ববসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে :চাস্ত কর্ম্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ইতি” 


মি 
যস্মাদেকং সাত্বিকস্য ত্যাগস্য ফলং তম্মা মহতাতিযত্বেন স 


স্‌ 
এবোপাদেয় ইত্যর্থঃ ॥১০ ॥ 


মোক্ষসন্যান যোগঃ। গীতা। ৩৩১ 


যিনি ত্যাগী তিনি যখন সন্ধগুণব্যাপ্ত হয়েন, যখন মেধাবী হয়েন, যখন সর্ব 
ংশয়বঙ্জিত হয়েন,তখন অকুশল কর্মকেও দ্বেষ করেন না--কুশল কর্ম্মেও অন্ু- 

রাগ প্রকাশ করেন না ॥১০। ্‌ 

অজ্জু ন--সাধক সাত্বিক ত্যাগযুক্ত হইলে কোন্‌ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন? 

ভগবান্-_সাধক যখন কর্তৃত্বা-ভিমান-শৃহ্য হইয়া এবং ফলকামন। না করিয়া নিত্য কর্ম 
করেন তখন তাহার অন্তঃকরণ রাগদ্ধেষ শূন্য হয়। চিত্ত হইতে রজ ও তমগুণ দূর 
হইয়া যায় বলয়! তখন তিনি সত্বগুণ-ব্যাপ্ত, মেধাবী এবং চ্ছিম্সংশয় হয়েন--এই 
অবস্থাতে কাম্যকর্মের উপরও তাহার দ্বেষ থাকে না এবং নিত্যকর্ম্মের উপরেও অনুরাগ থাকে না। 

অজ্জুন-_সাত্তিক ত্যাগী সত্ব সমাবিষ্ট, মেধাবী ও ছিন্নসংশয় কিরূপে হয়? 

' ভগবান্‌--নিঞ্চাম ভাবে নিত্য কর্ম করিতে করিতে সাধকের মধ্যে সত্বগুপের উদয় হইতে 
থাকে। রজ ও তমগুণে মনুষ্যের লয় ও বিক্ষেপ আইনে । ইহাতে সাধক কখন জড় 
অবস্থায়, কথন ক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়। সব্বপ্রকার ক্লেশ অনুভব করে। কিন্তু সত্বগুণের উদয়ে 
হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতে থাকে। সন্বগুণ প্রকাশ-ন্বরূপ। সন্বগুণের উদয়ে প্রতিবস্তর 
অন্তরালে বে প্রকাশ-স্বরূপ ভগবান রহিয়াছেন সাধক তাহা দেখিতে পান। কাজেই কোনটি 
আত্ম কোনটি অনাজ্ম। বুঝিতে পারেন। এইরূপে মন্বপ্তণ ব্যাপ্ত হইলে সর্বদা একটা সুখের 
অবস্থ৷ থাকে । চিত্ত হইতে রজস্তমোমল ক্ষালিত হইয়। যায়। 

অর্জ,ন-মেধাবী কিরূপে হয়? 

ভগবান্‌্-মেধ| কাহাকে বলে অগ্রে বুঝিতে চেষ্টা কর। নিষ্কাম কন্ম্ব।রা চিত্ত রাগ" 
দ্বে-সল-বর্জিত হইলে চিত্তকে একাগ্র করিবার কাধ্য করিতে হয়--অর্থাৎ ভাব যাহাতে স্থায়ী 
হয় তজ্জন্য কাধ্য করিতে হয়। এই কাধ্যগুলির নাম নিত্য।নিত্য বস্তু বিবেক, ইহা মুত্রফল' 
ভোগবিরাগ্‌, ষট্সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুতা ৷ ষট্স'পত্তিই প্রথম হউক । ফট্নম্পত্তি-_অর্থাৎ শমদম 
তিতিক্ষ। উপরতি শ্রদ্ধ। সমাধা ন--ইহীর মধ্যে শম সাধনার দ্বার! মনের বাসনা! ক্ষয় করিতে হয় 
অর্থাৎ মনকে পূর্বব পুর্ব সংস্কারজনিত চিন্তা হইতে নিবৃত্তি করিতে হয়, দম সাধনায় পঞ্চ 
কৰ্ম্মেন্দিয় ও পঞ্চজ্ঞানেত্দ্রিয়কে বিষয় হইতে ছাড়াইয়। মনের অনুকূল করিতে হয়। এই ছুই 
প্রকার সাধন। তখন সম্ভব যখন নিত্য বস্তু কি এবং অনিত্য বস্তু কি মনের মধ্যে এই বিচারস্ত্রোত 
থাকে এবং বিষয়ভোগকে বমিত দ্রব্য ভক্ষণ বলিয়া মনে হয়, আপনার শরীরকে ময়লার দেহ 
বলিয়া মনে হয় এবং ইহার দুর্গন্ধ সময়ে সময়ে অনুভব হয়। মন যখন এরূপ বৈরাগ্যযুক্ত হয় 
এবং শম-দ্মাদি সাধনযুক্ত হয় £তখন ইহার মুক্তি ইচ্ছ। হয়। এই সময়ে সাধকের গুরু-সমীপে 
গমন করা উচিত । সেখানে বেদান্ত বাক্য গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে মনন ও নিদিধ্যাসন 
অভ্যাস দৃঢ় হইয়া যায়। 'ক্রমে ক্রমে চিৎ ভিন্ন অন্য বিষয়ে আর মন যাইতে পারে ন! তখন 
'অহং ব্রহ্গান্সি' এই জ্ঞানের উদয় হইতে থাকে । এই ব্র্ধাক্তৈক্য জ্ঞানের নাম মেধা । যিনি 
মেধাযুক্ত তিনিই মেধাবী । | 


৩৩২ শীতা। [১৮ জা ১২ পক 


.. জজ্জু ন-আর ছিন্রসংশয় কিরূপে হয়? 
 ভগধান্স্-মেধা উপস্থিত হইলেই অবিদ্যার কার্য আর থাকে না সংশয় ও ৰিপর্যযাই অবি- 

দ্যার কাধ্য। সংশয় দ্বার! মনে হয় এই কি ব্রহ্ম? আর বিপর্যয় দ্বারা মনে হয়, নাহ! 
ব্ৰহ্ম হইতে পারে ন| ইহা অন্ত বস্তুর মৃত-_আকাশেও ব্রহ্মের গুণ দেখা যায়। তাহা বলিয়। 
কি আকাশ ব্ৰহ্ম ? সংশয় বিপর্যয় রহিত হইলেই নিরস্তর একটি ধ্যানের অবস্থা থাকে । তখন 
অল্পে অল্পে চিত্ত চিদগ্রিকুণ্ডে স্নান করিয়া চিৎস্বরূপ হইয়! যায়। ইহার নাম নিত্যানন্দপ্রাপ্তি | 
যাহার! মনে করে মুক্ত হইয়া গেলে চলনরহিত একটা কি অবস্থা হয় তাহাদের নিতান্ত ত্রম। 
আমি মুক্ত, আমি অজ্ঞানকে খেলাইতে পারি, জগতকে নানাভাবে. সঞ্চালন করিয়া সৎপথে 
চালাইয়। থাকি । এরূপ ব্যক্তি ভগবানের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। 

অ্জুন--যে মোহবশতঃ নিতাকন্্প ত্যাগ করে সে তামসত্যাগী, যে ক্লেশের ভয়ে ,নিত্য 
কর্ম্তত্যাগ করে সে রাজসত্যাগী, কিন্তু যিনি নিত্য কর্ম্মত্যাগ করেন না কিন্তু কর্ণ্মকালে কর্তৃত্বাভি- 
মীন ত্যাগ করেন এবং কর্মের ফলাকাঞ্জ! ত্যাগ করেন, তিনিই সাত্বিকত্যাগী বা যর্থার্থত্যাগী । 
পূর্বেধ তিন গ্লোকে ইহা বলিয়াছ। এই শ্লোকেও মুখ্যত্যাগের কথা বলিতেছ। কর্ত্যাগের 
কথ; বলিতে বলিতে ফলত্যাগের কথা বণিতেছ কেন? 

ভগবান্-্যাহারা মোহবশতঃ কর্ম্মত্যাগ করে অথবা যাহা কায়ক্লেশ ভয়ে কর্ম্মত্যাগ 
করে তাহারষ্ অতি নিকৃষ্ট । যাহারা কৰ্ম্মত্যাগ না করিয়া কর্মের কর্তৃত্বাভিমান ও 
কর্মের ফলাকাজ্ষা :ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন তাহারা অজ্ঞান অবস্থা হইতে কিরূপে 
জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েন এখানে .তাহাই দেখান হইতেছে। ফলাকাজা। ত্যাগ 
করিয়া বর্শা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। চিত্তশ্ুদ্ধি হইলে অশোভন কাম্য 
কর্মাদিতেও দ্বেষ থাকে না আর শোভন নিত্যকশ্মাদিতেও অনুরাগ থাকে না। এইরূপে 
ধিনি রাগ-দ্বেব-বজ্জিত হয়েন তিনিই যথার্থ ত্যাগী। সত্বগুণের উদয়েই এইরূপ ত্যাগ সম্তব। 
ইহারই আত্মজ্ঞান লক্ষণ! প্রজ্ঞার ও উদয় হয় এবং এরূপ ত্যাগীই ছিন্ন সংশয় হয়েন। সেইজন্য 
বলিলাম ত্যাগী যখন সন্তবগুণসম্পন্ন, মেধাবী, ' ছিন্নসংশয় হয়েন তখন তাহার অকুশল কর্মে দ্বেষ 
থাকে না কুশল কৰ্ম্মেও অনুরাগ থাকে না ॥ ১* ॥ 


ন হি দেহভ্ত। শক্যং ত্যক্ত ১ কন্মাণ্যশেষতঃ | 
যস্তু কন্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥ 


যোহধিকৃতঃ পুরুষঃ পূর্বেবাক্তেন প্রকারেণ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানেন 
ক্রমেণ সংস্কতাত্বা সন্‌ জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতত্বেন নিন্ধিয়সাত্মার- 
মাত্মত্বেন সন্বুদ্ধঃ। স সৰ্ববকর্ম্মাণি মনসা সংস্যস্ত নৈর কুন 
কারয়ন্নাসীনে। নৈ্র্ম্্যলক্ষণাং জ্ঞাননিষ্ঠামশ্তি ইত্যেতঃ। 


োক্ষসম্াঃসযোগঃ। গীত । " ৬৩৩ 
পূর্ব্বোক্তস্ত কর্্মযোগন্ত প্রয়োজনম্‌ [ পুর্ব] শ্লোকেনোক্তম্‌। যঃ 


পুনরধিকৃতঃ সন্‌ দেহাত্মাভিমানিত্বেন দেহভূদজ্জোইবাধিতা ্াকর্তৃতব- 
বিজ্ঞানতয়াহহং কর্তেতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্তস্তাহশেষকর্ম্মপরিত্যাগস্তাহ- 


শক্যত্বাৎ কন্মফলত্যাগেন চোদিতকর্ম্মানুষ্ঠান এবাইধিকারঃ। 


| শ 
ন তত্যাগ ইতি । এতমর্থং দর্শফিতুমাহ ন হীতি। হি যম্মাৎ 


শ শ 
দেহভূতা দেহং বিভন্তীতি দেহভূ। দেহাত্মাভিমানবান্‌ দেহ- 


শা 
ভৃছুচ্ততে। নবিবেকী। সহি বেদাহবিনাশিনমিত্যা্দিনা কর্তৃত্বা 


ম্‌ 
ধিকারানিবন্তিতঃ। অতস্তেন দেহভৃত| মনুষ্যোহহং বত্রাহ্মণোইহং 


ম শী শ শ 
গৃহস্থোহহমিত্যাগ্ভভিমানবত। অজ্ঞেন অশেষতঃ নিঃশেষেণ কর্ম্মাণি 


শ ম রা 
ত্যক্ত,ং সন্যদিতুং ন শক্যং ন শক্যানি দেহধারণার্থানামশনযানাদীনাং 


রা 


হ্‌ 
তদদনুবন্ধিনাঞ্চ কর্ণ্মণামবঙজ্জনীয়ত্বাৎ প্রাণধাত্রালোপপ্রসঙ্গাদা 


শ শ হ্‌ এ শ নী 
তম্মাৎ যঃ অজ্ঞেহধিকৃতঃ সন্‌ নিত্যানি কৰ্ম্মাণি কুর্ববন্‌ সত্তবশুদ্ধ্যর্থং 


নী হ্‌ শ শ 
কৰ্ম্মাণি কুর্ববন্‌ কন্্মফলত্যাগী কন্মফলত্যাগশীলঃ কম্ম'ফলাভিসন্ধি- 


শ হু হ 
মাত্রসন্ন্যাসী সতুতু শব এবার্থে স এব ত্যাগী ইতি অভিথীয়তে 


৩৩৪ ' গীতা। [ ১৮ অঃ ১১ শ্লোক 
হ্‌ আ আ 
ত্যাগীত্যুচ্যতে । কম্মসিণোহপি ফলত্যাগেন ত্যাগিত্ববচনং ফলত্যাগ- 
ঘা আ আ 
স্তৃত্যর্থমিত্যর্থ;। কম্য তহি সর্ব্বকন্মত্যাগঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য বিবেক- 
অ। শ 
বৈরাগ্যাদিমতে দেহাভিমানহীনসন্তেত্যুক্তং নিগময়তি। তন্মাৎ 


| শ 
পরমার্থদর্শিত্বনৈবাহদেহভূত| দেহাত্মভাবরহিতেনাহশেষকম্ম'সংস্যাসঃ 


LF 


ম্‌ 
শক্যতে কর্তূম্‌। বদ্ধা যস্তন্ঞোহধিকারা সত্বশুদ্ধার্থং কন্মাণি কুর্ববন্নপি 


ভগবদনুকম্পয়া কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধায়তে গোণাবৃত্ত্য! 
স্তত্যর্থমত্যাগ্পি সন অশেষকন্মসংন্যাসস্ত পরমাথদর্শিত্বেনৈব 


দেহভৃতা শক্যতে কর্ভ/মিতি মুখ্যয়া তা | ত্যাগীত্যভিপ্রায়ঃ ॥১১ ॥ 


কপিল ৯৯০৭ ০ ৮ িাপিগ পাশা ৩ 


যেহেতু দেহাত্মদর্শী _দেহাভিমানী কখন সর্তোভাবে সমস্ত কর্ম ত্যাগ 
করিতে পারে না [ সেইজন্য ] যিনি অজ্ঞ-কন্দমীধিকারী, তিনিও নিত্যকর্ন্মাদির 
ফলাভিসদ্ধি মাত্র ত্যাগ করিলেই ত্যাগী বলিয়া কথিত হয়েন ॥১১॥ 


অজ্জু ন --সন্নাস ও ত্যাগের তত্ব কি এই প্রশ্নের সহিত এই অধ্যায় আরস্ত হইয়াছে। 
প্রকৃত ত্যাগ শাহ! তাহ। এতক্ষণ বুঝাইলে। কর্তৃত্ব অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং কর্মফল 
ত্যাগ করিয়া নিত্যকর্মাদি করাই প্রকৃত ত্যাগ । এই ত্যাগ কিন্তু সম্যক্রূপে ত্যাগ নহে। 
কারণ এই:ত্যাগে ফলত্যাগের সহিত কিঞ্চিৎ বর্মগ্রহণও আছে। আর সম্যকরূপ ত্যাগ ব। 
সন্যাস যাহ! তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্রও গ্রহণ নাই--কম্মকরা একবারেই নাই ; সম্যক্রূপে কর্ম্ত্যাগ 
আছে। ১০ শ্লোকে ইহাঁও বলিতেছ ত্যাগে স্থখ-ছুঃখনহ রাগ-ঘ্েষ পয্যন্ত ত্যাগ আছে কিন্তু 
সন্যাসে কর্ধমূল যে অজ্ঞান তাহা পর্যন্ত ত্যাগ। এক্ষণে আমার ছুই একটি প্রশ্ন আছে। 

ভগবান্-্বল।. । 

অর্জ.ন-_যাহারা দেহভৃৎ তাহারা নম্যক্রূপে কর্মত্যাগ i পারে না। তবেই হইল 
দেহধারণ যাহারা করিয়াছে তাহার! কেহই সম্যক্রূপে কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া সন্যাসী হইতে পারে 
না। তুমি কি এখানে সম্্যাসের নিষেধ করিতেছ?. 


মোক্ষসঙ্ন্যাসযোগঃ ] "শীত । ৩৩৫ 


ভগবান্--সন্ন্যাসটি যদি অসম্ভবই হয় তবে শ্রুতি স্থৃতি সন্যাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন 
তাহা অনন্বদ্ধ প্ৰলাপ মাত্র । শ্রুতি বলেন “ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ব 
মানশুঃ | বেদাস্তবিজ্ঞানস্থুনিশ্চিতার্থীঃ সন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ। তে ব্রহ্ম লোকে তু 
পরাস্তকালে পরামৃতাৎ পরিমূচ্যত্তি সর্ব” ॥ কর্ম্ম প্রজা ধন ইত্যাদি ছ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না। 
বেদান্তবিজ্ঞানদ্বারা স্থনিশ্চিত জ্ঞানসম্পন্ন শুদ্ধসত্ব যতিগণ সন্ন্যাস দ্বার! মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলৌকে 
গমন করিয়া মুক্ত হয়েন। 

আমি গীতা শাস্ত্রে “সর্ববকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্তান্তে” ৫১৩; সন্যাসযোগ-যুক্তাত্মা ৯২৮ স 
সন্ন্যাসী চ যোগী চ ৬১ ইত্যাদি স্থলে সন্যাসের কথ! পুনঃ পুনঃ বলিয়াডি। ইহা স্মরণ রাখিয়া 
বুঝিতে হইবে দেহতৃৎ নিঃশেষে কর্মত্যাগ করিতে পারে না ইহার অর্থ কি? সকল প্রাণীই 
দেহভূৎ। কিন্ত এখানে দেহভূৎ অর্থে যে ব্যক্তি দেহই আত্ম! এই অভিমান করে সে। যে 
বিবেকী দেহে আত্মবোধ করেন না তিনি নহেন। দেহভৃৎ অর্থে অজ্ঞ দেহাজদর্শা--দেহে 
আত্মাভিমানী । দেহে আত্মাভিমান যতদিন থাকে--দেহটাই আত্মা এই অভিমান যতদিন 
থাকে, ততদিন সম্যকরূপে কর্মহ্যাস বা সন্যাস হয় না । দেহাআভিমানী সর্বদাই অজ্ঞ। এই- 
রূপ ব্যক্তিও কর্মত্যাগে চেষ্টা না করিয়া যদি ফলাকাঙ্কাত্যাগ ও কর্তৃত্বাভিমাঁন ত্যাগ করিয়! 
শাস্ত্রোক্ত নিত্যকর্ীদি করে তবে সেও প্রকৃত ত্যাগী হইতে পারে। 

আর এক কথ! এখানে লক্ষ্য কর । যদি বল দেহভৃৎ কখন নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে 
পারে না, যদি বল “নহি কণশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকুৎ” এখানে আমি বলিতেছি 
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহই ক্ষণকাল ও বুদ্ধিপূর্বক কনম্মত্যাগ করিয়া, থাকিতে পারে না_তবে 
তোমার দেখা আবশ্যক আমি কর্তী এই অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতেই ব! কে সমর্থ? 
দেহভৃৎ কি কথন অহংকর্তী এই অভিমান ত্যাগ করিতে পারে? অথবা আমি দেহ ধারণ 
করিয়াছি বা আমার দেহ এই অভিমান ত্যাগ করিয়া ফলাঁকাজ্জা না রাখিয়া কর্ন্ম করিতে 
পারে? আমি দাস এই অভিমান রাখিলেও অহং অভিমান কখন ত্যাগ হয় না। অতএব 
নহি দেভৃতাং ব৷ নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি ইত্যাদি স্থলে আমি দেহাত্মদশ্শী অজ্ঞানী ব! দেহাত্মা- 
ভিমানী দ্বিগকেই লক্ষ্য করিয়াছি । এইরূপ অজ্ঞানীও যদি কর্ম্মফলত্যাগী হইয়া নিত্যকর্্মাদি 
করেন তবে তিনিও চিত্তশুদ্ধির পরে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন । সব্বকর্ম্ম- 
ত্যাগ অজ্ঞানীর পক্ষে অসম্ভব হইলেও জ্ঞান-সাঁধনাঁর জন্য ইহ! একান্ত আবশ্তক। অহংকর্ত। 
এই অভিমান, এই ফলাকাজ্জ ত্যাগ করিয়। নিত্যকর্শাদি করিতে করিতে যখন চিত্তশুদ্ধি হয় 
চিত্ত হইতে রাগদ্ধেষ বিগলিত হয়, তখন দীর্ঘকাল ধরিয়! শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে হয়। 
ইহাই বিবিদিষা সন্যাস ৷ বিবিদ্িষ! সন্যাসে তত্ত্বজ্ঞান হয়। কিন্তু বিদ্ধং মন্ন্যাসে সমকালে 
তন্বাভ্যাসে, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হয়। ইহাই জীবদ্মুক্তি। 

অজ্জু ন--ত্যাগের ও সন্ন্যাসের অধিকার নির্ণয় এবং সাধনা এখানে আর একবার বল। 

ভগবান্‌-_কর্মত্যাগে সন্ন্যাসী বা জ্ঞানীর অধিকার কিন্ত ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই অজ্ঞানীর 
সাধনা । যে পুরুষের কর্মে অধিকার অর্থাৎ রাগদ্বেষ এখন ও ধাঁহার যায় নাই, ভোগ বাসন 
এখনও যিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই, সেইবপ পুরুষ, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া এবং ফজা- 


৩৩৬ গীতা । [১৮ অঃ ১২ শ্লোক 


কাজ! ত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মাদি করিষেন। ইহাই কর্ম্ম ষৌগানুষ্ঠান। এইরূপ পুরুষ পূর্ব্বোক্ত 
নিষ্কাম বর্ন যোগ দ্বার! ক্রমে সংস্কৃতাস্া হইবেন। তখন তিনি বাঁঝবেন তিনি আত্মা, তিনি 
বুঝিবেন “ন জায়তে খ্রিয়তে বা কদাচিৎ” ইহা কি? আমি কখন জন্মাই নাই কখনও মরিব 
না--দেহ নষ্ট হইলেও আমার কোন ক্ষতি নাই--এই ভাঁবন। চিত্তশুদ্ধি না হইলে হয় না। 

চিত্তশুদ্ধি হইলেই বুঝিতে পারা যায় আত্মা নিক্রিয় কিরূপে এবং আমি সেই নিষ্তিয় আত্ম! 
কিরূপে? এই সাধক তখন সর্বকন্মীণি মনসা সংস্শ্ত নৈব কর্ববন্‌ ন কারয়ন্‌ হইয়া, আত্মসংস্থং 
মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ হইয়! স্থির হইয়। থাকতে পারবেন । ইহাই তাহার নৈদ্্্মা- 
লক্ষণ! জ্ঞান নিষ্ঠা 1১০১২ গ্লোকে কর্মাযোৌগের প্রয়োজনীয়ত! কি তাহ! বলা হইল । ১১ শ্নোকে 
বিশেষ করিয়। বল! হইতেছে যত দিন দেহাকআ্মাভিমান আছে ততদিন অজ্ঞ দেহভূৎ পুরুষের অহং- 
কর্তা অভিমান থাকিবেই । অবাধিত আত্মকর্তৃত্ববিজ্ঞান জন্যই অহংকর্ত। এই নিশ্চিত বুদ্ধি পুরু- 

ষের হয়। এইরূপ পুরুষ অশেষ কর্ম্ম পরিত্যাগে অশক্য। এই অন্য ইহাদের অধিকার কর্মফল 
ত্যাগ কয়িয়। নিতাকর্মমাদির অনুষ্ঠান কর। | কর্ম্মত্যাগে ইহাদের অধিকার নাই । “দহাত্মাভিমান- 
ধান্‌ যিনি তিনিই দেহভৎ। বিবেকী ব্যক্তি দেহভৃৎ নহেন। কারণ আত্ম অবিনাশী, আত্ম! জন্মান 
না আত্ম। মরেনও না এই বিবেক নাহার জন্মিয়াছে, তীহারই কর্তৃত্বাঁধকার নিবাত্তত হইয়াছে । 

এই কারণে এই গ্লোকে বলা হইল যাহার! পরমার্থদশী তাহার! বাস্তবিক পক্ষে অব্দহভূৎ। 

ইহাদের দেহাত্মভাব নাশ হয় বলিয়া ইহারা নিঃশেষে কর্মাসন্যাস করিতে সমর্থ ॥ ১১ ॥ 


অনিষ্টমিষ্ং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম.। 
ভবত্যত্যাঁগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ১২ ॥ 


শ ম 


শ ূ 
অত্যাগিনাং অজ্ঞানাং কন্মিণামপরমার্থসন্ন্াসিনাং কন্মফলত্যাপি- 


সপ 


রা 


ম্‌ 
ত্বহপি কর্শ্মানুষ্ঠায়িনামজ্ঞানাং গৌণমন্ন্যাসিনাং কর্তৃত্বমমতাফল- 
‘নী শ 
রহিতানাং পূর্ব্বোক্তমুখ্যসন্যাসহীনানান্বা প্রেত্য শরীরপাতাদ্দ্ধং 
নী ম ন 
মরণান্তরং বিবিদিষাপধ্যন্তসত্বশুদ্ধেঃ প্রাগেব মৃতানাং কর্ম্মণঃ 


AE 


শ ম ম 
ধর্ম্মাহধৰ্ম্মলক্ষণস্য পূর্ববকৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং শরীরগ্রহণং ভবতি 


MLS Et 20 


শা পিরিত 
a 


৩৩৭ 
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ঠ নস 


জায়তে। মায়াময়ং ফল্ঞতযা লরমদর্শন গচ্ছতাতি  নিরনক্তেঃ 


ন্‌ ম্‌ 
(কৰ্ম্মণ ইতি জাতাতভিপ্ৰাযমেকৰচনম্‌ ) একস্য ত্ৰিৰিধফলত্ানুপ- 


শৰ 4 ম্‌ 
পণ্ডেঃ তচ্চ ফলং কম্সনস্্রিবিধন্ত দিবিবং ব্রিঅকারং পাপস্য 
ম ন! ন ন 
অশিষ্চং প্রতকুলবেদনীরং নরকঠিষিগাদি লক্ষণং পুণ্যস্য হষ্টম্‌ 
ম ন মৃ ন 


অনুকূলব্দেনীয়ং দেবাদিলক্ষণং মিশ্রসা তু পাপপুণ্যযুগলস্য মিশ্রং চ 


bl শ ন স 


ইস্ট।নিক্টসংযুক্তং মন্দুবালক্ষণং চ। এবং গৌণসন্য।সিন।ং শরীর- 
পাতাদদ্ধং শরারান্তর গ্রহণমাবশ্যকমিতাক্ত। মুগ্যপ্ন।সিনাং পরমাত্ব- 


সাশ্ম।ৎকারেণাহবিদ্যা হৎকাধানিবুঞ্ডে। বিদেঞকৈবল্যমেবেত্যাত-- 


ন তু সন্গামিনাং  পরমার্থসন্।!সিনাং  পরমহংসপরিত্রাজক।নাং 


জপ পিপাসা নল 


কা ন্‌ 
কেব্লডাননিষ্টানাং প্রেত) কন্মণঃ ফলত শরারগ্রহণমনিষ্ট মিষ্টং 
ম ম মর ত 
মিশ্রঞ্চ ক্কচিৎ দেশে কালে বান ভবতোবেচ্যবধারণার্থস্তশব্দঃ | 
এ ম্‌ 
দানেনাজ্ঞানস্যোচ্ছেদে তগুকাব্যাণ।ং কম্মণামুচ্ছম 11 তথাচ 


মৃ 
এ; - “ভিষ্যতে হৃদয় গ্রান্থশ্ছিঘন্ডে সর্পবসশযা?। ক্ষায়ন্কে চাসা 


৩৩৮ গীতা। [১৮ অঃ, ১২ শ্লোক 


কম্মাণি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরেশ ইতি ॥ পরমার্থজ্ঞানাদশেষ ডি? 


ক্ষয়ং দর্শয়তি তেন গৌণসন্নাসিনাং পুনঃ সংসারঃ। মুখ্যসন্নাসিনাং 


ত মোক্ষ ইতি ফলে বিশেষ oe 

অত্র কণশ্চিদাহ [ আঁধরঃ ] “অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্ধাং কম্ম 
করোতি যঃ। স সন্নাসী” চঢেতাাদো কর্ম্মফলতা।গিষু সন্য।সিশব্দ- 
প্রয়োগাঁৎ কম্মিণ এবাত্রফলত্যাগসামাৎ সন্ন্যাসিশব্দেন গৃহান্তে। 
তেষাং চ সাত্বিকাণাং নিতা কন্মানুষ্ঠানেন নিযিদ্ধকর্ম্মাননুষ্ঠানেন চ 
পাপাসম্ভবা নানিষ্টকলং সন্তবতি, নাপীফ্টং কামাাননুষ্ঠানাৎ 
ঈশ্বরা্পণেন ফলসা ন্যক্তত্রাচ্চ, অতএব মিশ্রমপি নেতি ত্রিবিধ- 
কম্্রকলাসন্তনঃ ॥ অতএবোক্তং “মোক্ষার্থী ন প্রবর্ডেত তত্র কাম্য- 
নিষিদ্ধয়োঃ। নিত্যনৈমিক্তিকে কুষা৷ৎ প্রত্যবায়'জিহাসয়া ॥” ইতি; 

অত্র বন্তবাঃ ঈশ্বরার্পাণন তাক্তকন্মফলম্তাপি সত্ব শুদ্ধ্যর্থং নিত্যানি 
কন্ম!ণ্যনুতিষ্ঠহোহন্তরলে মৃতন্ত প্রাগজ্জিতৈঃ;  কন্মভিস্্িবিধং 
শরীরগ্রহণং কেন বাধ্যতে? “যো বা এতদক্ষরং গাগ্যবিদিত্বা 
অন্মাল্লোকাৎ প্রেতি স কৃপণঃ"” ইতি ক্রুতেঃ। অতঃ সন্শুদ্ধিফল- 
জ্ঞানোৎপত্তার্থং তদধিকারিশরীরমপি তস্যাবশ্যকমেব। অতএব বিবি- 
দযাসন্যাসিনঃ শ্রবণাদিকং কুর্ববতোহন্তরালে মৃতস্য যোগভ্রফ্টশব্দ- 
বাচ্যস্য “শুচীনাং আমতাং গেহে যোগন্রষ্টোহভিজায়তে” ইত্যাদিনা 


ছান।পিকারিশরীরপ্রাপ্তিরনশ্যান্তাবিনীতি নির্ণীতং ষন্ঠে। মত্র সর্বব- 


মোক্ষসন্াসযোগঃ ] গীত1। ৩৩৯ 
কন্ধত্যাগিনোহপ্যজ্ঞপা শরীরগ্রহণমাবশ্যঞ্ম, তত্র কিং বক্তবামন্ঞসা 
কন্মিণ ইতি। তত্মাদজ্ঞসাবশ্যং শরীর গ্রহণমিতার্থমধাাদয়। সিদ্ধং 
প্রাক্রান্তং চৈকভবিকপক্ষনির।করণে সুরিভিঃ। তন্মাৎ যথোক্তং 
ভগবত পুজ্যপাঁদভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যানমেব জ্যায়ঃ। 

তদয়মত্র নিক্ষষ-_-অকর্তভোক্পরমানন্দাদ্বিতীয়সতান্ প্রকাশ- 
ব্রহ্ম স্বসাক্ষাৎকাঁরেণ নির্লিিকল্পেন বেদান্তবাকাজন্যেন বিচারনিশ্চিত- 
প্রামাণ্যেন সর্ববপ্রকারাপ্রামাণ্যশঙ্ক শুন্যেন বরন্গাত্বচ্ছোনেনাজ্ঞাননিবৃত্তো 
তৎকার্ধযকর্তন্ব।দাভিমানরহিত; পরমার্থসন্যাসা সর্দবকন্মোচ্ছেদাৎ 
শুদ্ধ: কেবল? স নাবিদ্াাকন্মাদিনিমিত্তং পুনঃ শরীর গ্রহণমনু- 
ভবতি সর্ববভ্রমণং কারণচ্ছেদেনেচ্ছেদাৎ । যস্ববিদ্যাবান কর্তৃত্বা- 
দাভিমানা দেহভূৎ, স ত্রিবিধঃ রাগাদিদোষপ্রাবলা।ৎ কাম্যনিষিদ্ধাদি- 
যথেষ্টকর্ম্মানুষ্ঠায়ী মোক্ষশান্ত্রানধিকার্যেকঃ। অপরম্থু যঃ প্রান্কত- 
স্ুকৃতবশ৷ৎ, কিঞ্চিৎপ্রক্ষীণরাগাদিদোষঃ সর্ববাণি কন্মাণি ত্যক্ত,ং 
মশরু,বন্নিযিদ্ধানি কাম্যানি চ পরিত্যজ্য নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ 
কর্্মানি ফলাভিসন্ধিত্যাগেন সন্ধশুদ্ধযর্থমনুতিষ্ঠন গৌণসন্ন্যাসী মোক্ষ- 
শান্তর ধিকারী দ্বিতায়; সঃ। ততো নিত্যনৈমিত্তিক কম্মানুষ্টানেনান্তঃ 
করণশ্রদ্ধ্যা সমুপজাতবিবিদিষঃ আবণাদিনা বেদনহ মোক্ষসাধনং 


সম্পিপাদয়িযুঃ সর্ববাণি কর্ম্মাণি বিধিতঃ পরিত্যজ্য ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরু- 


মুপসর্পতি বিবিদিষাসন্যাসিসমাখ্যস্তৃতীয়ঃ । তত্রাগ্স্য সংসারিত্বং সর্বব- 


| 


প্রসিদ্ধমূ। দ্বিতীয়স্য ত্বনিষ্টমিত্যাদিনা ব্যাখ্যাতম্‌। তৃতীয়স্য 


৩৪ ০ গীতা । [ ১৮ অঃ, ১২ শ্লোক 
“অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেত£৮ ইতি প্রশ্নমুখাপ্য নির্ণীতং ষষ্ঠে অজ্ঞস্য 
ংসারিত্বং প্রুবং কারণসামগ্র্যাঃ সন্তাৎ, তত্ত কস্যচিৎ জ্ঞানানুগুণ- 
মিতি বিশেষঃ। বিজ্ঞপ্য ভু সংসারকারণাভাবাৎ, স্বত এব কৈবল্য- 


মিতি দৌ পদার্থে স্িতাবস্মিৎ শ্লোকে ॥ ১২॥ 


পল পপি পাশা শিপ শশী শশা শাবি । পাস্পশিষট তি স্পেস শিপ 
০০০ 


জীপ শপ ও এ এ লস লাস্ট পা পা সাপ শপ 


অনিষ্ট, ইষ্ট ও [ ইষ্টানিষ্ট ] মিশ্র কৰ্ম্মসমূহেৰ হর | এই ত্ৰিবিধ ফল অত্যাগিগণের 
মৃত্যুর পর [ ভোগ ] হয় কিন্ত সন্নাসিগণের কখন হয় ন ॥ ১২॥ 


অজ্জু ন--কর্ম্মফলত্যাগ, সব্বকর্ণ্মত্যাগ, সর্কত্যাগ বা! চিত্তত্যাগ_-এই ত্যাগের কথ! পূর্বে 
৫ম অধ্যায়ে ১ম শ্রোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছ। সন্যাস ও ত্যাগ সম্বন্ধে ৪৩২, ৪৩৩,৩৭,৩৮, এবং 
৫।২,৩,৪ ইত্যাদিতে বলিয়াঁছ। ত্যাপীর গতি কি এবং অত্যাগীর গতিই বা কি? 

ভগবান্‌-অত)।নী মৃত্যুর পরে আপন কর্মের ফল ভোগ করে। 

অর্জ,ন--কর্ম্নের ফল কি কি? 

ভগবান্‌-_পাপ কর্ম, পুণা কৰ্ম্ম ও পাপ-পুণ/-মিশ্র কন্ম-কর্্ এই ত্রিবিধ। অত্যাগী 
কর্ম করে কিন্তু ফল কামন। ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করে না। এই জন্য সে যদি শুধু পাপ কর্ম 
করে তবে সে নরকভোগাস্তে ভিবাক ব। পশু পক্ষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে অত্যাগী পুণ্য 
কর্ম করে, অথচ ফলকামনা ও কর্তৃত্বাভিমান তা।গ না করিয়! পুণ্যকর্শ্ম করে,সে দেবযোনি 
প্রাপ্ত হয় এবং যাহার! পাপ পুণ্য উভয়ই করে, তাহার! পুনরায় মানুব হইয়া জন্মে। এই 
ত্ৰিবিধ জন্মই কর্মের ফল। ॥অত্যাগীদিগকে এই সমস্ত কর্মফল ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সন্গ্যাসী- 
দিগের কোনরূপ কর্মফল ভোগ করিতে হয় না এবং তজ্জন্ক তিথ্যক, দেবতা বা মনুষ্য কোন 
যোনিতেই জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । 

অর্জ.ন--ত্যাগীর মধ্যে কেহ বাঁ গৌণসন্নাসী, আর কেহ বা মুখ্য সন্গাসী- ইহারা কেহই 
অনিষ্ট ইষ্ট মিশ্র এই ত্ৰিবিধ কন্মফল ভোগ করেন ন1? 

ভগবান্--যাহার! সন্বশুদ্ধিজন্ত ফলাকাঙ্জ! ত্যাগ করিয়া ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া 
কন্ম করিতেছে, তাহারা গৌণসন্রযাসী। ইহাদের চিত্ত শুদ্ধি হয় নাই বলিয়া ইহারা অজ্ঞ । 
ইহার! ফলাকাজ্জ' ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করে বলিয়া ইহাদিগকেও সন্যাসী বল! হয়; কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে ইহ! সন্যান নহে । মুখ্যসন্যাস বা! সর্বাকর্্মত)গ বা চিত্তত্যাগই যথার্থ সন্যাঁস। গৌণ 
সন্ন্যাপীকে আবার সংসারে আসিতে হইবে । 

অর্জ ন--"অনাশ্রিতঃ কর্মুফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ! স সন্ন্যাসী চ যোগী চ” ॥৬৷১॥ 
তুমি পূৰ্ব্বে বলিয়াছ--যে কর্মফল ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম করে, সে সন্যাসী ও যোগী। তবে এখন 
যে বলিতেছ--যাহার। মুখ্য সন্যাদী, তাহারাই সন্ন্যাসী, আর যাহারা গৌণ সন্যাসী, তাহার। 
অজ্ঞ এবং অজ্ঞ বলিয়া! ইহাদের পুনজ্জন্মও আছে--ইহা বলিতেছ? “'অনাশ্রিতঃ কর্ণ্মফলং” 


~~ 


মোক্ষসন্যাসযোগঃ | নীতা । ৩৪১ 


এই গ্লোক্ক লক্ষ্য করিয়। লোকে বলিতে ত পারে--তোনার মতে কন্মিগণ অন্যাসী। ইহাদের 
মধ্যে যাহার! সাত্বিক তাঁহারা নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবং নিধিদ্ধ কর্ন্ম করে না এই 
জন্য তাহাদের পাপ হওয়া অসম্ভব। কাজেই অনিষ্টফল ইহাদের হয় না। ইষ্টফলও ইহাদের 
হয় না; কারণ, কাম্য কর্ম্মও ইহার। ফল ত্যাগ করিয়া ঈগরাপণ-বুদ্ধিতে করিয়। থাকে-- আর 
মিশ্র ফল ইহাদের এইজন্যই নাই । কাজেই ইহাদের ভিবিধ কন্মাসণ অসম্ভব । শাস্ত্রে ইহাও 
ৃষ্ট হয় যে, মোক্ষার্থী কাম্য ও নিধিদ্ধ কর্ম করিবে না। কিন্ত পাপ ক্ষয় জন্য নিত্য নৈমিত্তিক 
কর্ম করিবে । | 

ভগবাঁন্‌_-৬।১ গ্লোকে কর্ন্মফলত্যাগীকে একাধারে সন্নানী ও যোগী বলা হইয়াছে। 
কারণ উভয়েই সমচিত্ত হইতে প্রয়াস করেন। [চত্তববত্তির নিরে।ধরূপ যোগও যে জন্য অনুষ্ঠান 
করিতে হয়, কর্মফল ত্যাগ করিয়। কর্ণ্মও সেইজন্য অনুষ্ঠান করিতে হয় ; উভয় অনুষ্ঠানই 
সমচিত্তত। লাভ জন্য । ৫০২ পৃষ্ঠা দেখ। 

এখন দেখ.-সত্বশুক্ধি লাভ জন্য কন্মদল ঈ গ্রে অপণ করিয়! যাহার! নিত্যকর্ধানুষ্ঠান 
করেন-তীহারা গৌশসন্নানী। সব্বহুদ্ধি এখনও হয়নাই অথচ দেহত্যাগ হইল; এখানে 
ইহাদের পৃর্বাঞ্জিত বিবিধ কর্্মফলের ভোগ অবশ্যই হইবে ' তবে ইহাদের ত্রিবিধ শরীর 
ধারণ কিসে বারণ হইবে? ইহার! মঙ্গর রূদকে ত জানিল নাঁ। তাবে ইহাদের মুক্তি হইবে 
কিরন? শ্রাতও বলেন_রে গামি এই মক্রকে ন। জানি দে বান্তি এই লোক 
হইতে চলিয়! যায়, নে কুপাপান্র। 

চিত্তশুপ্ধির ফল হইতেছে জ্ঞান। চি্তএ্রপ্দির জন্য মগন কন্ম চপিতেছে, তখন জ্ঞান হয় নাই 
লুনা! যাইতেছে ; তবেই দেখ, বিনা যন্থে যেমন শ্জিকে অব্যন্ত হইতে ব্যন্তাবস্থায় আন! যায় 
ন!, সেইরূপ শরীর ন। থাকিলে কোন কর্মুই হয় না । অতএব চিত্তশুদ্ধি হইয়া! গেলে কম্ধ ত্যাগ 
করিয়! বিবিদিষ|-সন্্যাস লওয়া বিধি । এই অবস্থায় আবণমননাদিই সাধনা । আবণমননাদি 
করিতে করিতে ( সিদ্ধি লাভের পুর্বেই ) যদি সাধকের মৃতু; হয়, তবে তিন যোগত্রষ্ট নামে 
অভিহিত হয়েন। এইরূপ দাধকেরও পুনজ্জন্ম আছে। *শুটানাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহ- 
ভিজায়তে” ইত্যাদিতে জ্ঞানাধিকারী যিনি (এখনও কিন্তু জ্ঞানী হইতে পারেন নাই ), তাহাঁরও 
শরীরপ্রাপ্তি পটিবেই-_ফষ্টাধ্যায়ে ইহ! দেখান হইয়াছে । | 

তবেই দেখ সৰ্ব্বকর্ম্মত্যাগী হইয়াও--বিবিদিষা-সন্ন্যা লইয়াও যতদিন ন! সিদ্ধিলাভ হই- 
তেছে, যত দিন না জ্ঞান হইতেছে, সেই সময়ের মধ্যে মৃত্যু হইলেও যুখন শরারগ্রহণ অবশ্য 
তখন অজ্ঞ কনম্মী সম্বন্ধে আবার বক্তব্য কি থ।কিতে পারে? গৌণমন্যাসটা মুখাসন্াসের মাধন। 
মাত্র। কাজেই ফলাকাকজ্ষা ত্যাগ করিয়! কর্মাই কর-_বা অত্যাগীই থাক, জ্ঞানলাভের পুবে 
মৃত্যু হইলেই আবার জন্মাইতে হইবে। বুৰিতেছ-অত্যাঁগী বলাতে মুখ্যসন্াসী ভিন্ন সকল 
প্রকার কর্মীকেই বুঝাইতেছে কিরাপে ? 

এই গ্লোকের অভিপ্রায় আরও শ্পষ্ঠ বলি শ্রবণ কর। অবর্তা, অভোক্তা, পরমানন্দ, অদ্বি- 
তীয়, সত্য, ব্বপ্রকাশ বহ্মকে মাত্মভাবে সাক্ষাৎ করিবার জন্য যিনি বেদান্ত বাক্য জন্য বিচার 
দ্বার! সব্ব প্রকার অপ্রমাণ--শস্কাশূহ্য হইয়াছেন অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে ব্রহ্ষাত্খজ্ঞান জন্য যাহার অজ্ঞান 


৩৪২ | গীতা। [ ১৮ অঃ, ১২ শ্লোক 


₹ নিৰৃত্তি হইয়াছে; অজ্ঞানের কাধ্য এবং কর্তৃত্বাদি অভিমান ও যাহার আর নাই; ইনিই 

পরমার্থ-মন্ন্যাসী। সর্ববকর্মের উচ্ছেদ হওয়াতে ইনি শুদ্ধ. ইনি কেবল (আপনি আপনি 
ভাবে স্থিত)। ইনি আর অবিদ্যাদি কর্ণ জন্য শরীর গ্রহণ ক্লেশ অনুভব করেন না--কারণ 
সমুদায় ভ্রমের কারণের উচ্ছেদ হওয়াতে ইহার শরীরগ্রহণেরও উচ্ছেদ হয়। 

যাহার! কিন্ত অবিদ্যাবান্‌, কর্তৃত্বাদি অভিষানযুক্ত, দেহভৃৎ, তাহার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। 
(১) রাগ দ্বেষ প্রবল বলিয়! যাহার! কামা বা নিষিদ্ধ সকল কর্্মই যথেচ্ছায় করে এবং যাহা- 
দের কোন মোক্ষশান্ত্রে রুচি নাই, অধিকারও নাই । 

(২) পূর্ব স্থকৃতবশে ধাহাদের রাগ দ্বেষ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইয়াছে । ই'হারা সর্ববকর্ম্ম ত্যাগে 
অক্ষম হইলেও নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্ধু ত্যাগ করিয়াছে এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ফলাভিসন্ধি 
ত্যাগ করিয়া সন্বশুদ্ধি জন্য মনুষ্ঠান করিতেছে, ই'হারা গৌণসন্যাঁসী, ইহারা মোক্ষশীস্তরে 
অধিকারী । 

(৩) নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম নিক্ষামভাঁবে অনুষ্ঠান করিয়া ফাহাদের চিত্রশুদ্ধ হইয়াছে এবং 
ধাহ।রা বিবিদ্িষা-সন্ন্যাসের উপযুক্ত হইয়ীছেন। শ্রবণাঁদি সাধন দ্বারা মোক্ষসাধনজ্ঞান লাভ 
জন্য ধাহার! বিধিপৃর্বক কর্ন ত্যাগ করিয়! বক্ষনিষ্ঠ গুরুর নিকটে গমন করেন ইহার! বিবিদ্িষা- 
সন্গাী । 

প্রপম প্রকারের যাহারা তাহারা সংসারী দ্বিতীয় প্রকার নাহার! তাহারা ইষ্ট অনিষ্ট নিশ্র 
কর্মফলভোগী । তৃতীয় প্রকার সাধকের সম্বন্ধে ষ্ঠ অধ্যায়ে বল! হইয়।ছে, শ্রদ্ধাধুক্ত হইয়া যোগা- 
রম্ত করিয়াও ধাহার। শিথিল প্রযত্ব হন, তাহারা যোগত্রষ্ট ইত্যাদি । অর্থাৎ বিবিদিষ। সন্গ্যাসগ্রহণ 
করিয়াও সিদ্ধিলাভ না হওয়ার মধ্যে মৃত্যু হইলে যৌগত্রষ্ট হইয়া আবার পুনর্জন্ম আছে। 

অজ্ঞ যাহার! তাহাদের সংসারিহ নিশ্চিত; কারণ, এখনও সংসারী হইবার আয়োজনটুকু 
তাহাদের আছে। তবে কাহারও কাহারও জ্ঞানানুরূপ সংসারিত্ব হইয়া থাকে এই মাত্র বিশেষ । 
জ্ঞানীর সংসারী হইবার করণ নাই, আপন! হইতেই তাঁহার কৈবল্যমুক্তি বা আপনি আপনি 
ভাবে স্থিতি হয়। এই গ্লোকে সংসার ও কৈবল্য এই ছুই পদার্থই হৃুত্রাকারে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। 

অক্ফুন-কেহ কেহ বলেন--সর্ববকর্মফলত্যাগ ও সর্ব কর্মত্যাগ একই কথা। ই'হাদের 
বিচার এইরূপ -“কর্ম্মফলে স্বার্থশূন্য হইয়। সন্বীত্তর্ধামী যেরূপ নিরন্তর কর্ম্ম করেন, অথচ 
তাহাতে লিপ্ত হন না, সেইরূপ অনীাসক্তিবশতঃ প্রবৃত্তিশৃন্ত হইলেও যীহার! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
ভগধৎ-প্রেরণীয় প্রবৃত্তিমান, এবং কর্মে নিম্পৃহা ও একমাত্র ভগবৎ পরায়ণত। বশতঃ--তিনি 
যাহা ইচ্ছ৷ করেন তাহাই হউক, কর্থে চিত্ত শুদ্ধি হইবে এ চিন্তাতেই ব! কি প্রয়োজন এইভাবে 
যাহার! বিবেকবুদ্ধিতে অপরোক্ষ ঈশ্বরের সন্যাস অর্থাৎ সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়া কর্ণ করেন 
তাঁহারাই এ শাস্ত্রে কর্মফলত্যাগী” ইত্যাদি । ইহারা আরও বলেন “অপরোক্ষজ্ঞান বিনা 
গীতাশাস্ত্রোক্ত কর্্মফলত্যাগ সিদ্ধ হয় না” ইত্যাদি । 

ভগবান্- ভীম ; হা, ই'হারা সাধক বটেন; কারণ, আক্তিপুর্ব্বক কর্ণ ইহারা করিতে 
চান না এবং ইহারা যখন কর্ল্ম করেন, তখনই মনে ভাবেন,ভগ্বানের প্রেরণায় কর্ম করিতেছি 
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তিনি যাহ! করাইতেছেন তাহাই হইতেছে; তাঁহার ইচ্ছাই আমার মধ্যে কাঁধ্য করুক--এই- 
গুলি সাধকের ভাব সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ সাধক জ্ঞানী নহেন, বিচারবান্ও নহেন। 
অপরোক্ষ জ্ঞানটি ঠিক যদি বুঝিতে পারা যায়, তবে কখন বলা যাইতে পারে না, অপরোক্ষ 
জ্ঞান বিনা গীতৌক্ত কর্ণ্মফলত্যাগ সিদ্ধ হয় না। যদি তাহাই হইত, তবে দ্বাদশ অধ্যায়ে 
আমি যখন সমস্ত সাধনার কথা বলিয়াছি, তখন ইহা বলিতাম না যে, যদি মন বুদ্ধি ও চিত্ত 
আমাতে সমাধান করিতে ন! পার, তবে অভ্যাসযোগে আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর; যদি 
অভ্যাসে অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ণ্প্রমে| ভব ; যদি মৎকর্ম্মপরম হইতেও ন! পার, তবে সর্ধব 
কর্ম্মফলতাঁগ কর ইত্যাদি । কঠিনটি ন! পারিলেই লোকে বলে-আচ্ছ।, সহজটি কর। 
আমিও সর্ধকর্মফলত)াগে সকলের অধিকার আছে বলিয়। এই সহজ সাধনাকে সকল 
সাধনার নিয়ে স্থান দিয়াছি। কিন্তু সম্প্রদায় রক্ষা জন্য যাহারা সব্ধববর্দফলত্যাগরূপ 
সাধনাকেও সর্বোৎকৃষ্ট সাধনা বলিয়| প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন, আর বলিবেন--অপরোক্ষ 
জ্তীনী ভিন্ন স্ববকর্ম্মফলত্যাগ করিয়া কেহই কর্মী করিতে পারে না1- তাহাদিগকে জ্ঞানী বলা 
যাইবে কিবূপে? অথব] ঠাহাদিগকে বিচারবান্‌ বলা যাইবে কিরূপে? তাই বলিতেছিলাম, 
অপরোক্ষ জ্ঞানটি কি, বুঝিলে, পুর্বোক্ত ভ্রমে আর পতিত হইতে হয় না। জ্ঞানকে ছুই 
ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । প্রথম পরোক্ষজ্ীন, দ্বিতীয় অপরোক্ষ জান। ব্রহ্ম আছেন, 
ঈশ্বর আছেন, শান্ত্রবাক্যে, নাধুবাক্যে এবং নিজে যতটুক অনুভব কর! যায়, তাহাতে ইহা 
িশ্বীন করার নাম পরোক্ষজ্ঞান। আর যাহা বিশ্বাস করা হইয়াছে, তাহাই যখন সম্পূর্ণ 
অনুভূতিতে আইনে, তাহাই অপরোক্ষজ্ঞান। ব্রহ্ম শাছেন, ঈশ্বর আছেন_-ইহা! যখন যথার্থ 
অনুভব হয়, যখন ঈশ্বর তৃতীয় চক্ষে প্রত্যক্ষীভৃত হয়েন, তখন সাধকের অবস্থা কি হয়? 
বিশ্বাসে মানিয়া লওয়া এক কথা আর তাহার কপায় বিচার ও বিবেক দ্বারা তাহার অনুভব 
করা অন্ত কথা । আমি দাস তুমি প্রভ--ইহা বিশ্বাস করিয়! কর্ম করা ভক্তের কাঁধা, কিন্ত 
জীবচৈতন্যের সহিত ত্রহ্মচৈতন্যের যথার্থ সম্বন্ধ অনুভব করাটিই জ্ঞানীর কাধ্য। এই 
অনুতবটি কি? ব্রহ্ম বা ঈখরকে জানাই ব্রহ্ম ও ঈশরভাবে স্থিতি লাভ করা। এইজন্য 
শ্রুতি বলিতেছেন-__“বক্মবিদ্‌ বন্দেব ভবতি |” ব্রঞ্ধকে জানিলে ব্রগই হইয়া! যাইতে হয়। 
আমিও বলিতে ছি--“এধা ব্ৰাহ্মী স্থিতি? পাৰ্থ ।” ভগব।ন্‌ বশিষ্ঠ দেব শ্রুতির অহংগ্রহোপানন। 
লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন £-- | 


অবিষ্ণুঃ পুজয়েছিফুতং ন পুজাফলভাগ্‌ ভবে । 
বিষ্ণুভু তবার্চয়েদ্িষুং মহাবিষুরিতিস্মৃতঃ ॥ 
বিষ্ণু ন! হইয়া বিধুপুজা করিলে পুজা সার্থক হয় না। বিষ্ণু হইয়া বিষণ অচ্চন করিলে, 
সাধক মহাঁবিষ্ণুর্লপে পরিণত হয়েন। তবেই দেখ, ভগবানের উপাসনা করিতে হইলে, আপনাকে 
ভগবস্তাবে ভাবনা করিতে হয়। শ্রুতি-স্মতির এই সমস্ত বাক্যের সহিত জীব-ভগবানের 
নিত্যদাস এই কথার সামগ্রম্ত কোথায় ? “আমি ভগবানের দান” সাধনার এই নিয় অবস্থা 
ধরিয়া সর্ব্বকর্মফলত্যাগ অভ্যাস করিতে করিতে যখন অল্প অল্প করিয়। চিত্তশুদ্ধি হইতে 
থাকিবে, তখন সাধকের জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকিবে। ক্রমে জ্ঞানপরিপুষ্ির সহিত 
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সাধক ভাথন। করিতে পারিবেন_ আমিই সেই ; উপান্ত ও উপাসক বাস্তপিক অভেদ। তখন 
“ঈশ্বরের মত সাধক সর্্ভূতাক্মদৃষ্টি হইয়া যাইবেন। শান্তর সেইজন্য বলিতেছেন-__“ষাবন্ 
পগ্যেদথিলং মদাক্মকং | তাবস্জ্ঠরাধনতত্পরো ভবেৎ |” শ্রীভগবাঁন্‌ বলিতেছেন--যতদিন 
পান্ত সাধক “সমস্তই আমি'_- ইহা দেখেন, ততদিন আমার আরাধনা-তৎপর থাকিবেন। 
‘সবই আমি’ দেখিতে দেখিতে সাধক নিজেকেও যসন ‘আঁমি' দেখিবেন, তখন সেই অবস্থায় 
উপাসনা শেষ হইল। তখন জ্ঞানের প্রকুষ্ট ক্ষ,রণ হইবে এবং সাধক জীবাস্সা ও পরমাত্মার 
অভেদ জ্ঞানে ব্রশ্গারপেই স্থিতি লাভ করিবেন। উত।ই অপরোক্ষ জ্ঞান। সাধনারাঁজো 
ধ্যানের অপেক্ষা আবশ্যকীয় অন্য কিছুই নাহ । যোগিযান্রবন্ধ্য ধ্যান সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, 
অবণকর উট 
ধ্যানমাত্বস্বরূপসা বেদনং মনসা খলু। 
সগুণং নিগুণং তচ্চ সগুণং বহুশঃ স্মৃতম্‌ ॥ 
মন দ্বার! আত্মন্দরূপের যে বেদন বাঁ জ্ঞান, তাহাই ধ্যান। এই ধ্যান সগুণ ও নিগুণ 
ভেদে দুই প্রকার । আবার সগুণ ধ্যান বহুপ্রকাঁর | 
অবিজ্ঞাতশ্বরূপ নিগুণ ব্র্গ ভ্ুলও নহেন শুশ্মও নহেন, তিনি কোন ইন্জিয়ের গোচর নহেন, 
মনেরও গোচর নহেন--এইরাপ জানিয়! এবং এই নগু ৭ ব্রঙ্মই মায়া অবলম্বনে আন্্দমজরং 
সত্যং সদসৎ সর্বকারণম্। সব্বাধারং জগদ্ধপমমূর্রমজমব্যয়ম অর্থাৎ মায়া অবলম্বনেই 
তিনিই সগুণ হয়েন এবং তিনি আপন স্বরীপে সন্দ1 থাকিয়াও সগুণরূপে প্রতিভাত হয়েন_- 
শাপ্ত দৃষ্টে ইহাতে বিশ্বাস রাণিয়া নিগুপ খ্যান করিতে হইবে। যোগিযাজ্ঞবন্ধ্য এুতি 
অবলম্বনে দেখাউইতেছেশ ৫ 
“অদৃশ্যং দৃশ্যমন্তঃস্থং বহিস্থং সর্নতোমুখম্‌। 
সববদৃক্‌ সর্বতঃপাদং সবস্পুক্‌ সর্দতঃশিরঃ ॥ 
নিগুণ ব্রহ্ম ও সগুণ বিশ্বরূপের সম্বন্ধ অতি নিকট । পুবেব দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহা বিশেষরূপে 
"বল! হইয়াছে। সেই সমস্ত জানিয়! ব্যান করিতে হইনে।, 
ব্ৰহ্ম ত্ৰহ্মময়োহহং স্যামিতি যদ্বেদনং ভবেগু। 
তদেতন্নিগুণং ধ্যানমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ 
্রক্মও যেমন নিগুণ হইয়াও সগুণ, সেইরূপ আমিও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মময়--এইরূপ অগ্ুভবই 
নিগুণ ধ্যান । যিনি নিগুণ ধ্যান করেন অর্থাৎ যিনি নিগুণ ব্রন্মভাবে অথবা সগুণ ব্রহ্মময় 
হইয়া স্থিতি লাভ করেন, তিনিই ব্রন্মবিদ্‌। i 
ভগবান্‌ যাজ্ঞবন্ধ্যও শ্রীগীতার সাধনাগুলি পরে পরে বলিতেছেন, 
অথবা পরমাত্মানং পরমানন্দবিগ্রহমং | 
গুরূপদেশাদ্বিজ্ঞায় পুরুষং কৃষ্ণপিঙঈ্গলম্‌ ॥ 
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বন্ধা ব্রহ্মপুরে চাঁস্মিন্‌ দেহরাজ্যে স্থমধ্যমে। 
অভ্যাসাৎ সংপ্রপশ্যন্তি সন্ভঃ সংসার-ভেষজম্‌ ॥ 
ধানযোগী না হইতে পার, সাংখ্যজ্ঞানী হও। তাঁহাও ন। পার অড|।স-যোগী হও। 
অভ্যাস-যোগী ছুই প্রকার। একপ্রকার সাধক বাহিরের মূর্তি অবলম্বন করেন, অন্যপ্রকার 


সাধক ( ইহারা যোগী ) ভিতরে ধান করেন। এই শেষোক্ত সাধকের ধ্যানের বিষয় ষোগি- 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন ;-- 


হৃপদ্মেহ্টদলোপেতে কন্দমধ্যাৎ সমুখিতে। 

দ্বাদশাঙ্গুলনালেহস্মিং *্চতুরঙ্গুলমুন্মুখে ॥ 

প্রাণায়ামৈবিকসিতে কেশরান্বিত-কর্নিকে । 

বাস্থদেবং জগদ্যোনিং নারায়ণমজং বিভূম্‌ ॥ 

চতুভূ জমুদারাঙ্গং শঙ্খচক্রগদাধরম্‌। 

কিরীটকেয়ুরধরং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম ॥ 

শ্রীবসবক্ষসং শ্রীশং পুর্ণচন্দ্রনিভাননম্। 

পল্মোদরদলাভোষ্ঠং স্বপ্রসন্নং শুচিন্মিতম্‌। 

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতম্‌। 

পদ্মচ্ছবি-পদদ্বন্ছ্ং পরমাত্মানমব্যয়ম্‌ ॥ 

প্রভাভির্ভাসয়দ্রপং পরিতঃ পুরুষোত্তমম্‌। 

মনসালোক্য দেবেশং সর্বভূত-হৃদিস্থিতম্‌। 

সোইহহমাত্মেতি বিজ্ঞানং সগুণং ধ্যানমুচ্যতে ॥ ১৭ 

যোগিযাজ্ঞবন্ক্য নম অধ্যায়। 

মেরুদণ্ড মধ্য হইতে অষ্টদল হাদয়-পদ্ম উঠিয়াঙ্ছে। পদ্মের নাল দ্বাদশ অঙ্গুল। পদ্মটি চারি 
অঙ্গুল উৰ্দ্ধ মুখ। পদ্ম, কেশর ও কর্ণিকাধুক্ত। প্রাণায়াম দ্বার! ইহাকে বিকশিত কর। করিয়! 
জ্রগদ্যোনি, নারায়ণ, অজ, বিভু, চতুভুজ, স্থন্দরাঙ্গ, শঙ্ঘচত্র-গদাপদ্মধারী, কিরীটকেয়ুরধারী, 
পদ্মপলাশলোচন, শ্রীবৎস-বক্ষৌভূষণ, লক্ষ্মীপতি, পূর্ণচন্দ্রসদৃশানন,পল্মোদরপত্্রের মত লোহিতবর্ণ 
ওষ্ঠ, হাস্তযুক্ত প্রসন্ন বদন, শুদ্ধন্কটিকসঙ্কীশ, গীতবাসা, অচ্যুত, পদ্পচ্ছবিবি শিষ্ট চরণযুগল, অব্যয় 
পরসাত্মাকে মানসে ভাবনা করিবে এবং সেই দেবেশকে সর্বভূতহদয়ে অবস্থিত ভাবনা! করিবে; 


করিয়া আমি সেই আত্মা ইহ! জানাই সগুণ ধ্যান। “নিত্য দাসের সহিত আমি সেই” ইহ! 


কিরূপে মিলাইবে ? 
সগুণ ধ্যানের বিষয় ভগবান্‌ যাঁজ্ঞবন্ধ্য আরও পাঁচপ্রকারে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাণায়াম- 


প্রবৌধিত অষ্টদল হৃদ্পদ্মে আর ছুই প্রকার ধ্যান; তন্তিন্ন জমধ্যে মহাদেবের এবং সুর্য্যমধ্যে 
হিরগ্য-শ্মশ্র কেশঞ্চ হিরগনক্ং হরিম্‌ । এই পাঁচ প্রকার ধ্যান। সমস্ত ধ্যানগুলিতেই দেখ! যায় 
BS 
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(১) জ্ঞাত্বা বৈশ্বানরং দেবং সোহহমাত্মেতি যা মতিঃ। 

(২) অথবা মণ্ডলং পশ্যেদাতিত্যস্ত মহামতেঃ...হিরণ্যশ্মঞ্রু... 

সোহহমস্মীতি যা বুদ্ধিঃ 

(৩) ভ্রবোম ধোহন্তরাত্মানং ভারূপং-..মনসালোক্য 

সোহহং স্যামিত্যেতৎ... 

(৪) অথবা বদ্ধপধ্যন্কং'..শিব এব স্বয়ং ভূত্বা"*" 

সোহহমাত্মেতি যা বুদ্ধিঃ ॥ 

(৫) অথবাষ্দলোপেতে কণিকাকেশরাদ্িতে। 
উন্লিদ্রং হৃদয়াস্তোজে সোমমগ্ডলমধ্যগে ॥ 
স্বাত্বানমর্ভকাকারং ভোক্তরূপিণমক্ষরম্‌। 
স্থধারসং বিমুঞ্চত্তিঃ শশিরশ্মিভিরাবৃতম্‌ ॥ 
ষোড়শচ্ছদসংযুক্ত শিরঃপদ্মাদধোমুখাৎ। 
নির্গতামৃতধারাভিঃ সহস্রাভিঃ সমন্তৃতঃ ॥ 
প্লীবিতং পুরুষং তত্র চিন্তয়িত্বা সমাহিতঃ। 
তেনামৃতরসেনৈব সাঙ্গোপাঙ্গে কলেবরে ॥ 
অহমেব পরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমব্যয়মূ। 
এবং যদ্বেদনং তচ্চ সগুণং ধ্যানমুচ্যতে ॥৩৯॥ 


যোগিযাজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন--'এবং ধ্যানামৃতং কুববন্‌ যন্সাসান্‌ মৃত্যুজিৎ ভবেৎ।' গ্রগুরুদ শত 
প্রাণায়াম দ্বার অষ্টদল হৎপদ্মকে বিকশিত করিয়া তন্মধ্যে উপরের ষোড়শদল পদ্ম বিগলিত 
লহম্রধারান্নাত শ্রীমন্নারায়ণকে ধ্যান করিতে বদি অভ্যাস কর! যায়; তিন বেলায় এইরূপ ধ্যান 
গুরু নির্দিষ্টসংখ্যক প্রাণায়াম দ্বারা ৬ মাস করিতে পারিলে মৃত্যু জয় করা যাঁয়। 
“বৎ্সরান্মুক্তএব স্তাঁৎ জীবন্নেব ন সংশয়3।” আর এক বৎসর এইরূপ করিলে জীবনুক্তি 
লাভ হয়। ভগবান্‌ যাজ্ঞবন্থ্য ধ্যানপ্রণংসা নামক নবম অধ্যায়ে গাগাঁকে বলিতেছেন; 


তশ্মাৎ ত্বঞ্চ বরারোহে ফলং ত্যক্তৈ,ব নিত্যশঃ। 

বিধিবৎ কৰ্ম্ম কুর্ববাণ! ধ্যানমেব সদা কুরু ॥ 
ভীগুরুপ্রদশিত নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রাণায়াম নির্দিষ্ট কাল পধ্যস্ত কর; কিন্ত কোন ফলাকাঁজ্া করিও 
ন|। কর্মফল ত্যাগ করিয়া প্রতিদিন বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়! ধ্যানাত্যাস কর, মৃত্যু জয় 
লরিবে ও জ্ঞানলাতে মূক্ত হইবে। কারণ এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে "সমাধি সমতাবদ্থ। 
জীবাত-পরমাত্মনোঃ” জাবাত্মা পরমাত্মার সমতাবস্থারূপ সমাধি প্রাপ্ত হইবে। এবং 'ত্রহ্গণের্য 
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স্থিতি্ধ! সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্বনঃ। এবং ব্রহ্মেতে প্রত্যগাত্বার যে স্থিতি, তাহাই সমাধি, ইহা 
বুঝিবে। 


সরিৎপতে নিবিষ্টাম্বু যথা ভি্নত্বমাপ্ন,য়াৎ। 
তথাত্ব। ভিন্ন এবাত্র সমাধিং সমবাপ্নয়াং ॥ 


যথা সরিৎপতি-সমুদ্রে নদ্যাদির জল প্রবিষ্ট হইলে সাগরের সহিত নদী অভিন্নভাব প্রাপ্ত 
হয়, সেইরূপ সমাধিতে জীবাত্মা, পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে স্থিতি লাভ করেন। 

সর্বশাস্ত্রে ইহাকেই অপরোক্ষ জ্ঞান বল! হইয়াছে । এই জ্ঞানলাভ কখনই কর্ন্ থাকিতে 
থাকিতে হইবে না। কর্মের পরাবস্থায় ইহা লাভ হয়। কর্মের পরাবস্থা স্থায়ী হইলে সর্ধ্বকর্ধ- 
ত্যাগ হইয়! যায়। কিন্তু এই সব্বকর্শ ত্যাগরূপ সন্যাদ লাভ করিতে হইলে, সর্বকর্মাফল 
ভ্যাগরূপ ফল সন্ন্যান হইতে আরম্ভ করিতে হয়। ফলত্য।গটি আরম্ভ এবং কর্ম্মত্যাগটি গেম। 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম গ্রোকে এই ত্যাগ ও সন্যাসতত্ব বিশেষরূপে বলা হইয়াছে । এই জন্ম 
বলিতেছি, যিনি সর্ববকর্্মফলত্যাগরূপ অজ্ঞজনানুষ্ঠিত গৌণ সন্্যাসকে জ্ঞানীর অনুষ্ঠিত সর্ববকর্মা' 
ত্যাগরূপ মুখ্য সন্ন্যাসের সহিত এক, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তিনি শ্রীগীতার অর্থকে 
বিকৃত করিয়া বুঝিয়াছেন। 

দ্বিভীনত--কর্মফলে শ্বার্থশৃন্ হইয়! “দর্ববান্তবামী যেরূপ নিরন্তর কর্ম করেন, অথচ 
তাহাতে লিপ্ত হন না৷” এই কথা আলোচন! কর। তুরীয় ব্রন্মকে সর্ধবান্তর্ামী বলা হয় নাই, 
বল! হইয়াছে সুষুপ্তযাভিমানী প্রাজ্ঞ পুরুষকে । ইনি ঈশ্বর। মায়াকে আশ্রয় করিয়াই মায়াতীত 
পুরুষ ঈশ্বর নামে অভিহিত । এই ঈশ্বর মায়া ব! প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হইলেও চন্ত্রে চন্সিকার 
মত, সুয্যে দিধীতির মত যেন অভিন্ন এইরূপ প্রতীয়মান হয়েন। ঈশ্বর ভিন্ন প্রকৃতির অস্তিত্ব 
নাই, কিন্তু প্রকৃতি না থাকিলেও ঈশ্বর আপন ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন। বলিতে পার, প্রকৃতি 
তখন অব্যক্ত অবস্থায় থাকেন । শান্ত বলেন, এ অবস্থায় প্রকৃতিকে বা মায়াকে 'আছে' ও বল! 
যায় না, “নাই”ও বলা যায় ন|--ইহ! অনির্ববচনীয়! | 

যেমন কুষুপ্তিতে একমাত্র আত্মাই থাকেন, অন্য কিছু “আছে” বা ‘নাই’ কিছুই বলা যায় না, 
কারণ_-থাকিলে অনুভব থাকিত, আবার ন! থাকিলে স্ুযুপ্তি ভঙ্গে আসিবে কোথা হইতে? 
এজন্য এই ব্যাপারকে মায়া বলে, অনির্ববচনীয়া বলে, ‘যৎকিঞ্চিৎ’ ইতি বদন্তি, বলে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
মায়া বা শক্তি বা প্রকৃতিও সেইরূপ । 

তবেই ধারণা কর, সর্ব্বাস্তর্যামী ঈশ্বর ও তাহার প্রকৃতি বা শক্তির সম্বন্ধ কিরূপ? তারপর 
ঈশ্বর কর্ম্ম করেন না কর্ম করেন প্রকৃতি । ঈশ্বর ও প্রকৃতি যদি এক হইতেন, তবে বল! 
হইত জর্ববান্তর্যামী যেমন নিরন্তর কর্ম করেন। তুমি যাহীকে সর্ববান্তর্যামী বা ঈশ্বর বল, 
তিনি মায়া শবলিত চৈতন্ভ। এই ঈশ্বরের ঈশ্বরভান সব্বদ! নিক্তিয়, সদাশুদ্ধ, সদামুক্ত 
তিনি কিছুই করেন না, যাহা কিছু কর্ম তাহা তাহার স্বীকৃত প্রকৃতি দ্বারা হয়। প্রকৃতেঃ 
ক্রয়মাণানি গুণৈঃ কর্দাণিঃ সর্বশঃ। পূৰ্বে ইহা বলা হুইয়াছে। প্রকৃতি আপন সত্ব 
রজঃ ও তমঃ গুণে কর্ম করেন, অহ্ংকারবিযুঢাত্মা . অর্থাৎ প্রকৃতি বশীভূত জীব 


৩৪৮. গীত [১৮ অঃ ১২ শ্লোক 


‘অহং করত অভিমান করে। ঈগর আছেন বলিয়া প্রকৃতি দ্বার। কর্ম হইয়া যাইতেছে । কিন্ত 
ঈশ্বর প্রকৃতির কর্ণ্মে অভিমান করেন না। সেই জন্য বল৷ হয়, ঈশ্বর দ্রষ্টা স্বরূপে থাকেন মাত্র । 
জীব আপনার জীবাঁভিমান ত্যাগ করিয়! শিবভাবে না আসা পর্যন্ত ঈশ্বরের মত থাকিয়া 
কর্ম করিতে পারে না; যখন পারে, তখন তাহার শিবত্ব। সব্বাস্তবামীর নিরন্তর কর্ণ্ম কর। 
কথাটা ভ্রমান্তক ; তথাপি অজ্ঞ সম্বন্ধে অরুন্ধতী ন্যায়ের ন্যায় মিথ্যার সাহায্যে সত্য প্রাপ্তি মত, 
স্থল ধরিয়! ক্ষনে যাওয়ার মত, ইহার সমর্থন করা যায়। তবে জীবের কর্মী করা যতদিন থাকিবে 
ততদিন জীবাভিমান থাকিবেই। সেইজন্য বল! হয় কর্ম্মত্যাগ ( ফলত্যাগ নহে) ন! হওয়া 
পর্য্যন্ত কখনই জ্ঞান হইবে না। জীবের আপন স্বরূপই শিবত্ব। আপনাকে আপনি জানিয়া 
আপনি আপনি ভাবে স্থিতিই জ্ঞান। এই যুক্তিতেই দেখান হইল কর্মফল ত্যাগ ও 
কর্মত্যাগ এক নহে। ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়; হইয়া কর্মা- 
ভাগ হইয়া যায়। এইজন্য ফলত্যাগ করিয়! কর্মু করাকে কর্ধুত্যাগ রূপ সন্ন্যাসের নিষ্নসাধনা 
বলা হইয়াছে । নিয়সাধন| এইজন্য যে, ফলত্যাগ করিয়া কর্ম করিলেই চিত্তশুদ্ধি হইবে সত্য 
কিন্ত চিত্তশুদ্ধির পরে কর্মত্ঠাগ করিয়। শ্রবণ মননাদি উচ্চদধন। করা চাই; তন্তিম্ন জ্ঞান . 
হইবে না । 

তৃতীম্-অজ্ঞ জনফে ঈগ্বরমুখ করিবার জন্য আর একটি কথা বলা হয়। হে ঈ্র ! 
আমার কোন ইন্ছ। নাই, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক! তোমার ইচ্ছাই আমার মধ্যে কাঁধ্য 
করুক! ঈশ্বরকে ইচ্ছাময় বল! হয়, কিন্তু ইচ্ছাটা শরীরের ধন্ম। পূর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 
৭ গ্লোকে “ইচ্ছ। দ্বেষঃ সুখং ছঃখং' "এত ক্ষেত্ৰং ইত্যাদিতে তাহা দেখান হইয়াছে এবং ইচ্ছা! 
যে ঈশ্বরের নহে এতৎসন্বন্ধে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্সার যে ভ্রম স্বতই হয়, তাহাও দেখান হইয়াছে। 
এখামে এই পধ্যন্ত বললেই হইবে যে, ইচ্ছা! শরীরের ধর্ম্ম--রক্তমাংস-বিশিষ্ট দেহটাও যেমন 
শরীর, আবার সঞ্্-বিকল্পকাতআ্মক সমস্ত প্রকৃতির খণ্ড স্বরূপ যে মন, সেই মনও সেই রূপ 
শরীর। হইচ্ছটা সনের ধৰ্ম্ম এবং সমষ্টি ইচ্ছাশক্তি, সমষ্টি মন বা মহামন ঝ। প্রকৃতির ধর্ম্ম। 
মনের ধর্ম ইচ্ছাট। আন্মাতে আরোপ হয় মাত্র । হেঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা আমার মধ্যে 
পূর্ণ হউক এই কথাতে অজ্ঞ জনকে শরণ[পত্তির নিম্মভূমিক1 অভ্যাস করিতে বল। হয়। প্রকৃত 
পক্ষে ইহাও অকন্ধতী হ্য।য়ের ম্য।য় মিথ্য। দ্বার! সত্য প্রাপ্তিতে রুচি জন্মান মাত্র । 

ঈশ্বর প্রেরণায় কর্মী কর! কি? ঈশ্বর সন্নিধানে প্রকৃতির কর্ন হওয়াই ঈশ্বর-প্রেরণা । যিনি 
ঈশ্বরকে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র দেখিয়াছেন, তিনি বলিতে পারেন, প্রকৃতি কর্ম করুক--অথব! 
কর্ম যাহা হইবার হইয়। যাউক, আমি জড় প্রকৃতি নহি,আমি চেতন-_-চেতনে অহং অধ্যাঁসন হয় 
কিন্ত আত্মা কৰ্ম্মে লিপ্ত হয়েন না। অন্ত জনে কখন বলিতে পারে নাহে ভগবন্‌ 
তোমার প্রেরণায় আত্মার সমস্ত কর্ম্ম হইতেছে ।' “আমার কর্ণ, এই বোধ যতদিন আছে, তত- 
দিন আমার পৃথক্‌ ইচ্ছাও আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কর্্ম হইতেছে, ইহা এ ক্ষেত্রে ভ্রান্তি মাত্র। : 
এই ভ্রান্তি জন্য নিতান্ত পাপী যে, সেও বলিতে পারে, আমি যে পাপ করি,মেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়: 
'ত্বয়া হৃষীকেশ ! হৃদিস্থতেন যথ| নিযুক্তোহম্মি তথ! করোমি' ইহার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া; 
কত লোক অপাপবিদ্ধ নিত্য শুন্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষকে পাপের কর্তা, পাপ_কারয়িতা বলিয়া নয়কে 


মোক্ষসন্নযাসযোগঃ । ] গীতা ৩৪৯ 


পতিত হয়। পাপের আচরণ কোথা হইতে হয়? এতৎসপ্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৬ প্লোকে 
তোমার প্রশ্নের উত্তরে (৩1৩৭ প্লোকে ) বলিয়াছি । 

হুক বিষয় সহজেই অজ্ঞজনের ভ্রম হইতে পারে--পারে কেন, হয়_-বলিয়াই এত বিস্তৃত 
তাবে সমালোচনা কর! হইল । তোমার ত বিরক্তি বোধ হইতেছে না? 

অজ্জুন--আমি আর কি বলিব। তুমি অন্তর্ধামী, তুমি সমস্তই জানিতেছ। 

আমি আম একটি কথা জিজ্ঞাস! করিব । 

ভগবান্‌্--কর । 

অন্ুন--প্রকৃতিই সমস্ত করিতেছে--পরম পুরুষ দ্রষ্ট। মাত্র । এই ভাবে প্রকৃতি পুরুষকে 
ভিন্ন ভাবন! করিলে, প্রকৃতির কর্ম্মে পুরুষের অহংকর্তা অভিমান থাকে না। সমস্ত কর্ম্মই 
প্রকৃতির আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন দৃঢ়ভাবে এই ভাবনা করিতে পাঁরিলে স্ববকর্ম্ম ত্যাগ হয়! 
এই ন্্যাসের কথ! তুমি বলিতেছ, কিন্তু অন্য উপায়েও ত সর্ব্বকর্ন্ম ত্যাগ হইতে পারে? 


ভগবান--কি উপায়ে? 

অজ্জুন--সমস্তই ভগবান। প্রকৃতি তুমি। প্রাণ মন বৃদ্ধি ইন্দ্ৰিয় শরীর সবই ত 
ভুমি। সমষ্টিভাবেও তুমি, ব্যষ্টিভাবেও তুমি। অন্তযামী পুরুষ এক হইয়াও বহু সাজিয়া আপ- 
নার সহিত আপনি খেল। করিতেছেন, আমি কে? আমিই বা কোথায়? কাজেই জগতে যাহ! 
কিছু কর্ম হইতেছে, তিনিই করিতেছেন, আমি কিছুই করিতেছি না! পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহা 
কিছু হইতেছে তিনিই করিতেছেন, আমি ত নাই । সবই যে তিনি। 

ভগবান--এক সপ্রদায়ের লোক আছে বটে যাহার! এইভাবে অহংকর্ত। এই অভিমান 
ত্যাগ করিতে চায়। এই মতে ঈশ্বরের ধারণা এইরূপ বটে। মুখে বলিতে ও কাণে শুনিতে 
ইহা বেশ; কিন্তু ঈথর আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনে রত, তিনি কাম-ক্রোধাধি-পরায়ণ, তিনি পাপ- 
পুণ্য ধর্ম(ধন্ম করিতেছেন ; বল দেখি সবই তিনি বলিলে এ সব তিনি, অথবা এ সমস্তও তিনি 
করিতেছেন, ইহাত বলিতেই হইবে। ইহাতে ঈশ্বরের ধারণা কিরূপ করিবে বল? তিনি যে 
অপাঁপবিদ্ধ, শুদ্ধ নিত্য ইহা কিরূপে বল? তবে ভক্তিরাজ্যে সাধক শান্ত্রমত ঈশ্বরের স্বরূপ 
জানিয়। সবই তুমি এই ভাবনা ৰরিরা দোষ ত্যাগ করিয়া পবিত্র হইতে পারে বটে, কিন্ত 
অপবিত্র যাহ! তাহ। মায়িক অথবা নয়তান কৃত এইরূপ একটা তাহাতে বলিতে হয়। 

প্রকৃত তত্ব ইহা নহে। কারণ 'সমস্তই তুমি’ ইহার অর্থ এরূপ নহে যে; কামও তুমি, 
ক্রোধও তুমি ; জড়ও তুমি, ইন্্রজালও তুমি ; রাগও তুমি, দ্বেষও তুমি; মায়াও তুমি, প্রকৃতিও 
' তুমি। তবে যে শ্রুতি বলেন, “পর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত” ইহাতে বুঝা! 
যাইতেছে ন! যে, এই জগতের সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম । শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই যে, ব্ৰহ্মই আছেন 
জগৎ যাহা দেখিতেছ,মুলে ব্রহ্ম ই আছেন; তাঁহাকে আঁচ্ছাদনকরিয়! একটা ইন্সজাল ভাসিয়াছে। 
এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ প্রভুই আছেন, :ন।মরূপবিশিষ্ট যে জগৎ দেখিতেছ, তাহা সেই অধিষ্ঠান 
চৈতন্তের আত্মমায় দ্বারা কল্পিতমাত্র । যেমন রজ্জুর উপরে অজ্ঞান দ্বারা সর্প ভাসিয়! থাকে, 
তাহাতেই রজ্জুকে সর্প বলিয়। ভ্রম-হয়,সেইবপ মায়! তাহার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিত্বারা আপন 
আধার ব্রহ্মে এই সর্পরূপ জগদ্ত্রাপ্তি উঠাইয়াছেন। ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেব বলেন, --“নুযুপ্তং 
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বপ্নবস্ভাতি ভাতি ব্রদ্ব সর্গবৎ”। স্থষুপ্তি যেমন স্বপ্ররূপে ভাসে সর্গ বা স্থষ্টিও সেইরপ ব্রহ্ম- 
রূপে ভাসে! স্ষ্ট জগৎ ব্রন্মরূপে ভাসে কিরূপে? শ্রুতি বলেন, আত্মমায় দ্বারা । 


শক্তিদ্বয়ং হি মায়ায় বিক্ষেপাবৃতিরূপকমূ। 
বিক্ষেপশক্তিলিঙ্গ।দি ত্ৰহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সুজেৎ ॥ 
অন্তদব গ্ৰৃশ্যয়োর্ভেদং বহিশ্চ ব্রহ্মপর্গয়োঃ । 
আবুণেত্যপরা শক্তিঃ সা সংসারস্য কারণম্‌ ॥ 


মায়ার ছুই শক্তি । বিক্ষেপ ও আবরণ। বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা আবন্ম-স্তন্বপর্য্যন্ত জগৎ স্ষ্ট। 
আর আবরণ শক্তিদ্বারা ভিতরের দ্রষ্টা ও দৃশ্ঠের ভেদ এবং বাহিরের ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ 
আবৃত হইয়া! যায়; এইজন্যই রজ্জুকে সর্প বোধ হওয়ার মত ব্রঙ্মে এই স্থষ্টিরূপ ভ্রম অথবা 
দরষ্টীতে দৃগ্তরূপ ভ্রম উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক ব্রহ্ম ও জগতের ভেদ মায়ার আবরণশক্তিকৃত । 
এই জন্যই সাংখ্য জ্ঞানে, প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে ভিন্ন, এই বিচারই সাধনা । এই সমস্ত কার- 
ণেই শ্রুতি বলেন, নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ, মায়াময়_মিথ্যা-অস্তিভাতি প্রিয়রূপ ব্রহ্মই সত্য । 
উপরোক্ত মতের সহিত ক্রতিস্মৃতি সকলেরই বিরোধ হইবেই। মাঁয়াবাদ বলিয়া যে কথ! 
উঠিয়াছে তাঁহ! শ্রুতিরই কথা। “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"' শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ! খগেদ- 
ংহিতা ৪1৪৭৷১৮ বলিতেছেন,_-“রীপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। দন্ত রূপং প্রত্চিক্ষণাঁয়।” 
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্স্ত হরয়ঃ শতাদশ” । ৃ 
“সচেন্দ্ঃ পরমেশ্বর -মায়ান্ডিমায়াশক্তিভঃ পুরুর্পঃ বিষদাঁদিভিবনুবিধরাপৈরুপেতঃ 
সমীয়ত চেষ্টতে"’ ॥ 
সেই ইন্দ্র পরমেশ্বর মায়াঁশক্তিদ্ব।রা বহুরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। ব্রঙ্গই মাঁয়াদ্বারা জগৎ- 
রূগে ভাদিয়াছেন--ইহ! শ্রুতিবাক্য। স্থষ্টি, কাঁজেই মায়িক ব্যাপার ! মায়িক স্থষ্টি হইতে ভিন্ন 
যিনি, তিনিই তিনি; এ ক্ষেত্রে ‘সবই তুমি’ ইহার স্থান কোথায়? আমিও গীতাশাস্তে 
বিভূতিযোগাধ্যায়ে সবই আমি বলিতেছি না। সবার মধ্যে আমি -সকলের সার ভাগই আমি 
এইরূপ বলিয়াহি। আরও বলিয়াছি--ঝিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্মেকাংশেন স্থিতো জগৎ । এই 
সমস্ত জগৎ আমি একদেশ মাত্রে ধারণ করিয়! অবস্থিত । শ্রুতিও বলেন--“পাদোহস্ত বিশ্বা 
ভুতানি”। বিশ্বভূত সমুহ আমার একপাদে আর তিন পাদ চিরশান্ত। যে পাদৈকদেশে মায়া 
স্বষ্টিতরঙ্গ তুলিতেছেন, সেখানেও আমি আমার স্বরূপে পরম শাস্তভাবে অবস্থিত । মায়া আমার 
উপরে ভাঁসিয়৷ আমাকে পরিচ্ছিন্মত করিয়া যখন ভাসে, সেই মায়া পরিচ্ছিন্মত আমিই 
ঈশ্বর । এই আমিই অন্ধীমী। আবার মায়। যখন বহুভাবে স্পন্দিত হইয়া, বহুভাবে নৃত্য 
করিয়া বহুরূপ ধারণ করেন, সেই বহুরূপিণী--অবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতিবিশ্ব যেন 
বহুরপ ধারণ করেন। মায়া এক, অবিদ্যা বহু। মায়া-কল্পিত অথচ মায়াধীশ যিনি, তিনিই 
ঈশ্বর। আবার মায়াকল্পিত অথচ মায়ার নিতাস্ত চঞ্চলাবস্থাফপ খণ্ড থও মুর্তি যে অবিদ্যা, দেই 
অবিদ্যাবশবর্ত্তী যে চৈতন্য, তিনিই জীব । 
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এই মায়া চিরদিনই মণির ঝলকের মত আম। হইতে উঠিতেছে, উঠিবেও । এই জন্য ইহ। 
প্রবাহক্রমে নিত্যা, এই জন্য ইহা সনাতনী । ইহার কিন্ত অন্ত আছে। এইজন্য ইহ। নিথ্য। | 
“মায়াধিষ্ঠানচৈতন্তং উপাস্তত্বেন কীন্তিতম্‌॥ চৈতন্যই উপাস্ত। চৈতন্যই সত্য তাহার উপর যে 
মায়ার আবরণ, তাহ! ইন্্রজালনত্র। ভগবন্‌ দেবদেবেশ ! মিথ্যা মায়েতি বিশ্রতা । তন্তাঃ 
কথমুপাপ্তত্বম? তবেই ভ্ইল স্ষ্টট। ভিতরে সত্য ব্রহ্ম; বাহিরে মিথ্যা মায়! ইন্দ্রজাল। 
কাজেই সব আমি ইহা বলা যার না। পুব্বেও বলিয়াছি আবার বলি, যখন বল! হয় “সর্ববং 
খন্সিদং ব্রহ্ম’ তখন এহমাত্র বলা হয় যে আমিই আছি। স্ব বলিয়।-- মায়া, যে ইন্দজাল আমার 
উপর তুলিয়াছে, তাহ। রজ্জুতে সর্পবোধ মাত্র। ময়া ততমিদং সব্বং জগদব্যক্মুর্তিন]। 
মৎস্থানি সন্বভূতাঁণি নচাহহং তেপবস্থিতঃ। মায়কঙ্গিত এই বিশাল জগৎ নামরূপে আমাতে 
স্থিত হইলেও আমি এই মিথা। মায়াতে স্থিত নহি। আবিজ্ঞ।ত-্বপূপ, বিশ্বরূপ ও মায়ামানুষ 
যিনি, তিনি উপাধিভেদে ভিন্ন হইলেও তিনিই সব্বব্যাপী চৈতন্য । অন্য সমস্ত মিথ্যা । 


পঞ্চেমা!ন * মহাবাহে। ! কারণানি নিবোধ মে। 
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ববকর্ম্মণাম্‌ ॥১৩।॥ 


ম ম 
হে মহাবাহো৷ ! মহাবাহুত্বেন সৎপুরুষ এব শক্তো জ্ঞাতুমিতি 


ম শ্‌ 
সুচয়তি স্ত্ত্যর্থমেব। সর্ববকন্্রণাং সিদ্ধয়ে নিপ্পন্তয়ে ইমানি 


শা শ ম 
বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি নির্ববন্কানি মে মম পরমাপগুস্য সর্ববজ্ঞম্য 


ম ম ম্‌ রা 
বচনাৎ নিবোধ বোদ্ধ,ং সাবধানে! ভব অনুসন্ধস্ব । নহাত্যন্তদুজ্ঞ।- 


Rann ও বা পি 


নান্যেতান্যনবহিতচেতসা শক্যন্তে জ্ঞাতুমিতি চেতঃ সমাধানবিধানেন 


ম MES. 
তানি স্তৌতি।. কিমেতান্যপ্রমাণকান্যেব তব বচনাজ জ্ঞেয়ানি ? 


* »পঞ্চেতানি” ইতি বা পাঠঃ; 
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শা 
নেত্যাহ। সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি। জ্ঞাতব্যাঃ পদার্থাঃ সংখ্যা" 


_ শ ম ম 
যন্তে যস্মিঞপ্ছান্্রে তৎ, সাংখ্যং বেদান্তঃ। যদ্বা নিরতিশয়পুরুঘার্থ- 


ম ম 
প্রাপ্তার্থং সর্ববানর্থনিবৃত্ত্র্থ, চ জ্ঞাতব্যানি' জীবে ব্রহ্ম তয়োরৈক্যং 


ম ম 
তদ্বোধোপযোগিনশ্চ শ্রবণাদয়ঃ পদার্থ; সঙ্থ্যায়ন্তে বুৎপাগ্যন্তেই 


ম ম 

স্মিননিতি সাংখ্যং বেদান্তশান্ত্রম। তন্মিন্নত্মিবস্তমাত্রপ্রতিপাদকে কিমর্থ 
ম ম 

মনাত্মভুতান্যবস্ত,নি লোকসিদ্ধানি চ কম্মকারণানি পঞ্চ প্রতিপান্তন্ত 


ম শ শ শ শ 
ইত্যতঃ বেদীন্তন্তৈব বিশেষণং কৃতান্ত ইতি। কৃতমিতি কৰ্ম্মোচ্যতে । 


শ শ ম 
তস্যান্তঃ পরিসমাপ্ডিযষত্র স কৃতান্তঃ। কর্্মান্ত ইত্যেতৎ। তস্মিন্‌ 


কৃতান্তে শাস্ত্রে প্রোক্তানি প্রসিদ্ধান্যেব লোকেইহনাত্মভুতান্যেবাত্মতয়! 
মিথ্যাজ্ঞানারোপেণ গৃহীতান্যা আত্মতব্বজ্ঞানেন বাধসিদ্ধয়ে হেয়ত্বে 
নোক্তাঁনি যদা হান্যধৰ্ম্ম এব কর্ম্মাত্মন্যবিষ্যয়াহধ্যারোপিতমিতু)চ্যতে, তদ! 
শুদ্ধাতুজ্ঞানেন তদ্বাধাবাৎ কর্ম্মণোহস্তঃ কৃতো ভবতি । অতঃ আত্মনঃ 
কৰ্ম্মাসম্বন্ধপ্রতিপাদনায়ানাত্মভূতান্যেব পঞ্চকর্ম্মকারণানি বেদান্তশান্তে 


মায়াকল্লিতান্যমুদিতানীতি নাদ্বৈতাত্মমাত্ৰতাৎপৰ্য্যহানি ভ্তেষাং তদঙ্গত্বে 


মোক্ষসন্ন্যাসযোগঃ। গীতা । ৬৫ 


ম শ 
নৈবেতরপ্রতিপাদনাৎ ইতি। ইহাপি চ প্যাবানথ উদপানে” “সর্ববং 
শা 
কম্মাহখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” ইত্যাত্জ্ঞানে সঞ্তাতে সর্বব- 
্‌ শ 
কর্ম্মণাং নিবৃত্তিং দর্শয়তি । অতন্তস্মিন্নাত্মজ্ঞানার্থে সাংখ্যে ফৃতান্তে 


বেদান্তে প্রোক্তানি কথিতানি সিদ্ধয়ে নিষ্পত্যর্থং সর্ববকম্মণ।ম ॥১৩।॥ 

হে মহাবাহো ! সমুদায় কর্ম নিষ্পত্তি অন্ত, কর্মের পরিসমাপ্তি যেখানে, 
সেই সাখ্য বা বেদান্তশান্ত্রে কথিত যে পাঁচটি কারণ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহ! 
আমার নিকট সাবধান হইয়া শ্রবণ কর ॥১৩৷৷ 


.. পাক পিপ শপ পলা কলা সপ ও না পা ও পা পাপ পা প পপি সপ শাক পপ ০০ পাপা ন শাপলা সাপে + 


অজ্জুন-সন্যাপীকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না । সন্যাসীর আত্মজ্ঞান জন্মে, সেইজন্য 
তিনি নিঃশেষে কর্মত্যাগ করিতে 'পাঁরেন। যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই, তাহারাই সংসারী । 
ইহাঁরাই কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না । পুর্বে যে বলিয়াছ “ন হি দেহভূতা শক্যং ত্য্ত,ং 
কর্্মীণ্যশেষতঃ, তাহা সত্যই । ইহারা কিছুতেই কর্ন্ত্যাগ করিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা 
করি, অজ্ঞজনের কৰ্ম্মত্যাগ অসস্তব কেন? 

ভগবান্‌-_কর্মের যে পাঁচটি কারণ বেদান্তশান্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, অজ্ঞজনে সেই কারণ- 
গুলিতেই তাদাত্ম্যাভিমান করিয়া ফেলে বলিয়| কর্ম নিঃশেষে ত্যাগ করিতে পারে না। 

অর্জ,ন--এই কারণগুলি নির্দেশ করা কি নিতান্ত কঠিন? 

ভগবান্‌--অতিশয় ছুক্ঞেয়্। “অস্ত্ন্তদুক্ঞানানি”। অনবহিত-চিত্ত ব্যক্তি কিছুতেই 
ইহাঁদিগকে জানিতে সমর্থ হয় না। তুমি সমাহিত-চিত্ব হইয় শ্রবণ কর। 

অর্জ,ন--এই কাঁরণগুলি কি? 

ভগবান্--সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোস্তীনি। পরের শ্লোকে এই কারণগুলি বলিতেছি। 

অর্ভজ.ন-__কর্সের কারণ তুমি নির্দেশ করিবে। কারণ কি, তাহার ধারণ! থাকা প্রথমেই 
উচিত। তাহার পরে সাংখ্যশান্ত্র কি? সাংখ্যশান্ত্রকে কৃতান্ত বলিতেছ কেন? এইগুলি 
বুঝাইয়। দাও । 

তগবান্‌--“অস্থা সি্ধিশূন্তস্ত নিয়ত! পূর্বববর্তিতা কারপত্বং ভবেৎ”। 

কারণটি ক্রি? না, (১) যাহা না থাকিলে কর্মটি নিষ্পন্ন হইতেই পারে ন। 
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(২) যাঁহ। কর্মের নিয়ত পূর্ববর্তী ভাব । 

' মৃৎপিণ্ড ন! থাকিলে ঘটটি জন্মিতে পারে না এবং মৃৎপিগুটি ঘটের নিয়ত পূর্বববন্তা এই. 
জন্য ঘটের কারণ পি । সেইরূপ যাহারা না থাকিলে কন্ম হইতে পারে না এব* যাহার! 
সর্বদাই কর্মের পূর্ববর্তী, তাহারাই কর্ট্দের কারণ। কৃতান্ত সাংখ্যশাস্ত্র কর্মের কায়ণ পাঁচটিকে 
উল্লেখ করিয়াছেন। সাংখ্যশান্ত্র কাহাকে বলিতেছি, লক্ষ্য কর । 

বেদাস্তশান্্কেই সাংখ্যশান্ত্র বল! হইয়াছে । খধিগণ সাংখাজ্ঞান ও সাংখ্যশান্্র দ্বার! 
বেদীস্তকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনটির মতই যে সীংখ্যশীন্ত্র, তাহা নহে। পরে 
“গুণসংখ্যানে” যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তাহা ভগবান্‌ কপিল প্রণীত সাংখ্যশী্ত 
বেদাস্তকে সাংখ্যশাস্ব কেন বল! হইতেছে, শ্রবণ কর। 

জীবের পরম পুরুমার্থ হইতেছে সর্ধছুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি। সর্বছ্ঃখনিবৃত্তি ও 
পরমানন্দপ্রাপ্তি জন্য জীবই যে ব্রহ্ম, এই জীব ও ব্রন্দের একতা জান! চাই। এই বোধ জঙ্য 
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনই উপায় । যে শাস্ত্রে শবণাদি পদার্থগুলির সংখ্য! করা হইয়াছে, তাহাই 
সাংখ্যশীন্ত্র বা বেদান্ত । 

অর্জ.ন--২৫ তত্ব যে শাস্ত্রে সংখ্যা কর! হইয়াছে, তাহাকেও ত পূর্বে সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়াছ। 

ভগবান্-_কা, তাহ! ভগনান্‌ কপিল-প্রণীত সাংখ্য দর্শন । এখানে বেদান্তশাক্্রকেই যে 
সাংখ্যশাস্ত্র বল! হইয়াছে, তাহ! কৃতীস্ত এই বিশেষণ দ্বারা স্পষ্ট কর! হইয়াছে । 

অর্জ ন--ভাল করিয়া বল। 

তগবান্‌---“কৃতান্ত” ইহার অর্থ কি দেগ। কুত অর্থ কর্ম । কর্মের অস্ত অর্থাৎ পরিসমাপ্তি 
যে শাস্ত্রে তাহাই কৃতাস্ত শাস্ত্র । তত্বজ্ঞান উৎপত্তি ভিন্ন কর্মের পরিসমাপ্তি হইতেই পারে না। 
কর্মের পরিসমাপ্তি বেদাস্ত শান্তরেই দেখান হইয়াছে। 

অর্জ্জ ন--বেদীন্ত শাস্ত্রে ত জগৎ পৰ্য্যন্ত মিথ্যা বলা হইয়াছে কেবল আত্মবস্তই একমাত্র 
সত্য। আত্মবস্ত প্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রে লৌকসিদ্ধ অনাত্মভুত পঞ্চ কাঁরণকে প্রতিপন্ন কর! 
হইবে কেন ? 

ভগবান্-_-জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই আছেন। ইহাকে জানাই আত্মজ্ঞন। বেদান্তশীন্ত্র এই 
আত্মজ্ঞান কি উপায়ে লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন । আত্মজ্ঞান ন! জন্মিবীর কারণটি 
“হইতেছে অনান্সজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান। আত্মা ব্যতীত যাহা কিছু সমস্তই অনাত্মা। এই 
জগৎটা অনাসত্মধ।। আত্ম স্থির, শান্ত আর জগৎটা সর্বদা গতিশীল, সর্ববদ। পরিবর্তনশীল । 
গম ধাতু ক্লিপ, করিয়া জগৎ। সর্বদা গমন করে বলিয়া ইহা! জগৎ। গমন বা গতি অর্থে 
এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া । এইজন্য জর্গৎ সর্বদা পরিবর্তনশীল । 

সংসারটাও অনাত্মা। সমু পূর্বক স্থ ধাতু ঘঞ. করিয়া সংসার ৷ সংসরত্যম্মাৎ। মিথ্যা- 
জান-জন্-সংস্কীররূপন্বাসনায়াম্‌'। মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদা। জন্য সংস্কাররূপ যে বাসন! তাহাই 

ংসার। যেখানে আত্মভাবে বা একভাবে থাকা যায় না--আত্মভাবে বা এক ভাবে থাকিতে 
পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেও যেখানে তাহ! হইতে সরিয়া পড়িতে হয় তাহাই না সংসার ? 

এখন দেখ, মিথ্যাজ্ঞান জন্যই মানুষ অনাত্মাকে আত্মা বলিয়। ভ্রম করে জগৎ বা 
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সংসারট! কর্শ্মেরই মূর্তি । কর্ম্মের কারণ *যাহ! তাহাও অনাত্মী। সেই কারণগুলিকে লোকে 
সখ্যাজ্ঞান বশতঃ আত্মা বলিয়া ভ্রম করে বলিয়া [যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। 
বেদান্ত এই জন্য জ্ঞানের আবরণ যে অজ্ঞান, অবিদ্যা বা মিখ্যাজ্ঞান তাহারও পরিসমাপ্তি 
দেখাইয়াছেন। 

অর্জ ন--জ্ঞীনের আবরণ কিরূপে হয়? যিনি ন্বপ্রকাশ, যিনি পরিপূর্ণ, সেই সচ্চিদানন্দ 
পরম পুরুষকে আবরণ কে করিবে? ' 

ভগবান্--মাঁয়ার ছুই শক্তি । বিক্ষেপ ও আবরণ। মিথ্যা মায়া আপন বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা 
.আব্রঙ্গস্তম্বপধ্যন্ত জগৎ-ইন্দজাল কল্পনা! করেন। আবার তাহারই যে আবরণ শক্তি সেই শক্তি 
জগৎ ও ব্ৰহ্ম ইহাদের যে ভেদ, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মে ভেদ সেই ভেদকে আবরণ করে। এই 
আবরণ শক্তিকৃত ভেদকে যিনি লক্ষ্য করিতে পারেন তিনিই সমাধি লাভ করিয়। সিথ্যাজ্ঞানের 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। 

অগ্ভুন--ফিরূপে ইহা হয় সহজ করিয়া বল। 

ভগবান্‌--দেখ মানুষের মনটা প্রকৃতির অংশ | ইহাও অবিদ্যা বা সিথ্য। জ্ঞান। মনটা 
জড়, কারণ ইহা দৃশ্য বস্তু । মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প সমুদায়কে সকল মানুষেই লক্ষ্য করিতে 
পারে। আর ইহাও বুঝিতে পারে সকলপ্রকার ছঃখই মন স্থষ্টি করিতেছে। এই দুঃখ 
কিরূপে জন্মে? দৃশ্য বস্তু মনটা দ্রষ্টা জীবাত্ম। হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জীব চেতন আর মনটা 
জড়। জীবাত্মার ও মনের যে ভেদ আছে সেই ভেদটিকে মায়ার আবরণশক্তি আচ্ছন্ন করিয়া 
মনকেই আত্মা বলিয়। প্রতিপন্ন করিয়া দেয় বলিয়া জীবের সর্ধদুঃখ উৎপন্ন হয়। একটা 
দৃষ্টান্ত লওয়া হউক। কোন ব্যক্তির ক্রোধ হইয়াছে। ক্রোধের. প্রথম অবস্থায় সে ঠিক 
করিতে পারে যে মনটাই ক্রোধের দ্বারা জ্বলিতেছে। যতক্ষণ দ্রষ্টাভাবে থাকিয়া আপনাকে 
ক্রোধ হইতে স্বতন্ব দেখিতে পারে ততক্ষণ তাহার কোন অনিষ্ট হয় না । কিন্তু যখন এ ভেদ 
টুকু ভুল হইয়। যায় তখনই তাহার আত্মবিস্বৃতি শটে--তখন স্রষ্টা দৃশ্ঠের সহিত এক হইয়| 
গিয়া নানাপ্রকার বিপত্তির কার্য করিয়া ফেলে। কিন্তু যদি এ দ্রষ্টা ভাবটি স্থির রাখিয়া 
বিচার করিতে পারে, আমিত মন নহি; ক্রোধ বাঁ ভ্রলনাত্রিক| বৃত্তি আমার নহে, এট! মনের 
এই ভাবে মনের দ্রষ্টা থাকিতে থাকিতে মনটা শান্ত হইয়। যায়। মনের উপর বা দৃষ্ঠের 
উপর লক্ষ্য স্থির করিলে যে সমাধি হয়, তাহাকে সবিকল্প সমাধি বলে। আবার দ্রষ্টার উপর 
লক্ষ্য স্থির করিতে পারিলেও শুধু “আছি” এই বোধট! থাকে। ইহা অস্মিতা সমাধি। 
ইহাও দবিকল্প। কিন্ত ব্রষ্টাভাবে স্থির থাকিতে থাকিতে যখন আনন্দে সমস্ত ভরিয়া যায়, 
তখনই নির্ব্বিকল্প সমাধি আইসে। আমি নরম্বতীরহস্তোপনিষদের তি প্রকার বাহ ও তিন 
প্রকার অন্তঃ সমাধির মধ্যে অন্তঃ সমাধির কথ! বলিলাম । 

তাই বলিতেছি যখন আবরণ শক্তি আর এ ভেদটাকে ভুলাইয়| দিতে পারে না তখন 
শুদ্ধ আত্মজ্ঞান দ্বার! কর্ম সকলের অন্ত হয়। অতএব বলা হইতেছে আত্মার নহিত কর্মের 
কোন প্রকার স্বন্ধ নাই ইহ! প্রতিপাদন জন্য অনান্মভূত পঞ্চ কৰ্ম্ম কারণকে বেদান্তশাস্ত 
মান্লাকল্সিত বলিয়া বলিতেছেন। মায়াকল্পিত পঞ্চ কর্ম্ম কারণ, আত্মার অদ্বৈতস্বের কোন 


৩৫৬ গীতা। [১৮ অঃ ৮ শ্লোক 


হানি করিতে পারে না । গীতাশাস্ত্রেও বলা হইতেছে জ্ঞানই সর্বব কর্শেষ অস্ত করিতে সমর্থ । 
“সর্ববং কর্মাথিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” ইহ দ্বার আত্মজ্ঞান জন্মিলে যে সর্ধব কম্মের 
নিবৃত্তি হয় তাহাই দেখান হইয়ছে। এই আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই কৃতান্ত-সাংখ্য বা 
বেদবাস্তোক্ত পঞ্চকৰ্ম কারণ উল্লেখ করিতেছি ॥ ১৩ 


অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ বিধম,। 
বিবিধাশ্চ পৃথকৃচেষ্ট! দৈবঞ্চেবাত্র পঞ্চমম, ॥১৪॥ 


শূ 
অধিষ্ঠানং ইচ্ছাদ্বেষস্থখদুঃখজ্ঞানাদীনামভিব্যক্তেরাশ্রয়োহধিস্ঠানং 


শ. শ ম 
শরীরং তথা কর্তা উপান্িলক্ষণো ভোক্তা যথাধিষ্ঠানমনাত্মা ভৌতিকং 


ম 
মায়াকল্লিতং স্বাপ্নগৃহরথাদিব তথা কর্তীহং করোমীত্যাগ্ভিমানবান্‌ 


শম 
জীব পৃথগ বিধম্‌ নানাপ্রকারং করণংচ শ্রোত্রাদি শব্দাদ্যুপলন্ধি- 


গম 
সাধনং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চকম্মেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিশ্চেতি দ্বাদশ- 


সর IEMA laf | এলি 


গন 
হখ্যং বিবিধাঃ চ নানাপ্রকারাঃ চ পঞ্চধা ৫ বা পৃথক্‌ চেষ্টাঃ 


শ শী ম 
বায়বীয়াঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ অত্র কারণবর্গে দৈবঞ্চএব 


ম্‌ 


শা 
আদিত্যাদিচক্ষুরাগ্নুগ্রাহকং ' পঞ্চমং পঞ্চমসংখ্যাপুরণম্‌। এব 


শব্দ স্তথা শব্দেন সম্বধ্যমানোইনাতত্ব- ভৌতিকছ্ব-কল্িতত্বান্ক 
ধারণার্থঃ ॥১৪৷ 


মোক্ষসন্ন্যাসযোগঃ ] গীতা । ৩৫৭ 


অধিষ্ঠান এবং কঠা, পৃথগ্থিধ ইন্ডিয়, নানাপ্রকার প্রাণ চষ্ট এই চাগ্টি 
কারণের সহিত দৈবও পঞ্চম কারণ ॥ ১৫ ॥ 


পিপিপি 


অঞ্জু ন এখন বল কর্মের কারণ কি কি? 

ভগবাঁন--কন্ধমের কারণ পাঁচটি। এই পাঁচটি কারণ একত্র হইলে কর্ন উৎপন্ন হয়। 
অধিষ্ঠান ( শরীর স্থল আকার বিশিষ্ট) কর্ত।( অহং কর্তাভিমানী জীবাত্ব) ইন্দ্রিয় ( কর্মেন্দ্িয 
পঞ্চ, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, মণ ও বুদ্ধি এই দ্বাদশসংখ্যক শক্তি ) চেষ্টা ( প্রাণচেষ্ট] ) দৈব ( ইন্জিয়ের 
অধিষ্ঠাতা দেবত1)। 

অচ্ছুন--বিশদ করি. বলিতে হইবে । 

ভগবান্‌_(১) অধিষ্ঠান স্মরণ রাখ “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সব্বশঃ 1" 
প্রকৃতি না থাকিলে কর্দ্ের আশ্রয় থাকে না। আম্মা স্বয়ং নিক্রিয়। আত্ম নিকটে থাকিলে 
প্রকৃতিতে কন্মের প্রকাশ হয় । এই জন্য ইচ্ছ! দ্বেষ সুখ ছুঃদ জ্ঞানাদি অভিব্যক্তির আশ্রয় 
যাহা তাঁহাকে অধিষ্ঠান বলিতেছি। সমষ্টিভাবে এই অধিষ্ঠ।নকে প্রকৃতি বলে ব্যষ্টিভাবে ইহ! 
পাঁঞ্চভৌতিক দেহ। এখানে ফেক্ষেত্রে কর্ম প্রকাশ পায় তাহা পাওয়া গেল। ইহাই অধি- 
ষ্ঠান বা শরীর। শরীরটা শক্তিকে অন্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আনিবার যন্ত্ব। শরীর- 
যন্থ না থাকিলে শক্তির প্রকাশরূপ কোন কর্ম হয় না। 

(২) অহং কর্ড এই অক্ডিমান । শুধু প্রকৃতি জড় মাত্ৰ ৷ প্রকৃতি বা দেহে আমি 
করি এই অভিমান যিনি করেন তিনি কর্তা ॥ যেমন অধিষ্ঠ।নটি অনাত্মা ভৌতিক মায়াকল্পিত 
সেইরূপ অনাক্মাতে যিনি অভিমান করেন তিনি যদি না থাকেন তবে কোন কর্ম হয় না। 
এইজন্য অহং অভিমানী কর্তা যিনি, তিনিও কন্মের একটি কারণ। পরমাক্মওর অহং অভিমান 
নাই। অহংবিশিষ্ট জীবই অভিমান করে। এই জন্য অহং-জীবাসত্মাই কর্মের দ্বিতীয় কারণ। 
অহং অভিমান না থাকিলে, দর্ববণক্তিই জড়। অগ্নি জল আছে, যন্থও আছে কিন্তু অহং এই 
কর্তীবোধ যদি ন! থাকে তবে কোন কন্মুই হইবে না। এইজন্য কর্মের দ্বিতীয় কারণ অহং- 
কর্তী অভিমানী জীব। 

(৩) ইন্ডিয় সমুহ -অধিষ্ঠান এবং কর্তা থাকিলেও কর্ন হইবে না। অঙ্গপ্রতাঙ্গ 
না থাকিলে যন্ত্রট কোন কর্মের নহে । কোন ইন্জিয় না থাকিলেও কর্ন্ম হইতে পারে না। 
এজন্য ৰল! হইতেছে-যদ্বারা কর্ম্ম হইবে, তাহাও চাই। কন্ঘণগুলি ইন্দ্রির। ইন্দ্িয়গুলি 
শক্তিকেন্দর' চক্ষুটি যন্ত্র। ইহার ভিতরের যে শক্তিকেন্ত্র তাহাই ইন্ত্রিয়। মহাভারত ২*৬ 
শীত্তিপর্ধ্বে দেখা যায়, “আত্মা অব্যক্তন্বরূপ ও অব্যক্তকন্মী; লোকনিধনকালে উহ! অব্যক্ত 
ভাবেই দেহ হইতে বহির্গত হয় । আমর! কেবল ইন্জিয়গণের কাধ্য ও হুখছুঃখ অবগত হইয়! 
এ কাৰ্য্য ও সুখ দুঃখ, আত্মার বলিয়া বিবেচনা করি ।” আত্মা ত সর্বব্যাপী, কিন্ত অহং অভিমান 
ফরিয়াই আত্মা খণ্ডিত হয়েন। এই অহং অভিমানী খণ্ড আত্মা মনুষ্যের দেহে অবস্থান 
ধরিয়া ইন্জরিয়প্রভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েন। মনে কর! হউক, দর্শন একটি কর্ণ । এই কর্ণটি 
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৩৫৮. গীতা । [ ১৮ অঃ, ১৫ শ্লোক 


সম্পাদন জন্য সকল জগ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট শরীরটি থাকা চাঁই। চক্ষু ইহার একটি অঙ্গ। দ্বিতীয়ত; 
অহং অভিমানী জীব থাকা চাই। তৃতীয়, শক্তিকেন্ত্রম্বরূপ ভিতরের যন্ত্রটি থাক! চাই। আরও 
কারণ থাকা চাই ; তবে দর্শন হইবে। 

(৪) প্রাণাদি বাস্থুর প্রুথকু চেষ্টী-ফন্্র আছে, চালক আছে, যন্ত্রের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গও ঠিক আছে, কিন্তু চালক ত আর যন্ত্রের ভিতরে ঢুকিয়া চালাইবে ন!-_এইজন্ত বায়ুর 
চেষ্টা যদি না থাকে, তাহা হইলেও কর্ম্ম হইতে পারে না প্রাণাদি বায়ুই চেষ্টার কারণ। শুধু 
চক্ষু যদি থাকে কিন্তু প্রাণাদির চেষ্টা না থাকে, তবে কর্ম্ম হইতে পারে না। সাধক যখন বায়ু 
রোধ করিয়। সমাধিমগ্ন থাকেন, তখন তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দর্শনাদি কৌন কর্ন করিতে 
পরে না। 


(৫) ইন্্ৰিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ৷ আবার শরীর আছে, অহং অভিমানী জীবও 
আছেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে, প্রাণের চেষ্টা আছে, কিন্তু চক্ষুর দেবতা শূর্ধ্য যদি না থাকেন 
তবে দর্শনক্রিয়। হয় না। এজন্য ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেক্ত। ও কর্মের কারণ। 

অঞ্জুন_এই কারণ পাঁচটির মধ্যে প্রধান কারণ কোন্টি? 

ভগবান্‌--অহংকর্তী এই অভিমানই প্রধান । 

অঞ্জন- সকলই আছে, কিন্ত অভিমানটি যদি না থাকে, তবে সমস্তই জড় মাত্র। অহং 
অভিমান দ্বারাই জড় চৈতন্যমত বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে কর্তা কে? 

ভগবান্--“কর্ম্ের কর্তা কে” ইহার উত্তর লোকে যত সহজ মনে করে, তত সহজ নহে। 
মনে করা হউক ঈশ্বর কর্তা। “যদি ঈশ্বর কর্ত। হয়েন, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছামত, পুরুষ শুত বা 
অশুভ কৰ্ম্ম করে। অতএব ফলভোগ ঈশ্বরেরই করা উচিত। মনুষ্য কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন 
করে বলিয়! কুঠার কখনই পাপে লিপ্ত হয় না। কুঠার অচেতন। তবে যে কুঠার প্রস্তুত 
করিয়াছে, সেই পাপী । ইহাও অসম্ভব। তবেই হইল যদি একজনের কর্মফল অন্যকে ভোগ 
করিতে না হয় তবে মনুষ্য কি নির্গত ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে তাহার কাধ্যসাধন করিয়া সেই 
কার্য্যের ফলভোগ করিবে?” এই প্রশ্নের উত্তর “সর্বভূতানাং” গ্লোকে ব্যাখ্যা করা 
যাইবে। সংক্ষেপে বলা যাউক অহংকার-বিমুঢ় জীব আপনাকে কর্তা মনে করে। এজন্য 

ংকার বিমুঢ়তাই কর্তী। ঈশ্বরের ইচ্ছা নাই। জীবের আছে। এজন্য অহং অভিমানী 
জীবই কর্তা । | 


শরীরবাউ মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ। 
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে ত্য হেতব? ॥ ১৫ ॥ 


ন প্র 
নরঃ মনুষ্য; শরীর-বাৰ্‌-মনোভিঃ শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ 


মো্ষসন্ন্যাসযোগঃ ] গীতা । ৩৫৯ 


সী lh ম ন 
ভ্রিবিধং কর্ণ্মেতি প্রসিদ্ধং শরীরাদিভি মনসা বাঁচা বা স্যাব্যং শান্ধ্ীয়ং 


আসনটি 


শব শ শ 
ধন্ম্যং বিপরীতং বা অধন্ম্যমশাস্ত্রীয়ং য কর্ম প্রারভতে নির্ববর্তয়তি 


ম্‌ ম ম ম্‌ 
তস্য সর্ববস্যৈব কর্ম্মণঃ এতে পঞ্চ যথোক্তা অধিষ্ঠানাদয়ঃ হেতবঃ 


শ 
কারণানি ॥ ১৫॥ 


meme ae oe শি imeem mm re fm he i 


সপ পপ ৮ 


মনুষ্য শরীর বাক্য ও মন দ্বারা ন্যায্য বা অন্তাধ্য যে কোনরূপ কর্ম্ম আরম্ভ 
করে, এই পাঁচটি তাহার কারণ ॥ ১৫ 


পাপী স্পা লপশপীত 3 ৮০ শীিপাশীপীশটি ১০ ৮৮০৭ ত তি se me eee তিশা শট পাশ ০ পপ পাশপাশি Wie - 


অর্জুন _মানুষ যাহা কিছু করে, তৎপ্রতি যদি পুর্বোক্ত পাঁচটি কারণ হয়, তবে মানুষ 
ত বড় পরাধীন । পরাধীনের আর মোক্ষ হইবে কিরূপে ? 

ভগবান্-মোক্ষ না হইবে কেন? কর্ম প্রকৃতি দ্বারাই কৃত হয়। জীব অহস্কারবিমুঢ় 
হইয়া কর্তী অভিমান করে বলিয়। হুখছুঃখাদিতে জড়িত হয়। প্রকৃতিতে অহং অভিমান 
করিয়! প্রকৃতির অধীন হওয়ার শক্তি যেমন পুরুষের আছে, সেইরূপ প্রকৃতির কার্যে অহং 
অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি হইতে সম্পুর্ণ স্বাধীন থাকিতেও পুরুষের শক্তি আছে। 
প্রকৃতির অধীন না হইলেই মুক্তি। কিন্তু জীব প্রকৃতির অধীন যখন হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত 
পাঁচটি কারণ একত্র হইয়। জীবকে কর্ম্ম করায় এবং কর্মফ্ষলে আবদ্ধ করে, নিরন্তর দুঃখে 
নিপাতিত করে। এখানে লক্ষ্য করিও কতকগুল্পিধকম্মণ শারীরিক, কতকগুলি বাচিক, কতক- 
গুলি মানসিক । এই সমস্ত কৰ্ম্ম এ পাঁচটি কারণের যোগে হয় ॥১৫॥ 


তত্রৈবং সতি কৰ্তারমাত্মানং কেবলন্ত যঃ। 
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥ 


| ঞ্র 
তত্র সর্ববক্মিন কর্ম্মণি 


খর 


ম 
এবংসতি অধিষ্ঠানাদি পঞ্চহেতুকে সতি 


৩৬০ গীতা । [ ১৮ অঃ, ১৬ শ্লোক 


& শ শ শী 
ধঃ অবিদ্বান কেবলং শুদ্ধং নিরুপাধিমসঙ্গং অসঙ্গোদাসীনমকর্তীরম 


শ ন: ম 
বিক্রিয়মদ্বিতীয়ম্‌ আত্মানং জড়প্রপঞ্চস্ত ভাসকং সত্তাহ্ফ,ত্তিরূপং 


ম ম ম স্‌ 
স্বপ্রকাশপরমানন্দম্‌ এব তু পরমার্থতঃ অবিগ্ঠপাত্বধিষ্ঠানাদৌ প্রতি- 


বিন্বিতমাদিত্যমিব তোয়ে তণ্তাসকমনন্যত্বেন পরিকল্প্য তোয়চলনেনা- 


ম | 
দিত্যশ্চলতীতিবদধিষ্ঠানাদি কর্ম্মণোহহমেব কর্তেতি সাক্ষিণমপি 


ম ম | ম 
সম্ভং কর্তারং ক্রিয়াশ্রয়ং পশ্যতি অবিষ্যয়| কল্পয়তি রজ্জুমিব ভুজঙ্গম্‌ 


রী শী ম ম 
অকৃতবুদ্ধিত্বা শাস্্াচাধ্য।পদেশীভ্যামসংস্কতবুদ্ধিত্বাঘ। ন হি রজ্জু- 


ভঃ0াহাহা ৫১ বর সপ 


তত্বসাক্ষাতকারাভাবে ভুজঙঈ্গল্রমং কশ্চন বাধতে এবং শাস্রাচার্য্যেো- 


i রণ 
পদেশন্যায়ৈঃ পরিনিষ্ঠিতেহহমস্মি সত্যং জ্ঞানমন্তমকত্র ভোক্তুপরমা- 
নন্দমনবস্থমদ্য়ং ব্রহ্মেতি সাক্ষাতৎকারেহনুপজনিতে কুতে| মিথ্যাজ্ঞান- 
তৎকাৰ্য্যবাধঃ ? শকৃতবুদ্ধিত্বা সঃ দুর্শ্মতিঃ কুৎসিত বিপরীতা 


ছুষ্টাইজজ্রং জননমরণপ্রতিপত্তিহেতৃভূতা মতিরস্যেতি দুর্ম্মতিঃ। পশ্য- 


শা 
ন্ূপিন পশ্যতি যথা -তৈমিরিকোহনেকং চন্দ্রম। যথা বাহভেষু 


পা রাহাত worm 


ধাবৎস্তু চন্দ্রং ধাবন্তম্‌। যথা বা বাহন উপবিষ্টোহন্যেষু ধাবৎস্বাত্মানং 
ধাবন্তম ॥১৬ ॥ 


মোঁক্ষিসম্গাসযোগঃ ] গীতা ৩৬১ 


সকল কর্মের হেতু যখন ওঁ পাঁচটি কারণ, তখন যে ব্যক্তি [ অসঙ্গ, শুদ্ধ]. 


কেবল, আত্মাকে কর্তা বলিয়া দেখে, সেই দুৰ্ম্মতি অমার্জিত বুদ্ধি জন্য [ সম্যক্‌ ] 
দেখিতে পায় না ॥১৬। 


অজ্জন--পুর্ধে বলিয়াছ “অহঙ্ক।রবিষুঢ়াক্সা কর্তাহমিতি মন্যতে 1” লোকে অহংকারে 
বিমুঢ় হইয়াই আমি কর্তা অভিমান করে। আত্ম! কেবল, শুদ্ধ, অসঙ্গ, অকর্তী। “নব- 
দ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্‌ ন কারয়ন্।” “ন জায়তে জিয়তে বা কদাচিৎ” “ন হন্যতে হন্য- 
মানে শরীরে "ইত্যাদিতে বুঝিয়।ছি-_-পরমাস্মার মত জীবাস্মাও কিছুই করেন ন1, কিছুই করানও 
না। পরমাসত্মার মত জীবাস্ম| জন্মেনও নাই, মরিবেনও ন।। শরীর নষ্ট হইলেও তাহার মৃত্যু 
নাই। এই সব স্থলে তুমি জীবাত্ম! ও পরমাত্স। উভয়েই বে এক, ইহা বলিয়াছ। লোকে কিন্তু 
আপনাকেই কর্ত। ভাবে কেন? সকলেই বলে, আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি জ্বরে 
ভূগিতে ছি, আমি দুর্বল হইম়(ছি-_দানুষ এই বিষম লম করে কেন? 

ভগবান্-যে করে, সেই ত কত্ত(। কর্ম্ম করে কে? যে পাঁচটি কারণ নিদ্দেণ করা গেল, 
তাহাদের দ্বারাই ক্ম্ম কৃত হয়। তবেই হইল--কম্মের কারণগুলির মধ্যে যেটি প্রবর্তক, প্রকৃত 
পক্ষে সেইটিই কৰব, অহস্কারবিমূড় আস্মাহ মনে করে আমি কন।॥ এই জ্ঞানটি যখন দৃঢ় হয়, 
তখন আর মানুষ বলে ন! যে, আমি (শুদ্ধ কেবল আকসা) কর্ত।। ইহ যাহ।রা বুঝিতে পারে 
না, তাহারা ছুম্মতি _মুঢবৃদ্ধি। প্রকৃত পক্ষে অমাজ্জিত বুদ্ধি নাহাদের, তাহারাহ অকৃতবুদ্দিজন্য 
অসঙ্গ আম্মাকে কন্মের কত্ত। ভাবিয়া ছঃণ পায়। 

আস্ম। এমনই বস্তু, যাহার সহিত কেন অনা স্নার সঙ্গ হয় ন|। আগ্ম। কিন্তু আছেন বলিয়। 
জড় কাব্য করিতে পারে। যাবতীয় জড় বস্তু আক্মাদ্বারাহই প্রকীশিত। সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব 
আত্ম] আছেন বলিয়াই ক্ষ,পিত হইতেছে । তিনি স্বরূপতঃ অসঙ্গ, উদাসীন, অকর্ত|, স্বব- 
বিক।রণৃগ্ত এবং অদ্বিতায়। পুবেব ত বলিয়।ছ, আবরণশক্তি দ্বারা অদঙ্গ আত্মার সহিত 
অনাত্ধার বে ভেদ, ত্রষ্টার সহিত দৃশ্যের যে ভেদ, ব্রহ্মের সহিত জগতের যে ভেদ-_এই ভেদ 
আবৃত হইলেই অনাত্মীকে আত্মা বলিয়। ভ্রম হয়। মীয়। বা অবিদ্যাপ্রভীবেই আত্মবিষয়ক 
পরমার্থজ্ঞানটি আবৃত হয়। 

যেমন আকাশে মেঘকে ছুটিতে দেখিয়। ভ্রম হয় যেন চন্দ্রই ছুটিতেছে, সেইরূপ ত্রমজ্ঞান 
প্রভাবে অধিষ্ঠ।নাদিকে আত্মা বলিয়! ভ্রম হয়, এবং অনাস্মার কাঘ্য সমূহকে আত্মার কাব্য 
বলিয়! মনে হয়। 

শীন্ত ও আচাধ্যের উপদেশ দ্বারা বিবেকবুদ্ধি জন্মিলেই এই ভ্রম দূর হয়। গুরুমুখে 
আবস্মানাত্ম বিচার শুনিয়া সাধক যখন সমস্ত ভোগবাসন! বর্জন করিয়া বেদান্ত বিচার আয়ত্ত 
করিতে পারেন তথনই তাহার অজ্ঞান দূর হয়। যাহার! দুর্ন্মতি তাহারা সমর্থ হইলেও চেষ্টা 
করে.না তাই ভ্রমে পতিত হইয়। সর্বদা! যাতনা পায় এবং পুনঃ পুনঃ জীবন মরণ ভোগ করে। 
যাহার ছুশ্মতি তাহারাই আত্মাকে কর্ত। মনে করিয়া অনস্ত দুঃখে পতিত হয়। 

অজ্জুন--কেহ কেহ এই গ্লোকের অর্থ করেন--যাহাঁয়। কেবল আত্মাকেই কর্ত। দেখেন” 


৪৬ 


৩৬২ গীতা। [ ১৮ অঃ, ১৬ শ্লোকঃ 


ইত্যাদি । ইহাদের অভিপ্রায় কেবল অর্থে অসঙ্গ, শুদ্ধ এরূপ নহে ; কেবল অর্থে কেবল আতাই 
কর্তা আর কেহই কর্তী নহে--এইরূপ। 

ইহারা বলিতে চান “এবং বস্তুতঃ পরমাত্যান্টমতিপুব্বকে জীবাত্যানঃ কর্তৃত্বে সতি-- 
ইত্যাদি। অর্থাৎ জীবাত্]ার কর্তৃত্ব বস্তুতঃ পরমাতা।র অনুমতিপাপেক্ষ। এস্থলে কেবল 
আতাকেই যে ব্যক্তি কর্তা দেখে সে দুর্্মৃতি । 

স্থল কথ! এই ইহার! বলিতে চান জীবাত](র কোন কর্তৃত্ব নাই ; কোন শ্বাধীনত। নাই । 
পরমাত]।র ইচ্ছাতেই জীবাত্যা। সর্ববদ। চালিত হইতেছে। জীবাত্যার যে কর্তৃত্ব তাহ! পরমাতার 
অনুমতি সাঁপেক্ষ। 

ভগবান্_আমি পরমাস্মা, তুমি জীব।ত্]।। আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি “রাগছেষের 
বশে যাইও না” ৩৩৪ কামজয় কর 51১৩ । তুমি যখন রাগদ্ধেষ জয় করিতে পারিবে, ষখন কাম 
জয় করিতে পারিবে তখন বলা যাইতে পারে ঈশ্বরের আজ্ঞাধীনে কর্ম করিয়| জীব রাগদ্ধেষ জয় 
করিল বা কাম জয় করিল । জীবের নিজের ইচ্ছায় ইহ! হয় না । জীবের নিজের শক্তিতেও 
ইহা হয় না। জীব সব্বদাই ঈখরের অধীন । জীবের স্বাধীনতা কিছুই নাই । 

কিন্তু জীব যখন ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়াও রাঁগছেব জয় করিতে পাঁরিল না; ঈশ্বরের আজ্ঞ। 
জানিয়াও কামশক্র জয় করিল ন! তখনও জীব কি ঈশ্বরের অধান” যদি বল জীব তখন 
প্রকৃতির বশ হইয়া! পড়ে বলিয়। ঈশ্বরের আজ্ঞ।মত চলিতে পারে না । তবেই হইল রাগদ্বেষ 
জয় করার সময় জীব ঈশ্বরের অধীন আর রাগদ্ধেধমত কম্ম করার সময় জীব প্রকৃতির অধীন । 
তবে জাবের যে কতৃত্ব তাহা কখন পরমেশ্বরের ইচ্ছাবান কখন বা প্রকৃতির ইচ্ছাধীন ! তবে 
আর বল! হইল না জীবের কর্তৃত্ব শুধু পরমেগ্ধরের অনুমতি সাপেক্ষ । এক্ষেত্রে প্রকৃতি ও 
পুরুষ উভয়কে কথন পরমেশ্বর বলা যাইতে পারে না কারণ দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থকে এক নাম 
দেওয়া কখন সঙ্গত হয় ন।। 

এই ভাবে পুব্বোক্ত মতের ভ্রম দেখইতে পার। আবার আমি সমস্ত গাতা। ধরিয়া উপ- 
দেশ করিতেছি জীব নিস্ত্রেগুণ্য লাভ করুক দুঃখ দূর হইবে: জীব ব্রার্গীস্থিতি লাভ করুক 
চিরতরে শোকের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে । আমি আরও বলিতেছি ন কত ত্বং ন কর্্মাণি 
লোকন্ত শজতি প্রভুঃ$। ন কন্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে | প্রভু পরমেশ্বর কর্তৃত্ব 
সজ্জন করেন নাই ; কন্মও %জন করেন নাই, কন্মকল সংযোগও তিনি করেন না। এ সব 
করিতেছে প্রকৃতি। আরও বলিতেছি প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কন্মাণি:সব্বশঃ। অহ্ংকার- 
বিমূঢ়াত্মা কর্তীহমিতি মন্ততে। কন্ম করে প্রকৃতি। অহংকার দ্বারা বিমুঢ় আত্মাই কর্তা 
বলিয়া আপনাকে ভাবে । এই যদি হইল তবে জীবাত্মার কর্তৃত্ব পরমাত্যার অনুমতি সাপেক্ষ 
কিরূপে? পরমাত]। কি জীবকে অহঙ্কার বিমূঢ়াত] হইতে অনুমতি করিতেছেন ? 

পুর্ব্বোক্ত মতটি সম্পূর্ণ ত্রান্তমত। জীব, ঈশ্বর, ব্রহ্ম তিনই এক। যাহা কিন্তু প্রভেদ 
তাহা উপাধি জন্য । ব্ৰহ্মের কোন উপাধি নাই। সেই জন্য তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অপাপ- 
বিদ্ধ। তিনি কিন্ত অবিজ্ঞাতম্বরূুপ। অবিজ্ঞাতম্বরূপ হইয়াও তিনি সগুণ হয়েন ও তিনি 
মায়ামানুষ বা মায়ামানুষী হয়েন। 


মা ক্ষসন্ন্যোসযোগঃ ] গীতা । ৩৬৩ 


ব্ৰহ্ম যখন মায়াকে অঙ্গীকার করেন তখন তিনি মায়া সাহায্যে পরিচ্ছিন্ন মত হইয়! 
সপুণ-ব্রহ্ম হয়েন। তাহার মাঁয়া পরিচ্ছিন্ন। মায়াই তাহাকে সগুণ মত দেখায় বলিয়া 
তিনি পরিচ্ছিন্ন মত অনুমিত হয়েন। যেমন কোন অখণ্ড জলরাশির উপরে যদ্দি বৃক্ষের 
ছায়া পড়ে তবে সেই ছায়! দ্বার অখণ্ড জলরাশি খণ্ডমত বোধ হইলেও বাস্তবিক পক্ষে জল 
খণ্ডিত হয় ন! কিন্তু ছায়ার সহিত জড়িত বলিয়া, যাহারা ছায়া দেখে তাহারাই চাঁয়া-জড়িত 
জলকে খণ্ড হইতে দেখে, সেইরূপ ব্রহ্ম, মায়াপরিচ্ছিন্ন অত হইলে কখন ঈশ্বর নাম 
ধারণ করেন; তখন যাহার! মায় বা অজ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্ত তাহারা দেখেন মীহাকে লোকে 
ঈশ্বর বলে তিনি সব্বদাই আপন স্বরূপে অবস্থিত, তিনি মায়ার বশ নহেন। এই ঈশ্বরই 
মায়াধীশ থাকিয়া মায়ার সাহায্যে সষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। এই ঈশ্রই মায়ার 
সাহায্যে জগৎ কৃষ্টি করিয় জীবরূপে সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। শষ্টিটা মায়িক। মাঁয়। এক 
বলিয়! ঈশ্বর এক | কিন্তু মায়া চঞ্চল হইয়া, যখন বহু হয়েন তখন ঠাহাকে বল! হয় অবিদ্যা। 
বহু অবিদ্যায় প্রতিফলিত চৈতন্য, অবিদ্যার বশীভূত হইয়া! জীব নাম ধারণ করেন । ফলে মায়! 
নী থাকিলে ঈশ্বর যেমন ব্ৰহ্মই, সেইরূপ অবিদ্যামুক্তঃহইলে জীব ঈশরউ | 

ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ও জীব ব্বরূপতঃ নিগুণ নিক্িয়। তিনই এক। কাঁজেই তিনই আত্মা । 
অনাআ্ার সহিত তিনের মধ্যে কাহারও সঙ্গ হয় না। কাজেই জীবও কর্দের কর্তা নহেন। 
তবে উপাঁধিগ্রহণে জীব যখন অহংকাঁরবিমুঢ় হয়েন তখনই তিনি ভ্রমজ্জানে আপনাকে কর্তীহং 
ইতি মন্যতে ত্রমজ্ঞীনেই জীবের কর্তৃত্ব। এই ভ্রম দূর হইলে জীব বুঝিতে পারেন কম্মের 
কর্তী তিনি নহেন। কর্দ্বের পঞ্চ কারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই । সেইজন্য এই শ্লোকে 
বলিলাম কেবল আত্মাকে যে কর্তা মনে করে সে দুন্মতি ॥ ১৬ ॥ 


নাসার 


যস্য নাহংকৃতে!| ভাবে! বুদ্ধি্ষস্ত ন লিপ্যতে । 
হত্বীহপি ম ইমাল্নোকান্‌ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥ 


i rl অ! 
কঃ পুনঃ স্বমতিধঃ সম্যক পশ্যতীতি! উচ্যতে-স্তেতি। 


অ 
বিপরীতদৃষ্টেছুর্্মতিত্বং শিষ্ট! সম্যগদৃষ্টেঃ স্থমতিত্বং প্রশনপূর্ববকমাহ- 


শ শ ম 
যস্ত শান্ধীচাধ্যোপদেশন্যায়সংস্কতাত্বানঃ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদিসাধন 


ম ন 
চতুষ্টয়ং প্রাপ্তবতঃ অহংকৃতঃ অহং কর্তেত্যেবং লক্ষণঃ ভাবঃ 


নে 
(হিজর 


৩৬৪ গীতা। (১৮ অঃ ১৭ গ্লোকঃ 
শ শ শ রা 
ভাবনা প্রত্যয়; ন ন ভবতি অহংকরোমীতি জ্ঞানং যস্য ন বিষ্যত- 


রা শ শ শ 
ইত্যর্থঃ। অতএব পঞ্চাহধিষ্ঠানাদয়োহ্বিদ্ধয়াত্নি 'কল্লিতাঃ সর্বব- 


কর্ম্মণাং কর্তারঃ।  নাহহম্‌। অহংতু তদ্ব্যাপারাণাং সাক্ষিভূতঃ 
শ 
অপ্রাণোহামনাঃ শুভ্রোহক্ষরা পরতঃ পরঃ কেবলোহবিক্রিয় ইতোবং 
শ ম্‌ 


পশ্ঠতীত্যেতৎ। বুদ্ধিঃ গার উপাধিভূত| অন্তঃকরণং যস্ত নাহং 


ম্‌ 
কর্তেত্যেবং পরমার্থদৃষ্টে যস্য অন্তঃকরণং ন লিপ্যতে নানুশায়িনী 


অ! অ য় 
ভবতি নানুশয়বতী 'ভবতি ন র্লেশশালিনী ভবতীত্যর্থঃ ইদমহমকার্ষ- 


ম্‌ 
মেতৎ, ফলং ভোক্ষ্য ইত্যনুসন্ধানং কর্তত্ববাসন।নিমিত্তং লেপোহনুশয়ঃ 


সচ পুণ্যে কর্ম্মণি ভর্ষরূপঃ, পাপে পশ্চান্তাপরূপঃ ঈদৃশেন দ্বিবিধে- 


ম ম শ 
নাপি লেপেন বুদ্ধ ধস্ত ন যুজ্যতে কর্তৃত্বাভিমানবাধাঁ যদ্বা ইদমহ- 


শ 
মকার্ষং তেনাহহুং নরকং গমিধ্যামীত্যেবং যস্ত বুদ্ধি নঁলিপ্যতে স 


শ রা রা 
স্বমতিঃ। স পশ্যতি । যদ অন্মিন্‌ কৰ্ম্মণি মম কর্তৃত্বাভাবাদেতৎ ফলং 


রী রা 
ন ময়! সংবধ্যতে ন চ মদীয়মিদং কর্ম্মেতি বন্য বুদ্ধি জীয়ত ইত্যর্থ2। 


ম | ম 
এবং যস্য নাহঙ্ক তোভাবো বুদ্ধিরস্য ন লিপ্যতে স পূর্ব্বোক্ত দুর্নীতি 


মোক্ষস্্যাসযোগ: | নীতা । তি 
বিলক্ষণঃ স্থমতিঃ পরমার্থদশী পশ্ঠত্যকর্তীরমাত্মানং কেবলং কর্তৃত্ব: 


| ম্‌ 
ভিমানাভাবাদনিষ্টাদিত্ৰিবিধকৰ্্মফলভাগী ন ভবতীত্যেতাবতি 


শ 

শাস্তার্থেহহসঙ্কারাভাববৃদ্ধিলেপাত গবৌন্তোতুমাহ সং সঃ স্বমতিঃ ইমান 
শ শা রর 

লোকান্‌ সর্ববানিমান্‌ প্রাণিনঃ ন কেবলং ভীক্মাদীনিত্যর্থ হত্বাহপি 


* শা ন 
হিং ‘নিদ্বাহপি ন হন্তি হননক্রিয়াং ন করোতি অকর্তৃত্বরূপসাক্ষাৎকারাৎ। 


ন নিবধ্যতে নাহপি তৎকাধ্যেণাহধৰ্ম্মফলেন সন্বধ্যতে ॥১৭॥ 


যাহার “আমি কর্তা” এইরূপ ভাবনা নাই, বুদ্ধি যাহার [ পুণ্যে হর্ষ, পাপে 
অন্থতাপ রূপ কর্মফলে ] লিপ্ত হয় না, তিনি এই সমস্ত প্রাণীকে হনন 
নিত হনন করেন না ৮ অথবা তজ্জন্ত রি বদ্ধ দ্ধ ফ্ভাগীও ] হ হন না॥১৭॥ 


রে সপ শপ - পাকা er ২৮ 


অঞ্জু ন--যাহারা! ছুম্ম [র। ঠিক দেখে না_তাহারা বিপরীত দেখে ; তাহার! 
নির্মল আত্মাকে কর্তা বলিয়া মনে করে--অথচ কর্ত৷ সেই পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচ কারণ । এখন 
বল স্ুমতি কাহারা ? 

ভগব।ন্--পৃর্ন্বে বলিয়ছি তাহীরাই দুম্মতি যাহীরা অহংকর্তা এই অভিমানবিমূঢ়। যাহার! 
অহং অভিমান ছাঁড়িতে পারে না। আর সুমতি তাহারা যাহারা আমি করি, আমি দেখি 
ইত্যাদি অহংভাবনখশুন্ত । যিনি] অহংকার ত্যাগ করিতে পারিষাছেন তিনিই সুমতি । 

অজ্ঞু'ন--কি করিলে অহংত্যাগ হয়? 

ভগবান্-অনিষ্টগিষ্টং মিশ্রঞ্চ ভ্রিবিধং কর্ণ; ফলং। 
ভবত্যত্যাগিনাঁং প্রেত্য ন তু সন্যাসিনাং কচিদ্‌ ॥ OO 

পুর্ধের চারি শ্লোকে অত্যাগীর গতি বলা হইল । অহংকার ইহারাই ত্যাগ করে না বলিয়া 
ইহারাই দুৰ্ম্মতি । যাহার! সন্ন্যাসী তহারাই অহং ত্যাগ করিতে পারেন। 

সন্ন্যাসিগণই জ্ঞানী । ইহারা সম্পূর্ণরূপে অহংত্যাগ করিতে পারেন। কেমন করিয়। 
ত্যাগ করেন তাহ পরে বলিতেছি। কিন্তু ধাহীর! ভক্ত তাহারাও ক্রম অনুসারে অহং ত্যাগ 


৩৬৬ গীতা। [১৮ অঃ ১৭ শ্লোকঃ 


করেন। ' ভক্তগণ যেমন সঙ্কল্প ত্যাগ করেন প্রথমে শুভ সঙ্কল্প করিয়!, কর্ম্মত্যাগ করেন প্রথমে 
অভ বর্ম করিয়া, সেইরূপ ইহার অহংকার ত্যাগ করেন শুভ অহং বা “দাস অহং” এই অভি- 
মান রাখিয়া । ফলাকাঁঞ্ষ। ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে করিতে যেমন ক্রমে সর্বকর্মমত্যাগের 
অধিকারী হওয় যার সেইরূপ দাসোহহং এই অভিমান রাখিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে অহং 
অভিমানও ত্যাগ হইয়া যায়। 

এখন শ্রবণ কর সন্যাসী অহংকার কিরূপে ত্যাগ করেন। 

সন্ন্যাসী জানেন কর্ম্মের কারণ পাঁচটি ; শরীর, অহংকার বিমূঢ় জীব, ইন্জিয়, প্রাণের চেষ্টা, 
এবং ইন্দিয়াষ্টাত্রী দেবতা । আত্ম! কর্তী নহেন এবং কারয়িতাও নহেন। নিরিচ্ছত্বাদকর্তীসৌ 
কন্তসন্গিধিমাত্রতঃ । আম্মার ইচ্ছা! নাই বলিয়া তিনি অকত্ত। আবার আত্যু| নিকটে থাকেন 
বলিয়। প্রকৃতি কৰ্ম্ম করে, তজ্জন্য তিনি সন্গিধি মাত্রেই কর্ত1। 

আজ্ম। অসঙ্গ । কোন অনাআ্সীর সহিত ই'হাঁর সঙ্গ বা মিলন হইতেই পারে না । তথাপি 
আত্মার ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি আছে ইহা যে বলা যায় তাহা সম্পূর্ণ মায়াকল্পিত। 


শ্রুতি বলেন অপ্রাণোহামনাঃ শুভ্রোহক্ষরাৎ পরতঃপরঃ কেবলো 


ইবিক্রয় ইতি । 


অ 
আত্মনে। ন স্বতোহস্তি ক্রিয়াশক্তিমত্বমিত্যত্র প্রমাণমাহ 


অ! 
অপ্রাণোহীতি । নাপি তস্য স্বতে| জ্ঞানশক্তিত্বমিত্যাহ অমনা ইতি। 


উপাধিদ্বয়াসন্বন্ধে শুদ্ধত্বং ফলিতমাহ শুভ্র ইতি । কারণসম্বন্ধাদশুদ্ধি- 
মাশঙ্ক্যোক্তং অক্ষরাদিতি। কার্য্যকারণয়োরাত্বাস্পশিতত্বেন পার্থক্যে 
সদ্বিতীয়ত্বমাশঙ্ক্য তয়োরাবিদ্যকপারবশ্যত্বান্নৈবমিত্যাহ কেবল ইতি । 


জন্মাদিসৰ্বববিক্রিয়ারহিতত্বেন কৌটস্থ্যমাহ অবিক্রয় ইতি । 


আতর ক্রিয়াশক্তি যাহ! বল! হয় সে শক্তি প্রাণের। কিন্তু আত্মা অপ্রাণ। তাহার জ্ঞান 
শক্তি কোথায়? তিনি যে অমন।। উপীধিদ্বয়ের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই সেইজন্য তিনি 
গুদ্ধ। সেইজন্য তাহাকে শুভ্র বল! হয়। তিনি যদি আদি কারণ হন তবে ত অশুদ্ধ । এইজন্য 
বলা হয় তিনি অক্ষর। কাধ্য কারণ কাহারও সহিত তাহার স্পর্শ হয়না এইজন্য তিনি 
কেবল । জন্মাদি কোন বিক্রিয়া তাহাতে নাই বলিয়া তিনি অবিক্রিয়। শ্রুতি আরও বলেন 


মোক্ষসম্ন্যাসষোগঃ ] গীতা । ৩৩৬৭ 


“অনঙ্গোয়ং পুরুষঃ।” “সাক্ষীচেতা কেবলোনিগু ণশ্চ” “একো দষ্টা অদ্বৈতঃ” “নিষ্কলং 
নিন্করিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং নিরগ্রনম্‌ ইত্যাদি। 

শ্রুতি প্রমাণে আত্মাকে এইরূপ জানা যাঁয়। তথাপি যে বলা হয় আত্া। সব্বশক্কিমান্‌ তাহ! 
সগুণ আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। তিনি মায়াকে আশ্রয় করিলেই সগুণ 
মত হয়েন। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি-এই সমস্ত শক্তি মায়ার। ইচ্ছ। জ্ঞানাদি 
অস্তঃকরণের, ক্রিয়াদি প্রাণের-_আত্যার সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। অথচ শক্তির যাহ! 
কিছু তাহাই আত্যাতে আরোপ হয় মাত্র। মায়ার আবরণ শক্তিদ্ধার৷ আতা যে দ্ৰষ্টা তাহার 
সহিত মায়! যে দৃশ্য এই ভেদ লোপ পাইলেই মায়াকে ব৷ প্রকৃতিকে বা মনকে বা দেহকে আতা 
বলিয়৷ ভ্রম জন্মে। কাজেই ইচ্ছাজ্জান ক্রিয়া ইহাদিগকে আত্যার শক্তি বলিয়াই বোধ জন্মে । 
এইজন্য বল! হয় অজ্ঞান হেতুই অহংক।র। যাহার জ্ঞান হইয়াছে, তিনি জানেন মিথ্য। অহংভাঁব 
আত্মাতে নাই। এই গ্লোকে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইল যে অজ্ঞানী যাহারা তাহারাই দেহভৃৎ। 
নহি দেহভূতাশক্যং ত্যক্ত,ং কর্মাণ্যশেষতঃ (১৮1১১) নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম- 
কৃৎ ইত্যাদি অজ্ঞানীকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি; সন্ন্যাসী ব! জ্ঞানীকে এখানে লক্ষ্য করি নাই । 

অজ্জন_তুমি ত আতা।। তুমিহ পরমাত্া। তুমিই আবার মায়ামানুষ। পূর্ব্রের 
প্রশ্ন আবার উত্থাপন কর তুমি আর এক বার বল। তুমি আমাকে যুদ্ধ করিতে বলিতে 
আবার অস্তঃশক্র জয় করিবার জন্য বলিতেছ “জহি শক্রং মহাবাহো ৷ কামরূপং দুরাঁসদঃ 
ইন্নিয়স্তেন্নিয়স্তার্থে রাগদ্ধযৌ ব্যবস্থিতৌ। তয়োর্নববশমাগচ্ছেৎ ইত্যাদি--তুমি যে এই 
সমস্ত কৰ্ম্ম করিতেছ এবং করাইতেছ--তথাঁপি তোমাকে অকর্তা বল! যাইবে কিরূপে? 
দেহী-- আক্মীকেই কিরূপে বলা যাইবে “নৈব কুববন্‌ ত কারয়ন্।” কাম জয় কর, রাগ 
দ্বেষ জর কর--এই সমস্ত আজ্ঞা তবে কে দিতেছে ? | 

ভগবান্‌__ব্রক্গ, ঈশ্বর, জীব--ইহারা আপন স্বরূপে পরম শান্ত চলনরহিত, নিক্ক্িয়। গুণময় 
মায়াকে আশ্রয় করিয়াই বর্গ, ঈশ্বর হয়েন। আবার অবিদ্যার অধীন হইয়াই সেই অধিষ্ঠান 
চৈতন্তই জীবরূপে বদ্ধ হয়েন। ঈশ্বর ভাব ও জাব ভাব মায়া কল্পিত মাত্র। বদ্ধ, মোক্ষভাব- 
মায়িক। 

প্রকৃতপক্ষে আত্মা সর্ববদাহ আপন শান্ত স্বরূপে অবগ্থিত। তথাপি যে বলা হয় ঈশ্বর 
কম্ম করিতেছেন, জীব বদ্ধ হইতেছেন ইহ! মিথ্যা আরোপ মাত্র । যেমন ভ্রমজ্ঞানে রজ্জুকে 
সর্প বলিয়া বোধ হয় এবং সপ্পের ফণীধরা, দংশাইতে আসা ইত্যাদি কর্ম্মও রজ্জুতে আরোপ 
হয়, আরোপটা সম্পূর্ণ মিথ্যা_সেইরূপ আত্মার কর্ম করাও সম্পূর্ণ মিথ্যা । 

আরও স্পষ্ট করিয়া বলি শ্রবণ কর। মায়ার তিন গুণ। এই তিন গুণ.সব্বদ। একসঙ্গে 
থাকে। তবে যখন রজ স্তম এই ছুই গুণ সত্বগুণের দ্বারা অভিভূত থাকে তখন সেই সত্বকে 
বলে শুদ্ধ সত্ব । শুদ্ধদত্টি মায়া । শুদ্ধসত্ব যাহার উপরে ক্রীড়া করেন সেই চৈতন্টি ঈশ্বর । 
গুদ্ধসন্ব কিন্তু জড়মাত্র। কেবল চৈতন্তের নিকটবত্তী বলিয়া চৈতন্যদ্বারা দ্ীপ্তিমতী হইয়া 
ইনি চেতনমত হয়েন। চেতনমত হইয়া ইনি যে সমস্ত কনম্ম করেন সেই কুর্ম্মগুলি শুদ্ধ, 


কেবল, আ্মীতে আরোপ করেন মাত্র । 


হি গীতা) [১৮ অঃ ১৭ শ্লোকঃ 


'এখন দেখ কাম জয় কর, রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইও না, এই আজ্ঞা কে কাহাকে 
করে? 

এই যে মনুষ্য মূর্তি দেখিতেছ, ইহাও চিজ্জড় যুর্তি। মায়াটি জড় আত্মাটি চিৎ। কিন্তু 
মায় জড় হইলেও চৈতন্য সন্নিধানে ইনি চৈতন্তদীপ্তা হইয়া চেতনের মত কাঁধ্য করেন। এই 
ঘে কাধ্যটি হয়--ইহার গতি দ্বিবিধ। একট গতি নিবৃত্তিমার্গে অন্য গভিটি প্রবৃত্ত মার্গে। 
মায়ার যে সত্বরজন্তম এই ত্রিবিধ গুণ আছে, সেই গুণভেদেই এই দ্বিবিধা গতি হয়। সত্বগুণের 
স্বাভাবিকী গতি উদ্ধমুখে । ইহা সব্বদা আপন উৎপত্তি স্থান আত্মাতে মিশিতে ছুটিতেছেন। 
ইহাই নিবৃত্তি মার্গ। কিন্ত রজস্তমের গতি আত্মার বিপরীত দিকে । ইহাই সংসার মার্স ; 
ইহাই: প্রবৃত্তি পথ | গুণত্রয়ের স্বাভাবিক গতি এইরূপ বিরুদ্ধ মার্গে। এই ছুই বিরুদ্ধ গতিতে 
জগৎ নিরন্তর কর্ম করিতেছে-_নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে । এই গুণগুলি স্বভাবতঃ জড় হই- 
যাও চৈতন্যদীপ্ত বলিয়া চেতন। রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধাদি, রজস্তম গুণেরই স্বাভাবিক কাধ্য। 
এবং সন্বগুণের স্বাভাবিক কাঁধ্য কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ জয় করিবার চেষ্টা । এই চেষ্টা নাত্বিকী ৷ 
কাম জয় কর, রাগদ্ধেষের বশীভূত হইও না এই সমস্ত উপদেশ সাঁত্বিকা চেষ্টার অভিব্যক্তি 
সাত্বিকী চেষ্টার বল প্রয়োগ । 

তবেই হইল চৈতন্তদীপ্ত৷ শুদ্ধসত্বই, চৈতন্যদীপ্ত। রজন্তমকে উপদেশ করে! রে রজস্তম ! 
তোঁমাদের কায্য যে, কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ হঁহাদিগকে তোমর।জয় কর। যদিও তোমাদের 
স্বাভাবিক ধন্্ম, রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধের বশীডৃত হইয়া কন্ম করা-কিন্তু আমি শুদ্ধসন্তবও 
তোমাদের সঙ্গে আছি, তজ্জন্ত কাম ক্লোধ জয় করার চেষ্টাও তোমাদের স্বাভাবিক। এই 
জন্যই মানুষ নমকালে এই দ্বিবিধ! চেষ্টার কাব; করে দেখা বায়। মানুষ মুখে মন্ত্র জপ করে, 
কিন্তু সেই কালেই মনে বিষয়ের চিন্তা করে । বাক্য ও মন যখন বিভিন্নমাগে না চলিয়া এক 
'মাগে চলে তখন, কখন সন্ত দ্বার! রজন্তম অভিভুত হয়, কখন বা রর্ধস্তম দ্বার। সত্ব অভিভূত 
হয়। প্রথম ব্যাপারে শুদ্ধসত্ব আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ শুধু দীপ্তিটি গুণ হইতে পৃথক 
হইয়া, দীপ্তি. যাঁহার সেই আত্মাতে প্রবেশ করেন, ইহাই নিবৃত্তি মাগে জীবের মুক্তি। 
দ্বিতীয় ব্যাপারে মলিন রজন্তম শুদ্ধনত্বকে মলিন করিয়৷ বিষয়ে প্রবেশ করে ইহাই প্রবৃত্তি মা । 
ইহাই বদ্ধাবস্থা। উহাই মৃত্যু । এই চৈতন্যদীপ্তা শুদ্ধ সত্বই সণগুণত্ৰহ্মের বরণীয় ভগ । ক্রীড়া- 
শীল, দীপ্তিশীল, ঈশ্বরের মৃত্তি। চৈতন্যদীপ্ত। শুদ্ধসত্বই আত্মার মুত্তি, ইহাই মায়ামুস্তি। 

শুন্ধসন্ব সর্বদ| আদ্িত্যপথগামী। ইনিই চিৎএর সহিত মিশ্রিত হইয়া চিৎ হইয়| যাঁন। 
তখন ইনিই ঈশ্বর; ইনিই ইঈখরী। শ্রীগীতার কৃষ্ণমুস্ঠ ইনিই, শ্রচণ্ডার চণ্তীমূর্তিও ইনিই । 
্ীরামাদণের রাম মুত্তিও ইনিই! শ্রীমূর্তিটি মায়া আর রাম কৃষ্ণ কালী নাম, যে. চিতের, তিনিই 
দিক্সিঘ্ঘ গুণাতীত ব্ৰহ্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি । চৈতন্তদীপ্ত শুদ্ধসত্বই নিত্য উপাস্ত। ইহাই বরণীয় 
তর্গ। আধার বলি ন্বব্পতঃ জড় হইলেও ইনিই চৈতন্য সান্নিধ্যে চৈতন্কদীপ্তা হইয়। সব্বদ।ই 
সেই নিত্যগুদ্ধ পরমাত্যাতে মিশিতে ছুটিয়াছেন। অবিদ্যা! বশীভূত জীব ইহার আশ্রয় ব্যতীত 
ক্ষিছুতেই আপদ স্বরূপে যাইতে পারে না। 

এই শুদ্ধনত্ব সাধারণ জীবের মধ্যে রজন্তমের সহিত জড়িত থাকে । সেইজন্য শ্রীগীতাতে 
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উপদেশ কর! হইয়াছে, আগে রজস্তমকে শুদ্ধসত্বের অধীনে আনয়ন কর; করিয়। নিত] মত্বঃ 
হও। আহারশুদ্ধি দ্বারা, প্রার্থনা, উপাসনা, জপ দ্বারা সর্বদা নিত্যসসত্বস্থ থাক! 
যায়। 


নিত্যসত্থস্থ হইতে পারিলে শুদ্ধসন্ত্ের স্বাভাবিকী শক্তিতে এই নির্মল সত্ব উদ্ধমূখে ছুটিবেই । 
ছুটিয়| ইহ! নদীর সমুদ্রে মিশ্রিত হওয়ার শ্যাঁয় সেই স্থির শান্ত বঙ্গের সহিত মিলিত হইবেই। 
যখন শুদ্ধসত্ব রজন্তমকে অভিভূত করিতে থাকেন, তখনই মহাকালীর সংহার-সময় । যে 
স্পন্দনে জগৎ স্থষ্ট হইয়াছিল, সেই স্পন্দন উদ্ধমুখ হইলে মহাকালী সমস্ত বিনাশ করিয়া মহা- 
কালকে স্পর্শ করিতে সঙ্কল্প করেন। স্পশ করা মাত্র সব শান্ত হইয়া যায়, জগদিক্রজাল 
ছুটিয়া যায়, আল্মার দীর্ঘন্বপ্র ভাঙ্গিয়! যায়, আত্ম! আপন স্বরূপে অবস্থান করেন। 

অর্জ্জ ন--আমি দেখিতেছি, স্ষ্টিতত্ব না বুঝিলে, ধধিপ্রণীত শাস্ত্রের মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ 
করা যায় না। অহঙ্কার কি? কিজপে অহঙ্কার ত্যাগ হয--সাঁধন। ও বিচার দ্বার! স্বষ্টিতত্বে 
প্রবেশ করিতে না পারিলে কিছুতেই কিছু করা যায় না। আমি আপনাকে ধন্য মনে 
করিতেছি । 

পযন্ত নাহঙ্কৃতো| ভাবো” তোমার কৃপায় বুঝিলম। এখন বল, “বুদ্ধিবস্ত ন লিপ্যতে” ইহার 
অর্থকি? 

তগবান্--ঈশ্বরের উপাধি যেমন মাঁয়।, জাবাস্মার উপাধিও সেইরূপ বুদ্ধি। বুদ্ধি দ্বার! 
এখানে মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই অন্তঃকরণকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে । আত্মা যখন পরমাসত্মরাকে 
দশন করেন; খণ্ড আত্মা যখন আপনার মিথ্যাজ্ঞা নজাত পণ্ডভাব না দেখিয়া আপনার স্বরূপ 
যে অখণ্ডভাব, তাঁহাকে দশন করেন, তখন তাহার উপাধিস্বরূপ বৃদ্ধি আপন প্রকৃত স্বরূপ যে 
জড়ভাব, সেই জড়ভাবেই পড়িয়া থাকে। বুদ্ধি কম্ম করিত, তাহাই না আসত্মাতে আরোপ 
হইত? বুদ্ধির আরোপ-বশতঃই না আত্মা অহঙ্কন্তী অচম্কন্ব। অভিমান করিতেন? কিন্তু 
আপন স্বরূপ দর্শনে আত্মা অহ্ষ্কর্ত। এই অভিমান আর করেন না, কাজেই বুদ্ধি আর কোন্‌ 
কর্মুফলে লিপ্ত হইবে? এখানে একটু হগ্প বিনয় লক্ষ্য কর ৷ শদ্ধসন্থ আত্মার সহিত মিশ্রিত 
হন; ইহাতে ইহা! বুঝিও ন! যে, প্রকৃতি আত্মা হইয়া যান। তাহা হয় না। চৈতন্যদীপ্তা যিনি, 
সেই দীপ্তিটি যাহার দাপ্তি, তাহার সহিত মিশিয়! যান। 

অজ্জু ন--বুদ্ধির লিপ্ত হওয়! কিরূপ? 

ভগবান্‌ ন লিপ্যতে অর্থাৎ বুদ্ধি অনুশয়বতা হন না; বুদ্ধি ক্লেশশালিনী হন না। এই 
কীধ্যটি আমি করিয়াছি, ইহার ফলভোগ আমাকে করিতে হইবে--কর্তৃত্বব(নন! জন্য এইরূপ 
অনুসন্ধানকেই লেপ বলে। এই লেপটা পুণ্যকর্ট্ে হব এবং পাপে অনুতাঁপ। এই দ্বিবিধ 
লেপে যাহার বুদ্ধিযুক্ত হয় না, তিনিই অহসঙ্কারশূন্ঠ পুরুষ ! কর্তৃত্বাভিমান ন! থাকিলেই, আমি 
পাপ করিয়াছি, নরকে আমাকে পড়িতেই হইবে--এইভাবে বুদ্ধি আর কর্ণ্মফলে লিপ্ত হয় না। 
যাহাদের বর্তৃত্বাভিমান না থাকায় বৃদ্ধি আর পাপ-পুণা-কর্ম্মফলে লিপ্ত হয় না, তাহারাই 
স্থমতি। কিন্তু কর্তৃত্বাভিমান যায় নাই, ভিতরে অনুরাঁগও আছে, দ্বেষও আছে--এইরপ ব্যক্তি 

৪৭ 


৩৭০ গীতা । [ ১৮ অঃ ১৭ শ্লোক 


ফন্দি বলে আত্মার আবার স্বর্গ বা নরকে যাওয়া কিরূপ ?--পাপই কর বা পুণ্যই কর, আত্মা 
সর্বদাই অপাপবিদ্ধ--এইবূপ কপটাচারীর দণ্ড কিন্তু অতি ভয়ানক । "'অনাসন্তভাবে সংসার 
করি, ইচ্ছ। যাহ। দেখ, চাহ! অনিচ্ছার ইচ্ছ।”--যাহারা ব্রক্মকে আম্মভাবে অপরোক্ষান্ভব 
না করিয়াও কেবল জ্ঞানের কথা শুনিয়াই এরপ জ্ঞানীর আচরণ করে, তাঁহীরাই কপটাচাঁরী, 
আত্মপ্রহারক, লোকপ্রতারক | ইহার! আত্মবধ নাটকের অভিনয় করে মাত্র। তুমি 
অজ্জুনি! সমস্ত জ্ঞানের কথ! শুনিতেছ ; কিন্তু মনে করিও না ঘে, শুনিলেই জ্ঞান হয়। শুনিলে 
বিশ্বাস হইতে পারে; ইহ! পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু অনুভব না হওয়! পর্যন্ত অপরোক্ষ জ্ঞান 
হইবে না। সমাধি--সাবকল্প সমাধি নহে--নিব্বিকল্প সমাধি ভিন্ন অপরোক্ষানুভূতি হইতেই 
পারে ন7া। আত্মাকে অবর্তারূপে সাক্ষাৎ করাই পরমার্থসন্যাস জানিও । 

অঞ্জ,ন_ অহঙ্কার শাহর নাই, তিনি যদি সকল প্রাণীকে হত্যাঁও করেন, তথাপি তিনি 
হত্যাঁও করেন না, পাঁপেও বদ্ধ হন না--ইহার ব্যভিচার ত সব্বত্র হইতে পারে? 

ভগবান্--অজ্ঞানী যে সে ত সকল ভাল বস্তূরই ব্যভিচার করে। অপরোক্ষানুভূতি না 
হওয়া পব্যস্ত যখন অহঙ্কার একবারে যায় না, আবার নির্ব্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত যখন 
অপরোক্ষান্ুতৃতিও হয় না, তখন যে মূর্খ জ্ঞানের কথা মুখে শুনিয়া ভাবে__হত্য। করায় পাঁপ 
নাইসে ব্যক্তি ভ্ৰষ্ট সাধকের মত কপটাঁচারী মাত্র। 

ফলে যাহার অহঙ্কার দূর হইয়াছে--খিনি অহঙ্কত্তা এই অভিমানকে সমাধি অভ্যাসে 
দুর করিতে পারিয়াছেন তিনি কি কোন জীবকে হত্যা করিতে পারেন? কিছুতেই পারেন. ন!। 
আমি এই গ্লোকে অহঙ্কার ভ্যাগই যে একমাত্র সর্বছুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির উপায়, 
তাহা দেখাইয়া অহঙ্কারত্যাগের স্তুতিমাত্র করিলাম ; বলিলাম, ধাহার অহঙ্কারত্যাগ হয়, 
তিনি বদি সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংনও করেন, তথাপি তাহার পাপ হয় না। আর সত্য সত্যই ত মহাঁ- 
প্রলয়ে আমিই সমস্ত জীব ধ্বংস করিয়! থাকি-- এক্ষেত্রে “আমি ধ্বংস করিব” এই অহঙ্কার 
রাখিয়াই ধ্বংস করি। আমি জানি, অহঙ্কার আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তথাপি 
ভিতরে সম্পূর্ণ অকর্তী। খাঁকিয়! ও বাহিরে কর্ত! সাজিয়! এই সমস্ত মায়িক অভিনয় করি মাত্র। 

অঞ্জন--আত্মা কিছুই করেন না, কিছুই করানও না, শ্রুতি স্মৃতি ইহ বহুরূপে বলিয়াছেন । 
কিন্ত এই আত্মাকে জানিয়া যাহারা জ্ঞানী হইয়াছেন, ঠাহারাও বে আত্মার মত হইয়! যান, 
ইহার শ্রুতি প্রমাণ কিছু আছে কি? 

ভগবান্‌--আছে বৈ কি । গীতা শ্রুতি ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। 

শ্রুতি আভা! সম্বন্ধে বলেন «৮ 

(১) প্রপঞ্ষোপশমং শান্ত শিবমদ্বৈতং চতুৰ্থং মন্তপ্তে স আত্মা স বিজ্ঞেরঃ। মাণ্ড,ক্য। আত্মা 
এই জগতের উপশম । জাগ্রৎ-্বপ্ন-স্যুস্তিনউপাধি-রহিত। ইনি শাস্ত-_রাগদ্ধেষাদিশৃন্য । ইনি 
শিব-_মঙ্গলময়, বিশুদ্ধ। ইনি অদ্বৈত--ইনি আপনি আপনি। আবার “সর্ব্বং হ্যেতদ্‌ ব্রহ্ম 
অয়মাস্মা ব্ৰহ্ম’ এই জন্য বলা যায় আত্মাই আছেন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। জগৎ নাই। 
ইনি-_চতুর্থ-_পাদত্রয় হইতে ভিন্ন তুরীয় বহ্ম । সেই উপাধিরহিত তুরীয়কেই আত্মা বলিয়। 
জ্লানিও। সেই আমাকেই জানিতে হইবে। 


মোক্ষসন্ন্যাসযোগঃ ] গীতা। ৩৭১ 
(২) একো দেবঃ সর্ববভূতেষু গুটঃ সর্বব্যাপী সর্ববভূতান্তরাত্মা । 
কৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ববভূতাধিবাঁসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগু ণশ্চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ 


সগুণভাবে যিনি সব্বভূতাস্তরাত্মা, কম্মধাক্ষ, স্ববভূতে গূঢ় ভাবে থাকেন, তিনিই চিত্তের 
সাক্ষী পুরুষ, তিনি কেবল, তিনি নিগুণ। 


(৩) দিব্যে হামূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হাঞ্জঃ | 

অপ্রাণে। হামনা2 শুভ্রো হাক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ মুণ্ডক । 
(৪) নিক্ষলং নিক্ষিয়ং শান্তং নিরবদ্ভং নিরঞ্জনম্‌। 

অমৃতস্তয পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্‌ ॥ 


বহু শ্রুতিতেই তিনি যে অকর্তী, নিক্রিয়--ইহ। বল! হইয়াছে । এই গীতাস্মতিতেও পুনঃ 
পুনঃ বলিয়াছি--“শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে”, “নবন্থারে পুরে দেহী নৈব 
কুর্ববন্‌ ন কারয়ন্‌” ইত্যাদি । 

যিনি আত্মজ্ঞানী, তাহার সম্বন্ধেও শ্রুতি বলেন £-- 


(১) “এতমুহৈবৈতেন তরত ইতাতঃ পাপমকরবামেতাতঃ কল্যাণ- 
মকরবমিত্যুভে উহৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতারুতে তপতঃ ॥” 
জ্ঞানিগণ পাপপুণ্য হইতে মুক্ত । কিছু করুন বা না করুন, জ্ঞানিগণ কিছুতেই তাপ প্রাপ্ত 
হন না। 
(২) এষে নিত্যে। মহিম। ব্ৰাহ্মণপ্ত ন কৰ্ম্মণা বদ্ধতে নো কনীয়ান্‌। 
তন্কৈবাত্ম৷ পদবিত্তং বিদিত্বা ন কৰ্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন ॥ 


ব্ৰহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। আত্মজ্ঞানীর সৎকর্ম্মে তৃপ্তি নাই, অসৎ  কর্ম্মেও 
পরিতাপ নাই । আত্মার স্বরূপ জানিয়া তিনি কোন পাপ কল্পে লিপ্ত হন না ॥১৭॥ 


জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাঁতি। ভ্রিবিধা কর্ম্মচোদনা। 
করণং কর্ম্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥ 


শ শ নী 

জ্ঞানং জ্ঞায়তেহনেনেতি সর্বববিষয়মবিশেষেণোচ্যতে জ্ঞায়তে 
নী 

প্রকাশ্যতে বন্তৃতত্বমনেনেতি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণজন্যো ঘটাদিপ্রকাশঃ 


৩৭২ গীতা । [ ১৮ অঃ ১৮ শ্লোক 


নী নী নী 
স চ বর্তমানোহতীতো বা যদ্ব। জ্ঞানং বিষয়প্রকাশনশক্তিঃ জ্ঞেয়ং 


শ শ শ নী 
জ্কাতব্যম। তদপি সামান্যেনৈৰ সর্ববমুচ্যতে । যদ্ব| জ্ঞেয়ং বিষয়ঃ 


নী শ শ 
বোধবিষয়ো ঘটাদিঃ। পরিজ্ঞাতা উপাধিলক্ষণোহবিঘ্যাকল্লিতো ভোক্তা । 


| নী | | নী 
যদ্বা পরিজ্ঞাত। বিষয়ী সাভাসধীরূপে। যো ভোক্তেত্যুচ্যতে। 


নী নী রী 
পরিজ্ঞাতা জ্ঞানাশ্রয়ো ভোক্তা ইতি যাবৎ । এবং ত্রিবিধা 


নী শ শী 
প্রকারত্রয়বতী ত্রিপ্রকারা কন্মচোদন। চোগ্ভতে প্রবর্ততেহনয়েতি 


চোঁদনা। জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কন্মপ্রবৃত্তিহেতুরিতার্থঃ। এততত্রয়ং 


নী এ. ৰ 
কর্ম্মণি প্রবর্তকমিতি বা। জ্ঞানাদীনাং হি ত্রয়াণাং সন্নিপাতে 


শা 
হানোপাদানাদিপ্রয়োজনঃ সর্ব্বকর্ম্মারস্তঃ স্তাৎ। ততঃ পঞ্চভিরধি- 


ঠানাদিভিরারন্ধং বাণ্ানঃকায়াশ্রয়ভেদেন ত্রিধা রাশীভূতং ক্রিষু 


ম নী 
করণাদিযু সংগৃহত ইত্যেতদুচ্যতে। তথা করণম্‌ ইন্দ্রিয়ম্‌। 


উরস 


শ শ 
ক্রিয়তেহনেনেতি । বাহাং শ্রোত্রাদি। অন্তঃস্থং বুদ্ধ্যাদি। কর্ম 


নী. নী শ ্‌ 
তেন যৎ্ ক্রিয়মাণং বিষয়গ্রহণং থদ্া কর্ত,রীপ্লিততমং ক্রিয়য়া 


মোক্ষসন্নাসযোগঃ | গীত। | ৩৭৩ 


শ ম ম শ 
ব্যাপ্যমানম্‌ উৎপান্ধমাপ্যং বিকার্য্যং সংস্কার্য্যঞ্চ। কর্তা করণানাং 


শ ম্‌ শ 
ব্যাপারয়িতা প্রয়োক্তা বা ইতি ত্রিব্ধিঃ ত্রিপ্রকারঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ 


শ 1 0) 
সংগৃহাতেহস্মিনিতি সংগ্রহঃ। কর্ম্মণঃ সংগ্রহঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ। করণাদি- 
রী ম পর শ্রী রী 


ত্রিবিধং কারকং কন্মাশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানমপার্দানমধিকরণঞ 


পরম্পরয়! ক্রিয়াপ্রবর্তকমেব কেবলং ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়৷ আশ্রয়ঃ 
শী 
অতঃ করণাদিত্ররমেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যক্তম্‌ ॥ ১৮ ॥ 


জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাত। এই তিনটি কর্ধের প্রবর্তক । ইন্দ্রিয়, কর্ম ও কর্তী 
এই তিনটি কর্ম্মের আশ্রয় ॥ ১৮ ॥ 


ভগবান্_আত্মা অকর্তী। আত্মার সহিত কোন কর্ম্মের সংস্পর্শ হয় না। আম্মাকে যে 
ব্যক্তি কর্মের কর্তী মনে করে, সে ছুর্মাতি। যিনি আমি কর্তা নই-_ইভ1 বুঝিয়াছেন, তিনিই 
স্ুমতি। পুর্বে কর্শ্মের হেতু কি কি বলিয়াছি। এখন বলিব, কর্মের প্রবর্তক কে এবং কর্নোর 
আশ্রয় কি? 

অজ্জন -কর্্ের কারণ, কর্ম্মচোদন! ও কর্ণ্মসংগ্রহ ইহাদের পার্থক্য ভাল করিয়। বুঝিতে 
হইবে। 

ভগবান্--শরীর, অহং অভিমান,ইন্জিয়, প্রাণাদির চেষ্ট। এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-- 
এইগুলি একত্র ন৷ হইলে কোন কৰ্ম্মই হইতে পারে না। শুধু এইগুলি একত্র হইলেও 
যতক্ষণ না কর্ম্মপ্রবাহ কোন নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয়, ততক্ষণও কোন কর্ম হইতে 
পারে না। তবেই হইল কর্ম্ম জন্য কর্ম্মের প্রবর্তক চাই । ইহাই কর্মচোদন।--কর্দের প্রেরণা । 
আবার কর্মের আশ্রয়ও থাকা! চাই। কন্মসংগ্রহ অর্থ কর্ম্মের আশ্রয়। করণ, কর্ম্ম, কর্তা-_ 
এই তিনটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ম্মের আশ্রয়--আর সম্প্রদান অপাদান ও অধিকরণ এই তিনটি 
কারক পরম্পর! সম্বন্ধে কর্ম্মনংগ্রহ বা কর্মের আশ্রয় । 

অর্জ,ন-_জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই তিনকে কর্শ্মের প্রবর্তক বলিতেছ। কর্মের কারণ- 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছ, তাহাতে বুঝিয়াছি, এ পাঁচটি কারণের কোন একটির অভাব হইলে কর্ম 
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হয়না । মনে করা হউক, আমি রূপ দেখিব। শরীর যদি ন! থাকে, তবে অহং অভিমান, 
ইন্দ্রিয় ও প্রাণ ইহারা কিরূপে থাকিবে? 

(১) দর্শনক্রিয়! জন্য তাহা হইলে শরীর থাক! চাই। স্থযুপ্তিকালে শরীর থাকে, 
ইন্দ্রিয় থাকে, প্রাণ থাকে, দেবতাও থাকেন, কেবল অহং অভিমান থাকে না বলিয়া দর্শন 
হয় না। 

(২) শরীরাদির উপরে অহং অভিমান না থাকিলে, দর্শনাদি কর্ম হয় না। 

(৩) জ্ঞানেন্রিয়, কর্ম্মেন্দিয় ও মন এই একাদশ ইন্ড্রিয়। শরীর আছে, অহংজ্ঞান আছে, 
প্রাণ আছে, দেবতা আছে; কিন্তু ইন্দ্রিয় ( এখানে চক্ষু ) যদি ন! থাকে, তবে দর্শনাদি 
হইবে কিরূপে? শারীরিক, বাচিক, মানপিক এই ত্রিবিধ কর্ম্মজন্য কর্ণ্মেন্সিয়, জ্ঞানেত্রিয় ও 
একাদশ ইন্দিয় মন ইহাদের অস্তিত্ব আবশ্যক । 

(৪) আবার শরীর, অহং অভিমান, ইন্দিয় ও দেবতা যদি থাকেন, কিন্ত প্রাণ যদি ন। 
থাকে, তবে কোন কন্ম হয় না। প্রাণহীনের কর্ন কোথায় ? 

(৫) শরীর, অহং অভিমান, ইন্দ্রিয়, প্রণ-_-ইহার। যদি থাকে, কিন্ত শ্যাদ্ি দেবত। যদি 
ন! থাকেন, তবে দশন হইবে কিরূপে ? 

ইহাও বুঝিতেছি যে, এই পাঁচটি কারণ থাকিলেও অনেক সময়ে মানুষ অলসভাবে-_বুদ্ধি- 
পূর্বক কোন কৰ্ম্ম করে না। অবুদ্ধিপূর্বক কর্ণ্ তখন হইতে পারে বটে-যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস 
বা রক্ত-সঞ্চালন বা অসন্বদ্ধ প্রলাপ । কিন্তু অবুদ্ধিপূর্ব কর্মের কথা এখানে বলিতেছ ন! । 
বুদ্ধিপূর্বক কর্মের কথাই বলিতেছ। 

কর্মের প্রবর্তক যদি না থাকে, তাহ। হইলেও কর্ম্ম হয় না। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাত| এই তিন 
কর্ম্মচোদনার কথা বল। 

ভগবান্‌-_-মনে কর, জীবকে মৃত্যুসংসারসাগর পার হইতে হইবে। সৃত্যুসংসারসাগর এইটি 
জ্ঞেয় বন্ত। যদ্ার! বস্তুর যাখার্থয উপলব্ধি হয়, তাহাই জ্ঞন। আবার জ্ঞানের বিষয় যেটি, 
সেইটি জ্ঞ্ের। খিনি জানিতেছেন, তিনি জ্ঞাতা । 

যেখানে জ্ঞান আছে--বস্তুর যাথার্থ্য উপলব্ধি আছে, সেইখানে জ্ঞাত! ও জ্ঞেয় থাঁকিবেই। 
জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ইহাদের নাম ত্রিপুটী। এই ত্রিপুটার কোন একটির অভাব হইলে, কর্মের 
আরম্ভ হইতে পারে না । এইজন্য ইহারা কর্ম্মের প্রবর্তক । 

যাহ! করিতে যাইতেছি, তাহা জ্ঞেয় বিষয়। জানিবার বিষয় ন! থাকিলে, জানিব কি? 
আবার বিষয় থাকিলেও, যতক্ষণ তাহার জ্ঞান না হইতেছে, ততক্ষণ কন্ম হয় না। আবার জ্ঞাতা 
না থাকিলে, বিষয় জানিবেই বা কে? 

জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় আবার তিন বস্তুকে আশ্রয় করিয়! কর্ন সম্পাদন করে। যাহার দ্বার 
ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহ। করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। যাহ! কর্তীর ঈপ্দিত, তাহাই কর্ম, যাহ! ক্রিয়ার 
সম্পাদক, তাহাই কর্তী । 
করণ, কর্ন ও কর্ত! এই তিনটি কারক। পূর্বের বলা হইয়াছে, ইহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
কর্ম্মের কারক, আর সন্প্রদান অপাদান অধিকরণ--ইহারা পরম্পর! সম্বন্ধে কর্মের কারক । এই 
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ষট্‌ কারকই উপরোক্ত তিন প্রকারে ক্রিয়ার আশ্রয্ন হইয়| থাকে। আত্ম কিন্তু ক্রিয়াত্রয়ী 
নহেন। 

কন্মচোদন। ও কর্মস্স্থান_ অথাৎ কর্মের কারক ও কন্মের আএয় উভয়ই ব্রৈপগ্ুণ্য- 
বিষয়ক কিন্তু আত্মা গুণাতীত। 

প্রবৃত্তি জন্যই প্রেরণা হয়। করতে প্রবর্তমান বাক্তি কাহারও দ্বারা প্রেরিত হয়। উৎকৃষ্ট 
ব্যক্তির নিকৃষ্টের প্রতি যে প্রবর্তন, তাহার নাম আজ্ঞ| বা প্রেষণ।। নিকৃষ্ট ব্যক্তির দ্বারা উৎ- 
কৃষ্টের যে প্রব্ত না, তাহার নাম অধ্যেষণা : এবং সমানে সমানে যে প্রবর্ত না, তাহার নাম 
অনুস্ঞা বা অনুমত্তি | উপরে প্রবত্ত নার কথা যাহা বল! হইল, তাহা চেতনের কথা । এতস্তিন 
বেদের বিধিগুলিও কর্মের প্রবত্ত ক। বিধি দ্বারাও লোকে কণ্ম সম্পাদন করে। প্রেরণা নাহা, 
তাহাও বিধির স্বধন্ন। বিধির ধন্মই চোদনা, প্রবন্ধ না, প্রেরণা, বিধি, উপদেশ শাব্দ ভাবনা 
নামে অভিহিত । 

সংক্ষেপে আবার বলি, আবণ কর। 

জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই তিনটি একজে মিলিয়। কম্মের প্রবর্তক । জয় আছে, কিন্ত 
জ্ঞতাঁতে জ্ঞান যদি ন! থাকে, তবে জ্জেয়ে জ্ঞাতার প্রবৃত্তি হয় ন।| আবার জ্ঞান ও জ্ঞাতা 
উভয়ে, আছেন, কিন্ত জ্ঞেয় ঘদি দেশ ও কালের দ্বার! ব্যবঠিত হয়, তাহা হইলেও তাহাতে 
তাহার প্রবৃত্তি হয় না। আবার সংস্ষ।রাক্মক জ্ঞান ও জ্ঞেয় থাকিলেও সুধুপ্তিতে জ্ঞাত| না 
থাকাতে কর্মে প্রবৃত্ত হইবে কে? 

এইরূপে করণ ( অন্তরেন্সিয় ও বাচেন্দিয় ), কম্ম ও কর্ত। এই তিনটি মিলিত হইয়া কর্ম্মের 
সংগ্রহ বা ভোগ হয়। ইহারা ক্রিয়ার আএয়। এই তিনটর আশ্রয়ে ভোক্ত স্ব সম্ভব হয়। 

কৰ্ম্ম কর্তা, কর্তার অভিলধিত কর্ম, এবং ক্রিয়া করিবার যন্ত্র অর্থাৎ অস্থর ও বাহোক্সিয় 
এই তিন মিলিয়! কর্তের সংগ্রহ বা ভোগ হয়। কর্তা আছে তথাপি কন্দ না থাকিলে ভোগ 
হইবে না। আর কর্তা না থাকিলে ভোগ করে কে? এবং কন্ম না থাকিলে ভোঁগই বা হয় 
কি? জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় সন্বন্ধে ১৩1১৭ ও দেখ ॥১৮॥ 


জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ কর্তা চ ভ্রিধেব গুণভেদতঃ। 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছ এু তান্যপি ॥ ১৯ || 


শ | 


জ্ঞানং গুণসংখ্যানে কাপিলে শাস্ত্রে গুণাঃ সম্যক কাধ্যভেদেন 


খ্যায়ন্তে প্রতিপান্তন্তে অন্মিন ইতি গুণসংখানং সাংখ্যশান্ত্রং 


শ্রী ম 
তন্মিন্‌ যদ্যপি কাপিলং শাস্ত্র পরমার্থত্রহ্মৈকস্ববিষয়ে বিরুধ্যতে 
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ম 
তথাপি তে হি কাঁপিল! অপরমার্থগুণগৌণভেদনিরূপণে ব্যাঁবহারিকং 


প্রমাণ. ভজত ইতি কবক্ষ্যমাণাথস্তত্যর্থ২ গুণসংখ্যানে প্রোচাত 
শা = ম্‌ 
ইত্যুক্তং তৎশান্ত্রমপি বক্ষমাণাৰ্থস্তত্যর্থত্রেনোপাদীয়তে ইতি ন 


শ ia) 
বিরোধঃ জ্তানং চ কৰ্ম্ম চ। কন্মক্রিয়া। ন কারকং পারিভাষিক- 


শ শ 

মীপ্লিততমং কর্শ্ম। কর্তাচ নি্ননত্তকঃ ক্রিয়াণাং গুণভেদতঃ 
পরী টি রী 

সত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধ এব প্রোচ্যতে কথ্যতে তানি জ্ঞানাদীনি 
ম শ শ 

অপি অপিশব্দ।ৎ ততন্তেদজাতানি চ গুণভেদকৃতানি যথাবৎ 


নিন 


শ lu ম ম শ 
যথান্যায়ং যথাশাত্রং শৃণু শ্রোতুং সাবধানো ভব মনঃসমাধিং 


৮ ॥ ১৯। 


পপ িপা শিপ শীশিিীশশীশীশিশ টি িাটশাাািপীপশশ স্পস্ট শিশির পিস 


গুণসংখ্যান শাস্ত্রে অর্থাৎ কপিলপ্রণীত সাংখাশান্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্তা 


সত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে । তাহাঁও সাবধান হইয়া শ্রবণ | 
কর ॥ ১৯ ॥ 


পপি পপ পপীপপা- আত পা পাশা 


Am dma ne aetna mm me শীপাশীশ হাতত Lee eto ment am «An aan এত ক = "বল লামা পাপা শপ 


অজ্জু ন--জ্ঞান, কৰ্ম্ম, কর্তা--ইহার! কর্মের প্রবর্তক বলিতেছ। যদ্দার৷ বস্তুর যাথাথ্য নি 
পিত হয়, তাহাই জ্ঞান । এখানে ব্যবহারিক বস্তুর জ্ঞানের কথা বলিতেছ, ব্রন্গজ্ঞানের কথ! 
বলিতেছ ন1। জ্ঞান এক হইলেও, ব্রঙ্গাজ্ঞানে যাহ! জ্ঞান, তাহাই কর্তী -তাহাই জ্ঞেয় ; কিন্ত 
ব্যবহারিক বস্তুক্ঞানে কর্ণ কর্তী পৃথক্‌। সব্বরজতমগুণভেদে এই জ্ঞানাদির কি কোন প্রকার 
ভেদ আঁছে ? 

ভগবান্_আছে। কাপিল শাস্ত্রে গুণভেদে জ্ঞানাদির ভেদ কথিত হইয়াছে। বিচার 
করিয়া দেখ, দৃশ্ঠ--জেয় বস্তুর উপলক্ধি জ্ঞান দ্বারাই হইয়া থাঁকে। এই জ্ঞান আবার প্রত্যক্ষাদি 


মোন্ষসন্ন্যাসযোগঃ ] গীত । ৩৭৭ 


প্রমাণমূলক | জ্ঞেয় পদার্থ অপেক্ষা জান পদার্থ বিস্তৃত। জ্ঞেয় পদার্গ জ্ঞানের অস্তর্ভাব মাত্র । 
মনে করা হউক, সম্মুখে যে ফলপুষ্প-সমন্থিতা লঙাটি দেখিতে, উহাই জ্ঞেয় পদার্থ। ফল পুষ্প 
মূল পত্র লইয়া বুক্ষটি তোমার মধ্যে আসিতেছে না--উহার জ্ঞানটিই তুমি অন্তরে জীনিতেছ। 
জ্ঞানম্বরূপ তুমি, তোমার মধ্যে লতা জ্ঞানটি আছে, এজন্য জ্ঞেয় বস্তুটি জ্ঞানের অন্তর্গত । এই 
জ্ঞান ত্রিবিধ--ইহাঁই বলিব। কর্ম ও কর্তারও প্রকারভেদ বলিব। আত্মা কর্তা নহেন। 
ক্রিয়া ও কারকের সহিত আত্মীর কোন সম্পক্ নাই । এসন দেখ, জ্ঞান, কর্ম ও কর্ত। বস্তুভেদে 
ত্ৰিবিধ কিরপে ? 

অর্জ,ন--জ্ঞানের সম্বন্ধে একটু তিজ্ঞান্ত আঁছে। যে শক্তি দ্বারা জানা যায়, তাঁহার নাম 
জ্ঞান । এই শক্তিটি কাহার শক্তি ? 

ভগবান্‌- দেওয়ালে সাধারণভাবে শ্ধ্কিরণ পড়িয়া দেওয়ালকে প্রকাশ করিতেছে । কিন্তু 
একটি দপণে প্রতিফলিত স্ঘ্যরশ্মি দেওয়ালে পড়িয়া হহাকে আর এক ভাবে প্রকাশ করে। 
এই দ্বিতীয় প্রকাশ যিনি করেন, তিনি পৃদ্ধিপ্রতিক্ছলিত চেতন্ত। সাঁধার! প্রকাশ হয় 
কুটস্থ দ্বারা । 

ঘটের সাধারণ প্রকাশ হয় কুটস্থ চৈতন্য দ্বার।। কিছু ঘটুকে খিনি ॥টরূপে জানেন, তিনি 
কুটস্থ-চৈতন্য নহেন-ইনি আভাপ-চেতন্-বুদ্ধি-প্রতিফলিত চৈতন্য । বুদ্ধিপ্রতিফলিত চৈতন্যই 
বস্তুকে জানেন । 

জ্ঞানটি চৈতন্যময়। চৈতন্যময় জ্ঞানে দিক ভূমি আকাশাদি জেয় বস্তু প্রকাশ পায়। দিক্‌ 
ভূমি আকাশাদির প্রকাশ হয় কুটস্থ চৈতন্য দারা: কিন্ত উহাদের জ্ঞান হয় যদ্দারা, তিনি বুদ্ধি- 
প্রতিবিস্বিত চৈতন্য । আস্নপ্রকাশটি কি-মদ্রি ধারণ! করিতে পার, তবেই পূর্ণরঙ্গের প্রকাশ 
অনুভূত হইবে । ভগবান্‌ বশিষ্ঠ বলেন, প্রকাশটি অর্থাৎ চৈতন্যময় জ্ঞানটি দিক্‌ ভূমি 
আকাশাদি প্রকাশ্যবস্ত হীন হইলে যাহ! হয়, তাহাহ আত্মপ্রকাশ বা আত্মজ্ঞান। ইহাই 
ব্রঙ্গজ্ঞান। জ্ঞাতা ও জয় সম্বন্ধে সব্বদাই একটা ভেদ আছে । মায়ার আবরণ শক্তি দ্বারা 
এই ভেদ আবৃত হইলে :দ্রেয়টিতেই জ্ঞাতা আঁস্মত্ব পাপন করিয়। ফেলেন। জ্ঞাতাকে ঝা 
দ্রষ্ঠাকে দৃশ্য হইতে ভেদ জানাই জ্ঞানের কাধ্য। জ্ঞানের দ্বার! দম্ট! দুস্য 
হইতে পৃথকভাবে শগ্রাকিলেই প্রথমে দুশ্য বস্ক বা জেন বস্ত 
দুর হইয়া! ঘাইবে। শেঘে দুশ্যদর্শনের অঞ্ডাব হইতে? ভষ্টাও 
অজ্ষ্টাণস্ভীবে স্তিতি লান্ড করিবেন। ইহাই কেবল্য। এখানে সাধনাটি 
লক্ষ্য ুকর। চিত্তের প্রষ্টাভাবে যদি থাকিতে পার, তবে চিত্তস্পন্দন কল্পন! দূর হইয়] 
যাইবে এবং শেষে দ্রষ্টও অদ্রষ্ট।ভাবে কৈবল্য-স্থিতি লাভ করিবেন। 

অজ্জু'ন-- আত্মা অকর্তী, ইহা জাঁনিলেই মুক্তি হয়। আত্মাকে অধর্তা জানাই আবশ্যক । 
তুমি জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্তার গুণভেদে ত্রিপ্রকার অবস্থার কথা বলিতে যাইতেছ। দিক্ভুমি 
আকাশাদি জ্ঞেয় যাহা, তাহা জ্ঞানেরই উপাধি । আবার ক্রিয়ার সম্পাদক যিনি, তিনিই কর্তা । 
অতএব ত্রিয়াট। কর্তার উপাধি মাত্র । (বিশু যাহারা ঞ্ঞাশা, তাহারা যদি কর্তীকে উপাধিশৃষ্ধ- 


সা খল 
. 
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৩৭৮ ' গীতা । [ ১৮ অঃ, ২০ শ্লোক 
তাবে দেখিতে পারে, তবেই বুঝিতে পারিবে যে, অহস্কারবিমুড আত্মা তখন অহঙ্কারশৃন্ত 
হইয়া স্বম্বরূপে অবস্থান করেন। আম্মা অহঙ্কারবিমুঢ হইয়াই জীব হয়েন, আবার অহঙ্কার- 
শৃন্য হইলেই স্বগরূপে পরমাত্মভাবে অবস্থান করেন। তুমি এখানে কর্তার ত্রৈগুণ্যভাব 
বলিতে যাইতেছ কেন? 

ভগবান-_মহঙ্কারবিমুঢ যিনি, তিনিই ত্রিগুণযুক্ত কত্ত । আত্মা কিন্তু জিগুণাভীত : 
যদিও কপিল-দশন, ব্রহ্ম যে এক এই পরমার্থ বিষয়ে প্রামাণিক শান্ত নহে [অধিকাঁরি ভেদে 
ভগবান্‌ কপিলদেব আত্মা বহু এইরূপ দেখাইতেছেন, তাহাও অরুন্ধতী ন্াায্যের স্তাঁয়] তথাপি 
গুণগোৌণভেদরূপ অপরমার্থ ভেদব্যাপারের আলোচনায় এই শাক্টকে প্রমাণরূপে সব্বত্র গ্রহণ 
করা হইয়াছে । আমি তাহাই দেখাইতেছি ॥১৯ ॥ 


সর্ধবভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়সীক্ষতে | 
অবিভ ক্তং বিভক্তেধু তজ জ্ঞানং বিদ্ধি সাঁত্বিকম্‌ ॥ ২০ ॥ 


শা ম ম 
সর্ববভূতেযু অব্যক্তাদিস্থাবরান্তেফু ভূতেষু অব্যাকৃত- 


ম 
হিরণ্যগর্ভবিরাট্সংজ্ঞেযু  বীজ-সুক্ম-স্থলরূপেষু  সমষ্টিব্যফ্ট্য'তম- 


ম্‌ ম 
কেষু সর্বেবষিতানেনৈব নির্ববাহে ভুতেষ্তানেন ভবনধর্ম্মকথন- 


ম যম ম 
মুচ্যতে তেনোৎপত্তিবিনাশশীলেষু দৃশ্যবর্গেষু বিভক্তেযু প্রস্পর- 
ম ম 
ব্যাবৃত্তেষু | ভিন্েষু ] নানারসেধু অবিভক্তং অব্যাবৃত্তং 
স্‌ £ হণ “| 
[ অবিচ্ছিন্নং ] সৰ্ববত্ৰানুস্যুতম্‌ । বিভক্তেযু দেহভেদেযু ন 


শ শা ম্‌ 
বিভক্তং তদাতমবস্তু। ব্যোমবন্িরন্তরমিত্যর্থঃ। একম্‌ অদ্বিতীয়ম্‌ 


হাক 


শ শ 
“অব্যয়ং ন ব্যেতি স্বাতবনা স্বধৰ্ম্মেণ বা। কুটস্থনিত্যমিত্যথই ২ 


মোক্ষসন্ন্যাসযোগঃ ] গীতা। ৩৭৯ 


শ শ ম 

ভাবং বস্তর-__ভাঁবশব্দো বস্তুৰাচী--একমাত্মবস্বিত্যর্থট । পরমার্থসত্তা- 
ম্‌ শ ম্‌ 

রূপং স্বপ্রকাশানন্দমাঁত্মানং যেন জ্ঞানেন অন্তঃকরণপরিণাম- 


ম্‌ শ 
ভেদেন বেদান্তবাক্বিচারপরিনিষ্পন্নেন ঈক্ষতে পশ্যতি 
ম শ ন 
সাক্ষাৎ করোতি তৎ জ্ঞানং অদ্বৈতাত্বদৰ্শনং মিগ্যপ্রপঞ্চবাধক- 

শ ম 
মদ্বৈতাত্মদৰ্শনং সা্িকং সম্যগদর্শনং সর্ণবসংসারোচ্ছিত্তিকারণং 


বিদ্ধি। দৈতদর্শনং তু রাজসং তামসং ঢ সংসারকারণং ন 


চি 


সাক্িকমিত্য'ভপ্রায়ঃ ॥ ২০ ॥ 


. সী me তল - তত লাশ পি পপ পিসি ত লক পপ পপ লাশ পক পাল পপ এ 
শিস জল ত শালত পতল" ্শাীটোিশীশী 


যে জ্ঞান দ্বার সর্কভূতে এক অব্যয় নিত্যবস্তুর দর্শন হয়, ভিন্ন ভিন্ন 
[ নামরূপবিশিষ্ট বস্তুতে ] অবিভক্ত ভাবে স্থিত সেই [ অদ্দৈ ভাঁক্মদর্শন | জ্ঞানকে 
সাত্বিক জ্ঞান বলিয়! জানিও ॥ ২০ | 


পপ Ce 2 পলাশ co পতি ও - পপ পপর সা ১ স্পা এপ পলা ৩ লিন তন লক #2 
৮০ আই তা পপ সপ আপ ৭ ++ পচা পাপ পাল শট পাপ সপ পপ টপস না পেশি থা 


অৰ্জ্জুন--সাত্বিক জ্ঞান কি? 
ভগবন্‌--নান। প্রকার নান ও রূপ ভেদে ভিন্ন এই বিচিত্র জগতের নান। বস্তুতে যে জ্ঞান 
দ্বার! এক মাত্র আত্মবস্তকে দর্শন কর! , তাহাই নান্বিক জ্ঞান। কটক, কুল, হার, কেমুরাদি 

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে, যেমন একই কাঞ্চন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ । 

অঞ্জুন_-বিভক্ত অর্থে পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ভিন্ন। ভূত সকল যে পরস্পর ভিন্ন, ইহার 
সম্বন্ধে কিছু বলিবে? 

ভগবান্‌_-এই দৃশ্য প্ৰপঞ্চ অব্যক্ত, সুগ্য ও স্থুল এই তিন ভাগে বিভক্ত । অব্যাকৃত যিনি, 
তিনি অব্যক্তবীজন্বরূপ। হিরণ্যগর্ভ হুক্রূপ আর বিরাট স্থলরূপ। সমস্ত গঙ্জা মনের সমষ্টি 
যিনি, তিনি হিরণ্যগর্ভ। আবার ব্যষ্টিভাবে এই মনও ভূতে ভূতে অবস্থান করিতেছে । সমস্ত 
সুলের সমষ্টি যিনি, তিনি বিরাট আবার ব্যস্টিভাবে এক একটি সুগ্মভূতের সঙ্গে এক একটি 
দেহ জড়িত। 
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এই বিভক্ত বস্তুসমূহের মধ্যে একটি অবিভক্ত ভাব রহিয়াছে। ভাব শব্দ বস্তু অর্থে 
প্রয়োগ হয়। ভাবশব্দ বস্তুবাচী। এই ভাবটি বা বস্তুটি চিত্বস্ত। এই চিৎবস্তুটি এক! 
ইহা ছুই প্রকার হয় না। ইহ! অব্যয় অর্থাৎ ইহা উৎপত্তি-বিনাশাদি-বিক।রশূন্ত । ইহাই 
আত্মা। যেজ্ঞান দ্বার সব্বভূতেই এই আত্মবস্তর দর্শন হয়, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান। 

অর্জুন-_সর্বভূতে এই আত্মবস্তুকে দেখিবার উপায় কি? 

ভগবান্--মীহারা এখনও বিচার করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা বিশ্বাসে দেখিবেন যে, সর্বববস্তু- 
মধ্যে অনুস্যত এক অধিষ্ঠান চৈতন্যই আছেন ॥ যাহারা বিচার করিতে সমর্থ, তাহারা প্রথমে 
নিজের মধ্যে এই আত্মবস্তকে লক্ষ্য করিবেন । লক্ষ্য করিবার ক্রম এইরূপ। হস্তপদাদি 
কর্ণ্েন্সিয়, চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেঞ্জিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার রূপ অন্তরেক্টরিয়, এতদ্ভিন্ন সত্বরজ- 
স্তমাদি-গুণযুক্ত প্রকৃতি--এই সমস্তকে জনিতেছে কে? স্থূল, সুক্ম ও কারণ দেহই দৃশ্ঠবস্ত । 
লোকে যাহাকে আমি বলে, তাহাই দ্রষ্টা। দ্রষ্ট। সর্বকালে দৃ্ভ হইতে ভিন্ন । আমি দ্রষ্টা--মন 
দৃষ্ঠ- এইজন্য আমি মন হইতে ভিন্ন। যখন মায়ার আবরণশক্তি দ্বারা আমি মন হইতে 
অভিন্ন হইয়া যাই, তখনই আমার সমস্ত দুঃখ আইনে । কিন্তু যখন দ্রষ্রী দৃশ্য হইতে সর্বদা 
ভিন্ন থাকেন, তখন দ্রষ্টাতে আত্মবুদ্ধি হয়, :দৃঞ-দশন ভুল হইয়া যাঁয়। এই দ্রষ্টাভাবে থাকিতে 
থাকিতে যখন সমাধি হয়, তখন তাহাকে অন্মিতা-নমাধি নলে। ইহাতে একটা দৃশ্য প্রপঞ- 
রহিত অস্তিভাঁব মাত্র থাকে । এই ভাবে থাকিতে থ।কিতে যখন আনন্দ আইসে, তখনই 
আত্মদৰ্শন হয়। এই আত্মদশনে--সর্ধব্যাপী রন্গভীবে অবস্থিত হ্য়। যেমন চে দৃশ্য 
ছাড়িয়া দ্ষ্টাভাবে থাকিতে থাকিতেই আত্মদর্শন হয়, সেইরূপ অকাশ ভূমি দিগাঁদি দৃশ্যপ্রপঞ্চ 
দেখিতে দেখিতেই যখন দৃগরপ্রপঞ্চ,ভুল হইয়! দ্রষ্টাতে স্কিতিলাভ হয়, তখন এ অবস্থায় 
আনন্দলাত করিলেই আত্মদশন লাভ হয়। হহা জ্ঞানীর সাধনা | 

এই আত্মদৰ্শন জন্যই প্রথমে চিত্ববৃন্তিনিরৌধরূপ যোগ অভ্যাস করিতে হয়। আবার 
যোগ অভ্যাস করিতে হইলে, প্রথমে যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-রূপ বহিরঙ্গ সাধন। 
করিতে হয়, পরে ধারণা-ধ্যান-সমাধি-রূপ অন্তরঙ্গ সাধনাও করিতে হয়। ইহা! যোগীর 
সাধনা । 

ভক্তের সাঁধনাতেও প্রথমে মূত্তিতে লক্ষ্য স্থির করিয় মুর্তি হইতে জড়ভাব বিগলিত 
করিলেই অর্থাৎ মনটা মুত্তি আকারে আঁকারিত হইয়া গেলেই ক্রমে জ্ঞানীর কর্ম্মের সহিত 
একরূপ কাৰ্য্যই হইয়া যাঁয়। যে জ্ঞান দ্বারা এই আত্মবস্তকে জানা যায়, তাহাই 
সাত্বিক জ্ঞান। 

অঙ্জুন-_ভক্তের সাধনাটি আরও একটু বিস্তার করিয়া বল। কোঁন একজন সাধককে 
লক্ষ্য করিয়৷ বলিলে, সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবে । 

ভগবান্‌-_-মনে করা হউক, কোন সাধক এই মাত্র শয্যা হইতে গাত্রোথান করিয়া আসন 
করিয়। উপবিষ্ট হইয়াছে। যেদিন স্ুযুপ্তি হয়, সেদ্দিন মন সাত্বিক থাকে । সাধক একবারেই 
বুঝিতে পারে, «আমাঁর£ কথা বলিবামাত্র তাহার মন আনন্দে মগ্ন হইয়া আমার কার্য করে, 
আমার চিন্ত। করে, আমিই যে তাহার স্বরূপ, আমিই যে সকলের মধ্যে সত্তারপে রহিয়াছি, 
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বুঝিতে পারে, আমাকে সর্ধান্তর্ধামী জানিয়াও মন দেখে যে, আমার সুন্দর মুত্তি সাধকের 
জমধ্যস্থ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে বিনে!দ-বেশে দাঁড়াইয়। তাহার সমস্ত কায্য দেখিতেছে। সাধক 
ভক্তিপুর্বক তাহাকে মানসে পূজ| করিতেছে, আহার করাইতেছে, প্রণাম করিতেছে, শেষে 
গদসেবা করিতে করিতে জিজ্ঞাপা করিতেছে, বল দেখি, তুমিই ত আমার সর্বস্ব 
আমার হৃদয় ছাইয়া রহিয়াছ, আবার তুমিই জগতের সব কিরূপে ? এইরূপে ভদ্ডিমার্গ দ্বার! 
জ্ঞানলাভ হয়--আমিই বুঝইয়| দিই, অন্তরে বাহিরে আমিই আছি কিরূপে। কিন্তু সকল 
দিন ত সাধকের এ অবস্থা হয় না? কখন কখন শব্যা হইতে উঠিয়াই, অভ্যাস মত আসন 
করিয়া বসিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যে তমোভাবে দে আচ্ছন্ন ছিল-সেই তমোভাব বলিয়। 
দিতেছে, আর একটু শুইয়! থাক না, বেশ ত আছ। সাধক নিয়ম লঙ্ঘন করিল। শধ্যাত্যাগেই 
প্রথমে বিলম্ব করিল। তম: আর একটু বাঁড়িল। তার পর আসন করিয়া বদিল; কিন্ত 
কর্ন করিবে কে? মন তমোভাবে এত আচ্ছন্ন যে, সাধক মনকেই ধরিতে পারিতেছে না 
অভ্যামবশতঃ শ্বাসে শ্বাসে জপ করিতে যাইতেছে, কিন্তু মন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, সাধক 
ঢলিতেছে।--ইহার নাম লয়। আবার কখন কখন এতই বিষয়চিন্তা আমির সাধককে বিব্রত 
করে যে, মনে হয়, একশত কলের গাড়ী তাহার মাথার উপর চলিতেছে ।__ ইহা বিঙ্গেগ। প্রথমটি 
তমে ডূবিয়া থাকা, দ্বিতীয়টি রঙ্গে চুবিয়! থাকা । এই লয়-বিক্ষেপে মন বখন মগ্ন থাকে, তখন 
অগ্জে মনকে খু'ঁজিয়। আনিতে হয়। অভ্যাসমত কাণা করিবার পূর্বের তোমার কর্তব্যগুলি মনের 
সম্মুখে ধর--এই এই কাম্য তোমায় করতে হউবে--এই মাত্র সময় তোঁনার আছে - এরূপ 
ঢুলিলে চলিবে কেন? সময় সংক্ষেপ, কাজ অনেক--এই কাণ্যগুলি আলোচনা করিলেই মন 
সজাগ হইবে । মন মজীগ হইলে নিত্য অভ্যাসের কম্ম দিয়! উহাকে আরও জাগাইয়। লও। পরে 
উহাকে জমধ্যে ধারণ কর। একবারে না পার; ষট্চক্রে ঘুরাইয়৷ ফিরাইয়া একস্থানে ধারণ! 
কর--ধ।রণার পরে ধ্যান কর, ধ্যান করিতে করিতে জাগ্রত-সমাধিতে লাগিয়া থাকিতে চেষ্ট। 
কর ; সমাধি ছাড়িয়া গেলে যখন বাহিরে আসিবে, তখন বাহিরের সব্ববস্তমধ্যে তোমারই 
উপাশ্ত যেন রহিয়াছে, এরূপ বোধ হইবে । উহাঁকেই দর্শন বলে। কিন্ত যতক্ষণ ন! ঠিক 
করিয়! বুঝিতে পারিবে--কির্ূপে তোমার প্রিয়ই সব্বান্তঘামী, ততক্ষণ উহ! স্থায়ী হইবে ন|। 
যেরূপ ভাবন] দ্বার! উহা উপলব্ধি হয়, তাহাকে জ্ঞানযোগ বলে । ভাবনার প্রক্রিয়! শোন এবং 
শুনিয়! বুঝিতে চেষ্টা কর; বুঝিয়া কাঁথা কর এবং -.কাঁধ্য দ্বার! পাঁকা ভাবে এই অবস্থা লাভ 
কর £-- 

প্রথমেই মন কোথায় রহিয়াছে দেখ--যদি তম ব! রজে ডূবিয়া থাকে, তবে তাহাকে 
জাগ্রত কর--“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত” ইহ! প্রবৃদ্ধ করিবার বাক্য। জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি সম্মুখে 
ধর; কোন্‌ কোন্‌ উপায় দ্বার! লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, সেই উপাঁয়গুলি নৃতনভাবে আলোচন! করিতে 
করিতে সন্মুখে ধর ; মন সজাগ হইল । তখন মনকে অন্তমু করিবার জন্য বিচার কর। মন 
ত সঙ্থল্প বিকল্প করে, কিন্ত মনের চালক কে ?--বুদ্ধি-কেননা বুদ্ধি সঙ্কল্প বিকল্প দূর করিয়! 
একটা নিশ্চয় করিয়া দেয়। যখন বস্তুটি নিশ্চয় হইল, তখন চিত্ত অনুসন্ধান করিতে থাকে 
কেমন করিয়া কি হইল, কি করিয়। ইহার দাঁস হইলাম, কি করিয়া উপাস্ত করিয়া লইলাম-- 
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ইহাঁও নিশ্চয় হইলে, শেষ কথা আইসে, 'এ আমার'। ইহাও অহঙ্কার । মন বৃদ্ধি চিত্ত অহ- 
স্কারকে একটি নাম দাও, বল "ক্ষুদ্র আমি”-_দেখ এই ক্ষুদ্র আমিও সত্ব রজ তম গুণের দ্বার! 
চালিত হয়। ক্ষুদ্র আমির অঙ্গ আরও একটু বৃহৎ হইল--এই প্রকৃতিকে আমি বলিলে। 
তাহাঁও ঠিক হইল না; যখন তোমার যে অবস্থা হয় তাহ! জানিতেছে কে? আমার মধ্যে 
যে আমার প্রকৃতিকে জানিতেছে নেই প্রকত আমি । এই প্রকৃত আমি-- প্রকৃতিকে জাঁনিতেছে 
এবং আপনাকে আপনি জানিতেছে। প্রথমে নন কি করিতেছে ভবনা করিতেছিলে । এই 
ভাবনা দ্বারা 'আমি'র অস্তিত্বে আমিয়াছ -যেন আমি কি, ইহা দেখিতেছ ; যেন কি একটা 
উপলদ্ধি করিতেছ কিন্তু স্বরূপ নির্দেশ করিয়া বলিতে পারিতেছ না। এই যে বস্তুটি 
উপলব্ধি করিতেছ--ইনিই সমস্ত জানেন, ইনিই জ্ঞান স্বরূপ । এই “আমি” আছি বলিয়! 
ভাবনা আছে--মনের ভাবনা আছে বলিয়া বাহিরের জগতের অস্তিত্ব আছে। “আমাকে 
আমি জানিতেছি', খন ইহ! বলা যায়, তখন প্রত্যক্ষ করিও, চৈতন্তই আপনার জ্ঞেয় অংশকে 
জড়ত্ব দিতেছেন। আর দ্ৰষ্টা অংশটি চৈতন্যের স্বরূপ হইতেছে । চৈতন্যই দ্রষ্টা, আর যাহ! 
দগ্ধ, তাহাই জড় । তবেই দেখ, প্রত্যেক জড়ের জন্য একজন দষ্ট। আবগ্যক, নতুব। জড়ের 
অস্তিত্বই নাই । মরুভূমির বালুকীকণা, ম।কাশের নক্ষ'ত্র,সমুদ্রতলের শক্তি, পর্দাতের উপরিস্থিত 
পিগীলিকাঁ_যেখানে যাহ! থাকুক না কেন, তাঁহাকেই একজন নষ্ট! দেখিতেচেন-_ সর্প্ঘদা 
দেখিতেছেন | এই সর্ধ্বগীবের ভর এবং আমার প্রকৃতির দ্রষ্ট। একউ বস্সু ! দঃ! একটিমাত্র - 
৮---সব্ব্গীনে নারায়ণ, ভাববূপে- মন্তারূপে 
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রহিয়াছেন। বুঝিতেছ ? 
অঙ্জুন--বুৰিতেছি, বৃঝিতেছি ! আবার বল, আমার প্রিয়, আগায় সর্ব, সর্বনবস্তুমধ্যে 
কিরূপে? 


ভগবান্--যখন আমাকে আমি ভাবনা করিতেছি, তখন আগার ভাবিত বস্তই প্রকৃতি । 
একটু স্থুলভাঁবে দেখ--এই প্রকৃতি এবং বহির্জগংকে যখন বলিতে পারিতেছি, ইহাদের 
স্বরূপ এই, তখন ইহাদের জ্ঞান, ইহাদের অপেক্ষা! উচ্চভাব, তাহার আর সন্দেহ নাই। পশু 
বলিতে পারে না- আমি পশু ; পশু অপেক্ষ। উন্নত জীব বলিতে পারে--ইহা পশু । সেইরূপ 
যখন আমি বলি যে, আমাকে আমি ভাবনা করিতেছি এবং জানিতেছি এবং অন্য সমস্তও 
আমি জানিতেছি, তখন আমিটিই পরম আমি সন্দেহ নাই। ঠিক করিয়া বলিতে গেলে 
বলিতে হয়, এ যে বলিতেছিলাম, আমাকে আমি ভাবন। করি, আমি অন্য সমস্ত ভাবন। 
করি এবং জানি-_এখানে ক্ষুদ্র আমি-আমি নহে, কিন্ত আমার মধ্যে পরম আমিই বা 
পরমাত্মাই প্রকৃতিকে ভাবন। করেন বা! জানেন । দেখিতেছ, তোমার সব্বস্থ সব্বজীবে 
কিরূপে ? ॥ ২০ ॥ 


পুথকৃত্বেন তু যজ্জ জ্ঞানং নাঁনাভাবান্‌ পৃথগ বিধান্‌। 
বেত্তি সৰ্ব্বেষু ভূতেযু তজ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ! ২১ ॥! 


মোক্ষ সন্যাসযোগঃ ] গীতা। ৩৮৩ 


ম স্‌ শী 
পৃথক্ত্বেন তু ভেদেন স্থিতেষু যজজ্ঞানং যেন জ্ঞানেন সৰ্ব্বেষু 


তক 


ম্‌ ম 
ভুতেষু দেহে পৃথগ্বিধান্‌ স্খিত্বছুঃখিত্বাদিরপেণ পরস্পর-বিল- 
ম শ অ! আঁ 
ক্ষণাম্‌ নানাপ্রকারান্‌ নানাভাবান প্রতিদেহমন্যত্বেন ভিন্নাত্বানঃ 
| শ ম 
বেত্তি বিজানাতি তত জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥ ২১ ॥ 


তন অপ 


পপির 


মন পপি ০৮৮০৮ পপর পাশা িশিশিপশীশি পিপি Otte een eee তিপ্পপিপর্ট «eee আপ ৩প্পিপীপীকীা পিপি কল টি পপ ates woth পপি পিশলাশও সপ পিপি CEES PUREE 


যে জ্ঞান দ্বারা *ব্বভূতে পুথক পথক্‌ নানা ভাবকে পৃথগ্রপে জানা যায়, সেই 
জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জানিও ॥২১ ॥ 


পপ ১০০ USER পাপা ৭৭ ২৩ ও ৭ TE SS EEE EE EE ee তা তি পিন আট তি তিশা ee cee শী পাপা | ৭৭ পপি ec শপ এপ পাপ 


অর্ভ,ন--রাজস জ্ঞান কি ? 

ভগবান্__রাজস জ্ঞানে প্রতিপন্ন করে যে, বস্তুসমূহ ভিন্ন বলিয়। ভাবও একটি নহে, 
পৃথক পৃথক । কোন জীব সুধী, কোন জীব ছুঃখী, এজন্য তিন্ন ভিন্ন দেহে এক আত্মা থাকিতে 
পারে না। আত্মা এক হইলে, সকল জীবেই এক প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিত। এই 
রাজস জ্ঞানে পাঁচ প্রকার ভেদ কল্পনা! করে । 

(১) দেহে দেহে ভেদ। 

(২) ভিন্ন ভিন্ন দেহ স্থিত ভিন ভিন্ন আত্মার ভেদ । 

(৩) আত্মার সহিত দেহের ভেদ। 

(৪) ঈশ্বরের সহিত জাবাত্বার ভেদ । 

(৫) ঈশ্বর ও দেহের ভেদ। 

রজোগুণের স্বভাব পধ্যালোচন। করিলে বুঝিতে পারিবে বে, চঞ্চলঙাই ইহার ধন্ম। সন্ধ- 
গুণের ধর্ম নিবৃত্তি বা ভেদশৃনস্ততা, রজোগুণের ধর্ম প্রবৃত্তি বা ভেদ-প্রবলত1 | রজে।গুণে 
প্রকৃতি চঞ্চল। আত্মাও নানা ভাবে চঞ্চল প্রকৃতিতে অভিমান করিয়া আপনাকে ভিন মনে 
করেন। দেহ সমস্ত ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন দেহে অভিমান করিয়া আত্মা ভিন্ন বলিয়া অভিমান 
করেন। অহঞ্কীরেই আত্মার বিমূঢ়ত্ব প্রাপ্তি হয়। যেমন লাল, নীল, সাদা, কাল ইত্যাদি 
জলে এক সুয্যের ছায়াকে ভিন্ন ভিন্ন স্ুধ্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ। এইজন্য প্রকৃতির 
চঞ্চলতা৷ দুর করিতে পারিলে যখন চিত্ত শান্তভাব অবলম্বন করে, তখন একরপ প্রকৃতিতে 
একই আতর রহিয়াছেন দেখ! যায় চিত্তের চঞ্চলতা পন্থ গুণসমূহের চঞ্চলতা ; সেইজস্তই 


৩৮৪ গীতা। [ ১৮ অঃ ২২ শ্লোক 
সৃষ্টির ভিন্নতাঁ। সাম্যভাবে ভিন্নতা নাই, তখন স্ৃষ্টিও নাই। বৈষম্যেই স্থষ্টি। রাজন 
জ্ঞানেই বৈবম্য । সান্বিক জ্ঞানে অদ্বৈতদর্শন ঘটে রাজস জ্ঞানে দ্বৈতদর্শন হয় ॥২১॥ 
পে ৰ 
যন্ত, কৃৎস্ববদেকস্মিন্‌ কাধ্যে সক্তমহৈতুকম্‌। 
অতত্বীর্ঘবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২২ ॥ 


শ ম ম 
যু তু জ্ঞানং বহুষু ভূতকধ্যেষু বিদ্যমানেষু একম্মিন কাৰ্য্যে 


ম শ bl শ রী 

বিকারে দেহে বহির্নবা প্রাতিমাদেৌ কৃৎস্বৎ, সমস্তবৎ পরিপূর্ণবৎ 
ন | শ 

সর্ববিষয়মিব সক্তম্‌ এতাবানেবত্েশবরো বা নাতঃ পরমস্তীতি 
শী শ্‌ ৃ ৃ 

অভিনিবেশযুক্তং যখা নগ্রক্ষপণকাদানাং শরারান্তর্বন্তী দেহ- 

শ গম 
পরিমাণো জীব ঈশ্বরো বা যথা চার্ববাকাণাং দেহএবাত্মেতি এবং 


ম্‌ 
পাঁধাণদার্ববাদিমাত্র ঈশ্বর ইত্যেকস্মিন্‌ কাধ্যে অভিনিবেশযুক্তং 


শ শ শ 
অহৈতুকং হেতুবড্জিতং নিযুক্তিকং নিত্্রমাণকং অতস্বার্থব 


শর টি এআর ৮০০৮০ এরা 


শ্রা 
আল্পং চন তত্তবার্থাবলন্বনম্‌ অতএব অল্পং তুচ্ছম্‌ অল্পবিষয়ত্বাৎ 


রসের 


পর শ 
অফলত্বাচ্চ তৎ তামসম উদাহৃতং তামসানাং হি প্র(ণিনাম- 


শা 
বিবেৰিনামীৃশং জ্ঞানং দৃশ্যতে ৷ ২২। 


মোক্ষমন্ন্যামযোগঃ ]  গীতা। ৩৮৫ 


যে জ্ঞান বহুর মধ্যে একটি বা বহুর কোন অংশ বিশেষকেই সম্পূর্ণ বলিয়া 
আবদ্ধ থাকিতে চায় অর্থাৎ যে জ্ঞানে কোন একটি কাধ্যই সমগ্র-:এইরূপ 
অভিনিবেশ হয় [ অর্থাৎ কোন একটি দেহকেই মনে হয়--এই পূর্ণ, এই 
আমার সৰ্ব্বস্ব, :কোন মূক্তিবিশেষকেই মনে হয়--এই ঈশ্বর, এতত্তির্ আর ঈশ্বর 
নাই] সেই যুক্তিশৃষ্য, তত্বশূন্ঠ, প্রমাণশৃন্ত, নিতান্ত ক্ষুদ্র, নিতান্ত অকিঞ্চিংকর 
জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে ॥ ২২ 


অজ্জুন-্তামস জ্ঞান কাঁহাকে বলে? 

ভগবান্-(১) “একম্মিন্‌ কাধ্যে কৃৎস্নবৎ সক্তম্‌’ একটি কায্যকেই পূর্ণ ভাবিয়া তাহাতে 
আসক্ত যে জ্ঞানে এইরূপ নিশ্চয় করে, তাহা তামস জ্ঞান। নামকরণ হইলেই একটি 
নির্ধারিত বস্তু বুঝায়। যে জ্ঞানে বলে এই একটি নাম ভিন্ন গতি নাই--এই একটি ব্যক্তি 
বা মূর্তিই সৰ্ববন্ব--এই ব্যক্তিই পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা-~অথচ নেই ব্যক্তিটি বা মূর্তিটি 
একদেশে বা একস্থানে সীমাবদ্ধ--যে জ্ঞানে বলে ইনিই সব্বাস্তধামী নহেন, যে জ্ঞানে 
কখন অনুভব হয় না, যে একগাঁত লব্প্রক্তিনাঁগী আঁমারই নাম কালী, কৃষ্ণ, 
রাম, শিব, ঈশ্বরের ব। দেবতার যত নাম ব। মুক্তি আছে সমস্তই আমার নাম বা মূর্তি, এমন কি 
প্রকৃতির বত কিছু বস্তু আছে-ছু, কু, ধার্মিক, অধার্থিক, স্বাধীন, পরাধীন, চন্দ, সূর্য, 
বৃক্ষ, লতা। সমস্তই যে আমি_যে জ্ঞানে এইবপ ধারণা ন! হয়, তাহাই তামদ জ্ঞান। এই 
তামস জ্ঞানের কোন যুক্তি নাই, নিতান্ত ক্ষুদ্র, একবারে তন্বশৃন্ত ॥ ২২ ॥ 


নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্ধেষতঃ কৃতম্‌ । 
অফলপ্রেপ্স্থনা কন্ম যত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে || ২৩।| 
শা ধা শী ম 
আফলপ্রেপ্দুনা ফলং প্রেপ্সতি প্রাপ্তমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সঃ 


পরপর রা “ne 


শ ম 
ফলতৃষ্ণঃ। তদ্বিপরীতেন অফলপ্রেপ্স,না ফলাভিলষরহিতেন 


ম শ শী রী শ 
কত্রঁ নিয়তং নিত্যং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতম্‌ আসক্তিবর্জিতং 


০০০০ জারা রাজারা 


ম্‌ ডঃ 
সঙ্গঃ অহমেব মহাযানজ্ঞিক - ইত্যা্যৃভিমানরূপোহহঙ্কারাপরপর্য্যায়ে! 


99৯ 


৩৮৬ গীত! [ ১৮ অং, ২৪ শ্রোক। 


ম ম 
রাজসে। গর্বিবিশেষস্তেন শুন্যম অরাগছেষতঃ কৃতম্‌ রাগে! রাজ- 


সন্মানাদিকমনেন লপ্দ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ দ্বেষঃ শক্রমনেন প্রাঁজেষ্য 


ম শ শ 
ইত্যতিগ্রায়ঃ রাগপ্রযুক্তেন ' দ্বেষপ্রযুক্তেন চ ন কৃতং যৎ কর্ম 


রমন): জট 


ম 
মাঁগদানভোমাদি তৎ সান্দিকম উচ্যতে ॥ ২৩॥ 


নিতা, অহং অভিমান শন্ত, রাগ দ্বেষ বিনা অনুষ্ঠিত, ফলতৃষ্ণী-বিবর্জিত 
যে কৰ্ম্ম, তাহাই সাত্বিক বলিয়া কথিত ॥ ১৩॥ 


অঞ্জু ন--এখন কর্মের ভেদ বলিবে ৩? আচ্ছা, সাত্বিক কন্মকি ? 

ভূগনান্‌_-নান্বিক কম্মের গুণ শ্রবণ কর। 

(১) নিয়ত কন্ধ-ইহ।ই নিত্য কৰ্ম্ম তক্ষন্য বিহিতকর্ম্ম--এই কৰ্ম্ম সর্ববদ| হইতেছে। 
প্রাণায়।ম-গ।য়ত্রী মন্দে সোহহম অজপা। 

(২) সঙ্গরহিত কর্ন্ম -‘আমি করিয়। থাকি" এরূপ অহঙ্কার সাত্বিক কর্মে থাকে না। 

(৩) রাগছেন ইহারপ্ররোচক নহে-ভন্দ্িয়াদি বহিঃশক্র দমন বা রাজসন্মান 
লাভ জন্য ইহা কৃত হয় না--অনুরাগপ্রবুক্ত বা দ্বেবপ্রঘুক্ত এ কর্ন্ম কৃত হয় না। 

(৪) গাত্বিক কম্মে কোন ফলের আকাজ্জা থাকে না॥ ১৩ ॥ 


ঘন্ত, কামেপ্ন,না কন্ম সাহস্কারেণ বা পুনঃ। 
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রা্সমুদাহৃতম্‌ ॥ ২৪ ॥ 


ম ৰ শ্রী 
যত্ত, কাম্যং কৰ্ম্ম কামেপ্স্‌না কর্ম্মফলং প্রাপ্ত,মিচ্ছতা সাহঙ্কারেণ 


ম ম 0) 
বা প্রাগুক্তসঙ্গাত্বক-গর্ববযুক্তেন চ মৎসমঃ কোহন্যঃ শ্রোত্রিয়োহ- 


a প্র 
স্তীতোেবং নিরূটাহস্ক।রযুক্তেন চ পুনঃ .বহুলায়াসম, অতি ক্রেশযুক্তং 


মোক্ষসন্নযাসযোগঃ | গীতা। ৩৮৭ 


ৰ 4 
ক্রিয়তে তৎ, কন্ম রাজসম_ উদ্াহ্ৃতম_। পুনঃশব্দঃ পাদপুর- 


সাক» আয ন পিস 


শ 
ণাঁ্থঃ ॥ ২৪ ॥ 


পপ পাপী শা সপন ২টি ২৩ পিট me betas a sar hr এ ০ শি? 


যে কর্ম কিন্তু ফল প্রাপ্তি কামনার এবং অহঙ্কার পূর্বক বহু আয়াসে কৃত 
হয় তাহাকে য়াজন কন্ম বলে ॥ ২৪ ॥ 


meme ৯০৩ ২ পিপিপি তি 


সপ ২৭ ৩১ ও ৯ ৩৮ ee িপাশপী পিসী পাপ ও পাত ও পপ 


অজ্জ,ন-_রাজদ কন্ম কাহাকে বলে? 

ভগবান্--রাঁজস কর্তনের গতি লক্ষ্য কর। 

(১) ফল পাইব এই ইচ্ছায় ইহা কৃত হয়_-শরার ভাল থাকিবে, সুখে থাকিব, দীখ 
জীবন হইবে ইত্যাদি । 

(২) আমি করিতেছি--:আজ এত করিলান-এই গন্ধ ইহাতে থাকে । 

(৩) বহু পরিশ্রম যে কম্মে লাগে-*অতিকেশযৃক্ত কন্ম ॥ ২৮ 


অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাঁমনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌। 
মোহাদারভ্যতে কন্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ || 


লা রর! 
অনুবন্ধং কুতে কম্মণি অনুবধ্যমানং দুঃখম_ অনুবন্ধঃ তং 


গ শ 


পশ্চান্তাব্যশুভং ক্ষয়ং যস্মিন কন্মণি ক্রিয়মাণে শক্তিক্ষয়োহথক্ষয়েো। বা 


মর | লা 
স্তাৎ তং হিংসাং প্রাণিপীড়াং পৌরুষং পুরুষকারং শরোমীদং কর্ম 


ম 
সমাপয়িতুমিত্যেবমাত্মুসামর্থ্যং চ অনপেক্ষ্য অপর্যালোচ্য মোহাং 


ম্‌ ম 
কেবলাবিবেকাৎ আরভ্যতে যৎ. কন্ম যথা ছুধ্যোধনেন যুদ্ধং ত' 


ন নী 
তামসং তমোনির্ববৃন্তং উচ্যতে উদ্নাহ্ৃতম ॥ ২৫ ॥ 


ওজর হযরত 


৩৮৮ গীতা । [১৮ অঃ, ২১ শ্লোক 


ত শপ ২ ২০ পিসী পা ন আপ 


ভাবী অশুভ, শক্তিক্ষয়, হিংসাদি প্রাণিপীড়া, আন্মসামর্থ্যাদি পর্যযালোচন! 
ন! করিয়া! অবিচারবশতঃ যে কর্ন্ম অনুষ্ঠিত হয় তাঁহাকে ভামস কর্ম বলে ॥ ২৫ ॥ 


টিসি 7 রি হে + ০ লা: আত শশী লি 


অর্জ্জ ন--আর তামস কর্ণ কি? 

ভগবান্-তামস কন্মের দোষ শোন । 

(১) অনুবন্ধন ইহাতে থাকে-পশ্চাতে বন্ধনে পড়িতে হয়, রাজদুত বা ঘমদূতের 
বন্ধনই বল, বা দুঃখের বদ্ধনই বল, বা! অশুভের ৰন্ধনই বল। 

(২) ক্ষয় হয়--শক্তি ক্ষয় হয়, অর্থাদিও ক্ষয় হয়। 

(৩) হিংসা হয় প্রাণীর পীড়াদায়ক হয়। 

(5) আত্মনাম্থ্য পদ্যালে।চন| থাকে না--আমার ইহাতে সামর্থ্য আহে কি না, এইরূপ 
আলোচনা থাকে ন|। 

(৫) এই কর্মে কোন প্রকার বিচার থাকে না ॥২৫। 


মুক্তসঙ্জোহনহংবাদী ধৃত্যুতৎসাহসমন্বিত | 
সিদ্ধযসিদ্ধ্োনির্ব্বিকারঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥| 
Cl ম্‌ শ 


মুক্তসঙ্গঃ মুক্ত: পরিত্যক্ত: সঙ্গঃ ফলাভিসন্ধিঃ যেন স ত্যক্ত- 


মন মৃ 
ফলাভিসন্ধিঃ অনহংবাদা কগ্ডাহমিতি বদনশীলেো ন ভবতি স্বগুণ- 


ম চা নন 
শ্লাঘ।বিহীনঃ গরবেবার্জিরহিতঃ বৃতা্সাহসমন্বিততর  বিদ্বাছযুপ 
স্থিতাবপি প্রারন্ধাপরিত্যাগহেতুরস্তঃকরণবৃত্তিবিশেষো ধৈর্যাম্‌ 


উৎসাহঃ। ইদমহং করিধ্যাম্যেবেতি নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধিধু'তিহেতু- 


ম্‌ 
ডূতা তাভ্যাং সংযুক্ত: সিদ্ধ্যসিদ্দ্যোনির্বিবকারঃ কর্ম্মণঃ ক্রিয়মানস্ত 


মোক্ষসন্যাসযোগঃ ] গীত1। | ৩৮৯ 


ফলম্ সিদ্ধাবসিদ্ধো৷ চ হর্শোকাভ্যাং যো বিকারো৷ বদনবিকাস- 


মূ. শ শ শ 
মানত্বাদি স্তেন রহিতঃ এবংভূতঃ কন্তা যঃ স সাত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬॥ 


যে কর্তা ফলকামনাবর্জিত, অহং কর্তা এই অভিমানশুন্ঠ, ধৈর্য্য ও 
উদ্যমযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার-চিত্ত, তিনিই সাত্বিক ॥ ২৬ ॥ 


সপ্ত পনি eee আশ পিপিপি পিল 2 ত eee ৩৩ পপ ৮ + পিপল ০৯ ও ০ 
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শিস পপ সা কল 


অঞ্জন--ত্রিবিধ কর্মের কথা বলিয়াছ--এক্ষণে ত্রিবিধ কর্তীর কথা বল । 

ভগবান্-_সান্বিক কর্তার গুণ শ্রবণ কর। 

(১) মুক্তপঙ্গ--কন্ম করেন অথচ কোন ফলকামন। জন্য নহে, শুধু আমি বলিয়াছি 
বলিয়। মৎঞ্জীত্যর্থ কর্ম করেন। 

(২) অনহংবাদী--াম হহা করিলাম, একখ। কথন তাহার মুখে বা মনেও 
আইসে না। 

(৩) ধৃতিযুক্ত ও উতৎ্মাহযুক্ত--সর্ব্বদ। বৈষ্যযুস্ত, বিদ্বের উপস্থিতিতেও আরঙ্ধ কাধ্য কখন 
ত্যাগ করেন ন!। ‘ইহ! করিবই* এই উৎসাহে সব্বদা হয় পূর্ণ । 

(৪) সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে সমভাব-_কাধ্য সিদ্ধিতেও মুগ প্রফুল্প হয় ন।, কাব্যহানিতেও 
মুখ মান হয় না ॥২৬॥ 


রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্দ লু'কে। হিংসাত্সকোইশুচিঃ। 
হর্ধশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্ভিতঃ || ২৭ || 


নে 


ম ন ম 
রাগী কামাগ্ভাকুলচিত্ত অতএব কর্্রফলপ্রেপ্প্‌ঃ কর্ম্মফলাথী 
ম্‌ | ম ম 
লুক্ধঃ পরদ্রব্যাভিলাধী ধণ্মার্থং স্বদ্রব্যত্যাগাসমর্থশ্চ হিংসাপ্ৰকঃ 


রর 
স্বাভিপ্রায়প্রকটনেন পররবুত্তিচ্ছেদনং হিংসা তা ত্বকত্তৎ- 


ম শ শ 
গ্ৰভাবঃ পরগীড়াস্বভাব; অগুচিঃ বাহান্তঃশৌচবঞ্জিতঃ 


৩৯০ গীতা । [ ১৮ অঃ, ২৮ শ্লোক 


হর্শোকান্বিতঃ ইফ্টপ্রাপ্তো . হষঃ। অনিষ্ট প্রপ্তাবিষ্টবিয়োগে চ 


শোকঃ। তাভ্যাং হমশোকাভ্যাং অন্বিতঃ সংযুক্তঃ। যঃ কৰু 


স রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥ 


পিপি সপ 


সি তাপস rattan tt ৯০৮০৭ পাজি? টিপি ক পাশা টিপা শীত ৩ শশা ee tetra তি পিতা Metin ee em এতশত 


বিষযানুরাণী, ক্ম্মফলাভিলাৰী, চিত্ত, হিংসাপরায়ণ, অশুচি এবং হ্র্ষশোক- 
যুক্ত কর্তী__রাজস বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ২৭॥ 


অজ্জ,ন--রাঁজস কর্তার লক্ষণ কি; 

ভগবান্--রাঁজন কর্তার দোষ ৮ 

(১) রাগী-_পুত্রকলত্র।দিতে অনুরক্র এবং বিসয়ভোগে ইচ্ছা আছে। 

(২) কৰ্ম্ম করেন--ফলপ্রাপ্তির ভন্য | 

(৩) লোভী--পরদ্রব্যে অভিলাষ করেন এবং ধর্ম্মার্থ স্বদ্রব্যত্যাগে অনমধ্থ। 

(৩) হিংসাত্মক--পরবৃত্তি উচ্ছেদ এবং পরগীড়াই যাহার সভাব। 

(৫) কপন হন কখন শোকগ্রস্থ--ইট্ট প্রাপ্তিতে হম, অনিষ্টপ্রাপ্তি বা উষ্টবিয়োগে শোক) 
তাহ। দ্বারা যুক্ত ॥২৭৷॥ 


অযুক্ত প্রাকৃতঃ স্তব্ধ: শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ। *% 
বিষাদী দীর্ঘুত্রী চ কর্ভ1 তামস উচ্যতে | ২৮ | 


শা ’ নর 


অযুক্তঃ অসমাহিতঃ সর্বদা বিষয়াপহৃতচিত্তত্রেন কর্তব্যে- 


ন. শৰ ন্‌ 


নবহিতঃ প্রাকৃত; শাস্পাসংস্কৃতবুদ্ধিঃ। বালসমঃ অনধিগতবিদ্ভঃ 


ন্‌ ধা 
স্তব্ধ; গুরুদেবতাদিধপ্যনআ্্ক দণ্ডবন্ননমতি কন্মৈচিৎ। শঠঃ 
শ ম ম 
মায়াবী শক্তিগহনকারা। পরব্না্থমন্তথা জানম্নপ্যন্থাবাদী । 


=. শসা শপ শশী মস ফচ 


বব পল শত ৩ িশিটিস 


* নৈকৃতিকঃ ইতি বা বা পাঠঃ । 


মোক্ষসন্যাসযোগঃ ] গীতা। ৩৯১ 


শ গন 
নৈঙ্কৃতিকঃ ' পরবৃত্তিচ্ছেদনপরঃ স্বস্মিন্.পকারিদ্বভ্রমমুৎপাদ্য পর- 


স 


ম্‌ শ 
বৃত্তিচ্ছেদনেন স্বার্থপর; অলস; অবশ্যকর্তব্যেষপা প্রবৃত্তিশীলঃ 


শিস 


শ শ 
বিষাদী সর্ববদাহবসন্নস্বভাবঃ দীর্ঘসূত্রী চ কর্তব্যানাং দীর্ঘপ্রসারণঃ 
সর্ববদামন্দম্বভাবঃ ৷ যদছ্ শে বা কর্তব্ং তন্মাসেনাপি ন করোতি। 
ম ম 
নিরন্তরশঙ্কাসহঅকবলি তান্তঃকরণত্েনাতিমন্থরপ্রবৃত্তিরদদ্ভকা কত্তব্যং 
ম হট শ 
তন্মীসেনাপি করোতি নবেত্যেবংশীলশ্চ । যশ্ৈবস্ততঃ স কত্ত 


তামল উচ্যতে ॥ ২৮॥ 


কপি কা পাপী পাপা গা 


পাশ শশী শীত 


যে ব্যক্তি অসাবধান, গাকৃত, অনন, শঠ, স্থার্থপরাঁয়ণ, অলপ, সর্বদ। 
অবদন্ন-স্বভাঁব, দীর্ঘস্থত্রী এই প্রকার কর্তাকে তামন কর্তা বলে ॥ ১৮। 

অঙ্জুন--তামস কর্তার দে কি? 

ভগবান্_ তামস কর্তার দোষসমূহ এই = 

(১) অযুক্ত--বিময়কাযা জন্য প্রধান কর্তৃব্যে যুক্ত নহছে। 

(২) প্রাকুত--প্রকৃতি অর্থ আপনার পূর্ব পূব সংস!র -সগন যাঁহ। সনে মাইসে,তাঁছাই 
করে--শস্বোজ্দবল| বুদ্ধির অভাবে ব্যভিচার-পরায়ণ। 

(৩) স্তব্দ--গুর-দেবতাটদিতেও নম নহে-কাঠাকেও দণ্ডবৎ প্রণাম করে না; অস্তঃ' 
সারহীন। 

(৮) শঠ--প্রবঞ্ক,মনের ভাব গোপন করিয়। পরকে বঞ্চনা করিবার জন্য অন্ঠরূপ বলে। 

(৫) নৈষ্কতিক--উপকাঁর করিতেছি এই ভ্রম জন্মাইয়। পরের বৃত্তি উচ্ছেদ করে । 

(৬) অলদ-অবগ্য-কর্তন্যেও অপ্রবৃন্ত। 

(৭) বিষাদী--সদাই অসন্তুষ্ট সর্বদা অবসন্ন-স্বভাব, শোকশীল। 

(৮) দীর্ঘস্ুত্রী-করিব করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখে -. আজ যাহ! কর! উচিত, তাহা এক 
মাসেও করে কি না--এইরপ স্বভাব-বিশিষ্ট ॥২৮। | 


বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্তৰিবিধং শৃণু । 
প্রোঁচ্যমানমশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধনঞ্জয় ! ॥ ২৯ ॥ 


wm - ন 


৩৯২ গীতা। [ ১৮ অঃ, ৩০ শ্লোক 


শ 

হে ধনঞ্জয়! দিগিজয়ে মানুষং দেবং চ প্রভূতং ধনং 
শৰ হ্‌ 

জিতবান্‌ তেনাসৌ ধনঞ্জয়োহর্জুনঃ। বুদ্ধেঃ জ্ঞানস্ত যদ! 


রা রা 
বুদ্ধিবিববেকপূর্ব্বকনিশ্চয়রূপং জ্ঞানং ধৃতিরারদ্ধয়াঃ মোক্ষ 


সাঁধনভূতায়াঃ ক্রিয়ায়াঃ বিদ্োপনিপাতেহপি ধারণসামর্্যং তয়োঃ 


ম El 
ধৃতেশ্চ ধৈর্য্যস্ত চ সত্বাদি গুণতঃ ত্রিবিধং পৃথকৃত্বেন হেয়ো- 


শপ. 


ম ম শ 
পাদেয়বিবেকেন অশেষেণ নিরবশেষং প্রোচ্যমানং কথ্যমানং 


স্‌ 
ভেদং শুণু শ্রোতৃং সাবধানো ভব ॥ ২৯ ॥ 


চস মত: শৰক ৮ 


লে এ লাল -ক পসীপী পিপিপি এশা 


হে ধনঞ্জয়! গুণ ভেদে বুদ্ধি ও ধুতি ত্রিবিধ। বিশেষন্ধপে পুথক্রূপে এই 
ভেদ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥ | 


শশা == --পপকাশশ পাশ ত 


~~ কপ পদ পা পাস ০ ০৭ ৪১! ০ লিট SPC Daa banat BTID 0lY 


অৰ্জ্জ ন--বুদ্ধি ও ধৃতির কথ পূর্বে বলিয়াছ-_ইহাদেরও কি ত্রিবিধ ভেদ আছে? 

ভগবান্_আছে। বিবেক পূর্বক নিশ্চয় জ্ঞানের নাম বুদ্ধি। আরন্ধ মোক্ষসাধনভূত 
কর্মের বিদ্ধ উপস্থিত হইলেও তাহার বিধারণ সামর্থ্যের নাম ধৃতি। বুদ্ধি=জ্ঞান আর 
ধৃতি= ধৈৰ্য্য । সাত্বিকাদিভেদে ইহারা ত্রিবিধ। 


প্রবৃত্তিঞ্চ নিৰৃত্তিঞ্চ কাৰ্য্যাকাৰ্য্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! সাত্বিকী ॥৩০ ॥ 


শ শৰ 
হে পার্থ! প্রবৃত্তিংচ কর্ম্মমার্গং নিবৃত্তিং চ স্ন্বাসমার্গং 


ভবান্রগঞ্ফাবাল্র ঠা Agree (fo 0 SER: জম্তাননাকাাবারারটোর 


মোক্ষ সন্নাদযমোগঃ | গাতা ৩৯৩ 


শা ম্‌ 
কাধ্যাকার্যো বকর্তব্যাক্ব্যে কার্যাং প্রবত্তিমার্গে কর্ম্মণাং 


i ঠেস ন ০ সরা 


ম 
করণম্‌। অকাধ্যং নিরভ্তিমর্গে কন্মণমকরণং চ ভয়াঁভয়ে 


স্ন 


ভয়ং প্রবৃত্তিমার্গে গর্ভবাসাদিদুঃখং অভয়ং নিবৃত্তিমার্গে 


ম ন ম 
তদভাবং বন্ধং প্রবৃত্তিমার্গে মিথ্যাজ্ঞানকৃতং কর্তৃত্বাগ্ঘভিমানং 


মোক্ষ নিবৃত্তিমার্গে তত্রজ্ঞানকৃতমজ্ঞানততুকাধ্যভাবং চ ঘা 


শ ম্‌ 
বেত্তি বিজানাতি করণে কর্তৃত্বোপচারাৎ যয়া বেন কর্ণ্যা বুদ্ধিঃ 
ম শা 
স| প্রমাণজনিতবিনিশ্চয়বতী সাত্বিকী। ষয়। পুমান্‌ বেত্তীতি 
বক্তব্যে করণে কর্তৃত্বোপচারঃ কাষ্টানি পচনপ্তীতিবৎ ॥ ৩০ ॥ 


হে পার্থ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কাধা অকার্ধা, ভয় অভয় এবং বন্ধ মোক্ষ, যে বুদ্ধি 
দ্বারা জানা যায়, তাহাই সানবিকী বৃদ্ধি ॥ ৩০ ॥ 


পপ কস পালা পাশ ন নাত < শিট 


অঞ্ভুন_-এখন বল, সান্বিকী বুদ্ধি কাহ।কে বলে ! 

ভগব।ন্‌--.য বৃদ্ধি দ্বারা পুনিতে পারা যায়-প্রবুঠিমাগ কি, নিবৃত্তিমাগ কি, কিরূপে 
প্রবৃত্তিমাগের কর্মকে কাধ্য আর নিবৃত্তিমাগের কম্মকে অকাধ্য বলে, কিরূপে প্রবৃত্তি- 
মার্গে পুনরায় জন্মমরণগভবাঁস।দি দুঃখ জন্য ভয় উপস্থিত হয়, কিরূপে নিবৃত্তিমাগে এরূপ 
দুঃখ নিবৃত্তিতে অভয় হয়, কিরূপে প্রবৃত্তি মাগে সকাম কাঁষ্যে বন্ধন হয় এবং নিবৃত্তি মার্গে 
অজ্ঞান নাশে মোন্স: হয়-_যে বুদ্ধি দ্বারা এই নিশ্চয় হয় তাহাই সাব্বিকী বুদ্ধি। প্রবৃত্তি মার্গই 
বন্ধনের হেতু কর্ম্ম মাগ ; নিবৃত্তি মার্গই মোক্ষের হেতু সন্যাস মাগ । যে বুদ্ধি ছারা এই সব 
নিশ্চয় হয় তাঁহাহ সাত্বিক বুদ্ধি ॥ ৩০ ॥ 


৫৬ 


- ০টি তি পাপা শী —- ০৯ লা ৩ ee =~ - ২৬5, + ২৯ শতক তত পি ৩১ + খল সপ 


০১ পপির পপ” উপ পপ পা পর পপ 


৩৯৪ গীত1। [১৮ অঃ ৩১ শ্লোক 
যয়! ধন্মমধন্মঞ্চ কাঁব্যধাকা ধ্যমেব চ। 
অধথ।ব€ প্রজানাতি বুদ্ধি? সা পার্থ ! রাজসী ॥ ৩১ ॥ 


ম শ ম 
হে পার্থ! য়া বৃদ্ধা ধৰ্ম্মং বিহিতং শাস্্বিহিতং অধশ্মং 


সারারাত হারার 


০ 


LC) ৰ 


প্রতিষিদ্ধং শাস্প্রতিষিদ্ধং কাধ্যং চ অকাধ্যং চ অযথাব এব 


চি. ৯৯০ ০... | MOURA 
ল্ণ 


প্রজানাতি যণাবন্নজানাতি সা বুদ্ধিঃ রাজসী ॥ ৩১ ॥ 


রকি ০০০টি সকত ওপার: কলাক ক লা সিট ক 


সার” “গাব "= = পকা কল আপি ২ ০ পা লা শই আলাপ আন লক + আল ও ০০ ৩ তত OAS ও জা লাকি ৭৬ ০ পপ? তত ৬ NOY 0 ৩ লন পাশাপাশি 2 A Atlan পা শা 


হে পার্থ! থে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম এবং অধন্ম, কর্ম এবং অকন্মন যথার্থরূপে জ্ঞাত 
না হওয়া ঘাঁয় তাহাকে রাজসী বুদ্ধি বলে ॥ ৩১ ॥ 


০ ne ANAS De eee —_—- 


অঙ্ভরন--রীজ্্সী বুদ্ধি কি? 

ভগব।ন্‌-_রাঁজনী বুদ্ধি যাহাদের আছে তাহারা এপষ্টরূপে কিছুই নিশ্চয় করিতে পারেনা । 
ধন্ম(ধন্ম, কর্মাকর্ম বিষয়ে তাহারা নে মীমাংসা করে তাহ! সংশয়াত্মক জানিও। 

অজ্জু ন--ধৰ্শ্ম কি? অধৰ্ম্ম কি? কর্ম কি? আকন্দ কি? 

ভগবান্--শান্.বহিত বর্শীশ্রমের কান্যই ধৰ্ম্ম আর শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্মের নাগ অধন্থ। বর্ম ও 
অধর্থের ফল দেখা যায় না কিন্তু কানা ও অকাযোর ফল দেখা মায়। কিন্ত রাজী বুদ্ধি এ সব 
বিষয় ঠিক করিয়। দেখিতে পায় না ॥ ৩১। 


অধশ্মং ধৰ্ম মিতি ঘা মন্যতে তমসাবরুতা । 
সর্ববার্ধান বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি; সা পার্থ! তামসী ॥ ৩২ | 


মূ 
হে পার্থ। তমসারৃতা তমসা বিশেষদর্শনবিরোধিনা দোঁষেণা- 


ম্‌ ম শ শ শ শ 
বৃতা যা বুদ্ধি: অধন্মং প্রতিবিদ্ধং ধৰ্ম্মং বিহিতং ইতি মন্যতে জানাত্রি 


খা জেতে সতউ ১০ SNCS 


মোক্ষসক্ন্যোনযোগঃ ] গীতা । ৩৯৫ 


শ ম 
সর্ববার্থান্‌ রানের জ্বেয়পদার্থান্‌ বিপরীতান চ এব মন্যতে সা 


ELE TEL UNUGG AE পারার, পররারজরঞাতাহররানত আকল 


বিপৰ্্যয়বতী বুদ্ধিঃ তামসী ॥ ৩২ ॥ 


শপ 


জন 


হে পার্থ! যে বুদ্ধি অঙ্ঞানাবৃত হইয়! ধর্মকে অধৰ্ম্ম মনে করে, সমুদায় জে 
বিষয়কে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে, সেই বুদ্ধি তাঁমী ॥ ॥ ৩২| 


পপ সাপ tp wi পাপা ৮ শিপ তিশা পা আঞ এল এলত শক্তিশালি শীল শিশশীশ লজ ত পাপী ৩ ০ ভাল 


অজ্জুন_আর তামসী বৃদ্ধি কাহাকে বলে 
ভগবান্‌__তমণ্ড৭, স্বরূপ দর্শনের বিরোধী । তমোগুণ যখন বুদ্দিকে আচ্ছন্ন করে তখন 
বর্ণাশ্রমধর্নন, অধৰ্ম্ম বলিয়! গৃহীত হয়, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম,অনাবগ্যক এতদ্ছার। চিত্তশুদ্ধি হয় না 
এই ভ্রন জন্মে, উপাসনা দ্বার! চিত্তের এক| গ্রতা হইতে পারেন! মনে হয়, জ্ঞান নিয়োজন মনে 
হয়--আত্মজ্ঞান, বনহ্মজ্ঞান অনাবগক, আর যাহ। নাই দেই সংসার জ্ঞ।নই সমস্ত, এইরূপ বিপ- 
রত নুদ্ধিই তামদী ॥৩১॥ 


ধৃত্যা যয়! ধারয়.ত মন? প্রাণেন্দিয়ক্রিয়াঃ ' 
যোগেনাব্যভিচারিণ্য। স্বতিঃ দা পার্থ! মাঁত্বিকী ॥ ৩৩ | 


২১৭ শশী ৩০ পন ক পলক নন প পা 


fe 
হে পার্থ! যোগেন চিত্তেকাগ্রেণ হেতুনা সমাধিনা 
অব্যভিচারিণ্য  বিষয়ান্তরমধারযন্ত্য। নিত্যসম।ধ্যন্গতয়েত্যর্থঃ 


+ মানা বারা 


ম য় 
যয়া ধৃত্য। প্রযত্রেন মন:প্রাণেন্দ্রিয়াক্রয়? মনসঃ প্রাণস্তে- 


| ম 
ক্িয়াণাং চ ক্রিয়াশ্চেষ্টাঃ ধারয়তে  উচ্ছাস্ত্রমার্গপ্রবৃত্তেধারয়তি 


সম 
যন্তাং সত্যামবশ্যং সঙ্গাধির্ভবতি, যয়! চ ধাধামাণ! মন আদিক্রিয়াঃ 


ম্‌ 
শান্্রমতিক্রম্য 'নার্থান্তরমবগাহন্তে সা ধৃতিঃ সান্বিকী ॥ ৩৩ ॥ 


পাক অৱলা 


৩৯৬ গীতা । [ ১৮ অঃ, ৩৫ শ্লোক 
হে টা | যে + অব্যভিচারিণী ধৃতি দ্বারা মনপ্রাণ ও ও ইন্তিয়ের হা সকল 
নিয়মিত হয় তাহা! সাত্বিকী ধৃতি ॥ ৩৩ ॥| 


পাপ Water Te শী পাশ ও পাপা শি শি সপ লা তি ৭ টি 


অর্জ,ন--এখন কি বলিবে? 

ভগযান্‌--ধুতি বা ধারণার কথা বলিব। যে ধুতি দ্বারা মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা শান্তর- 
নিষিদ্ধ মার্গে বিচরণ করিতে পারে না কেবল বৈধ বিষয়েই বিচরণ করে তাহাকে সাত্বিকী ধুতি 
বলে ॥৩৩ ॥ 


যয়া তু ধৰ্ম্মকামার্থান্‌ ধৃত্য। ধারয়তেহজ্ছুন ! | 
গ্রসঙ্গেন ফলাকাজ্জী ধুতি; সা পার্থ! রাঁজসী ॥ ৩৪।। 


থে 
হে পার্থ! হে অর্জুন! প্রসঙ্গেন কর্তৃত্বাগ্ভভিনিবেশেন 


শ 


ফলাকাগক্ষী সন যয়া তত প্রত্যা ধ্্মকামার্থান ধৰ্ম্মশ্চ কামাশ্চা্থশ্চ 


পাক এক শী এপ লস ররর বা প্র 


শা মন 
তে ধৰ্ম্মকামার্থাঃ। তান্‌ ধারয়তে নিত্যং কর্তবাতয়াহবধারগ্নতি 


ee ee 


শৰ 
নতু মোক্ষং কদাচিদপি সা ধৃতি: রাজসী ॥ ৩৪ ॥ 


দশ সাল শসা 


হে পার্থ! | আমি কর্তা এই diene [EE ত্য ষে 0 দ্বারা 
লোকে ধর্ম, কাম, অর্থ ধারণা করে হে অঞ্জন ! সেই ধৃতি বাজসী ॥ ৩৪ ॥ 


৮ আশি te কাপল ১4 পিপিপি পাতা পাশ ee ee তি ৩১ পপি ee পল পিপি তত শীত পিপিপি তি এপাশ পি পাপ শিপ a ete Coat eee 
টিং রি পাপ ২৩৩ শপ তাপ জপ গর ও লা একী পাপা ০৯৮৯, ০ 


অঙ্ ন--রাঞ্রসী ধুতি কি? 
ভগবান্--রাজসী ধুতি চতুর্র্সের দধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের জন্য মানুষকে প্রবৃত্ত 
করে, মোক্ষের দিকে প্রবৃত্ত করে না, ইহাতে সাধক ফলাকাজ্ষ! ত্যাগ করিতে পারে ন! ॥ ৩৭ ॥ 


যয়! স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। 
ন বিম্ুঞ্তি র্সেধা নী সা সি কি এ 


কাপ পরে এ এন উক = এপল * ক 


* তাম নী অতি! ন! পাঠা | 


সী ০ পাপ ততপশি শপ পপ আট 


মোক্ষসন্যানষোগঃ | গীতা । ৩৯৭ 


শ শ ন 
হে পার্থ! ছুর্মেধাঃ কুৎসিতমেধাঃ পুরুষঃ স্বপ্ং নিদ্রাং 


Sates eset tO 


ম ম শ ম 
ভয়ং ত্রাসং শোকং ইফ্টবিয়োগনিমিত্তং সন্ভাপং বিষাদং ইন্ড্রিয়া- 


শ শ শখ ম ম 
বসাদং বিষধ্তাং মদং বিষয়সেবাং অশাস্ত্রীয় বিষয়সেবোনুখত্বং 


ত্র শ স্‌ 
চ যয়! ধুত্যা ন ন বিষুঞ্চতি এব ধারয়ত্যেব সদৈব কন্তব্যতয়। 


স্‌ 
মন্যতে সা পুতি; তামসী ॥ ৩৫ ॥ 


আপ ৫৯ পারসপারারপ 


হে পাথ ! ছুর্বছ্ি মানব যে পতি দ্বার! নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও বিষয়- 
গন্তত ত্যাগ করে না সেই পুতিকে তামসী ধতি বলে ॥ ৩৫ ॥ 

অজ্ভ্রন--তামসী ধুতি কাহাকে =ল + 

ভগবান্-থে ধারণ। শিদ।, ভয়, ইবস্ত-বিয়ে।গভনিত সস্ত।প, উন্দিয়ের অবসাদ রূপ 
বিবাদ, বিধয়-সেন! ইত্যাদি ত্যাগ করিতে দেয় না তাহার নাম তা রর ধুতি ॥ 

অজ্জুন--কিরূপ ধারণ। থাকায় মানুষ নিদ্রা ভয় ইত্যদি ত্যাগ করিতে চায় না? 

ভগবান্--তামসিক লোকে মনে করে নিদ্রা না গেলে অথব| নিদ্রা কম করিলে মরিয়া 
যাইব এজন্য নিদ্! ত্যাগ করিতে চায় ন!। 

অজ্জু ন-নিদ্র। ত্যাগ করিয়। কি মানুম সুস্থ থাকে 

ভগবান্- তুমি তাহার প্রমাণ। তুমি জিতনিদ্র | বিশেদ যাহার। সমাধিস্ত তাহার। 
সর্বদা জাগরিত । আতর নিদ্রা নাই । ঘেবত আন্মুস্ব তাহার নিদ্র! তত কম। পূর্ণ মাত্রায় 
আত্মস্থ ব্যক্তির নিদ্র। নাই । এইরূপে তামসিক লোকে ভয় ত্যাগ করে না কিন্ত যতদিন ন! 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় হইতে পার তত দিন জন্ম মরণ ব্যাপার চলিবেই। যাহার! জীবন্ুক্ত 
তাহাদের কোন ভয় নাই। এইরূপে দেখিবে যে তামসিক বৃত্তিবুক্ত লোকে সম্ভাপও ত্যাগ 
করিতে পারে না, বিষাদ, বিষয় নেব! ইত্যাদি কিছুতেই ছাড়িতে পারে না । সৎসঙ্গ করিতে 
করিতে ইহা! ছুটিয়া যায়। 

অজ্জুন--অব্যভিচারী যোগ বা নিত্য সমাধি দ্বারা মন প্রাণ ও ইঞ্জিযের চেষ্টা 
নিরোধ করা যায় বা কোন এক পদার্থে ধারণ কর| যায়। আত্মসংস্থ সমাধি যাহার! 


৩৯৮ গীতা । (১৮ অঃ ৩৬ শ্লোক 


লাভ করেন তাহাঁরাই ভয়, শোক, রোগ, নিদ্রা ইত্যাদি ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু 
সাধারণ লোক ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য কি ‘কান উপান্ন করিতে 
পারে? 
ভগবান্_-পারে। ইচ্ছাশক্তি প্রবল করিতে পারিলে কতক কতক উপকার হয়। লোকে 
মনে করে দে মরিবে সেই জন্যই সে মরে । সে যদি পুনঃ পুনঃ এই ইচ্ছাশক্তি প্রবল করে যে 
আমি কেন ইচ্ছ। করিতেছি যে আমি মরিব, কেন ইচ্ছ! করিতেছি যে দত্ত মূল আমায় কষ্ট 
দিতেছে, বদি সর্বদা ইচ্ছা! করি যে নিদ্রাত আমার ইচ্ছণজনিত--কাঁরণ আমি আত্মা, 
দেহের কোন কিছু আমার নহে--সর্বদা আত্মাকে আত্মার ইচ্ছাময়ত্ব স্মরণ করাইতে করাইতে 
আত্মার শক্তিগুলি জাগ্রত হইতে পারে। আত্মার ইচ্ছ! নাই ইহাই পূর্ণ সত্য কথা । কিন্ত 
আত্মা যখন মায়াকে অঙ্গীকার করেন তখন তিনি ইচ্ছাময়, তিনি সত্যসঙ্কল্প । আয্মা অবিদ্যার 
বশে আসির। নিজের সত্য সঙ্কপ্পত্ব হারাইয়াছেন। এইরূপ হারাইবার কারণ আত্মার অবিশ্বাস, 
আত্মার সন্দেহ । সত্যই কি আমার মৃত্য নাই, সত্যই কি আমার রোগ নাই এইগুলি 
জ্ঞানের অভাবে সন্দেহ মাত্র । আভা।র বিশ্বাস বপন আত্মাতে ফিরিয়া আইসে, যখন তিনি 
সম্পুর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন তাঁহার মৃত্যু নাই, রোগ নাই, যাতনা নাই; সম্পূর্ণ বিশ্বান 
করিয়! পুনঃ পুনঃ অভাসে আতা।র ইচ্ছাশক্তি প্রবল করিতে পারিলে আত্মা এই জড় শরীরের 
উপর, এমন কি প্রতি বস্তুর উপরে কর্তৃত্ব করিতে পারেন। আকাশের পক্ষ তাহার ইচ্ছ।নত 
তাহার হস্তে আসিয়া বসবে, গাছের গোলাপ শ্তাহার ইচ্ছামত তাহার নাসিকার 
নিকটে আসিবে, ইত্যাদি। এইরূপ অভ্যাসের আংশিক ফল লাভ হয় সত্য কিন্ত 
বাহিরের তিন প্রকাঁর সমাধি ও অন্তরের ত্রিবিধ সমাধির অভ্যাস দ্বারা নিঃসঙ্গ আতা। আপন 
স্বরূপে স্থিতি লাভ করিলে আতা। পুর্ণভাবে আপনি, আপন ভাবে স্থিত হয়েন। নাহার! 
আত্মাকে ইচ্ছ।ময় দেখেন তাঁহাদের মুক্তি ক্রমমুক্তি । সাহাব ইহাকে অকন্ত। নিঃসঙ্গ অনুভব 
, করেন তাহাদের সদ্যোমুক্ত হয় ॥ ৩৫ ॥ 


স্খং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শুণু মে ভরতর্ষভ । 
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুখান্তঞ্চনিগচ্ছতি | ৩৬ || 


শ ম 
হে ভরতর্ষভ ! ইদানীং ত্রিবিধং স্থখং তৃ মে মম বচনাৎ শৃণু 


Mumma পক এ 


(বেডের 


সস ম্‌ না ম 

মনঃ স্থিরীকুর । যত্র যস্মিন সুখানুভবে সমাধিস্তুখে অভ্যাসাৎ 
যব শ শ 

অতি পরিচয়াদাবৃত্তে রমতে রতিং প্রতিপদ্ধতে পরিতৃপ্তোভবতি 


(হাহাহাহা 


মোক্ষসন্যাসযোগঃ ] গীতা । ৩১৯ 


ম পর 

নতু বিষয়স্তখ ইব সহস। রতিং প্রাগ্নোতি দুখান্তধ 
ন | ন *| ম্‌ 
তুঃখাবসানং দুঃখোপশমঞ্চ নিগচ্ছতি নিশ্চয়েন প্রাপ্রোতি। নতু 


আত 


kl 
বিষয়সুখ ইবান্তে মহদ্দ,;খম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 


হে ভরতর্ষভ ! পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বশতঃ যাহাতে আদক্তি জন্মে 
এবং যাহা ছুঃখসমুহকে অবসান করে আমি এক্ষণে সেই সুখের ত্রিবিধ ভেদ 
কহিতেছি শ্রবণ কর ৷ :৬॥ 


oe OE খল ene ete পাপা ame ee ৩07 ৩ lee cone পি Soe এলাকার 


অজ্জ ন-.বজ্ঞ, দান, তগ, এই তন কর্ম্ম। পাহারা কাম) কর্ম ত্যাগ করেন তাহার! 
সম্্যালী, যাহার! সতত কর্ম্ম ফল ত্যাগ করেন তাহার! ত্যাগী । কিন্ত কন্মে কথন মোক্ষ নাই, 
এজন্য কর্ম সমুদয় ত্যাগ করিতেই হইবে । তবে যতদিন দেহ স্মীভিযান ত্যাগ ন! হয় ততদিন 
স্বতোভাবে কর্ন্মত্যাগ হয় না তজ্জন্য অঙ্গ অধিকারী প্রথমে কন্মের ফলাভিসন্ধি ত্যাগ 
করিবে--ইহারাই ত্যগী। সন্যাসী সব্বশেষ অবস্থ।! সন্যাসী ন! হইতে পারিলে কখন 
মুক্তি নাই । কৰ্ম্ম ও অজ্ঞান এক কথ! । যতদিন কন্ম ততদিন অজ্ঞন। অজ্ঞান দুর ন! 
হইলে জ্ঞানের উদয় হইবে না। নন্দ অধিকারী কম্মকল ত্যাগ অভ্যান করিয়া পরে কর্ম্মত্যাগে 
অধিকারী হয়। কিন্ত তুমি পুবেব ত্রিবিধ ত্যাগের কথ। বালয়াছ । পরে সমস্ত কর্ধের কারণ যে 
পাঁচটি ইহাও দেখাইয়া । তৎপরে কর্ণ্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবাব হেতু তিনটির কথা উল্লেগ 
করিয়াছ। তন্মধ্যে জ্ঞান একটি হেতু । এই জ্ঞানের ত্রিবিধ ভেদ দেখাইয়াছ। পরে কর্মের 
ত্ৰিবিধ ভেদ, কর্ত।র ভ্রিবিধ ভেদ, বৃদ্ধি ও পুতির ত্রিবিধ ভেদ দেখা ইয়াছি । 

গুণভেদে ক্রিয়া ও কারকের বধ গেদ বলিয়াছ। এক্ষণে উহাদের ফল যে চগ তাহার 
ভেদ কি বল? 

ভগবান্--হ্ল,এর ত্রিবিধ ভেদ বলিতেছি কিন্ত ইহা স্মরণ রাখিও কোন্‌ প্রকার সুখ গ্রাহ 
এবং কিরূপ সুখ অগ্রাহ্য ? 

অক্ষ্রন--কিরূপ সু প্রাপ্তি জন্য মনুন্য চেষ্ট! করিবে? কোন্‌ প্রকার সুখ রাহ ? 

ভগবান্--দেখ বিষয় স্থণ সহসা তৃপ্তি জন্মায় এজন্য বিষয়স্ণ অগ্রাহ ১ কারণ সহসা যাহাতে 
সখ হয় তাহ। অন্তে দুঃখ প্রদান করিবেই । এজন্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে যাহ! 
হইতে সুখ উৎপন্ন হইতে থাকে এবং যে সুখ ভোগের পরে আর দুঃখ নাই সেই সুখই 
গ্রাহা। ষম নিয়মাঙ্গি অভ্যাসের পর ধীরে ধীরে সমাধি সুখ আঁসিতে থ।কে । এ সুখ বিষয়স্ুখের 
মত্ত সহস। উৎপন্ন হয় না এবং শেষেও কোন ছু খে প্রদান করে না ॥৩৬॥ 


8৯৬ গীতা1। [১৮ অঃ ৩৭ শ্লোক 


যত্তদগ্রে বিষমিৰ পরিণামেহমুতোপমম। 
তৎস্থখং সান্বিকং প্রোক্তমাত্ববুদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥ ৩৭ || 
a! “্ 


যত্তৎ স্খং অগ্রে পূৰ্বং প্রথমসন্নিপাতে জ্ঞানবৈরাগ্য- 


তা এ is শ 


ধ্যানসমাধ্যারস্তেহত্যন্তায়াসপূর্ববকত্বাৎ বিষং হইব দুংখাত্মকং ভবতি 


১০০ 


ত্র ম 
মনঃসংযমাধীনত্বাৎ ছুঃখাবহমিব ভবতি পরিণামে জ্ঞানবৈরাগ্যাদি 


শন গর 
পরিপাকে তু অমৃতোপমনম্‌ পীত্যতিশয়াস্পদং ভবতি আত্মবুদ্ধি- 


তি. ee ea সি আপস জম উস পন্ড 


মু 
প্রসাদজং আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ আত্ববুদ্ধি স্তস্যাঃ প্ৰসাদে! নিদ্রালস্যাদি- 
ম ন্‌ 
রাহিত্যেন স্বচ্ছতয়াহবস্থানং ততোজাতং ন তু রাজসমিব 
নন 
বিষয়েন্দ্রিয়সংযেগজং ন বা শামসমিপ নিদ্রালস্তাদিজং তৎস্থখং 


ম ম ম 
ঈদৃশং যদনাত্ববৃদ্ধিনিবৃক্তাস্বুদ্ধিপ্রসাদজং সমাধিস্তুখং সাত্বিকং 


ম্‌ ম 
প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ অপর আহ অভ্যাস্াদাবুত্তেষত্র রমতে 


গীয়তে যত্র চ ছুঃখাবসানং প্রাপ্মোতি তৎস্তুখং তচ্চ ব্রিবিধং 
গুণভেদেন শৃর্ুতি  ৩ৎপদাধ্যাহারেণ পুর্ণস্য শ্লোকস্যান্বয়ঃ 
যত্তদগ্র ইত্যাদি শ্লোকে, নতু সাত্বিকস্থুখলক্ষণমিতি ভাষ্য- 


কারাভিপ্রায়োহপ্যেবম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 


মোক্ষসন্ন্যাসষোগঃ ] গীতা । ৪০১ 


যে শখ প্রথমে বিষের ন্যায়, কিন্তু পরিণামে অমুতগলা, মে সুখ আত্ম- 
সন্ধন্ধীর যে বিচারবুদ্ধি, তাহার নির্মলত1 হইতে জাত, তাহাই সাত্বিক সুখ ॥৩৭॥ 


অজ্জন__সান্বিক সুপ কি, তাহাই বলিব না কি ও 

ভগবান্-নিদ্র নাই, আলস্য নাহ, শরীরে কোন কেশ অনুভব ভইতেছে না, এমন কি, 
আসনজয় একরা৭ হইয়াছে, যাহাতে একভাবে বলিয়া শাঁকিতে পাক্িতে নিজের দেহেরও বিস্বৃতি 
ঘটিতেছে, মনেও কোন প্রকা-: চিগ্ত। নাহ, এরপ অবস্থায় আত্ম (চাগ হে? চিত্তের শ্রসন্তা 
জন্মিয়াছে--এই আ'ত্মবুদ্ধির প্রসন্গত। জন্য মে ৮৭, তাহার নাম সাত্বিক স্ুণ। এই স্খপ্রাপ্তি 
জন্য প্রথমে যে সাধন! করিতে হয়, তাহ। বড়ই দেন কর, তাহ! অননে বিষেয় গ্রায় বোধ হয়। 
প্রবৃত্তির স্বাভাবিক গতি রোব করিতে হয় বলিয়াই কেন । কি পরিণাত। হহ। অসুততুল্য । 
নিদ্র। আলন্ত ইত্যাদি-জণিত দে সুপ, ভাহ। তামসিক  ত1তেও অনেক মময়ে শরীরের বিস্মৃতি 
ঘটে ; কিন্ত ইহাতে আত্মার প্রসনত। হয় ন। ২ |বনযের মতি ভঙ্গিয়ের যোগে যে সুখ, তাহা 
রাজদিক; কিন্তু বুদ্ধির সাহত আক্মার িলনে থে সুখ, হার নাম সাত্বিক স্থণ। এই 
সুখভোগ কালে শরাত শিশ্ন, মন 1৭ এবং [চত আমবিশারসনিত আনন্দ গ্রধাহে মগ্ন 
এবং আঁন্বদশনে বিভোর পাকে । ইহা সমবিউন। বগুধিন অন্যান কমতে করিতে এই 


সুখ আইনে, বিধরজখের মত মর্গে সঙ্গে হঁচার ভোগ হর ০1 2 


বিবয়েক্রিরসংযোগাদ্‌ বভদঞ্জেহযতোপমম,। 
পরিণামে বিষমিব তৎ শ্রখং রাজসং স্মৃতম ॥ ৩৮ ॥ 


মৰ 
বিষয়েন্দ্রিয়নংযোগা|ং বিধয়াণাম্‌ হন্দিয়াণাথ সংযোগাজ্জাতং 
ম সম 

ন তু আত্মবুদ্ধিপ্রসাদাৎ যত্তৎ যদনিপ্রসিদ্ধং জঅক্চন্দনবনিতা- 
ম ন ম 

সঙ্গাদিস্ুখম্‌ অগ্রে প্রথমারন্তে মনঃসংযম।দিরেশাভাবাশ অম্ৃতোপমম্‌ 
এর গ্ৰ 

অমৃতম্‌ উপমা যস্য তাঁদৃশং ভবতি পরিণামে বিষমিব 


bomen nm EE 


৫১ 


৪০২ সীতা । [১৮ অঃ ৩৯ শ্লোক 
শ gl রী 
বল-বাৰ্য্য-রূপ-প্রজ্ঞা-মেধা-ধন-উৎসাহ-হানি-হেতুত্বাৎ, ইহামুত্র চ দুঃখ- 


হেতুত্বাৎ তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 


নেটে বস সাল চি - পান, ee —__ বস 


rr naam te wm mtd CT সপ শসা পশ্সপপা পাস পিপাসা পিাপাল শত ২৮০ শিশাপাপপীপিশ। teat eo wees oot ao emt eee te Tee লি Ye a Nt on tPA a 0 oO Te Somme man to, শি ৩ 


বিষয় 'ও ইন্দ্রিয়ের যোগে যে সুখ প্রথমে অমৃতবৎ, কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য, 
সেই সুখ রাজস নামে কথিত ॥ ৩৮ ॥ 


অজ্জুন--রাঁজস সুখ কি? 

ভগবান--চক্ষু রূপ দেখিল, কর্ণ সুন্ধর শুনিল, নাসিক! সুগন্ধ আত্রাণ করিল, জিহ্বা 
সুমিষ্ট আস্বাদন করিল, ত্বক স্থকোমল কিছু স্পর্শ করিল--ইহাতে বে সুখ জন্মে, তাহা অনুভব. 
কালে বড়ই মিষ্ট বোধ হয়, বেন অমৃত । ইহাতে ইন্দ্রিয়সং্যমরূপ কোন ক্রেণ শাই। শ্রক- 
চন্দন-বনিতাদি-ভোগে এই স্থখ জন্মে। কিন্তু এই সুখভোগ হইয়া গেলে বড়ই বিষবৎ 
বোধ হয়। স্বীস্তাগাদিতে বলবীধ্য প্রজ্ঞা মেধা ধন উতৎসাৎ ইত্যাদির হানি হয় এবং পর 
জন্মে নরকাদি ভোগ হয়। এই প্রকার বৈষয়িক সুখকে রাজন সুখ বলে ॥ ৩৮॥ 


যদগ্রে চান্ুবন্ধে চ স্থখং মোহনমাত্বনঃ | 
নিদ্রালস্প্রমাদোথং তভামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 


ত্র 
নিদ্রালস্তপ্রমাদোখং নিদ্রা চ আলস্তঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্তব্যার্থাব- 
ধারণরাহিত্যেন মনোগ্রীহ্ামেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি নিদ্রালস্ প্রমাদজনিতং 


ম র্‌ 
যৎ সুখং অগ্ৰে চ প্রথমারস্তে চ অনুবন্ধেচ অবসানোত্তরকালে চ আত্মনঃ 


ম রা রা রা 
মোহনং মোহকরং ভবতি তৎ সুখং তামসম্‌ উদাহৃতম্‌ | নিদ্রাদয়ো- 


হুগ্চুতববেলায়ামপি মোহহেতবঃ। নিদ্ত্রায়া মোহহেতুত্বং স্প্টং 


মোক্ষসঙ্ন্যাযোগঃ ] গীতা। ৪৩৩ 
আলম্যমিন্দ্রিয়ব্যাপারমান্দ্যম, ইন্দ্রিয়ব্যাপারমান্দ্যে চ জ্ঞানমান্দ্যং 


ভবত্যেব। গ্রমাদঃ কৃতানবধানরূপ ইতি তত্র তু আত্মজ্ঞানমান্দ্যং 


ভবতি। অতো মুযুক্ষণা রজস্তমসী অভিভূয় সন্বমেবোপাদেয়" 
রা 


মিত্যুক্তং ভবতি ॥ ৩৯ ॥ 


meee পাপী পাপী পপ পাপা পাপা পি লপ ৩ ও ২5৩০৩ Wo 1 Sa ————_ না ৩ এ চলল পালিশ নিন এ ক পাশ ২৮৩৭ SEEN SEEN LSE ESE ESE ESET শত ৯ পল ক = = 


নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে উখিত হইয়! যে সুখ অগ্রে ও পশ্চাতে 
আত্মাকে মোহিত করিয়া রাখে, তাহাকে তামস সুখ বলে ॥ ৩৯ ॥ 


PEE TT ৮২২ লা শত পিপাসা পি পল নদ শিপ পাস নি 
শপ আস পেশা পল লা শান 


অর্জন--তামস স্থথ কাহাকে বলে ? 

ভগবান্‌__নিদ্রাজনিত যে সখ, আলস্তজনিত যে স্থগ এবং প্রমাদজনিত যে হণ, তাহাই 
তামস। এই স্থখ আত্মাকে মুগ্ধ করিয়! রাখে, তখন বস্তুর স্বরূপ অনুভব করিতে দেয় না। 
নিদ্রা অন্ুভবকালেই মোহ জন্মায়। আলল্ত উন্দিয়ব্যাপারের গাঁত শিথিল করে, তাহাতে 
জ্ঞানেরও মন্দগতি ঘটে। প্রসাদ অর্থে কৃত কর্মের অনবধান। হাতেও আত্জ্ঞানের 
অন্দগতি ঘটে ॥ ৩৯ | 


ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ । 
সত্বং প্রকৃতিজৈ্মূ ক্ৰং যদেভিঃ স্যাত্ৰিভিগ্ুণৈঃ ॥ ৪০ ॥ 


ম 4 
প্রকৃতিজৈঃ সন্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি স্ততো জাতৈ 


বৈষম্যাবস্থাংপ্রাপ্তৈ১। সাক্ষাৎগুণানাং প্রকৃতিজন্বং নাস্তি 


তজ্ৰপত্বাৎ । তন্মাৎ বৈষম্যাবস্থৈব তদুৎপত্তিরুপচারাৎ অথবা 
ত্র 


্রকৃতিষ্ম্ণয়। তৎপ্রভবৈ স্তৎকল্লিতৈেঃ প্ৰকৃতিজৈঃ এভিগুগৈঃ 


855 গীত! ৷ [ ১৮ অঃ ৪* শ্লোক 


ম ম মন ম রী 
বন্ধনহেতৃভিঃ সন্তাদিভিঃ মুক্তং হীনং সত্বং প্রাণিজাতম্‌ অন্য বা যৎ 


শ ম শ 
স্যাৎ, তৎ পুনঃ পৃগিবাঁৎ মনুষ্যাদিযু দিবি দেবেষু বান অন্তি। সৰ্ববঃ 


খারা ০৮৮০০. SE ০০ 


সার; ক্রিয়াকারকফললক্ষণঃ সন্থরজস্তমোগুণাত্বকোহবিগ্ঠা-পরি 


কল্পিত? সমুলোহনর্ঘ উক্তো বুক্ষরূপপরিকল্পনযা চোদ্ধ মূলসমিত্যাদিন। | 


তত্রচ সর্বশ্ত ত্রিগুণাস্তাকত্বাৎ সংসারকারণনিবুস্তান্ুপপান্তৌ আপ্তায়াং 
বথ! তন্নিবৃত্তিঃ স্যাৎ তথা বক্তবাম্‌। সর্বশ্চ গীতাশাস্ত্রার্থ; উপসংহত্ভব্যঃ । 
এতাবানেৰ চ সর্বেবা নেদন্মৃতার্থঃ পুরুষার্থমিচ্ছন্তিরনুষ্টের়ঃ । ইত্যেব- 


মর্থং চ ব্রাক্মণক্ষতিয়বিশামিভ্যাদিরারভ্যতে ॥ ৬০ ॥ 


পৃগিবীতে বা স্বর্গে বা দেবগণদধো এমন কোন প্রাণী নাই যে, প্রক্কতিজাত 
এই তিন গুণ ভইতে মু | 5০ | 
অজ্জুঁন- এখন কি বজিলে ? 
ভগ্বান্‌-এই প্রকরণের ঈপমংস্থার করিন। এই যে সাত্বিক রা'জসিক তামসিক এই 
তিন গুণ বা বন্ধনের কগাঁ বলিলাম, ঈর্গ, মর, রসাতিলে মন্ষ্যলোকে বা দেবলোকে এমন কোন 
কিছ নাই, যাহ। এ বন্ধনে ন। আছে । দেখ, গ্রণ্রষের সাঁদ্যাবস্থার নাম প্রকৃতি । যাহা প্রকৃতি 
হইতে জাত তাহাকেই প্রকৃতিজ বলা বার, সাম্যাবস্থায় স্ষ্টি নাই, কিন্তু যখনই সষ্টি আরম্ভ হয়, 
তখনই প্রকৃতির বৈবম্যাবস্থা হইতেই হয়। জাত বস্তু মাত্রই বৈষম্য হইতে 
আসিতেছে । এজন্য সবব বস্তুত এই ত্রিগুণময়ী মায়ারজ্ছুতে বদ্ধ হইয়াই 
জন্ম গ্রহণ করে । এই সমস্তই অনাত্মা। আত্মা মাত্র মুক্ত। আত্মা ভিন্ন যাহা কিছু 


মোক্ষসন্ন্যাসযোগঃ ] নীতা । 8০৫ 


সংসার, তাহাই অবিদ্যা-পরিকল্পিত। সংসারবৃক্ষের মুল উর্দাদেশে। সংসারসঙ্গ-ত্যাগরূপ 
অন্তদ্বার! বা বিষয়বৈরাগ্য অস্ত্রদ্ধারা৷ সংসার-বুক্ষ ছেদ করিয়া পরম পদে উপনীত হইতে হইবে । 
সংসার-নিবৃত্তি-জন্য ত্রিগুণময়ী মায়াকে পরিহার করিতে হইবে। ইহাই সর্ব শাস্ত্রের 
উদ্দেশ্য ; শুধু তাই কেন, সব্ববেদের অভিপ্রায় ॥ ৪* ॥ 


ব্রাহ্মণক্ষত্রিযবিশাং শুদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ । 
কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈণৈ% ॥ ৪১ ॥ 


মস 
হে পরন্তপ! শক্ততাপন ৷ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ব্রাহ্গণানাং 


ৰ ম রর 
কষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শুত্রাণাঞ্চ ঢতুর্ণামপি বর্ণানাং কর্ম্মাণি শমাদীনি 


(কান নস নতি 


সি ০ 


আসে, এজ 


শ 
স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ স্বভাব ঈশ্বরসা প্রকৃতি স্রিগুণাত্বাকা মায়া । স 


গুতবো কাঁরণং যেষাং গুণানাং তে স্বভাবপ্রভবাঃ তৈঃ। প্রবি- 
শ্রী শ্রী শ 
ভক্তানি প্রকর্ষেণ বিভাগতো বিহিতানি ব্রাহ্মণাদীনাম্‌। অথবা ব্রা্মণ- 


ম শ 
স্বভাবস্য সত্বগুণঃ প্রভবঃ কারণং প্রশান্তত্বাৎ। তথা ক্ষত্রিয়স্বভাবস্য 


শ ম শ 
সত্বোপসর্জনং রজঃ প্রভবঃ ঈশ্বরভাবাৎ। বৈশ্যস্বভাবস্য তম- 


শ ম él 
উপসৰ্জ্জনং রজঃ প্রভবঃ ঈহাস্বভাবত্বাৎ। শূদ্রন্বভাবস্য রজউপসর্জনং 


শ ম শ 
তমঃ প্রভবঃ মূঢ়স্বভাবত্বাৎ যদ্ধা জন্মান্তরকৃতসংস্কারঃ প্রাণিনাং 


বর্তমানজন্মনি স্বকাধ্যাভিমুখত্বেনীভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ। স প্রভতবো যেষাং 


৪৯৬ গীতা । [ ১৮ অঃ, ৪১ শ্লোক 
So শ শ্রী 
গুণানাং তে ন্বভাবপ্রভবা গুণাঃ তৈঃ। পূর্ববজন্মসংস্কারপ্রাদু- 


গর 
ভূতৈরিত্যর্থ ॥ ৪১ ॥ 


হে পরস্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের স্বভাবজ গুণানুসারে কর্ম্ম- 
সমূহ পৃথক পৃথক রূপে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ 


০১ পি 


অর্জন_-আমি প্রথমে তোমাকে ত্যাগী ও সন্ানীর পার্থক্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলীম। 
যাঁহারা কর্ম্ম (কাম্য) ত্যাগ করেন, তাঁহারা সন্নাসী ; যাহারা সর্বপ্রকার কর্মের ফল ত্যাগ 
করেন তাঁহারা ত্যাগী। কিন্ত কর্ম সমস্তই ত্রিগুণাম্মক। আবার জ্ঞান, কর্তা, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, 
সুখ ইত্যাদি পৃথিবীস্থ ও স্বগস্ যাবতীয় বস্তই সত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ দ্বারা আবদ্ধ। 
যদি সমস্ত সংসারই ত্রিগুণাত্মক হইল, তবে মোক্ষলাভ কিরূপে হইবে, কিরাপেই বা সংসাররূপ 
বৃক্ষের উচ্ছেদ হইবে? 

ভগবান্-_চতুর্দশ অধ্যায়ে বলিয়াছি “সন্বং রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ৷ নিবধুস্তি 
মহাৰাহে| দেহে দেহিনমব্যয়ম্”। সত্বরজত্তমো গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়! অব্যয় দেহীকে দেহে 
বন্ধ করে। ১৪1২*-২১ গ্লোকে বলিয়াছি, এই গুণত্রয় অতিক্রম করিলেই মুক্তি এবং কিরূপে 
অতিক্রম করিতে হইবে, কিরূপে গুণাতীত হওয়া যায়, তাহাও বলিয়াছি। বলিয়াছি, অগ্রে 
নিত্যসত্বস্থ হও, পরে গুণাতীত হইতে পারিবে (১৪।২২)। সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়--আমাতে 
অব্যভিচারিণী ভক্তি । “মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযৌগেন সেবতে । স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ 
্হ্মভূয়ীয় কল্পতে” ॥ ( ১৪৷২৬ )। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিয়াছি, ত্ৰিগুণাত্মক সংসারবৃক্ষকে অসঙ্গ 
শল্্র স্বারা ছেদন করিতে হইবে, এই অসঙ্গশস্ব লাভ করার উপায় আছে। নিষ্ধামভাবে 
বর্ণাঅমধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা পরমেশ্বরের সন্তোষ জন্মে। পরমেশ্বর হইতেই অসঙ্গশস্ত্র লাভ হয় । 

অর্জন-_বলিতেছ, প্রথমেই বর্ণাশ্রমধর্্দ আচরণ কর চাই, নতুবা কুপালাভ হয় না। 
অধ্যাত্ম রামীয়ণেও বলিতেছ__আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতীঃ ক্রিয়াঃ, কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমীনস:ঃ। 
সমাপ্য তৎপূর্ধমুপাত্তসাধনম্‌, সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমা ত্বলন্ধয়ে ॥” কিন্তু জিজ্ঞান্ত এই, এই যে 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃদ্রাদি বর্ণচতুষ্টয় এবং ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম্ম --ইহ| আসিল কিরূপে ? 
ঞথমে ইহার উত্তর দাও, পরে বলিও, ব্রাহ্ণাদির স্বভাবজ কর্ম্ম কি? 

তগবাঁন--আমি সকলকে একপ্রকার স্বষ্টি করি নাই কেন--কেনই বা পৃথক স্থষ্টি কণি 
লাম এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ কর্মের ব্যবস্থা করিলাম, ইহাই তোমার সংশয় না? 

অর্জ,ন--তাই। 

ভগ্ববান--ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ এবং তাছাদিগের পৃথক্‌ পৃথক কর্ম প্রকৃতির গুণ দ্বারাই সঃ 
হইয়াছে। গুণবৈষম্য না হইলে স্ষ্টই নাই। সত্ব রজ ও তমের সাম্যাবস্থাতে প্রকৃতি 
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বাঙ্গেই লীন থাকেন। বৈষম্য হইলেই সান্নিধ্য ঘটে, তখনই সৃষ্টি হয়। সস্বগুণ যেখানে 
অধিক-- তিনিই ব্ৰাহ্মণ, ব্ৰাহ্মণ সব্ববদ! প্ৰশাস্ত । সত্বমিশিত রজোগুণের আধিক্য যেখানে, সেই- 
শানে ক্ষত্রিয় -এই ক্ষত্রিয় সব্বদ| প্রভূত্বযুক্ত। তমঃসংঘুক্ত রজোগুণের আধিক্য যাহাতে, 
তিনিই বৈশ্য--এই বৈশ্য স্ব্বদ! কামনাযুক্ত, তজ্জন্য অর্থোপার্জনে ইহার প্রবৃত্তি এবং রজে!- 
মিশ্রিত তমোগুণাধিক্য যাহাতে, তিনিই শুদ্র। এই শূদ্ৰ সর্বদা মূঢ়স্বভাব, মূঢ়ম্বভাবে সব্বদ! 
দাঁসত্বই প্রিয় । চাকুরিহ অবলম্বন । “স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ” এই পদে যে স্বভাব শব্দ দেখি- 
তেছ - এ স্বভাবের অর্থই প্রকৃতি । গুণরাশির কাধ্াসমূহ স্বভাবের তরঙ্গ-মাল! ৷ চারি বর্ণ ও 
চারি বর্ণের পৃথক্‌ পৃথক কর্ন মনুষ্য কতৃক নিদ্দিষ্ট হয় নাই ইহাঁও স্বাভাবিক । আপন 
আপন স্ুবিধ! জন্য স্বার্থপর লোকে ইহা ব্যবস্থা করে নাই । 

অর্জন-__ব্ীক্ষণ-ক্ষপ্রিয়-বিশাম্ঠ এক সঙ্গে বলিয়াছ, কিন্তু শৃদ্রাণাং পৃথক বলিয়াছ ; ইহার 
কি কোন অর্থ আছে? 

ভগবান্_কেহ কেহ বলিতে পারেন - 

শ 

(১) “শুদ্ৰাণামসমাসকরণমেকজাতিত্বে সতি বেদ্াহনধিকারাৎ ।” 


(২) “শুজ্াণাং সমাসাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাহভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ।” 


ম্‌ 
(৩) "ন্ত্রয়াণাৎ সমাসকরণং দ্বিজত্বেন বেদাধ্যয়নাদিতুল্যধর্ম্মত্বকথনার্থং 


শুদ্রাণামিতি পৃথকৃকরণমেকজাতিত্বেন বেদানধিকা রিস্রজ্ঞ(পনার্থম্” | 


অর্থাৎ প্রথম তিন বর্ণকে দ্বিজ বলে। শুদ্রের দ্বিজত্বের অভাব বলিয়া সমাসবাক্য হইতে 
পৃথক করা হইয়াছে। কেহ বা পূর্বোক্ত মত যে ভুল, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মহাভারত 
*ইতে দেখাইতেছেন--"ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈষ্ঠের কথ! দূরে থাক, অতি নীচ শুদ্রাদি হইতেও 
্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শ্রদ্ধা করা আবশ্যক । ** সমস্ত বর্ণ ই ব্রহ্ম হইতে সম্ভুত। 
অতএব সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়। গণ্য করা যায় এবং সকল বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার 
আছে। সমস্ত বিশ্বই ব্রঙ্গময়। ব্ৰহ্মার আশ্তদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, বান্ুধুগ হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি 
হইতে বৈশ্য এবং পদতল হইতে শুদ্র সমুৎপন্ন হইয়া ছে”(শান্তি১১৯)। এই সমস্ত দেখিয়া লোকের 
দ্ধিবিকৃত হইয়া যায়। তমোভাবের আধিক্য না হইলে শুদ্র-যোনিতে জন্ম হয় না। কিন্ত 
যখন সমস্তই ব্ৰহ্মময়, তখন সকলেই ব্ৰহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়! সকলকেই ব্ৰাহ্মণ বলিতে পার। 
এই অর্থে যবনও ব্রাহ্মণ, বৃক্ষও ব্রাহ্মণ, লতাঁও ব্রাহ্মণ । এ কথা এখানে বল! হইতেছে না। 
আরও বলা হইতেছে না_কৈষ্ঠ রি ছুষ্কৃত করিয়। শূদ্রত্ব লাভ করে এবং কোন্‌ স্থকর্মবলে 
ক্ষত্ৰিয়ত্ব লাভ করে? ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বা শুদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ কি, কি নিমিত্ত 
কত্রিয়ের শুদ্রত্ব লাভ হয়? ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র এই প্রকৃতিসিদ্ধ বর্ণত্রয় কিরূপেই বা ত্রাহ্গণ্য 
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লাভ করে? ( মহাভারত অনুশাঃ ১৪৩) সকল বর্ণই যদি ব্রাহ্মণ, তবে “প্রকৃতিসিদ্ধ বর্ধণত্রয়'' 
ইহার কোন অর্থ নাই এবং “চাতুব্বর্ণ্যং ময়! স্্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ” ইহারও কোন অর্থ নাই । 
“ব্ৰহ্মা পূব্বে রাহ্মণ ক্ষত্রয় বৈ ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন,” (১৪৩ অনুশাসন)! 
শুদ্রের কর্দ্ব--“অতিথিসৎকার, ধর্দমাথকামের অনুশীলন এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রাষা” 
(অনুশাসন ১৪১) “যে প্রাঙ্গণ লোভ-মোহ-প্রভাবে স্বধন্মপরিভ্রষ্ট হইয়া শ্দ্র-ধন্ম আশ্রয় করেন, 
তিনি দেহান্তে শৃদ্-ঘোনি প্রাপ্ত হয়েন” (অনুশাসন ১৪৩)। “শুদ্র ও সদাচারনিরত হইয়া স্বীয় 
কর্তব্য কাধের অনুষ্ঠান করিলে, পরজ্ন্মে রাঙ্গণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়” (১৪৩ অনু- 
শাসন)। যে সমস্ত অল্পবুদ্ধি মানব শৃদ্রের সদাচার ও সদ্বুদ্ধি দেখিয়া উপস্থিত জন্মই 
তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের পদবী প্রদান করে-এবং ব্রা্গণের কদাচার দেখিয়। তাহাদিগকে শু 
বলে, তাহাদের স্মরণ রাখ। আবশ্যক ধে, করাচারী প্রাণ দেজ্ঞাক্কে শু্রযোনিই প্রাপ্ত হয় 
এবং দাচারা শুদ্র পরক্ষন্মে কমে ব্রাগণত্ব লাভ করে । “দেহাক পর্ন জশপেক্ষা 
কলা আবশ্থ্য ক । অন্যণ! সমাজ ধ্বংস হইয়া যায়। অল্পপৃদ্ধি মনুয়্য মমাজ-সংঙ্কার 
করিতে শিয়। সমাদর ধ্বংসহ করে, অথচ সুর্থত। জন্য মনে ভাবে, তাহারা জাবের হিতসাঁধন 
করিতেছে। ““শুদ্র সতস্ভাবমম্পন ও সৎকন্মানুরক্ত হইলে বাহ্ধণ অপেক্ষ। প্রশংসনীয় হয়” 
( অনুশানন)। কিন্তু এই জন্মে তাহাকে দঃ থাকিতে হয়- গার এই জন্মেই হহার। 
লোককে পাদোদক প্রদান করলে পাপ সঞ্চয় কারিয়া পুণ্য ক্ষয় করে মাত্র । এক জন্ম 
অপেক্গ। করিলে শুদ্র জন্মেও মকলের নিকট সম্মানিত হয়, সমাগ-বিপ্নবও ঘটে না অথচ 
পরজন্মে উৎকৃষ্ট বর্ণও লাভ করে! বাহার! পরজন্ম মানিতে পারেন না, তাহার! মুড । মূঢ়ের 
সমাজ-সংস্কীর জাতির অধঃপতনের চিহ্ত। শাস্ত্র উন্নতি-ক্রম সম্বন্ধে বলিতেছেন 2 

শর? বন্ধ নিষ্টপ্ত মুতো বৈশ্যত্বমাপ্,য়াথ 

বেশ্যঃ স্বধৰ্্মনি্ঠস্ত দেহান্তে ক্ষ জিয়ো ভবেহ ॥ 

ক্ষপ্রিয়স্থ শুভাঁচারে। মৃতো বৈ ব্রা্মণো ভবেৎ | 

বাহ্মণো| নিম্পৃহঃ শান্তো ভনরোগাদ্‌ বিমৃচ্যতে ॥ 


শমোঁদমস্তপ? শৌচং ক্ষান্তির(জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানযান্তিক্যং ব্রহ্মকন্ম স্বভাবজম্‌ ॥ ৪২ ॥ 


ম্‌ নী ন্‌ 
শমঃ অন্তরেন্দ্রিয়োপরমঃ অন্তঃকরণনিগ্রহঃ দমঃ বাহোক্দিয়ো- 


নী ত্র শ রা 
পরম; বাহেন্দ্রিরনিগ্রহঃ তপঃ পূর্ব্বোক্তং শারীরাদি ভোগণিয়- 


ম ৰ ম 
মনরূপঃ, শাস্ত্রসিদ্ধঃ কায়ক্লেশঃ শৌচং বাহ্যাত্যন্তরভেদেন প্রাগুক্তং 


মোক্ষ সন্যাসযোগঃ | গীতা । ৪৩৯ 


রা শ ম ৃ্‌ 
শাস্ত্রীয় কর্ম্মযোগ্যতা ক্ষান্তিঃ ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বা মনসি 
ম ম ম 
বিকাররাহিত্যং প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্‌ আর্জবম্‌ অকৌটিলযং প্রাগুক্তং 
রা রা শী 
পরেষু মনোহনুরূপং বাহাচেষ্টাপ্রকাশনং জ্ঞানং শান্জীয়ং সাঙ্গবেদ- 


ম ৷ ম 
তদর্থবিষয়ং শান্দ্রীয়ং পদার্থজ্ঞানং বিজ্ঞীনং কর্মকাণ্ডে যজ্ছাদিকর্্ম- 


ম্‌ অ! 
কৌশল্যং ব্ৰহ্মকাণ্ডে ব্ৰহ্মাত্মৈক্যামুভবঃ' শান্জার্থস্য সানুভবপৰ্য্যন্ত- 


ll 


স 
ত্বপাদনম্‌ আস্তিক্/ং সাত্বিকী অছ। প্রাণুক্ত। আস্তিকভাবঃ আদ্দধানতা 


শ র্‌! 
প্রমার্থেষ্‌ আগমার্থেষু বৈদিকার্থস্য কৃৎস্মস্য সত্যতানিশ্চয়ঃ প্রকৃষ্টঃ 
র। 
কেনাপি হেতুনা চালয়িতুমশকা ইত্যর্থঃ। আস্তিক্যং “বেদৈশ্চ 
সর্বেবরহমেব ব্েষ্যঃ” “অহং জর্বস্য প্রভবঃ”” “ময় 
'সৰ্সবমিদং প্রোতম’” “ভোক্তারং যনজ্ঞতপসাং জ্ঞাত্বা মাং 
শান্তিমৃচ্ছতি” “মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়” 


“্যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাঁং যেন সর্ববমিদং ততম্‌” “স্বকর্ম্মণ! তমভ্ার্চ্য 


সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ”” “যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ 


র! ম ম 
ইত্যুচ্ততে এতশ শমাদি নবকং স্বভাবজং সন্বগুণত্বভাবকৃতং 


গাহারচহার়াররারারারা? nae 


৫২ 


৪:১৭ গীতা । [ ১৮ অঃ ৪২ শ্লোক 


শ শৰ 
ত্রহ্মকন্ম ত্রাহ্মণজাতেঃ কন্ম। যদুক্তং স্বভাবপ্রভবৈগুণেঃ প্রবি- 


- শম 
ভক্তানি ইতি তদেবোক্তং স্বভাবজমিতি যদ্যপি চতুর্ণামপি বর্ণানাং 


লাত্বিকাবস্থায়ামেতে ধৰ্ম্মঃ সম্তভবন্তি, তথাপি বাহুল্যেন ব্ৰাহ্মণে ভবন্তি 


সব্বস্বভাবত্নাৎ তস্য সবত্বোড্রেকবশেন ত্বন্তত্রাপি কদা চিন্তবস্তীতি শাস্থান্তুরে 


ম্‌ 
সাধারণধন্মতয়োক্তা? ॥ ৪২ ॥ 


= পাশ তন ১ ৯ লক ০ করল নযা পা PE টি 


শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, 1 আর্জব, জান বিজ্ঞান ও আন্তিক্য এই নয়টা 
ব্রাহ্মণ জাতির মারার কর্ম ॥ ৪২ ॥ 


শা আলা পপর ০০ এক সক -7 সপ ১১ পাশাপাশি পীাপাপিপপীপেপপাপিপীক্পীপা শি ৩ 


 অঙ্জুন-এখন বল ত্রাঙ্গণের র স্বাভাবিক কাথা কিকি? 

ভগবাঁন্‌- (১) শম “এবণমননাদিব্যতিরিক্তবিযয়েভ্যোমনসঃ নিগ্রহঃ” আত্মার 
শ্রবগ মনন নিদিধ্যাসন ভিন্ন অন্য বিনয় ভাবনা ন! কর|। তত্বজ্ঞানেচ্ছ৷ তীব্র হইলেও যদি 
পুর্ববাসনীবশত; মন চঞ্চল হইয়া সবক চন্দন-বনিতা বিষয়ে গমন করে, তবে যে চিত্তবৃত্তি 
দ্বার! মনকে আন্মস-স্থ করা যায়, তাহাই শম। 

(২ দস--“বাহ্েন্দিয়াণাং তদ্বাতিপিক্তবিনথেভ্যো নিবর্তনম্” চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞান ও কন্মে- 
ন্দিয়কে যে চিত্তবৃত্তি দ্বারা বিষয় হইতে ফিরাইয়া আত্মার শ্রবণমননাদি ব্যাপারে নিযুক্ত রাখ 
, "যায়, তাহার নাম দম। 

(৩) তপঃ--"ব্ৰতোপবাসনিয়মেঃ শরীরোত্তাপনং তপ$" দেবলখষি ব্রত উপবাসাদি 
দ্বার! শরীর গীড়নকে তপঃ বলেন। শরীর-পীড়ন অত্যন্ত হইবে না, এইজন্য ইহার .নাম অনী- 
যাস। ইন্দ্রিয়সংষমই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা দ্বার। ভোঁগলক্কোচ হয় এবং ক্ষুধা পিপাঁসা 
শীত. উষ্ণাদি ছন্দসহিফুতা জন্মে। “ন্বধর্থাবপ্তিত্ব২ তপঃ” ব্যাস--১৭শ অধ্যায়োক্ত শারীরিক 
বাচিক, মানসিক তপও দেখ। 

(3) শৌচি-মৃত্তিক। শিলা জল দ্বারা! দেহ পরিক্ষার করা এবং হিতকর পরিমিত আহার 
করা-_এই দুইটি বাহ শৌচ। প্রাণায়াম ব! মৈত্রী করুণ! মুদরিতা উপেক্ষা ভাবনা! দ্বারা চিত্তমল 
ক্ষালনের নাম আভ্যন্তর শোঁচ ৷ ূ 

(৫) ক্ষান্তি-“বাহো চাঁধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোত্পাদিতে ক্চিৎ । ন কুপ্যতি ন বৰ! হস্তি 
স! ক্ষম। পরিকীন্তিতা ॥” বৃহস্পতি ॥ বিকারের হেতু থাকিলেও যে বৃত্তি দ্বারা ক্রোধাদির নিরোধ 
করা যায়, এমন কি, মনোবিকার পর্যন্ত জন্মে ন! তাহার নাম ক্ষম | 


মোক্ষসন্ন্যাসযোগঃ ] গীতা । ৪১১ 


(৬) আঁজ্ঞব--কুটিলতা ন। করা। পরের নিকট মনের অনুরূপ বাহা চেষ্টা 
প্রকাশ । 

(৭) ক্ঞান-_শান্্রাধ্যয়নজনিত পরোক্ষ জ্ঞান । 

(৮) বিজ্ঞান - কর্ম্-কাণ্ডীয় যন্ঞাদির সাধন-কৌশল এবং জ্ঞানকাওডায় রগ ও আস্মার 
একতানুভব-শক্তি । 

(৯) আস্ভিক্য-ঈশ্বর সত্য, শান্তর সত্য ইত|দি নিশ্চয় এবং তদ্বিষয়ে অদ্ধ। । 

এই নয়টি গুণ যদিও চারি বর্ণের সাঁত্বিকাবস্থাতে উদয় হয়, তণাঁপি ইহাঁর। ব্রাহ্মণজাতির 
স্বাভাবিক । কারণ, বিন। সাত্বিকভাবে ইহার! থাকে ন। | সাস্বিকভ৷বযুক্ত যাহারা, তাহারা 
ব্রাঙ্গণ। 

আপদে শক্রমত্রকে সমানভাবে রক্ষা কর! (দয়); বে ছুঃপ দেয়, তাঁহার উপরও ক্রোধ 
না করা ( ক্ষমা); কাহার দোষে আনন্দ প্রকাশ ন! করা অগ্যের নিন্দ। না করা ( অনন্য); 
মৎস্ত মাংস মদ্বিরাঁদি অভক্ষ্য পরিহার করা (ত্যাগ); ব্রত উপবাসাদি পালন দ্বার! ইন্দিয় 
নিগ্রহ করা (তপঃ); প্রশান্ত কাধ্য কর।, অ প্রশান্ত কায ত্যাগ করা ইত্যাদি ধশ্মগুলি ব্রাঙ্গণের 
স্বাভাবিক, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিরও অনুষ্ঠেয় । তজ্জন্য ইহাদের পক্ষে নৈমিত্তিক । 

অজ্জু ন--স্বভাবজ অর্থ কি? 

ভগব।ন--আপন। হইতেই যাহা। থাকে, যেমন 'পক্ষীর উড্ডয়ন' স্বভাব । চেষ্টা দ্বারা যাহ৷ 
আনিতে না হয় ॥ ৪২। 


শৌর্ধ্যং তেজো ধৃতিরক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলাধ়নয় | 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কম্ম স্বভাবজম. ॥ ৪৩ ॥ 


শ র। রা 
শৌধ্যং শুরস্য ভাবঃ। যুদ্ধে নির্ভয়গ্রবেশসামর্থাম্‌। তেজঃ 


শ আর! বা 
প্রাগলভ্যং পরৈরধর্ষণীয়ত্রং পরৈরনভিভবনীয়তা ধৃতিঃ আরঙ্ধে 
El ম 
কর্ম্মণি বিদ্বোপনিপাতেহুপি তৎসমাপনসামর্থ্যং মহত্যামপি বিপদি 
ম শ 
দেহেন্দ্রিয়সংঘাঁতস্যানবসাদঃ দাক্ষ্যং দক্ষস্য ভাবঃ সহসা গ্রস্যুৎ্পন্নেযু 


আশ পবন আপ পা 


শী ন 
কার্য্যেপ্ধব্যামোহেন প্রবৃত্তিঃ।- যুদ্ধে চ অপি অপলায়নং যুদ্ধেচ 


৪১২ গীতা । [১৮ অঃ ৪৪ শ্লোক 


/ চি জা 
আত্মামরণনিশ্চয়েপ্যনিবর্তনং দানং দেয়েষু মুক্তহস্ততা ঈশ্বরভাবঃ 


ধু 


রা 


5 শ 
প্রজাপালনার্থম ঈশিতব্যেষু প্রভুশক্তিপ্রকটীকরণং স্বব্যতিরিক্ত-সকল- 


রা ৰ প্র 
জননিয়মনসামর্থ্যং চ এত স্বভাবজং স্বাভাবিকং ক্ষাত্রং ক্ষত্রিয় 


শাপি 


হা 
জাতের্নিবহিতং কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥ 


ত 


০০০১১ ৪ পল অল ০ লক লন ত! 


টি ৬ 


শৌর্ধা, তেজ, ধৈর্যা, দক্ষতা, যদ্ধে অপরাগুখতা, দান, প্রতৃত্ এইবার 
গত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্মু ॥ ৪৩ ॥ 


পা 


শপ পপি পিপি ৯১০০ পিসী, ০৭৮৭ আপিন পির শা পিজা 4 পি ০৭০ পা 


অজ্জু ন---আঁর ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কন্ম কি? 

ভগবান্‌ (১) শৌব্য_ শুরত্ব_-বলবান্কে প্রহার করিবার পরাক্রম। 

(২) ভেজ্2-প্রাগলভ্য--যাঁহ অপরে ধ্মণ করিতে পারে না । ঘাহা কেহই প4৬ৰ 
করিতে পারে না। 

(৩) ধুর্ডি-অতি বিপদেও দেহ ও ইঞ্জিয়ের অবসাদ-শুন্ত ভাব। ইহ] দ্বারা কর্ম্ম 
অরম্ত হইলে গেম ন। হওয়। পৰ্যন্ত অবনাদশন্ততা থাকে । 

(৪) দিক্ষ-ত1--শীঘ্রঈ কাঁধ্য-কৌশল নিরূপণে পটুতা। 

(৫) অপলাম্নন-মরণ নিশ্চয় জানিয়।ও যুদ্ধে ভঙ্গ না দেওয়]| 

(৬) দখন--অসংকোচে মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিয়। মুক্তহক্তত]। 

(৭) উশ্বুরজ্ঞাীব-:মধীন ব্যক্তির প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ-ছুরাআ্সাদিগকে দমনে রাখি- 
ধার শক্তি। | 

এই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের স্বাভাবিক ধন্মু । 


কষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বেশ্য-কম্ম স্বভাবজম | 
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রন্যাপি স্বভাবজম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 


রন শা 
কষিগোরক্ষযবাণিজ্যং কৃষি শস্যোত্পাদনং গোরক্ষাং পশুপালা, 


মৌোক্ষসন্যাসযোগঃ ] গীতা। ৪১৩ 


রা রা শ 
মিত্যর্থঃ বাণিজ্যং ধনসঞ্চয়হেতুভূতং ক্রয়বিক্রয়াত্বকং বণিক্কর্ম্ম এতৎ 


স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম বৈশ্যজাতেঃ কর্ন্ম। শুদ্রস্য অপি পরিচর্য্যা- 


রা 
ত্বাকং পুর্ববৰপত্রয়াণাং শু শীষাত্বকং স্বভাবজং কর্ম ॥ ৪৪ ॥ 


ene শপ আজ পপ 


পাস শপ? তিশা পপ কস শী ০৩ পপ পপ শপ পি সপ পপ পপ ক cD Oca a Cr 


কৃষি, গোরক্ষা, Lala -_এই সমস্ত ES স্বভাবজ কর্ম্ম। শুদ্রগণের 
স্বভাঁবজ কর্_দ্বিজাতিগণের শুশ্রষা ৷ ৪৪ | 


শী সরি পপ আজ পাঠ ০:০০ ০৩ ০০৮০৫ ha hr tala a আপ ২ নি 
মপপপশসটিপ কা "ডাচ 


অজ্ঞুন-_বৈশ্য ও শুদ্রগণের স্বভ।বজ কর্ম কি ? 
ভগবান্--বৈশ্যের স্বভাবজ কম্ম ৮ 

(১) কুমি- শস্তোৎপাদন। 

(২) গোরক্ষা গোপমূহ বৃদ্ধি করা এবং গোপালন। 
(৩) বাণিজহ/- দ্রব্যাদি ক্রপ্ন বিক্ৰয় এবং কুলীদ গ্রহণ । 
শ্দ্রের স্বভাবজ কন্ম ২-- 

(১) ত্রাঙ্গণ ক্ষত্ৰিয় ও বৈশ্যের সেবা । 


স্বে স্বে কন্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নর | 
স্বকম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তৎ শুণু ॥ ৪৫॥ 


না 
স্বে স্বে মন্বাদিভিরুক্তেহধ্যাপনাদাবসাধারণে শমদমাদে৷ 


না ম ৃ ম 

নাধারণে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিতে ন তু স্বেচ্ছামাত্রকুতে কর্ম্মণি 
ম ম্‌ । নী 

শ্রুতি ্মৃত্যুদিতে অভিরতঃ সম্যগনুষ্ঠানপরঃ নিষ্ঠাবান নরঃ 
মূ | ম 

বর্ণাশ্রমাতিমানী মনুষ্য: সংসিদ্ধিং দেহেন্দিয়সংধাতস্যাগুদ্ধিক্ষয়েণ 


৪১৪ গীতা । [ ১৮ অঃ, ৪৫ শ্লোক 


মর শ ; 
সম্যগ জ্ঞানে৷ৎুপত্তিযোগ্যতাং লভতে প্ৰাপ্নোতি নন্ু বন্ধহেতুনাং 


সান 


কশ্মণাং কথং মোক্ষহেতুত্বম্‌ উপাঁসনাবিশেষাত ইত্যাহ স্বকর্ম্মনিরতঃ 


ন ম নী 
সিঙ্গিমুক্তলক্ষণাং যথা যেন প্রকারেণ সিদ্ধিং কক্ষ্যমাণাং মুখ্য- 


নী 
সন্াসলক্ষণনৈক্র্্মসিদ্ধিং বিন্দতি তৎ, শৃণু ॥ 8৫ ॥ 


০০০ 


১৯14০ 55 শশা পসরা 


আপন আপন কর্মে নিষ্ঠাবান মনুব্য সিদ্ধিলাভ করে। স্ব স্ব করে 
নিষ্ঠাবান্‌ ব্যক্তি যেরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥ 


টি sb শপ সি EUS = eee e-em the ti পিপাসা wn wea পাপা পাপা পপ তাপ সপ পাপা tm te আপ ements 


অজ্জু ন--ব্ৰাক্সণাদির স্বভাবজ কৰ্ম্ম কি কি, তাহা বলিলে কিন্তু আপন আপন স্বভাবমত 
কর্ন্ম করিলে কি হয়? 

ভগবান্‌ চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞানৌৎপত্তিধে।গযত1-রূপ সিদ্ধি লাভ হয় । 

অর্জন-কিস্ত কর্ম দ্বারা ত বন্ধনমুক্তি হয় না। বিশেষতঃ বর্ণাএমবিহিত কন্মানুষ্ঠান 
এত জটিল যে, ইহাতে কিরূপে সিদ্ধি লাভ হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। 

তগবান্-_স্বকর্মনিরত মনুষ্য কিরপে সিদ্ধি লাভ করে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

অঞ্জু ন-ইহার পূবে আর এক কথা জিগ্ঞাসা করি, সিদ্ধি তুমি কাহাকে বলিতেছ? 
সিদ্ধিলাভ কিরূপে হয়, পরে বলিও । 

| র্‌! 
ভগবান্‌_কেহ কেহ "সংসিদ্িম্” অর্থে বলেন “পরমপদপ্রাপ্তিম” : আর কেহ বলেন 
শ 

"সংসিদ্ধিম্‌” “স্বকন্থানুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধিক্ষয়ে সতি কাবোশ্রিয়াণাং জ্ঞনাধিষ্ভঠানযোগাতা লক্ষণম্‌।" 
আমিও বলি ‘কর্ণ দ্বারা পরমপদপ্র।প্তি কখনও হইতে পারে না, কন্ম দ্বার! চিত্তশুদ্ধি হয় মাত্র । 
এজন্য কর্ণ দ্বারা জ্ঞানল।ভষেগ্যতা মাত্র লাভ হয়, পরমানন্দ প্রাপ্তি হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে 
ব্যাসদেব অধ্যাত্ম রামারণে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই জ্ঞানবাদী এবং কন্মবাদীদিগের সমস্ত 
বিবাদ মীমাংসা! করিতে উপযুক্র । | 

ব্যাসদদেব বলিতেছেন-_-“নাজ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো, ভবেতৃতঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্তবেৎ। 
ততঃ পুনঃ নংস্তিরপ্যবারিতা, তন্মাদ্ধে! জ্ঞানবিচারবান্‌ ভবেৎ ॥” “অজ্ঞাননাশ বা রাগক্ষয় 
কণ্ দ্বারা সংসাধিত হয় না, কর্ম্ম হইতে দোষাবহ কর্দ্দেরই উদ্ভব হইয়। থাকে। সেই 


নোক্ষসন্যাসযোগঃ | গীতা । ৪৯৪ 


সমুভূত কৰ্ম্ম হইতে আনার অবারিত সংসারই উৎপন্ন হয়। অতএব বিবেকিগণ জ্ঞানতস্বানু- 
শীলনে যত্ববান্‌ হইবেন ।'' “যাবচ্ছরীরাদিযু মায়য়াত্মধীঃ, তাবদ্‌ বিধেয়ো। বিধিবাদ কর্দণাম্‌। 
নেতীতি বাক্যেরখিলং নিধিধ্য তত, জ্ঞাত্বা পরাসত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ ॥” মায়াহেতু যাবৎ 
শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকে, তাবৎ বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে । পরে “ইহা! নয়” “ইহ! নয়,” 
করিয়! নিখিল জগৎ প্রত্যাখ্যানপুববক পরমা স্বম্বরূপ অবগত হইয়! কর্ণ্মত্যাগ করিবে। শ্রুতি- 
বাক্য হইতে প্রমাণ দেখাইয়। ব্যাসদেব বলিতেছেন--"সা তৈত্বিরীয়শ্রতিরাহ সাদরং, ম্যাসং 
প্রশস্ত(খিলকন্মণীং স্কমূ। এতাবদিত্যাহ চ বাঁজিনাং শ্রুতিঃ ; জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম 
সাধনম্‌ ॥ ২১ রামগীতা ॥ তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রশস্তরূপে' বিহিত কর্ম্মসযুহের ত্যাগকে বিহিত 
বলিয়! সাদরে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন এবং বাঁজসনেয় শর্গতও বলিয়াছেন “জ্ঞানই মুক্তির 
সাধন, কর্ম নহে।” যাহার! মুক্তির নামে ভীত হয়েন-_মুক্তি অপেক্ষ। বৃন্দাবনের শৃগাঁলত্ব 
ডাল বলেন এবং “অহং অভিমান” বড়ই উপাদেয় বোধ করেন, তাঁহার! ব্যাপের কথাও 
শুনেন না, আমার কথাও ন। ; মুখে বলেন “আমর! ভক্ত'' | বশিষ্ঠাদি জ্ঞানীও আমার ভক্ত - 
নারদাদি ভক্তও যথার্থ জ্ঞানী--কিস্ক মুক্তি-ঘুণাকারী [ ভাগবতে ভক্তির স্কতি আছে ঘৃণা 
করা হয় নাই ] আমার ভক্তসমূহকে আমিও পরিহার করি। ঠাহারা যে ভগবানকে ভক্তি 
করেন, সে ভগবান আমি নহি, অন্য কেহ । 
ব্যাসদেব আবার বলিতেছেন - 


সপ্রতাবায়ে হহমিত্যনাত্বধী 

রজ্ঞপ্রসিদ্ধা ন তু তত্বদশিনঃ। . 

তস্মাদ্ধধৈ স্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াত্মভি 

বিধানতঃ কৰ্ম্ম বিধিপ্রকাশিতম্‌ ॥ ২৩ 
“কৰ্ম্মত্যাগ করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব" আস্মায় অনাত্বধর্ম আরোপকারী এই যে বুদ্ধি, ইহা! 
অজ্জজনের নিকটেই প্রসিদ্ধ, তত্বদরশার নিকটে নহে। অতএব যাহাদের চিত্ত কর্মে আসক্ত, 


তাহাদের ব্যবস্থামত বিধি বিহিত বলিয়। অবধারিত হইলেও, বৃধগণ কর্ম ভাগ 
করিবেন 1” ॥ ৪৫ ॥ 


যতঃ প্ৰবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌ । 
স্বকর্ম্মণ| তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব? ॥ ৪৬ ॥ 


শ শ শ . 
যতঃ যস্মাৎ অন্তর্ধযামিণ ঈশ্বরাৎ ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিঃ 


সি 


শ শ  শ শ শ 
উৎপত্তিঃ চেষ্টা স্যাৎ যেন ঈশ্বরেণ সর্দবমিদং ততং জগদ্্যাপ্তং 


৪১ ৬ গীতা । , [ ১৮ অঃ, ৪৬ শ্লোক, 


শ শ ম 
মানবঃ মনুষ্যঃ তম্‌ ঈশ্বরম্‌ অন্তরধ্যামিণং ভগবন্তং স্বকম্মণা প্রাতি- 


বড পাস ॥ ভাসে 


ম ম শ শ 
বর্ণাশ্রমং বিহিতেন অভ্যচ্চ্য তোষয়িত্বা পুজধিত্বা সিদ্ধিং কেবলং 


শ ম শী 
জ্বাননিষ্ঠাযোগাতালক্ষণাং অন্তঃকরণশুদ্ধিং বিন্দতি লভতে ॥ ৪৬ ॥ 


শল কাশ EOE EE সা লাশ শিপন শপ — — . পপি শশী এ পপ ৮৮ সপ আল পল 


যাহা হইতে ভূতগণের উৎপত্তি বা চেষ্টা, যিনি এই সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়া- 
ছেন, আপন আপন কর্ম দ্বারা তাহাকে পুজা করিয়া মানব সিদ্ধি লাভ করে ॥৪৬। 


অঞ্জুন--বল, স্বকর্্ম করিলে কিরূপে কর্ম্মজ| সিদ্ধি হয়। 

ভগবান্-ন্বকর্ দ্বারা ঈশ্বরের পুজা কর। চাই ৷ যে ঈশ্র হইতে ভূতগণের জন্ম 
হইতেছে, যাহা হইতে প্র।ণিগণের চেষ্টা জন্মিতিছে, আপন মাপন কন্ম দ্বার! তাহাকে পুজা 
কর! আবগ্ঠক! কর্ন দ্বার! পুজ। করিলেই কর্ম্মুদী সিদ্ধি লাভ হয়। 

অঞ্ঞুন-ন্স শ্ব কৰ্ম্ম দ্বার! পুজা করিতে হইবে : কিন্তু আপন আপন স্বভাঁবজ কর্দ কি? 
ইহ। কিরূপে নিশ্চয় হইবে ? 

ভগবান্--তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার স্বভাবজ কর্ন যুদ্ধার্দি। গুণানুসারে আমিই কর্মের 
বিভাগ করিয়াছি এবং বর্ণের শ্রষ্টাও আমি । 

অজ্জুন-শক তুশর দরদ তঙ্গন পারদ এশ পঙ্ৃব প্রভৃতি অনেক শ্রেচ্ছ জাতি আছে; 
ইহাদের মধ্যে বর্ণাশ্রম নাই কেন? 

ভগবান্-_শ্লেচ্ছ জাতির মধ্যেও গুণ এবং কর্মভেদ আছে সত্য, কিন্তু ইহাদের গুণ ও 
কর্ম ক্ষণে ক্ষণে এতই পরিবর্তিত হয়, যে ইহাদের মধ্যে বর্ণা শরম হয় না। এজন্য ইহার! 
বর্ণীশ্রমের বাহিরে রহিয়ীছে। ইহাদের মধ্যে গুণ ও কর্ষের যেমন যেমন স্থায়িত্ব জঙ্মিবে, 
ইহারাও দেহান্তে তেমন তেমন বর্ণ।শ্রমমধ্যে আয়া পড়িবে । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বহুজাতি আছে, 
তাহাদের বর্ণ বিভাগ হইতে পারে না | ইহারা দেহান্তে ক্রম অনুসারে শূত্র-বেশ্ঠ-ক্ষত্রিয়াদিরূপে 
জন্মিবে। ক্রমে ইহার আশ্রমধর্ম পালন করিয়। মুক্তি ইচ্ছ! করিবে। তুমি বোধ হয় অবগত আছ 
য্লেচ্ছদিগের মধ্যে মুক্তিকামনা কাহারও নাই। ভোগ ইহাদের শেষ সীমা । ইহারা ভোগের 
বসন্ত পাইলেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। কিন্তু ব্রাঙ্মণাদি বর্ণ ভোগের জন্য ঈশ্বরের নিকট 
কৃতজ্ঞ না হইয়া বরং দুঃখিত হয়। কারণ, ভোগ দিয়াই ঈশ্বর জীবকে সংসারে ভুলাইয়: 
রাখেন, তাহার সহিত এক করেন না। যে ব্যক্তি ভোগ ছাড়িতে পারে, সর্বপ্রকার বাঁসন' 
ত্যাগ করিতে পারে, সেই জীবনুক্তি লাভ করে: প্নেচ্ছজীতিমধ্যে জীবন্মুক্তি বলিয়া! কিছুই 
নাই। ইহার। জীবন্ুক্তি ধারণা করিতে পারে না। এই সমস্ত জাতির মধ্যে ধর্মপ্রচার ভক্ত 


মোক্ষসন্নযাসযোগঃ ] গীতা । 8১৭: 


আমিই অবতার গ্রহণ করি। কিন্তু যাহাতে ইহারা বর্ণাশ্রমের উপযোগী হইতে পারে, সেই- 
রূপ শিক্ষা প্রদান করি। ইহারা ‘পরজ্রন্ম' বুঝিতে পারে না, জীবাসত্মার বহুজন্মগ্রহণ বুঝিতে 
পারে না; ইহার! নর্ববীস্তধামীর মুস্তিগ্রহণ ধারণা করিতে পারে না; আমি এই মানুষমৃন্তিতেই 
কির্নপে সর্ব্বব্যাপী, কিরূপে বিশ্বরূপ ধারণ করি--ইহা ধারণা করিতে পারে না। ইহার! অন্য 
জাতিকে আপন আপন ধর্শ্মে আনিবার জন্য প্রাণপণ করে, ইহাই ইহাদের ধর্শ্বের প্রধান অঙ্গ 
মনে করে ; কিন্তু বুঝিতে পারে না, কিরপে সকলকে আপন আপন স্বভাবে স্থাপন করিবার 
জন্য আমি ইহাদের এ প্রবৃত্তি প্রদান করি। সকলকে আপনার মত করিতে চেষ্টা করিত 
করিতে ইহার! উন্নত হয়। পরে দেহান্তে আপন আপন স্বভাবজ কর্ম্ম দ্বারা আমার উপাসনা 
করিতে করিতে ক্রমে উন্নত হইয়া! বর্ণাশ্রমে প্রবেশ করে--বর্ণীএম-কন্ধ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ 
করিয়৷ জ্ঞানলাঁভে জীবন্মুক্ত হইতে পারে । অসভ্য জাতি, সন্ন্যাস কি, ইহাও ধারণা করিতে 
পরে না এবং এইজন্যই জগতের সরূপ কি -জগত যে ভ্রম মাত্র, অজ্ঞ।নেই জগতের অস্তিত্ব, 
কিন্তু জ্ঞানে জগৎ মিথ্যা--ইহা বুঝিতে পারে না। কিন্ত সময়ে সময়ে এই অনভাজাতির প্রতাপ 
এরূপ বদ্ধিত করিয়। দিই, যদ্থার1 ইহারা বর্ণাশ্রমীদিগের মধ্যে ভষ্টাচারীদিগকে আপনাদের 
দলভুক্ত করিতে সমর্থ হয়। এই মিথ্য। জগতের মিথ্যা শাসন আমার বিচিত্র লীলা । ইহাও 
অজ্ঞানীর চৈতস্তোংপাদন জন্য জানিও। জ্ঞানচক্ষে আমিই আছি, আমিই পুর্ণ; অজ্ঞানচক্ষে 
মিথ্যা জগৎ, কল্পিত ইন্সজাল, আমাতে জগৎ ভ্রম মাত্র | ৪৬ ॥ 


শ্রেয়ান্‌ স্বধন্মো বিগুণঃ পরধন্মাৎ শ্বনুষ্ঠিতাঁৎ। 
স্বভাবনিয়তং কৰ্ম্ম কুর্ববন্নাঞ্জোতি কিন্বিষম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 
ll ম নী নী 


বিগুণঃ অপি অসমাগন্ুষ্ঠিতাদপি কিঞ্চিদগহীনোহপি স্বধৰ্ম্ম 


নন রা 
তাক্তকর্তৃত্বাদিকো মদারাধনরূপঃ কশ্মযোগাখাঃ ধৰ্ম্মঃ স্বিকম্্রণা 


ম 
ডমভ্যচ্চ্য ইতি স্বধৰ্ম্ম? স্বনুঠিতাশ সম্যগনুষ্ঠিতাৎ পরধৰ্মাৎ 


ওল ৮০ কে টিেতকাও ্ 
(অক আগ আনি খরার এলাম ০০০০০ 


ম্‌ ম 
শ্ৰেয়ান্‌ প্রশস্যতরঃ তস্মাগড ক্ষত্রিয়েণ সত্তা ত্বয়া ক্বধণ্মেণ যুদ্ধাদির়েব 


আঁ 


অনুষ্ঠেয়ঃ ন পরধর্ম্মোঃ ভিক্ষাটনাদিরিত্যভিপ্রায়ঃ । নন যুদ্ধাদি- 


লক্ষণং স্বধন্্মং কুর্বন্নপি হিংলাঁধীনং পাপং প্রাপ্পোতি তৎ. কথং 


৫৩ 


8১৮ গীতা, [১৮ অঃ, ৪৭ শ্লোক 


শ 
স্বধন্ম 7 শ্রেরানিতি তত্রাহ স্বভাবেতি--স্বভাবনিয়তং স্বভাবেন 


এজ 


ম 
নিয়তং পূর্বেবোক্ত: শোর্যাং তেজ ইত্যাদি স্বভাবজংৎ যুদ্ধাদি কম্ম 


গা 


কুর্ববন্‌ যথা বিষজাতস্যেব কূমেবিষং ন দোষকরং তথা ম্বভাব- 


শ ধম 
নিয়ত“ কণ্ম কুর্ববন্‌ কিন্পিষং পাপং বন্ধুবধাদিনিমিত্তং ন আগ্মোতি 


ও এ পি পপ কত হি ও 


এ হা 


প্রাপ্মোতি। নহি ক্রুমির্ববিষজো বিষনিমিভ্তং মরণং প্রতিপদ্ভতে 


তখাপাধিকৃতঃ পুরুষো দৌষবদপি বিহিতং কম্ম কুর্ববন্‌ পাপং 


এ! 
88 ॥ ৪৭ ॥ 


পিপি ৪ ৭ পি আতপ পাপী mee pret = পাপা জীপ পপি, + amet rat hee ০৩ পপ শি তাশ্িশীশিটি ~~ a_i শত পতি সী শীিশাপশাটিশপাশীলাষ্ি শপ তত ও লা পপি তা সত পত পিপিপি we 


হি স্বধর্্ ও চান পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! কেন না, স্বভাব 
কর্ম করিলে পাপ হয় না॥ ৪৭ ॥ 
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অগ্ধুন-তুমি ত বর্ণাম-মত আপন আপন স্বাভাবিক কর্ম করিতে বলিতেছ; কিন্তু আমার 
ধর্মে যদি হিংসাদি থাকে, আর পরধন্ম বদি সর্ব্বাঙ্গম্গন্দর হয়, তবে হিংসাধন্্ম ত্যাগ করিয়: 
ান্বিকধর্ম আশ্রয় করিলে আমার কি অমঙ্গল হইবে * 

ভগবান্-যাহার যে কন্ম স্বাভাবিক, তদ্ছারাই ঈশ্বরকে সন্তষ্ঠ করিতে হইবে । অন্যের ক 
অনুকরণ কৰিলে উন্নতি লাভ করা বায় না, ভিতরে চিত্তচাঞ্চল্য থাকিয়া যায়। বাহিরে সা 
মাজা হয়, কিন্তু ভিতরে রাগদ্বেষ (কিয়া যায়। অনেক “জটিলো মুণ্ডী লুঞ্চিতকেশ; কাযায়ান্বর: 
বন্কৃতবেশ$” শেষে “উদরনিমিস্তং বহুকৃতবেশঃ" হইয়া বাঁয়। নিত্যক্রিয়াদে দ্বার! যাহাদের রাগ 
ছেষাদি চিত্তমল প্রক্ষালিত হয় নাই, তাহারা আত্মবিচাঁর করিতে গেলে অনিষ্টই হয়: ইহাদে: 
চিত্ত কিছুতেই শাস্তি পায় না। বরং স্বভাবজ কর্্মুত্যাগ করিয়া আত্মভাবনারপ শ্রেষ্ঠ ক 
করিতে যায় বলিয়া, সর্ব্বদা অশান্ত খাকে--সংসারও হয় না, ধর্ম্মও হয় না । এইজন্য যোগ কি 
বার পুর্বে “তপঃম্বাধ্যায়েখর প্রশিধানানি ক্রিয়াযোশঃ* অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ব্রতনিয়মা 
অনুঠানরা তপন্ত! অর্থশুব্বক প্রণবচিন্ত। এবং অধ্যাত্মশান্ত্মত[বগতিরাপ প্বাধ্যায় এব 
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ঈশ্বরার্পিত চিত্তে অনাসক্ত হইয়া কার্ধ্য করা-এই ক্রিয়ামোগ যাহার অভ্যাস ন! হয়, তিনি 
আত্মসংস্থ যোগ করিতে গিয়া কুষোগী হইয়! উঠেন। 

এইজন্য আপন আপন স্বভাবজ কন্মে ঈশ্বরের আরাধনা! চাই । ঈশ্বর রীতির জন্য ৰর্ণাশরম- 
ধৰ্ম্মত কর্ম করিতে করিতেই চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্রশুদ্ধির জন্যই কর্ম । যে কর্মে চিত্তশুদ্ধি 
হইতেছে না, সে কৰ্ম্ম সাধকের স্বাভাবিক কন্মা নহে । হয় উচ্চ অধিকারীর অনুকরণ করিয়া 
কন্ম কর! হইতেছে, অথব। উচ্চাধিকার লাভ করিয়া অভ্য।সপ্রাবল্যে নিয়কাষ্য ত্যাগ 
করিতে সাহস হইতেছে না । এই ছুইই দোষের। তাই বলা হইতেছে--স্বভাবজ কর্ম ঈশ্বর- 
গীতিজন্য ফলাকাঙ্ক। শহ্য হইয়। এবং “অহং কত্ত!" এই অভিমান ত্যাগ করিয়। অভ্যাস 
করিলেই সিদ্ধি হয়। 

অঞ্জু ন--বড়ই সুন্দর বটে, তথাপি সন্দেহ হইতেছে_আমি যে ভীম্মজ্রোণাদি গুরুজনকে 
বধ করিব, ইহা কি দোষের নহে ? 

ভগবন্-বিষ হইতে যে কৃমি জন্মিয়াছে, বিষ তাহার জীবনধারণের সই।য়তাই করে, 
জীবনহানি করে না। যাহার মধ্যে রজোভাব প্রবল, সে, রজোভাঁব দোবের হইলেও, ঘন 
রজোভ।বজনিত বিহিত কম্ম করে, তখন উন্নতি লাভ করে । ইহাতে তাঁহার পাপ হয় না। 
স্বধর্ম্মের অঙ্গভানি হইলেও উহ! সম্যগন্ষ্ঠিত পরবর্ম্ম অপেক্ষ। শেঠ । কারণ, পরন্মভাবের 
ধম্ম আচরণ করিলে, নিজের স্ভাবের রাগদ্েন কপন দর হইবে না। এগগা নিদ ন্রভালের 
কন্ম নিষ্চামভাবে করাই ধর্ন্মজীবন লাভের টৎকুষ্ট সোপান ॥ ১৭ ॥ 


সহজং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় । সদোষমপি ন ত্যজেহ। 
সর্ববারভ্ত। হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবার্তাঃ ॥ ৪৮ ॥ 


শ মন 
ভে কৌন্তেয়! সহজং সহ জন্মানৈবোৎপন্ং স্বভাবজং 


পট রাহা €or acc ca os মস আর মন 


গ্ৰ ম ম ন 
স্বভাববিহিতং কর্ম সদোষম্‌ অপি বিহিতভিংসাযুক্তমপি জ্যোতি- 


০০০০১ ০ 


লস 


ফৌমযুদ্ধাদি ন ত্যজেও হি যন্মাৎ সর্বারস্তাঃ আরভ্যন্ত ইতারন্তাঃ। 


সর্ববকর্ম্মাণীত্যেতৎ প্রকরণাৎ। যে কেচিদারন্তাঃ স্বধ্মাঃ পরধন্মাশ্চ 


ম ম শ্রী 
তে সৰ্ব্বে সদৌধাঁঃ যদ্বা স্বধর্ম্মাঃ পরধম্মণশ্চ সর্ব্বেপ্যারস্তা দৃষ্টী- 


62০ শীত | [ ১৮ অঃ, ৪৯ শ্লোক 
গর 
রা সর্ববাণ্যপি মানি পুমেন অগ্নিরিব দোষেণ ত্রিগুণাত্মকদ্রেন 


০১ অন যলপনংনোআ মেপে চেনফরক ভি (0 জাসেরি ডি 


ম রী শ্রী 
সামান্যেন আবৃতাঃ ব্যাপ্তাঃ অতো যথাহগ্নেধূমরূপং দোষমপাকৃত্য 


রগ রাবার 


প্রতাপএব তম:নীতাদিনিবৃত্তয়ে মেব্যতে তথা কর্ম্মণোহপি দোষাংশং 


শী 
বিহায় গুণাংশ এব সন্ধশুদ্ধয়ে সেব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ 


এনরিকে নকল" শি তত = Ate eo = PEE = ee eee পাশ, ৮৮৮ পিপি ও পশলা 
পাস baa পপর 


হে i স্বভাবজ কৰ্ম্ম দোষযক্ত রি ত্যাগ করিবে না, 
কারণ, অগ্নি যেমন ধূমে আরুত থাকে, সেইরূপ সকল কর্ম্মই দোষে 
আবুত ॥ ৪৮ ॥ 


ee ক eae পেপসি জাপা পাশ পাশা পিপাসা পেস আপ পপ সপ পাপ হলা স্পা পিপিপি পাপ পা কা আল সপত 


অজ্জব ন---তুমি বলিতেছ, যে বর্ণের যে কর্ম বিহিত, তাহ।তে যদি রক্তপাত করাও বিধি 
থাকে, তথাপি তাহ! ত্যাগ করিবে ন।--বধ কর, তাহাও স্বীকার; তণাপি সাত্বিক কর্ম 
করিও ন!। 

ভগবান্-_কর্ম সাত্বিক হউক, রাজসিক তাঁমদিক হউক, কর্ম্ম করিলেই দোষ জন্মে। যেমন 
ধূমের সহিত অগ্নি থাকে, সেইরূপ কর্মের সহিত দোষ জড়িত থাকে । ধূম নিবারণ করিলে 
যেমন অগ্নি, শীত ও অন্ধকার দূর করেন ও সেবনীয় হয়েন, সেইরূপ কর্মের দোষাংশ বাদ দিয়! 
গুণাংশ গ্রহণ করিলে কর্ম সেবনীয় হয়। তুমি স্মরণ রাখিও, সর্ব কর্মত্যাগেই মুক্তি । অজ্ঞ 
বাক্তি প্রথমে কর্মফল ত্যাগ করিতে শিক্ষ। করে, ক্রমে যতই জ্ঞানের ক্ষরণ হইতে থাকে, ততই 
কৰ্ম্ম ছুটিয়া ষায়। নৈত্বর্দ্যাই মুক্তি। স্বাভাবিক কৰ্ম্ম ফলাকাকঙ্াশূন্ত হইয়া ঈশ্বরগ্রীতির জঙ্থ 
কৃত হইলে, কর্মের দোষাংশ পরিত্যাগ হইল ॥ ৪৮ ॥ 


অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতম্পৃহঃ । 
নৈহৰ্ম্ধয সিদ্ধিং পরমাং সন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥ 
শ শ ন শ 
সর্বত্র ' পুত্ৰদারাদিদ্নাসক্তিনিমিত্তেযু , অপি অসক্তবুদ্ধিঃ অসক্তা 


স্‌ ম শ i 
অহমেষাং মমৈত ইত্যতিঘ্গরহিতা বুদ্ধি অন্তঃরুরণং যস্য সঃ 


(মাক্ষন্যাসযোগঃ ] গীতা | : ৪২১ 


ম . শ স্‌ ম শী | 
যতঃ জিতাত্মা জিতঃ বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহ্গতা বশীকৃত:ঃ আত। 


শপ ৩ শক নপাই 


ম ম 
অন্তঃকরণং যস্য স বিষয়রাগে সতি কথং প্রত্যাহরণং 


ম শ 
তত্রাহ বিগতস্পৃহঃ বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা দেহজীবিত- 


শম ম 
ভোগেষু যস্মাৎ স দেহজীবিত-ভোগেষপি বাঞগ্ারহিতঃ 


ম 
সর্ববদৃশ্যেধু দোষদর্শনেন নিত্যবোধপরমান্দরূপমোক্ষ গুণদর্শনেন চ 


ম ম 
সর্বতে। বিরক্ত ইতার্থ; য এবং শুদ্ধান্তকরণঃ “শ্বকণ্মণ। তমভ্যচ্চ্য 


সিদ্ধি: বিন্দতি মানব" ইতি বচনপ্রতিপাদিতাং কন্মজামপরাং সিদ্ধিং 


ওঞ্কানসাধনবেদান্তবাক্যবিচারাধিকারলক্ষণাং জ্ঞাননিষ্টাযোগ্যতাং 


ম্‌ ম্‌ 
প্রাপ্ত: স সন্গ্াসেন শিখাযনজ্ঞোপবীতাদি সহিত সর্বব কর্্বত্যাগেন 


| শ 
হেতুনা তৎপূর্ববকেণ বিচারেণেত্যর্থঃ পরমাং প্রকৃষ্টাং কর্ম্মজনিদ্ধি- 


হারার «eee 


গা 


বিলক্ষণাং সম্ভোমুক্ত্যবস্থানরূপাং নৈষ্ষ'্যসিদ্ধিং নির্গতানি কর্ম্মাণি 


রাতারাতি 


শা 
যন্মাৎ নিক্ষিয়-ব্রক্জাত্মসন্দোধাৎ স নিজন্দা। তস্য ভাবে! নৈন্ৰৰ্শ্ম্যম্‌ । 


শ 
নৈষ্ম্্যং চ তৎ সিদ্ধিশ্চ স নৈর্মাক্যসিদ্ধিঃ ॥ নৈন্ধৰ্ণ্যস্য বা সিদ্ধিঃ। 


৪২২ গীতা | [ ১৮ অঃ, ৪৯ শ্লোক 
নিষ্টিয়াত্মম্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধিনিষ্পত্তিঃ। তাং নৈষ্ন্ধ্যসিদ্ধিম্‌। 


ম 
যদ্বা নিক্ষপ্ম ব্ৰহ্ম তদ্দিষয়ং বিচারপরিনিষ্পনং জ্ঞানং নৈক্র্থা্যং 


ম শ 

তক্রপাং সিদ্ধিম্‌ অধিগচ্ছতি প্রাপ্পোতি ॥ ৪৯॥ 

সর্বত্র অনাসক্ত বুদ্ধি, জিতচিত্ত, ভোগবাঞ্চাবিরহিত ব্যক্তি সর্বকর্মত্যাগ 
পূর্বক পরম নৈষ্ন্ম্যসিদ্ধি বা সগ্ভোমুক্তি পথ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪৯ 

অজ্জুন--“ম্বকম্মণ| তমভ্যচ্চ সিদ্ধি" বিন্দতি মানব$” এই যে কশ্খুজা সিদ্ধির কণা বলিতেছ, 
এই সিদ্ধি হইলেই সব হইয়া গেল, অথবা! আরও কিছু করিতে হইবে ? 

ভগবান্‌--কর্দজ। পিদ্ধির পরে নৈর্ন্ম্যসিদ্ধি। কর্ম! সিদ্ধি লাভ হইলেই জ্ঞানলাভের 
যোগ্য হয়-ইহার ফলই নৈশর্শ্যসিদ্ধি। যাঁহাদের কর্ম্মুসিদ্ধি লাভ হইয়াছে--যাহাঁগা নিক্ষাম- 
ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে ““সর্বব হাৰে নারায়ণ আছেন” এই পথ্যন্ত উঠিয়াছেন_-তিনি পুত্র- 
দারাদি আসক্তির বস্তু সত্বেও এই সকলে অনাসক্ত-- তিনি কোন কর্ম্ম করিয়া 'আমি করিভেটি' 
'আমার ইহ!’ ইত্যাদি ফল।সক্তিশন্ধ। কারণ, ভিনি বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহরণ করিয়। 
ভগবানে রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন--কে।ন বিষয়ে স্পৃহা নাই বলিয়াই তিনি ঈশ্বর-পরায়ণ। 
সর্বববিষয়ে দোষ দর্শন করিয়া তিনি দেহ এবং জীবনভোগেও ইচ্ছাশূহ্য । পরমানন্দ-গুণ 
দর্শনে এবং অনুভবে তিনি সর্বত্র বিরক্ত । 

এইরূপে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি “ন্বকন্ণা তমভাচ্চ্য সিদ্দিং বিন্দতি মানব” এই পথ-প্রতিপাঁদিত 
কর্দুজ! সিদ্ধি বারা পরে বেদান্তবাকা-বচ।র-জনিত জ্ঞান লাভে অধিকার প্রাপ্ত হয়েন, তখন 
শিখা এবং যজ্ঞোপবীতমহ সর্বব কন্ধ ত্যাগ করিয় নৈদর্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন। 

অজ্ছুন-নৈধর্দ্য ভাবকে জ্ঞান বলে; কিন্ত এই জ্ঞানই কি চিতন্দরূপ ব্রহ্ম ? 

ভগবান্--কন্মের শুচ্্াবস্থাই ইচ্ছা । ইচ্ছ। কর| এবং ইচ্ছ। না কর। উভয়ই কামন1। 
ব্রহ্ষের কামনা আছে কি না, বিচার কর, তবেই সতম্বরূপ পরমাত্মার স্বরূপ বুঝিবে । 

অজ্জু ন--“অহং বহু স্তাম্‌” ইত্যাদি স্ষ্টিইচ্ছা কি ব্ৰহ্গে নাই ? 

ভগবান্--আত্মা-ব্যতিরিক্ত বস্তু যদি থাকে তবে ইচ্ছা থাকিতে পারে। কিন্তু আত্মা পরিপূর্ণ, 
এজন্য আত্মা-ব্যতিরিক্ত কিছুরই অস্তিত্ব মসম্তব ; এ অবস্থায় পূণ মাজ্স। কিসের বাঞ্চা করিবেন, 
কিই বা স্মরণ করিবেন, কাহার পশ্চাতে ৰ! ছুটিবেন, কিউ বা পাইবেন? “ত্র স্বাত্মনো 
বাতিরিক্তৎ ন কিঞ্চিদপি সম্ভবতি, তত্রাস্মা কিমিব বাঞ্চন্‌ কিমনুন্মরন্‌ ধাবতু কিমুপৈতু ॥ যোঃ 
বাঃ স্থিঃ ৩৭-১০ । 

আত্মার ইচ্ছা নাই, আত্মা কিছুই করেন না; কারণ, কর্ত। করণ কর্ণ ইত্যাদি এক | তিনি 
“ঘন কচিৎ তিষ্ঠতি” কোন স্থানবিশেষেও নাই “আধারাধেয়য়োরেক ত্বাৎ” আঁধার আধেয় এক 


মোহ্গসন্যাসযোগঃ | গীত! । ৪২৩ 


বলিয়া--তিনি আপন আধারে আপনি আছেন বলিয়!।॥ “ন চ নিরিচ্ছতি আয়ুনো নৈষ্ধন্ম্যম্‌ 
অভিমতং দ্বিতীয়ায়াঃ কল্পনায়। অত।বাৎ”। নৈষ্ষদ্ধ্য অর্থে ইচ্ছা না কর!। ইচ্ছারহিত আত্মার 
ইচ্ছা না করাও নাই। তিনি ত ইচ্ছা করেন নাঁ। যিনি ইচ্ছা করেন, ভীহীরই ইচ্ছা না করা 
অবস্থা হইতে পারে । কিন্তু যিনি ইচ্ছা! করেন না; তাহার উচ্ছ! না কর। অবস্থাও নাই। মনুষা 
ইচ্ছ। করা ও ইচ্ছ! না করা এই ছুই অবস্থা অতিক্রম করিলে জ্ঞান লাভে সমথ হয়। 

অর্জ,ন _ইচ্ছ। করেনও না, ইচ্ছা ন! করাও নাই, তবে স্থষ্টিকাঁধ্য কি? 

ভগবান্_-“ব্যোমন্যেব নিরাকাঁরে নিদাঘাৎ সরিতো! যথা" গ্রীষ্মকালে নিরাকার আকাশ 
যেমন নদা দৃষ্ট হয়; হৃষ্টিও বঙ্গে সেইরূপ । এই মায়িক কাদ্য “উদ্যপ্তি দ্রপ্তি খেলন্ডি প্রবিশস্তি 
স্বভীবতঃ” ভ্রলরেণুমত অনন্ত সৃষ্টি স্বভাব তাহাতে উঠিতেছে পড়িতেছে ॥ ১৯ ॥ 


সিদ্ধিং প্রাপণ্ডে। যথা ব্রহ্ম তথাগ্নোত নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় ৷ নিষ্ঠা জ্ঞানন্ত যা| পর! ॥ ৫০ 
নো 


হে কৌন্তেয়! সিদ্ধিং স্বকম্মণেশ্বরমারাধা তশ্প্রসাদজাং 


mee পা 


bl 


সর্ণবকম্মত্যাগপব্যন্তাং জ্ঞানোৎপ।ভযোগ্যতারূপাম্‌ অন্তঃকরণশুদ্ধিং 


য় স্‌ ম্‌ 
প্রাপ্ত: যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম শুদ্ধমাত্মানম্‌ আপ্নোতি সাক্ষাৎ 
| স্‌ ম মূ 
করেতি তথা তং প্রকারং সমাসেন এব সঞ্জেদপেণৈব ন তু বিস্তরেণ 


ম শ ন 
মে মদ্বচনাৎ নিবোধ নিশ্চয়েনাবধারর । তদবধারণে কিং স্যাৎ 


সরল 
é 


সর ম মা ম 
ইত্যাহ__জঞনসা বিচারনিষ্পন্নস! যা ব্ন্মপ্ৰাপ্তিঃ পর শরেষ্ঠ। নিষ্ঠা 


ম্‌ ম শ ম 
পরিসমাপ্ডিঃ যদনন্তরং সাধনান্তরং নানুষ্ঠেয়মন্তি | ৫০ ॥ 


পপ আলাল ত পলা লাশে + 


হে কৌন্তেয়। সি্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বেরা বন্য বাকা চা হয়, তাহ 
সঙ্গেপে বলিতেছি, অবধারণ কর। এই ব্রঙ্গপ্রাপ্তিই জ্ঞানানুষ্ঠানের সর্বোৎকৃষ্ট 


পরিসমাপ্তি ॥ ৫০ ॥ 


শপ এল শী সীল বত পন 


১২৪ গীতা । [ ১৮ অঃ, ৫১ শ্লোক 


অজ্জুন-্নৈষ্ষদ্দ্যসিদ্ধির পরে কি হয়? 

ভগবান্‌--নৈষষর্দ্যসিদ্ির পরে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। প্রথমেই ভগবদারাধন|। 
নিত্যক্রিয়| নি্ধামভাবে করিতে করিতে যখন সব্বদ! “তুমি প্রসন্ন হও" মনে পড়িতে থাকে = 
তখন তোমার প্রসন্নতা লাভে সাধকের চিত্ত শুদ্ধ হয়--তুমি প্রসন্ন হইয়| তাহার রাগদ্বেষ দূর 
করিয়া দাও ।চিত্ত রাগদ্বেষরূপ মল বঞ্জিত হইলেই সর্্বকন্ম ত্যাগ করিয়। তোমাতে তন্ময় হইয়! 
যায়। ইহাই চিত্তক্ষয়। এইরূপ চিত্ত বেদরান্তবাক্য এবণ মনন করিতে করিতে জ্ঞানের সবেবা ৎকুষ্ট 
অনুষ্ঠানে আইসে। এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করে'। এই অপরোক্ষানুভূতির কথ৷ সংক্ষেপে 
বলিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। 

অজ্ঞুন- রাগ ও দ্বেষ দূর করিবার জন্তু কর্ম্ম। “'রাগদ্ধেষ যাক” বলিলে ত রাগদ্ধেষ যায় 
না--তজ্জন্ত কিছু ত্যাগ চাই কিছু ত্যাগ করিতে হইলেই অন্ঠ কিছু গ্রহণ করিতে হয়। কিছু 
গ্রহণ না করিয়৷ যে ত্যাগ হয়, সে ত্যাগে চিত্ত শৃন্ত অবস্থায় থাকে । রাগ ও ছেষের দোষ দর্শন 
করিতে করিতে চিত্ত বৈরাগা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবদনুরাগ প্রাপ্ত হইলেই বিষয়- 
বৈরাগ্যনিদ্ধি হয়। এই অনুরাগটুকুই গ্রহণের বস্তু । ফলাকাজ্জাশৃন্ত হইয়। ঈশ্বরগ্রীতির জন্য 
কর্ম করিত করিতে যখন ‘আমি করিতেছি" এ অভিম।নও ছুটিয়! যায়, তখন নিষ্কাম কর্মের শেষ 
অবস্থা । এই অবস্থায় দয় ভগবদনুরাগে পূর্ণ থাকে । নিষ্ষামকর্মসিদ্ধি দ্বার চিত্তশুদ্ধি হয়। 
পরে ভগবানে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিবার জন্য উপাসনা! অভ্যাস করিতে হয়। এসমস্তই 
আত্মজ্ঞানজন্ত | কিন্তু জিজ্ঞাস। করি আত্মাকে জানিবে কে? আত্মজ্ঞানই বা কিরূপ ? 

ভগবান্‌্--আত্মাই সকলের দ্রষ্টা, আত্মার দ্রষ্টা কেহ নাই। তুলসী বৃক্ষের জান বলিলে জ্ঞানটি 
যেন বিষয়াকারে আকারিত। আত্মার কোন আকার নাই এবং আত্মাকে রূপরসাঁদির মত 
বিষয়ও বল। যায় না। 'আত্মজ্ঞান' একটি স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ। নাম রূপাদি অনাত্র বস্তুর 
আরোপ দ্বারা ইহা আকারিত থাকে । এই নামরূপাদি আবরণ দূর করিলেই, আত্মজ্ঞান 
প্রকাশিত হয়। জ্ঞান সব্বদাই আছে: ইহার জন্তু প্রয়াস পাইতে হয় না। অনাত্মবুদ্ধি-নিবৃত্তির 
জগ্তই প্রয়াস আবগ্ভক | কামনাই জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে; সুতরাং কামশা-ত্যাগ হই- 
লেই অনাস্মবুদ্ধি দূর হয়। আমার কোন ফলাকাজ্জ! নাই, কর্মে কোন আত্মাভিমীন নাই-- 
ইহার অভ্যাসে আত্মবুদ্ধি দূর হয়। যাহ্‌। হউক, আত্মার অপরোক্ষানুভূতির উপায় 
শ্রবণ কর। 

ঘাহা বলিলাম, তাহা সংক্ষেপতঃ এই :-- 

স্ব স্ব বর্ণাশ্রমমত কৰ্ম্ম স্বারা ঈশ্বরের অচ্চনা কর। তখন ভগবানের প্রসাদ বুঝিতে 
পারিবে । সেই প্রসন্নত। বুঝিলে সর্ববকর্মত্যাগ হইতে থাকিবে । ইহাই জ্ঞানোৎপত্তির 
যোগ্যতারপ দিদ্ধি। ইহারই অন্ত নাম চিত্তশ্রদ্ধি। চিত্তগুদ্ধির পরে যেরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, 
তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি-- জ্ঞাননিষ্ঠাই এই অবস্থায় লাত-করিতে হয় ॥ ৫০ ॥ 


বুদ্ধ্যা বিশুদ্বয়া যুক্তে! ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
৯»... শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্ত্যক্ত | রাগদ্বেষে ব্যুদস্ত চ ॥৫১ ॥ 


মোক্ষসন্ন্যাসযোগঃ ] 1. গীতা । ৭২৫ 
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাকৃকায়মানসঃ | 
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥ 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌ । 
বিমুচ্য নিম্মমঃ শান্তে। ব্ৰহ্মভুযায় কল্পতে ॥৫৩॥ 


ম্‌ ম শ 
বিশুদ্ধয়া সর্ববসংশয়-বিপধ্যয়-শন্তয়া মারারহিতয়া বুদ্ধ্যা 


8০ জে ধরনের se শ্পশীশস্পপে পিপিপি 


ম ন শ 

অহং ব্ৰহ্মাস্মীতি বেদান্তবাক্যঞন্য়া বুদ্ধিবৃত্যা যুক্ত: সম্পন্নঃ 
ম শ শ 

সদা তান্বিতঃ ধুৃত্যা ধৈৰ্য্যেণ আসত্মানং কার্যযকারণসঙ্ঘাতিং 


ম ন শা ম 
শরারেন্দিয়পও্বাতং নিরম্য চ নিয়মনং কুত্বা  বশীকুতা উল্মার্গ- 


ম্‌ 
প্রবৃত্তেনিবাধ্যাত্মপ্রবণং কৃত্বা চ. শব্দাদীন্‌ শব্দ-স্পর্শরূপ-রস- 


রাজ “দা আস 


স 
গন্ধান্‌ বিষর়ান্‌ জ্ঞাননিষ্টার্থশরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনানুপযুক্তান- 


০ 


ম্‌ ম 
নিষিদ্ধানপি ত্যক্তব শরীরস্থিতিমাত্রার্থেযু চ তেষু রাগদ্বেষৌ 


ntti cre =. EOE” পারাটা রোম ন, 


ম্‌ গ্ৰ 
ব্যুদস্য চ পরিত্যজ্য বিবিক্তসেবী বিবিক্ধং জনসম্মর্দরহিতৎ 
“ন ম্‌ 
প্বিত্রং ৯ ঘৎ অরণ্যনদীপুলিনগিরিগুহা তৎ, সেবিতুং শীলং যস্য স 


গ্ৰ ম 
শুটিদেশাবস্থায়ী লঘাশী লঘু পরিমিতং হিতং মেধাংচ অশিতুং 


উর এরিক 


৫৪ 


৪২৬ গীতা। [ ১৮ অঃ, ৫৩ শ্লোক 


স্‌ 
শীলং যস্য স নিদ্রালস্য।দিচিত্তলয়ক।রিরহিত . ইত্যর্থঃ যতবাকৃকায়- 
ও 
ম।নসঃ যতানি সংযতানি বাকৃকায়মানসানি যেন সঃ যম-নিয়মা- 
ম ম i 
সনাদি-সাধনসম্পন্ন ইত্যর্থট নিত্যং সদৈব ধ্যানযোগপরঃ ধ্যানং 


গা কার কাত তলত এজি 


আত্মস্বরূপচিন্তনম। যোগ আত্মবিষয় এবৈকাগ্রীকরণং। 


* ম শম 
তৌ ধ্যানযোগৌ তৎপরঃ তয়োরনুষ্ঠানপরঃ ন তু মন্ত্জপতীর্ঘযাত্রাদি- 
i ম শ শ 
পরঃ কদ।চিদিত্যর্থ; বৈরাগ্যং দৃষ্টাদৃষ্টেষু বিষয়েধু বৈতৃষ্ণং সমু- 

ম ম 
পাশ্রিতঃ সমাগৃনিশ্চলত্বেন নিত্যমাশ্রিতঃ অহঙ্কারং মহাঁকুল- 


প্রসুতোহ5ং মহতাং শিষ্যোহাতবিরক্তোহস্মি নাস্তি দ্বিতীয়ো মৎসম 


ম “l ন 

ইত্যভিমানং বলং সামর্থ্যং কামরাগাদিযুক্তং নেতরচ্ছরীরাদিসামর্থ্যম্‌। 

শ ম্‌ 

স্বাভাবিকথ্বেন ত্যাগস্তাহংশক্যত্বাৎ দর্পঃ হর্ষজন্যং মদং ধন্মীতিক্রমকরণং 
র্‌ ,. ম ম 

হুষ্টো দৃপ্যতি দৃ্ডো ধর্ম্মমতিক্রামতি ইতি স্মৃতেঃ কামং বিষয়াভিলাষম্‌ 

শ ম 
ইচ্ছাং বৈরাশ্য, সমুপাশ্রিত ইত্যনেনোক্তস্তাপি কাঁমতাগস্য পুন- 


পাশাপাশি 


মোক্ষসন্নযাসযোগুঃ ] গীতা | ৪২৭ 


| ম শ শ 
ব্চনং বত্বধিক্যার্থং ক্রোধং দেষ পরিগ্রহমূ ইন্দ্রিরমনোগ তদোষ- 


শ শ 
পরিত্যাগে শরীরধারণ প্রসঙ্গেন Mids So বা বাহাঃ 
শ শা 


পরিগ্রহঃ প্রাপ্তস্তং বিমুচ্য পরিত্্যজ্য দিবার [বীতাদিকমপি 


দণগুমেকং কমগুলুং কৌপীনাচ্ছাদনং চ শাস্বাভ্যন্‌ষ্ঞাত" স্বশরীর- 
সম শ bl শ 
সত্রার্থমাদায় পরমহংসপরিব্রাজকে' ভূত্বা নির্মমঃ দেহজীবন- 
শ শ গর 
মাত্রেহপি নির্গতঃ মমভাবঃ অতএব শান্ত; অহংকারমমক!রাভাবাদ- 
ম্‌ ম্‌ 
গতহধ্বিষাঁদত্বাৎ চি্তবিক্ষেপরহিতঃ যতিচ্্বনসাধনপরিপাক 
ম ম “ 
জুমেণ ব্রন্মভূয়ায় ব্ৰহ্মসাক্ষাৎকারায় ব্রহ্গভাবনায় কল্পতে 


ম্‌ 
সমর্থোভবতি ॥ ৫১-৫৩ ॥ 


সস পিল, এপাশ ০ 


= 


সংশয় বিপর্ধায়শুন্য.বুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং ধীরে ধারে । শরী রাদিকে নিয়যিত 
করিয়া শব্দাদি বিষয় ত্যাগ, রাগদ্বেষ পরিত্যাগ, জনশূন্য পবিত্র গিরি প্ুহাদিতে : 
বাস, লঘু আহার ভোজন,কায়মনবাক্য সংযম, প্রত্যহ ধ্যান এবং যোগ অন্তুষ্টীান_ 
পর এবং বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্বক পরিব্রাজক, অহংকার, বল, দর্প, ক্রোধ ও নিগ্রহ 
পরিত্যাগ করতঃ মমতা রহিত হইয়! এবং শান্ত ভইয়! ব্রহ্ম ভাবনায় [সাক্ষাৎ 
ক!রে ] সমর্থ হয়েন ॥ ৫১--৫৩ ॥ 


৮১ শেপ EE শি ও EIEN পলাশী পিতা তি শিস আস পাস সপ অ+ 


অৰ্জ্জুন ব্রহ্মভাবনাতে সমর্থ হইতে হইলে যে সাধনাগুলি করিতে হইবে) তাহ! ত 
এইখানে বলিতেছ। এইগুলি আর একবার ভাল.করিয়৷ বল, যদ্দারা আগি ইনি 
প্রাপ্ত হইয়া স্থিতি লাভ করিতে পারি। 


৪২৮ গীতা | [ ১৮ অঃ; ৫৩ শ্লোক 


ভগবান্-_ প্রথম হইতেই সমস্ত সাধনাগুলি সঙঞ্জেপে বলিয়া পরে ব্রঙ্মভাবনার সাধন] 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। hs 

(১) হুম্মঙ্ঞ। সিদ্ছিঃ-“স্বকর্ম্মণ। তমন্ত্যর্্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ” ১৬৪৬ গ্লোকে 
ইহা বলিয়াছি। আপন আপন স্বভাবজ কর্ম দ্বার৷ শ্রীভগবানের অর্চনা কর। যদি বল, 
স্বতাবজ কর্ম কিরূপে নিশ্চয় কর যাইবে? বর্ণাশ্রমের বাহিরে যাহীরা, তাহাঁদের স্বতাবজ 
কর্ম নিশ্চয় কর! কঠিন। কারণ, এই সমস্ত লোক যেরূপ সঙ্গ করিবে, সেইরূপ করেই 
ইহাদের রুচি হইয়। যাইবে । বর্ণাশ্রমের বাহিরের লোকে এইজন্য শিক্ষা একরূপ পায় 
পরে বহুকাল গতে বুঝিতে পারে, তাহার স্বভাবজ কর্ম কি? বর্ণাশ্রমধন্ম্নে কিন্তু কর্ম নির্ধারণ 
সহজ। এখন যাহার যে কর্মে রুটি, সেই কন্ধ দ্বারাই তাহাকে ঈশ্বরের অঙ্চন। 
করিতে হইবে । ' 

প্রতি কর্ম্মেই কিছু না কিছু দোয আছে। কর্ম্মমলে আসক্তিই এই দোৌষ। কশ্মফলের 
আকাও্া না রাখিয়া, ঈশ্বরের প্রসন্নতা জন্য কর্ম করিলেই কর্ম দোষশূন্ত হইল। এইরূপ 
কর্ম করিতে করিতে ঈশ্বরের প্রসন্নতা অনুভব করিলেই, কর্ণ্মুজা নিদ্ধি লাভ হইল । 

(২) ঠনহ্রুন্ম্যনিছ্ি3- ঈশ্বরের প্রসন্নতা অনুভব করিতে পারিলেই বুদ্ধি আর কোন 
বিষয়ে আসক্ত হইবে নাঃ বিষয়, দৌযযুক্ত বলিয়! সৰ্ব্বত্ৰ বিগতমস্পৃহ হইবে; ইহা দ্বার! 
চিত্তজয় হইবে । এইরূপ অবস্থায় বিধিপূর্বক সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিলে নৈষ্বর্দ্যসিদ্ধি 
লাভ হইল। 

(৩) জ্ঞাননিষ্ঠ- সন্যান লইয়। পরে বেদান্তবাক্য অব্ণমনন দ্বার “অহং 
্রন্মাম্মি” এই নিশ্য়বুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। “অহং ব্রহ্মাস্মি” এই ভাবনাই অপরোক্ষান্ু- 
ভূতি। এই তিন শ্লোকে ব্ৰহ্মভাবনার সামর্থ্য মে সাধন! দ্বারা জন্মে, ভাহাই বলিলাম! ইহাই 
জ্ঞাননিষ্ঠ।। এইগুলি বিশেষ করিয়। বলিতেছি শ্রবণ, কর । 

(১) বিশুদ্ধ বুদ্ি--“অহং ব্ৰহ্মাস্মি” এই নিশ্চয়ান্তিকা বুদ্ধি প্রথমেই আবশ্ঠক। বেদাস্- 
শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন জন্য যখন বুদ্ধি সংশয়বিপধ্যয়শূন্য হয়, তখনই বৃদ্ধি বিশুদ্ধ হইল। 
বিশুদ্ধ বুদ্ধি জন্মিলে, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, ইহাও স্বাভাবিক হইবে । যতদিন এইগুলি 
অভ্যাস না হয়, ততদিন বিশুদ্ধ বুদ্ধি হয় নাই, জানিও। যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কাধ্য 
অকাধ্য, ভয় অভয়, বন্ধ মোক্ষ জান! যায়, তাহাই সাত্বিক বুদ্ধি। সাস্তিকী বুদ্ধির সর্ববোচ্চ 
অবস্থ! বিশুদ্ধ বুদ্ধি। | 

(২) ধুতি অক্ড/াঁস-শরীর ও ইন্দ্রিয় অবসন্ন না হয় তজন্য শান্তরোক্ত দৃঢ়াসন 
অভ্যান কর! চাই। শরীর ও ইন্জিয়কে নিয়মিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণকেও 
নিয়মিত কর! চাই । নিয়ম) চ-_মূলের চ শব্দে প্রাণায়ামও সুচিত। সাত্বিকী ধুতির কথ। 
এখানে স্মরণ কর। 

(৩) শন্দাদি বিষয় ভ্যাপ--ইহাই প্রজ্যাহার। টিত্তকে সমস্ত রূপরসশব্দাদি 
হইতে ফিরাইতে হইবে। 

(9) ব্রাঁগছেষপবিত্যাগশ্বাহিরে শবাদি হইতে :চিত্বকে প্রত্যাহার করালও 


মোঁক্ষসন্যানযোগঃ | গীভা | ৪২৭ 


ভিতরে নান! বাসন! দ্বার! রাগদ্বেন জন্মিতে পারে; সেইজন্য সর্বববামন।শৃন্য হইয়া রাগদ্ধেষ 
ত্যাগ করিতে হইবে । 

(৫) শরীর ধারণ জন্য যতটুকু আবশ্যক, তভিম্ন অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়। জনশূন্য 
পাব্নির্ দেশে বাস ও অল্পাহার । ইহ! দ্বারা নিদ্রা ও আলম্ত ত্যাগ হইবে। 
এইরূপে বাক্য মন ৩ শরীর সংঘক্ত করিয়া ব্ৈরাপ্য আশ্রয় করা চাই | 
বিবিক্রদেবা, লঘু আহার, বৈরাগ্য ও ধ্যানযোগ দ্বারা ঘতবাককায়মানস হওয়। যায়। 

(৬) প্রত্যহ ধ্যান ও ঘোগা নুষ্ঠান-তৎ্পর হওয়! চাই । আ'জন্মরূপ চিন্তা করাই 
ধ্যান, আর আত্মনংস্থ হওয়াই যেগ। 

(৭) অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রাহই ত্যাগ করিয়া শান্ত ও সর্বপ্রকার 
মমতী শ্ন্ত হইতে হইবে। যোগী একবারে আঁত্মাভিমান ত্যাগ করিবেন। অভিমান আঁসিলেই 
যোগবিভূতিতে লক্ষ্য পড়িবে । তখন মনে হইবে-আমার তুলা আর কেহই নাই। ইহাই 
দর্প। দর্প হইলেই বহু কাঁমন! আসিল, কামনা প্রতিহত হইলেই ক্রোদ। ক্রমে বহ শিষ্য সংগ্রহ 
হইতে লাঁগিল। এই জন্য অহং ত্যাগ করিয়| শান্ত ও মমতাশৃন্য থাকিতে হইবে। এইরূপ 
জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বার! বঙ্ধাভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫০ ॥ 


ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন ক''ঙ্কতি । 
সম? সৰ্ব্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 


[| ম্‌ * 
্রহ্ধভূতঃ ব্রহ্ম প্রাপ্ত; অহং ত্রহ্মাম্মীতিদৃঢ়নিশ্চয়বান্‌ শ্রবণমননা- 


ম ম 
ভ্যাসাৎ প্রসন্নাত্মী লল্গাধ্যাতপ্রসাদ;ঃ শুদ্ধচিত্তঃ শমদমাগ্ভভ্যাসাণ 


শ 
নশোচতি। কিঞ্চিদর্থ বৈকল্যম আন্বানো ব! বৈগুণ্যঞ্চোদ্দিশ্য ন 


০০ “এ র্‌ শ 
সন্তপ্যসে ন কাঙ্ক্ষতি ন হ্াপ্রাপ্তবিষয়াকাঙসা ব্রল্গবিদ উপপগ্ভাতে 


ম মূ 
নফ্টং ন শোচতি অপ্রাপ্তং ন কাঙ্ক্ষতি ইতি ভাবঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু 


বাহারি 


ম | আস 
সমঃ আত্বৌপম্যেন সর্বত্র স্থখং দুঃখঞ্চ পশ্যতীত্যর্থঃ। এবস্ভূতঃ 


কেম 


৪৩০ | গীতা | | ১৮ অঃ, ৫৪ শ্লোক 
শা | শা 


জ্ঞাননিষ্ঠ পরাম্‌ উত্তমাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীম্‌ । চতুর্বিবধা ভজন্তে 


eR, 


শ শ শ ম 
মাম্‌ ইত্যুক্তং মদ্ভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনম্‌ উপাসনাং 


মদাকারচিত্তবুত্তা৷ বৃত্তিকূপাং পরিপাকনিদিধ্যাসনাখ্যাং শ্রবণমননা- 
ম নী 
ভ্যাসফলভূতাং দ্ৈতদৃষ্টিবিবডিভতাং ভাবনাং লভতে ॥ ৫৪ ॥ 


টির EET TREES ET HEGEL লা লক ০ এ - 


' নি ব্ৰহ্ম পাইয়াছেন, তিনি, era: তিনি শোক করেন ননা, আকা 


করেন না এবং সর্ব্ভূতে সমদর্শী। এইরূপ বাক্তি আমাতে পরাভক্তি লাভ 
করেন ॥ “8 ॥ 


পপি ৮ পাপা পা পতন OIE ESET ত প তপাশিশশাপ লতা EE UNE EEE ET RSET 


অঙ্জু ন বহ্মভূত হইলে কি ফললাভ হ 

ভগবান্‌_(১) আন্মপ্রনন্ন তা সববদ। প্রসন্ন রে - আন্মপ্রসাদরূপ স্বভাব প্রাপ্ত (২) কোন 
কিছু নষ্ট হইলেও শোক নাই, অপ্রাপ্ত বিষয়েও আকাত্ষ! নাই, জড়সমাধি ভঙ্গে শরীর যেন 
তন্দাগ্রন্তমত থাকে আর চৈতন্য সমাধিতে সব্বদা প্রসন্ন (5) সব্বনুতে সমদশা-_সগদুঃখ সম্বদ্ধে 
সর্ববভূতে সমবোধযুক্ত। এইরূপ ব্যক্তি আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন। পূর্বেব যে চারি 
প্রকার ভক্তের কথ। বল। হইয়াছিল _চতু ববধা ভজন্তে মাং--আঁৰ, জিজ্ঞাহ, অর্থার্থা এবং 
জ্ঞানী--এই জ্ঞানীর ভক্তির নাম পরা ভক্তি। 


এ emt tmnt Wea et ete শিপ ta wa পাপী পিপাসা পাসে পপ পপ রা সপ 


অর্জ,ন-ব্রক্গভূত যিনি, তিনি ত সমাধি অবস্থায় থাকেন। ভীহার শোক, আকাজ্গা, সর্বা- 
ভূত্বে সমান ইত্যাদির অবসর কোথায়? | 

ভগবাঁন্--সমাধিকালে শুধু আনন্দেই স্বিতি'লাভ হয়। কিন্তু সমাধি হইতে উখিত হইলে, 
বেদ্ধপ অবস্থায় তিনি থাকেন, তাহাই বলা হইল। জড় সমাধির বৃযুখানে যোগী একট! তামসিক 
আনন্দে মোহগ্রন্ত-মৃত, নিদ্রালু মত থাকেন; কিন্তু চেতন্যসমাধিভঙ্গে যোগী প্রসন্নচিত্ত লঘুশরীর 
সর্ধ্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন। সকল বস্তই তাঁহার নিকট ব্রহ্ম হইয়া যাঁয়। এই দ্বৈতদৃষ্টিহীন 
ভগবদ্ভাবনাই জ্ঞানীর ভক্তি বা পর! ভক্তি। আর্ত, জিজ্ঞাস ও অর্থার্থীর ভক্তি এই পর! ভক্তি 
নহে। শ্রীভাগবতেও এই ভক্তির কথ! বল! হইবে। 


সর্ধভূতেবু যৈনৈকং ভগবস্তাবনীক্ষতে । 
ভূতানি ভগরত্যাত্মন্েষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 


যিনি সর্ধভূতে ভগবস্তাব এবং শ্রীভগবানের আত্মীতে সর্বভূত দর্শন করেন তিনিই 
ভাগবতোত্তম। আমিও গীতাশাস্ত্রে পুব্বে বলিয়াছি যে! মাং পশ্যতি সর্বত্র নববঞ্চ ময়ি 


॥ 351 
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পশ্যতি ইত্যাদি। জ্ঞানী যখন ব্রার্গীস্তিতি লাভ করেন তখন ঠাহার নির্বিবকল সনাধি। 
কিন্ত যখন ব্যুখান দশায় আইসেন তখন তিনি আত্মাকে সব্ববস্ততে দেগেন এবং সব্ধবস্তকে 
আন্মমধ্যেই দেখেন 1 পরাভক্তি সম্বন্ধে সবল কথা এই ৷ এখানে যে জ্ঞাননি্!র কথ+ বলা 
হইল তাহাই পরাভক্তি। “সব্বকম্মমন্ন্যানসহিতন্ত খাত্মানুভবনিশ্চয়রূপেণ বদবস্থানং স। 
পরা জ্ঞাননিষ্টেত্যচাতে । সেয়ং জাননিষ্ঠার্ভীদি ভভিত্রযাপেক্ষয়া পরা চতুগী ভক্তিরিত্যুক্তা। 
পরা ভক্তি অর্থ চতুর্থ প্রকার ভন্তি। আৰৰ, জিজ্ঞান, অর্থার্থীর ভঞ্রি প্রথম তিন প্রকারের | 
এই পরা ভক্তি দ্বারা ভগবানকে তত্বত: জানা যায়। “তয়া পরয়। ভজ্ঞয। ভগবন্তুং 
তত্বতে।হভিজা নাতি” । 
অজ্জন-. আর একবার বল পর! ভক্ত কাঁচ।র হয়। 


r 


ভগবান্_প্রথমে নিক্ষাম কর্ম দ্বারা চিত্ত *দ্ধি করিতে হয়। ইহাতে ভগবানে বিশবান হয়। 
তখন তাহাকে ভাল লীগে- তাহাতে কচি হয়, রুচি হইতে হইতে শদ্দ। জন্মে-তখন পুজা 
করিতে ইচ্ছা হয়। ইহ গাঁণী ভক্তি। ইহার পরে উপাসনা, উপাঁনন। দ্।রা চিত্তের একাগ্রতা 
লাভ হয়। পরে বেদান্ত শান্জ শ্রবণ মননে "অহং বঙ্গান্সি এই জ্ঞান নিশ্চয় হয়। তখন 
শমদমাদি অভ্যাসে নিরন্তর আত্মসংগ খাঁক! যায়--সব্বদ! আন্মপ্রদাদ নাভ হয়-আর কোন 
কিছুতে শোকও হয়না, আকাঙ্ষাও থাকে না, সব সমান হইয়া যায়। জ্ঞানীর এই ভক্তির 
নাম পরা ভক্তি ॥ ৫১ ॥ 


ভক্ত্যা মামভিজানাতি ঘাবান্‌ যণ্চান্মি তত্বতঃ। 


ততো! মাং তত্বতো। স্ঞাত্ব৷ বিশতে তদনন্তরম, ॥ ৫৫ ॥ 


গা ্‌ শ ন্‌! 
অহং যাবান্‌ চ অস্মি উপাধিক্ুতবিস্তরভেদঃ কিমহমনুপরি- 


মাণে| বা দেহসংমিতো বা তাক্কিকাণামিবাকাশবৎ সকলমু্দ্রব্য- 


ংযোগিহলক্ষণবিভূত্বাআয়ো বা সপ্রপঞ্চাদ্বৈতবাদিনামিব স্বগত-- 


ভেদবান্‌ বা অখণ্ডৈকরসোবেতি পরিমাণতস্তন্বতো৷ মাং তৎপদা্থং 
শা 


জানাতি। তথা অহং যশ্চ অস্মি বিধ্বস্তসর্বেবোপাধিভেদ উত্তমঃ 


শ ম্‌ 
পুরুষ আঁকাশ-কল্পঃ । ঘা পরিপুর্ণস শঙ্গানানন্দঘনঃ 


৪৩২ গীতা । [ ১৮ অঃ, ৫৫ শোক 
ম শ 
স্দ! বিধ্বস্তসর্বোপাধিরখগ্ুকরস একঃ তং মাং 


শপ 


অদ্বৈত টৈতন্যমাব্রৈেকরসমজমজরমমরমভয়মনিধনং ভক্ত 
| শ | ৰ 
জ্ঞানলক্ষণয়া ভক্ত্যা পরয়া ভক্ত্যা তত্তৃতঃ অভিজানাতি 


১০০৯৪ পার, trees Taa EET OTL 


না না 
অভিতঃ সাকল্যেন জানাতি। সাকল্যমেবাহ  যাবান্‌ 


নী শ ম্‌ ম 
যশ্চাম্মীতি। ততঃ মাং এবং তত্বতঃ জ্ঞাত্বা অহমস্ম্যখণ্ডীনন্দ।- 


ম ম 
দ্বিতীয়ং ব্রক্ষেতি সাক্ষাৎকুত্য তদনন্তরম্‌ বলবৎপ্রারন্ধকর্ম্মভোগেন 


ম্‌ 
দেহত্যাগানন্তরং নতু জ্ঞীনানন্তরমেব। ক্র! প্রত্যয়েনৈব তল্লাভে 


d 


তদনন্তরমিত্যন্ত ব্যর্থাপাতাৎ তন্মাত্তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন 


বিমোক্ষেথ সম্পৎস্য” ইতি শ্রত্যর্থ এবাত্র দর্শিতো ভগবতা। বিশতে 


সরকতর রি 


ম | ন 
হাজ্ৰানতৎকাৰ্য্যনিবৃত্তে সর্বেবাপাধিশুন্যতয়া সদ্রপ এব ভবতি। 


নী | 
দর্পণাপায়ে প্রতিবিম্ব বিশ্বমিব প্রবিশ ত। কার্য্যোপাধীনাং 
জীবানাং কারণোপাধীশ্বরপ্রাপ্তিদ্বারৈব নিক্ষলত্রহ্ম প্রাপ্তিরিত্যাবেদিতং 


পীঁচগব ॥ ৫৫ ॥ 


মোক্ষসন্ন্যাসযোগঃ ] গীতা । ৪৩৩ 


পা শাপলা 


আমি বিশ্বরূপে ] যেরূপ এবং [ অবিজ্ঞাত স্বরূপে] যাহা, [পরা ] ভক্তি 
দ্বারা জ্ঞানী আমাকে প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বতোভাবে জানিতে পারেন। তাহার পরে 
আমাকে তত্বতঃ জানিয়! প্রারবক্ষয়ানন্তর আমাতেই প্রবেশ করেন ॥ ৫৫ ॥ 


সস ৯১০১০২৯ 


অজ্জু'ন--তত্বতঃ তোমাকে জান! কিরূপ ? 

ভগবান্-_আমি মায়া ও অবিদ্যা উপাধি দ্বারা যেরূপে বহু হই এবং মমস্তোপাধিশ স্য 
হইয়া আমি আমার প্রকৃত স্বরূপে যখন থাঁকি--উপাধিযুক্ত ও উপাধিমুক্ত এই দুই অবস্থার 
সহিত আমাকে জীনাই তত্বতঃ জানা। 

অজ্জুন--ভক্তি ভিন্ন তোমাকে তস্বতঃ জান! যায় ন!? 

ভগবান্-_ব্রক্ম-ভাবনাঁর সামর্থ্য জন্মিলে পরা ভক্তি লাভ হয়। হার্ড, জিজ্ঞাস, অর্থার্থী ও 
জ্ঞানী এই চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীর ভক্তিই পর! তক্তি। আমি আমার পরা ও অপর! 
প্রকৃতির সহ মিলিত হইয়া যে অনস্তকোটি ব্রহ্গাগুরূপে প্রকাশিত--এই তত্ব পরা ভক্তি ভিন্ন অন্ত 
কোনরূপে জানা যায় না। আমি কখন বহ উপাধি ধারণ করিয়া এক হইয়াও বহরূপে 
ভাসিতেছি, এক থাকিয়াও একই মুহুর্তে বহুরূপে লীলা করিতেছি, আবার কখন সবেবাপাধি- 
বিনিন্মু ক্ত হইয়। স্পন্দনশক্তিরূপা মহাকালীকে হৃদয়ে ধরিয়া মহা প্রলয়ের পরে আপন শান্ত 
অদ্বিতীয় আকাশতুল্যরূপে প্রকাশিত হই--তখন আমি সক্ষম হইতেও শঙ্ট, পরিপূর্ণ চলন-রহিত, 
গুণাতীত, আপনি আপনি ভাবে অবস্থিত তুরীয় ব্রহ্ম । এই যে আমার রূপ ইহ! আমি 
আপনি প্রকাশ করি বলিয়া জীবে ইহার কথ! কহিতে পারে। ইহা জ্ঞানরূপ। পর! ভক্তি ব্যতীত 
অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না। আমার স্বরূপ জানা ও আমার পরমানন্দ স্বরূপে প্রবেশ 
করা একই কথা । প্রক্গবিদ ব্রগ্মৈব ভবতি।” দান! ও হওয়া এখানে এক। জাঁনিলেই 
হওয়া হইয়। যায় । 

অর্ঞন--তদনস্তর তোমাতে প্রবেশ করে- উহা বল কেন? 

তগ্নবান্--পরিপূর্ণ আনন্দন্বরূপ ব্ৰহ্মই আছেন । তাঁহ। হইতেই মায়! উঠিল, উঠিয়। কল্পন। 
যেমন মন অভিমানী জীবকে খণ্ড করে, সেইরপে মায় ব্রক্মকে খণ্ডমত করিল । এখন 
মায়া-দর্পণে ব্রন্দের যে মূর্তি, তাহাই ঈশ্বর। এইরূপে বু অবিদ্যা-দপণে ঈশ্বরের যে খণ্ড 
খণ্ড মূর্তি, তাহাই জীব। 

দর্পণ ভাঙ্গিয়া গেলে প্রতিবিম্ব যেমন বিন্বেই প্রবেশ করে, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা উপাধির নাশ 
হইলে, জীব ও ঈশ্বর-চৈতন্য ব্রন্মেই মিলা ইয়! যায়। সেইজন্য বলা হইতেছে_তদনস্তর অর্থাৎ 
প্রীরন্বক্ষর়ে দেহনাশের পর। '“জ্ঞাত্ব। বিশতে তদনন্তরম্” মূলে যে এইরূপ আছে, তাহাভেই 
জান! যাইতেছে যে, 'ত্বা’ এই প্রত্যয় অর্থেই তাহার পর । 'জ্ঞাত্বা” দ্বারাই যখন জ্ঞানের পর 
বুঝাইল, তখন আবার তদনন্তর দিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। সেইজন্য তদনন্তর অর্থ 
সমস্ত উপাধিভঙ্গের পর । অতি বলবান্‌ প্রারন্ধ-ভোগের পর দেহত্যাগ হয়। দেহত্যাগেই 
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উপাধি ভঙ্গ হইল। উপাধিভঙ্গেই ঘট-নাশ হয়। ঘট-নাশে ঘটাকাশ, মহাকাশে 
প্রবেশ করিল। 

অজ্জু ন--এই “বিশতে তদনস্থরস্” শ্লোকের অর্থে জ্ঞানী ও ভক্ত বিবাদ করিতে ত পারেন ? 

ভগবান্_কিরূপ ? 

অর্জ্জ'ন--জ্ঞানী বলেন--অজন-নিবুদ্ধিই জ্ঞানের কাঁধ্য। ভক্ত বলেন--ঞ্ীভগবাঁন্‌কে 
নিরূপণ করাই ভক্তির কাঁষ্য। 

ভগবান্‌্--“অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মৃশ্ন্থি জন্তবঃ'' ৫1১৫ “আমি দেভ।” এইরূপ জানাই 
অজ্ঞান। “আমি আত্মা” এইরূপ জানাই জ্ঞান। “আমি দেহ" এই জানারপ অজ্ঞানে “আনি 
আত্মা” এই জানারূপ জ্ঞান আবুত বলিয়াই জন্থগণ মোহ প্রাপ্ত হইতেছে । রজ্জুকে সর্প জানার 
মত বখন দেহকে আত্মা বলিয়! যখন জানা হয়, তখনই অজ্ঞান । সর্পের সঙ্গে রজ্জুর যে ভেদ 
বা দেহের সহিত আত্মার যে ভেদ, অথবা দ্রষ্টার সহিত দৃশোর যে ভেদ, এই ভেদটি ভূলাইয়! 
এককে আর যিনি দেখান, তিনি হইলেন মায়ার আবরণ শাক্ত। ভেদকে আবৃত করেন বলিয়াই 
ইহাকে আবর্ণ-শক্তি বলে। আর যদ্বার! দষ্টা সব্বদ! দৃশ্য হইতে পৃথক থাকেন, বদ্দারা আমি 
আমার দৃশ্য মন হইতে পৃথক্‌ থাকি, তাহাই জ্ঞান। বাহিরে আকাশ দেগিতেছি, আমি তাহার 
দ্রষ্টা মাত্র । আকাশ দেখিতে দেখিতে চিত্তটা আকাশ আকানে আকারিত হইয়| যায়। আমি 
তখন আকাশ আকারে আঁকারিত আপন চিত্তকেই দেখি । উহ একপ্রকার সমাধি । কিন্ত চিত্ত 
যখন স্পন্দনশৃন্ত অবস্থায় থাকে, তগন চিন্ক্ষয় হইয়। যাঁয়। যোগ দ্বারাও চিত্তক্ষয় হয়। 
চিত্তক্ষয় হইলে দ্ৰষ্টা স্বরূপে আমিই থাকি । আমাতে মে সমাধি, তাহাও অস্মিত| সমাধি। 
ইহাই অন্তিভাবে স্কিতি। ইহার সহিত চিৎ ও আনন্দ মিশ্রিত হইলেই আমি স্বম্বরূপে 
অবস্থান করিতে পারি । 

আত্মভাঁবে স্থিতিলাভ করা অর্থে, যাহ! এতদিন খণ্ড, পরিচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইত, তাঁহাই 
উপাধিক্ষয়ে অখণ্ড অপরিচ্ছিন্নরপে প্রতীয়মান হওয়1। ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। ইহাই খণ্ডের 
অথণ্ডে প্রবেশ । সম্পূর্ণরূপে উপাধি ধ্বংস না হইলে ইহ! হয় না বলিয়া বল! হইল, “বিশতে 
তদনস্তরম্‌।” খণ্ড আস্ম| আপনার দেহাজ্সবোধ যে ত্যাগ করে, তাহ ভক্তির সাহায্যে। খণ্ড 
সনে করাই শক্তিহীন হওয়া । শক্তিহীন জনে শক্তিমীন্কে ডাকিলে তবে তাহার সাহায্যে শক্তি 
লাভ করিতে পারে । উপাধিবাধিগ্রস্ত আত্মা উপাধি ত্যাগ করিবার জন্যই ঈশ্বরকে ডাকিয়া 
থাঁকেন। মায়াও ঈশ্বরের উপাধি বটে, কিন্তু সে উপাধিতে ঈশ্বর বন্ধ নহেন। উপাধিবদ্ধ 
জীব, উপীধিবন্ধনমুক্ত ঈশ্বরকে কাঁতরে ডাকিতে ডাঁকিতে যখন ডাহার আজ্ঞাপালনরূপ 
সাধন! করে-__যখন নিক্ষীম কর্ম দ্বার! চিত্তশুদ্ধি করিয়া, উপাসনা দ্বার! চিত্ত একাগ্র করিয়া-_ 
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে পারে, তখনই উপাধিশৃন্ত হইয়া স্ম্বূপে অবস্থানে সমর্থ হয়। 
ভক্তিসাহায্যে জীনানুষ্ঠানরূপ পরা ভক্তি এইরূপ । এখানে বিবাদের কোন কিছুই নাই। কর্ণ 
ও ভক্তি দ্বার! তত্বতঃ জ্ঞানলাভ হয়, ইহ! সর্ব্ব-শীস্ত-সিদ্ধান্ত। 

আর এক কথা বলি। এই যে আমার কৃষ্মুত্তি, ইহা জ্ঞান ও আনন্দঘন মূর্তি। আকাশ 
হইতেও নৃশ্গ যে ব্যাপক আত্মা ব। অধিষ্ঠান-চৈতন্য, তাহাই সৎ চিৎ ও আনন্দম্বরপ। তাহাই 
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আত্মমায় দ্বারা এই কৃষ্ণমু্ডি ধারণ করিয়াছেন। তুমি এই সব্বব্াপী অবিষ্ঠান-চৈতন্-ধন 
নচ্চিদানন্দবিএহ এই বৃঞ্চমূত্তিকে সব্বদা ডার্ক-যেখানে অধিষ্।ন-চৈতন্ত আছেন, সেইখানে 
ন(চ্চদনন্দ-বনকৃষঃমুত্তিও আছেন, ইহ। বিশ্বাদ কিয়া তুমি কৃন্ণমূত্তির কাছে ব্য।কুলভ।বে গ্রার্থন। 
কপ, বল, দেখা দাও ;- বহুকাল ধরিয়। কাঁতরভাকে এই সাধন। কর, সঙ্গে সঙ্গে নিত্য কমু 
করিয়া যাও। দেখ দেখি, আমি তোমাকে আমার তর বুঝাইয়। দিয়া আমার অথগুরূপে 
তোমার স্থিতিলাভ করাইয়া দিই কিন? ॥ ৫৫ ॥ 


সর্ববকন্মাণ্যপি সদ! কুর্বাণো মদ্যপাশ্রয়ঃ | 
মৎ্ওসাদাদবাঞ্পোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ ॥ ৫৬ ॥ 
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মম | এ ন 
শরণং যস্য স মদেকশরণে! মব্যাপতসব্বাতভাবঃ সন্ন্যাস।নধি- 
ন 


কারা সর্ববকশ্মণি অপি সর্ববাণি কন্মাণি বণাঅমধন্মরূপাণি 


হাউ এরা বিসিক এর লতার পপ. 


যর ম্‌ 
লোকিকানি প্রতিষিদ্ধানি ব সদা কুর্ববাণঃ মৎপ্রসাদাৎ মমেশ্বরস্তানু- 
ম শা ন শ 
গ্রহাৎ শাশ্বতং নিতাম অব্যরম। অপরিণামি পদং বেষ্ণবম্‌ 


অবাপ্নোতি। স্বকম্মণা ভগবতোহভ্যচ্চনভক্তিযোগন্ত সিদ্ধি- 


সরা সপ 


প্রাপ্তি; ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাবোগ্যতা | যন্নিমিত্ত। জ্ঞাননিষ্ঠ। মোক্ষফলা' 


বসানা। স ভগবন্তক্তিষে।গোহধুনা স্তুয়তে শাস্ত্ার্থোপসংহার- 
ম্‌ 
প্রকরণে শাস্থার্থনিশ্চয়দার্যার ॥ ৫৬ ॥ 


২ সপ পপ পপ পপ পাকা আপ আপ শপ পি লা পক 
পা পপ্পাপপালপপপপীপা পপি 


্ 


আমার শরণাপন্ন হইয়া সৰ্ব্বদা সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিলেও, আমার প্রসাদে নিত্য 
অপরিণামী পদ লাভ করিবে ॥ ৫৬ ॥ 
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ভগবান্‌্--'তিতো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনভ্তরম্” ইহাতে সমস্ত সাধনার কথা বল! 
হইল। ভক্তিসাহায্যে জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ পরা ভক্তির পরে পরমানন্দে স্থিতিরূপ প্রবেশের কথাও 
বলা হইল । এক্ষণে উপসংহার করিতে হইবে। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাতই সমস্ত সাধনার 
আদি সোপান। 

আপন আপন স্বভাবজ কর্মদ্বারা শ্রীভগবানের অচ্চনা- ইহাই ভক্তিযোগ | এই ভক্তি- 
যে।গের সিদ্ধিপ্রাপ্তি ফল হইতেছে-_জ্ঞাননিষ্ঠ।যোগ্যতা । অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা ভগবানের অচ্চন। 
করিতে করিতে যখন ভগবৎকৃপ! অনুভব হইতে থাকে, তখন এ সাধনার সিদ্ধি লাভ হয়। এ 
অবস্থাতেই জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যত! লাভ হয়। 

আবার যাহার জন্য এই জ্ঞাননিষ্ঠা, তাহা মোক্ষ । ভক্তিপুর্বক কর্ণ, জ্ঞাননিষ্ঠা রূপ পর! 
ভক্তি এবং মোক্ষ ইহাই হইল সমস্ত অঙ্গবিশিষ্ট সাধনা। 

এক্ষণে ভগবদ্ভক্তি যোগকে স্তুতি করা হইতেছে ; কারণ, ইহাই মূল। উপসংহারকালে-- 
য।হা অবলম্বন করিলে অন্য সমস্ত প্রাপ্তির আশ থাঁকে--সেই ভিত্তির কথা বিশেষ করিয়! 
বলা আবশ্তক। | 

মদ্ধাপাশ্রয় হইয়া-মদেকশরণ হইয়।--সব্বদ। শ্রীভগবান্কে স্মরণ করিতে করিতে আমি 
তোমার “তবাহস্মি” ইহ! প্রার্থন! করিতে করিতে যিনি সমস্ত কর্ন করিতে অভ্যাস করেন-__ 
এমন কি, পূর্বব-দুদ্কৃত বশে যাহাকে নিষিদ্ধ কন্ম করিতেও হয়, তিনিও সেই প্রতিষিদ্ধ 
কন্মকালেও যখন শ্রীভগবান্কে সব্বেশ্বর জানিয়া তাহাকেই দৃঢ়ভাবে স্বরণ করিতে করিতে = 
কর্মের ফলাফলে লক্ষ্য না রাখিয়া-হে ভগবান্‌ প্রসন্ন হও, হে ভগবান্‌ কৃপা কর--এহ 
বলিতে বলিতে এঁ শাঞ্জনিষিদ্ধ কর্ম্মও করেন, তিনিই ভগবদ্তক্ত। এরূপ ভক্তও আমার 
প্রসন্নত। লাভ করেন। আমার প্রসন্নত। লাভ হইলেই অন্য অন্য সাধনাগুলি নানা সুযোগে 
উদয় হয়--হইয়। তিনি শ্রীবিষ্ণুর পরম পদে স্থিতি লাভ করেন। 

এখানে সকলেরই স্মরণ রাখ! উচিত, পুব্বকর্্মবশে, এক্ষণে সংনারপালনাদি যেরূপ কন্মহ 
কেন লোকে করুক ন!, যদি তাহা ঈশ্বরকে দৃঢ়ভাবে ডাকিতে ডাকিতে করে, তবে সেও পরম 
গতি লাভ করিতে পারে! 

অজ্জুন--কর্মজা সিদ্ধি ও নৈষ্বন্দ্যসিদ্ধির কথা আর একবার বল। 

ভগবান্‌-_যাহীর অন্তঃকরণশুদ্ধি হয় নাই, সে চিত্তশুদ্ধি ন! হওয়া পথ্যস্ত সহজ কন ত্যাগ 
করিবে না। আর যাহার অন্তঃকরণশুদ্ধি হইয়াছে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক নৈষ্বর্ম্যসাদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু সন্যাসে কেবল ব্রাঙ্গণই অধিকারী । সন্ত্যাসশ্চ ব্রাঙ্গণেনৈব কর্তব্য 
ন ক্ষত্রিয়ংবৈষ্ঠোভ্যামিতি প্রাগুক্ত ভগবতা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ইহাঁতে অধিকার নাই এজস্ 
জনকাদি সম্বন্ধে বলিয়াছি-_-কশ্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ৷ যদ্দি জিজ্ঞাসা কর, চিত্ত- 
শুদ্ধির পরে ক্ষত্রিয় কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে বা সব্বকর্ধাসন্নযাস করিবে? অন্তঃকরণশুদ্ধি 
হইলে কৰ্ম্ম করিবে ন!--যোগারোহণেচ্ছুর জন্য কর্ম কিন্তু যোগারূঢ়ের জন্য শমই আবশ্যক । 
ক্ত্রিয়ের চিত্তশুদ্ধি হইলে যেমন কর্ম্মত্যাগেরও বিধি নাই (স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ) সেইরূপ কর্ম 
করারও বিধি নাই। ( শমঃ কারণমুচ্যতে ) তোমার এইরূপ ভ্রম হইতে পারে। কিন্ত 


মোক্ষসন্ন্যাসযোগঃ ] সীতা । ৪৩৭ 


ক্ষত্রিয় এই অবস্থায় মদেকশরণ হইয়া সমস্ত কর্ম করিলেও আমার প্রসাদে নিতাপদ লাভ 
করিবে, জানিও। ভগবস্তৃক্তি প্রশংসা করিয়াই ইহা বলিতেছি, ইহ! স্মরণ রাখিও ॥ ৫৬ ॥ 


চেতসা সর্ববকম্মীণি ময়ি সন্ন্স্ত মৎপর | 
বুদ্ধিযোগমুপা শ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥ 


ম্‌ 
যন্মাৎ মদেকশরণতামাত্রং মোক্ষসাধনং ন কর্ম্মানুষ্ঠানং 


ম শ 
কর্শ্মসম্যাসো বা তস্মা ক্ষত্রিয়স্বংৎ চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা সর্বব- 
* “ৰ শা 
কৰ্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি ময়ি ঈশ্বরে সংন্যন্ত যৎ করোষি যদশ্াসী- 
be ম la! ম ম্‌ 
ত্যুক্তন্যায়েন সমর্প্য মৎপরঃ অহং বাস্থদেব এব পরঃ প্রিয়তমে! 


শশ ম ম 
যস্য স মধ্যর্পিতসর্ববাত্মভাবঃ সন বুদ্ধিষোগং পূর্বেবাক্তসমন্ত- 


ম্‌ 
বুদ্ধিলক্ষণং যোগং বন্ধহেতোরপি কর্ম্মণো মোক্ষহেতুত্বসম্পাদকম, 


ম্‌ শ ম 
উপাশ্রিত্য অনন্তশরণতয়া স্বীকৃত্য সততং সর্ববদা মচ্চিত্তঃ ময়ি 


থে 
ভগবতি বাস্থদেবে এব চিত্তং যদ্য ন কাঞ্চন-কামিন্যাদৌ বা স 


ভব ॥ ৫৭ 


অন ভিজ 


প্র পা পা ০ Wn ৩ পাপ জপ পিপিপি ই "এ ক এ ক ন পা পা 


বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সর্ব কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া! মৎপরায়ণ হও ; এবং 
বুদ্ধিষোগ [সমত্ব] বুদ্ধি'আশ্রক়পূর্ব্বক সর্বদা মচ্চিত্ত হও ॥ ৫৭ ॥ 


emir ct ttm Tm নন. 


১ “পাম্প 


ম ছু -:তানার শরণাসর হইব়। নবিচর্র করিলেই আমার হইবে ? 


8 ০৮ গীতা [১৮ অঃ) ৫৮ শ্রোক। 


ভগবান্--তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি আমার শরণাপন্ন হও--ইহাই তোমার মোক্ষ । কন্দ্নক্ন।ন 
কন্মানুষ্ঠান-_-কিছুই তোমার আবশ্যক নাই। 

অজ্জু ন---কর্ম্মসন্্যাস বা কন্্ানুষ্ঠানের মধ্যে যেন ঘাইলাম না; কিন্ত কিরূপে চলিব, বল! 
ভগবান্‌-.আমার শরণাপন্ন হইয়া! সর্বপ্রকার কর্ন কর। শুধু মুখে বলিলাম “হে ঠাকুর ! 
হে প্রভো! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমার রক্ষাকর্তী” অথচ বর্ষের ফল 
জন্য কাতর হইলাম ইহাতে শরণ লওয়! হইল না। “'যৎ্করে।ধি যদশ্নাসি” ইত্যাদি সব্বকশ্ু 
আমাতে অর্পণ করিতে হইলে বিবেকবুদ্ধি আবশ্যক | হুখে দুঃখে, জয় পরাজয়ে, শুধু ঈঙখবর- 
প্রীতির জন্য যিনি কর্শ্ম করেন,তিনিই বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়ীছেন। লাভ,অলাভ, জয়, পরাজয়, 
দুঃখ, সুখ--ইত্যাদিতে সমান বোধ হইলেই সমত্ব বুদ্ধি হইয়াছে, জান। যাঁয়। সমত্ব বৃদ্ধিতে 
যে কন্ হয় তাহাই নির্চ'ম কর্ম্ম। নিক্ষাম কন্মে সর্বদা মচ্চিত্ত হও । সর্ব! আমার 
ভালবাপাঁয় দয় পূর্ণ করিয়া রাখিও--নতৃব। সর্ব্বকন্ম আমাতে অপণ হইবে না। উহাও 
স্মরণ রাখা আবশ্যক, কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠিত হইবার পূৰ্বেই শ্ীভগবানে অর্পিত হওয়] আ।বগ্তক-_ 
নতুবা কর্মানুষ্ঠটনের পর কর্ম্মাপণ নিক্ষল। বংকরোধীত্যাদিন! অপয়িত্েৰ কন্মীণি কুর 
ন তু কৃত্বার্পয়েতি ॥ ৫৭ ॥ 


সপ 


ব্‌ 


মচ্চিভঃ সৰ্ববদূর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি | 
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারার শ্রোষ্যসি বিনঙকা সি ॥ ৫৮ | 


ম শ 4 
মচ্চিত্তস্বং সব্ববছর্গণি সর্ববাণি ছুস্তরাণি সংসারহেতুজাতানি কাম- 
স্‌ ন 
ক্রোধাদানি সংসারদুঃখসাধনানি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি অনায়াসেনৈবাতি 
শ শ ম ম্‌ 
ক্রমিষ্যসি অথ চে যদি তু ত্বং মদুক্তে বিশ্বাসমকৃত্বা অহঙ্কারাৎ 


সিসিক চান ভি আপ এরর ০০ বারা 


শ্‌ ম্‌ “ শ 
পণ্ডিতীহহমিতি গর্ববাৎ ন শোষ্যসি ন গ্রহীষ্যসি ততম্কং 


চাই সস লং রন 


শ তরী ম্‌ 
বিনঙক্ষ্যসি বিনাশং গমিষ্যসি পুরুষার্থাৎ ভ্রষ্টো ভবিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥ 


ভেতর) "০০০১ ডিন রে 


গোক্ষসম্যাসযোগঃ ] গীতা । ৪৩৯ 


০০ শশী? শশা ০ We We Irn শি সপে 


মদ্গতচিত্ব হইলে, আমার প্রসাদে ছুস্তর দুঃখরাশি পার হইতে পারিবে; 
আর যদি অহঙ্কারে না শোন, বিনষ্ট হইবে ॥ ৫৮ ॥ 


শালি "পপ পপ wa Oe Wn 


অজ্জু ন--তোমাগত প্ৰাণ হইলে কি হইবে ? 

ভগবান--অন্য অভিলাষ ছাড়িয়া প্রাণ আমাকেই সমর্পণ কর ; দেখিবে, আমার কৃপায় দুস্তর 
ছুঃখরাশি-পরিপুর্ণ সংসার-সাঁগর পাঁর হইয়া যাইবে । আমার কৃপা ভিন্ন ইন্দিয় রিপু ইত্যাদি 
দমন কর! সকলের সাধ্য নহে। কিস্ক সকলেই আমার শরণ লইতে পারে। 

অজ্জু ন--লয় না কেন? 

ভগ্বান্--আঁদি পণ্ডিত, আমি তি জানি, গীতা আবার একটা কি বলিবেন ; কৃষ্ণই ব। 
এসন কি বলিতে পারেন মা আমি জানি ন৷--এই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যাহার! আমার কথ! 
অবছেল। করে, তাঁহার! অষ্ট হইয়| বিনাশপ্রাপ্ত হয় । 

অজ্জুন-হে পতিতপাবন ' কত আশ্বাসের কণাই তৃমি বলিতেছ। পূর্ণ পুব্ব কর্ম্ম- 
নশে ব্রাহ্মণ হইয়াও কত লোককে কত কারবার করিতে হইতেছে, এমন কি, গো-শকটেরও 
চালক হইতে হইয়াছে; পাচক ব্ৰাহ্মণ হইতে ও হইয়াছে । উহারাঁও যদি তোমার শরণ লয়_ 
যদি সকল কৰ্ম্ম প্রথমে তোমীতে অর্পণ কিয় পরে কাব্য করে-মদি সর্বদা কর্ম্ম করিতে 
করিতে তোমাকে ডাকে--যতই কেন যাঁতনায় পড়,ক না--তোমাকে জানাইতে না ভূলে, তাহ 
হউলে তোমার প্রসাদে তাহারাও মুক্তিলাভ করিবেই। ইহা অপেক্ষা আশ্বাসবাক্য আর 
কি হইতে পারে? 


বদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে । 


মিথ্যেষ * ব্যবসায়স্তে প্ররুতিস্ত্রাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥ 


শ ম 
ত্বং চ অহঙ্কারং ধান্সিকেহহং ক্রুরং কর্ন ন করিষামীতি 


ম ত্র ম 
ফিথ্যাভিমানষ্ আশ্রিত ন যোৎসো ন যুদ্ধং করিষামি ইতি যৎ 


শ শ শ El শর 
মন্যসে চিন্তয়সি নিশ্চয়ং করোষি এষ তে তব ব্যবসারঃ 


হেরে) 9০০০ 
হরর ০০০টি 


a 2 a শি পিসী পিপিপি 


* মিথ্যেষ ব্যৰসায়ন্তে ইতি বা পাঠ: । 


৪8৩ গীতা। [ ১৮ অঃ, ৬০ (হোক 


শ ্ শ 
নিশ্চয়: মিথ্য। এব যন্মাৎ প্রকৃতি; হক্ষত্রস্বভাব: ক্ষত্রজাত্যা- 


খর 
রস্তকো রজোগুণস্বভাবঃ ত্বাং নিযোশ্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্তীযি- 


গ্ 
ষফ্যতোব ॥ ৫৯ 


ect me ter পা ও পপ পা ee pe" on আপা শা io -- = 
পা ০ ০ ০০ 


যদি অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না--এইরূপ মনে কর, এ চেষ্টাও 
তোমার মিথ্যা ; কারণ, প্রকৃতি তোমায় নিয়োগ করিবে ॥ ৫৯ ॥ 


অজ্জুন--আচ্ছা, যদি সত্যসত্যই তোমার কথা ন! শুনি, আর অহঙ্কার করিয়। বলি--যুদ্ধ 
করিব না, আমাকে কি কেহ জোর করিয়। যুন্ধ করাইতে পারে? 

ভগবান্‌-_নিশ্চয়ই ! তুমি “যুদ্ধ করিব না” বলিলেই কি তোমার প্রকৃতি তোমায় ছাঁড়িবে ? 
তোমার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া, তোমাকে যুদ্ধ করাইবে। তোমার রজঃ প্রকৃতিকে কিরূপে 
ত্যাগ করিবে-বল ? 

অজ্জুন--তোমার সাহায্যেও কি প্রকৃতিকে পরাভব করা যায় না? 

ভগবান্--বালকের মত হইয়! বালককে বশীভূত করিতে হয়, প্রকৃতির সঙ্গে চলিয়া! প্রকৃ- 
তিকে বশে আনিতে হয়। তুমি ক্ষত্রিয়-_-বন্ বহু বার সঙ্কল্প করিয়াছ-যুদ্ধ করিবে, ইহা 
তোমার রজঃ প্রকৃতিতে করাইয়াছে এক্ষণে যুদ্ধ ন! করিয়া যদি চুপ করিয়া থাক তথাপি মনে 
মনে তোমারপ্রকৃতি যুদ্ধই করিবে--ইহাতে আর ফল কি হইল, এইজন্য বলিতেছি--প্রকৃতিমত 
কাৰ্য্য কর; কিন্ত কোন ফলাকাজ্জা রাখিও না--সুথ দুঃখ, লাভ অলীভ, চিন্তা করিও না 
কেবল আমি প্রসন্ন হইব-_এই চিন্ত। থাকুক । তবেই দেখ প্রকৃতি-পুরুষ-মেবা করিয়াও তুমি 
প্রকৃতি জয় করিলে ॥ ৫৯ ॥ 


স্বভাবজেন কৌন্তেয় ! নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ণ] | 
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্তবশোহপি তৎ ॥ ৬০ ॥ 


শ ম 


হে কৌন্তেয়। মোহাৎ অবিবেকতঃ স্বতন্ত্রোইহং যথেচ্ছামি 


যারা হরর পারার 
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তথা সম্পাদয়িষ্যামীতি ভ্রমাৎ যৎ কৰ্তৃং ন ইচ্ছসি স্বভাবজেন 


গ্ৰ গ্ৰ) 
স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্ববকম্মসংস্কারঃ। তন্মাজ্জাতেন স্বেন 
ul রী ন শ 


আত্বীয়েন স্বীয়েন কৰষ্মুণা শৌরধযাদিনা নিবন্ধঃ নিশ্চয়েন 


শ শর মূ. শ শ 
বন্ধঃ যন্ত্রিতঃ অতএব অবশোহপি অনিচ্ছন্নপি পরবশ এব তৎ কর্ম্ম 


করিষ্যসি ॥ ৬১ ॥ 


হে টি ৷ মোহবশতঃ যাহা করিতে তুমি ইচ্ছা করিতেছ না, স্বীয় 
স্বভাঁরজ কর্মে নিবদ্ধ থাকায় তুমি অবশ হইয়াই তাহা করিবে ॥ ৬০ ॥ 

অজ্জু ন--আমার ইচ্ছ। ন। থাকিলেও কি প্রকৃতি আমায় করাইবে? 

ভগবান্--নিশ্যয়ই। তুমি মনে করিতেছ--ঠুনি শাপত পান্সিক, তুমি কেন অহিংসা ত্যাগ 
করিতে পারিবে না? ইহা তোমার মোহ । তুমি সাময়িক উতেদনায় তোনার প্রকৃত স্বভাব 
ভূলিয়াছ। তুনি জান-তোমার স্বভাবজ কিছু কৰ্ম্ম আছে। ভোমার হচ্ছ না পাকিলেও, সেই 
স্বভাব কর্ম্ম তোমায় অবশ করিয়া আপন পথে চণিবে। এই খে বভাব বা প্রকৃতি কল্দু করে, 
তাহাও আমার ইচ্ছায় জানিও । তুমি স্বভাবের এবং আমার ইচ্ছার বিরোধী হইয়া কি কথন 
জয় লাভ করিতে পারিবে মনে কর? 

অর্জ.ন-_জীবের স্বাধীনতা তবে আর কি রহিল? 
_ ভগবান্-জীব আপন স্বরূপে আমারই নত স্বাবীন। প্রকৃতির অধীন হওয়াই জীবের 
জীবত্ব। জীবচৈতন্য আপন স্বরূপে নিক্ষিয়। তবে ই'হার কন্ম আছে লোকে যে বলে, সেট! 
অগ্নিপ্রবিষ্ট লৌহের মত প্রকৃতিপ্রবিষ্ট আয্মাতে আরোপ মাত্র। কর্মৃটা প্রকৃতিরই করা-- 
আত্মা অনঙ্গ। প্রকৃতি কর্ম করিলেও আত্মা অসঙ্গভাবে থাকিতে পারেন, ইহাই আস্মর 
স্বাধীনত! | নতুবা প্রকৃতি আপন সন্বরজস্তমো! গুণের উদয়ে কর্ম করিবে আর আত্মা মেই 
প্রকৃতিকে স্থির রাখিবে--এইরূপ করার নান যদি. স্বাধীনত| হর, তবে তাহা আত্মার নাই। 
প্রকৃতি যাহা করে করুক, আমি তাহার কর্তা নই--এবং আগার কোন বর্মও নাই--ইহাই 
প্রকৃত দ্বাবীনতা। আমার উপর প্রকৃতির কেন কৃ নই ॥ ০০ ॥ 

। ৫৬ 
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ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্জ্ ন ! তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সৰ্ব্বভুতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥ 


ম শ 
হে অভ্ুন ! হে শুরু! হে বিশুদ্ধান্তটকরণ! অহশ্চ কৃষ্ণমহ- 


শ শ শ মূ 
রজ্ভুনং চেতি দর্শনা ঈশ্বরঃ ঈশনশীলে। নীরায়ণঃ সর্ববান্তর্য্যামী 


শান সং বিি 


“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অন্তরোহয়ং পৃথিবী ন বেদ; যস্য 
পৃথিবী শরীরং যঃ পুথিবীমস্তরোষময়তি, যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ববং 


দৃশ্যতে শঁয়তেইপি বা। অন্তর্ববহিশ্চ তৎসর্ববং ব্যাপ্য নারায়ণঃ 


ম ম ম 
স্থিতঃ” ইত্যাদি শ্রতিসিদ্ধঃ। সর্ববভূতানাং সর্বেবষাং প্রাণিনাং 
না শ শ ম 
পৃথিব্যাদীনা মন্মাকঞ্চ সর্ববপ্রাণিনাং হৃদ্দেশে হৃদয়দেশে অস্তঃকরণে 


ন। ন্‌ ম্‌ 
বুদ্ধিগুহায়াং তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে সৰ্ববব্যাপকোহপি তত্রাভি- 


ম ম 
ব্জ্যতে সপ্তদ্বীপাধিপতিরিৰ রাম উত্তরকোসলেষু এতাদৃশমীশ্বরং 


ঞঃ 


ম . 
ত্বং জ্ঞাতুং যোগ্যোহসীতি দ্যোত্যতে “হে অজ্জুন” ইতি সন্বোধনেন। 


রর 
তথাচ শ্বেতাখতরাণাং মন্ত্র; “একে দেবঃ সর্ববভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী 


সর্ববভূৃতান্তরাত্আা। কন্মাধ্যক্ষঃ সর্ববভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ 


কেবলো নিগু ণশ্চ” । ইতি “অন্ততর্যামিত্রাঙ্গণঞ্চ,৮ “ঘ আত্মনি তিষ্ঠনা 


মোক্ষসন্যাসষোগঃ ] গীতা । ৪৪৩ 
আনমন্তরে যময়তি যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরমেষ ত 


শ্রী 
আত্মান্তর্ষাম্যসৃতঃ।” 
ম ল্‌ শ 
কিং কুর্ববন্‌ তিষ্ঠতি ইত্যাহ ? সর্ববভূতানি যন্ত্রারঢ়ানি ইব 


শরম 


ন্ত্রাণ্যা রূঢ়ান্যধিষ্ঠিতানীবেতি ইব শাব্দোহরর দ্রষ্টব্য;। যথা মায়াবী 


সূত্রসঞ্চারাদি যন্ত্রমারূটানি দারুনির্টিতপুরুষাদী ্যত্য স্তপরতন্তরাণি 


ম শ শ 
ভ্রাময়তি তদ্বত মায়য়া ছদ্মনা ভ্রাময়ন্‌ ভ্রমণং কারয়ন 


ম ম শ শ অ অ! 
ইতস্ততশ্চালয়ন তিষ্ঠতীতি সন্বন্ধঃ। দারুময়ানি যন্ত্রাণি যথা 


লৌকিকো মায়াবী মায়য়া ভ্রাময়ন্‌ বর্ততে তথেশ্বরোহপি সর্ববাণি 


ভূতানি জাময়ন্নেব হৃদয়ে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥ 


০ পপ 1 া ৯ ০০০০৭. পপ পা ৯ ০০ পাপী পা কপ ৬৮ পপ 


হে অৰ্জ্জুন ! ঈশ্বর সর্বভুতের হৃদয়ে রহিয়াছেন। কিরূপে স্থিত জিজ্ঞাস! 
করিতেছ? সর্বভৃতকে যন্ত্রারঢ় দারুময় পুরুষাদির ন্যায় মায়া দ্বারা ভ্রমণ 
করাইয়! সর্বভূতের অন্তরে স্থির রহিয়াছেন ॥ ৬১ 


শা পর উল পপ পপ “প্রবাস পপ ee পথ 
পপ পা পাবা পা ত vs 


অর্জ্জ,ন--ঈশ্বর সর্ববভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তুমিই ত ঈশ্বর । তুমি সর্বমভূতে 
আছ; কিন্ত পূৰ্ব্বে যে বলিয়াছ--“মৎস্থানি সর্ধভূতানি ন চাঁহং তেধবস্থিতঃ”’ (৯1৪) 

ভগবান্_-অব্যক্তরপে আমি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি “ময়। ততমিদং স্ববং 
জগদব্যক্তমূিন!’’ (৯1৪) সকল জীব অব্যক্তমুৰি-আমাতে আছে; কিন্তু আমি কোন ভূতে 
নাই--ইহার ভাব তুমি স্মরণ কর। মনে কর, তোমার দেহে যে রক্তবিন্দু, তাহাতে কত জীব 
নাছে। সেই মমন্ত জীব তোমাতে আছে সত্য, কিন্ত তুমি কি তাহাতে আছ? ইহা স্থল 
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কথ|। কিন্ত আমি থে আব্ক্তমুর্তির কথ। বলিতেছি, তাহা জ।নস্বরূপ । জ্ঞানস্বরূপ আমাতে 
সকল বস্তু আছে, কিন্তু সকল বস্তুতে আমি নাই। আমি সকলকে জানি, কিন্ত সকলে 
আমাকে জানে না। পরগোকে বলিতেছি “ন চ মতস্থানি ভূতানি”। পুর্বের “মৎস্থানি 
সর্বভূতানি” ইহার সহিত “ন চ দতস্থানি ভূতানি” ইহার বিরোধ দেখিতেছ1 আমাতে ভুত 
সকল আছে, আবার bln ত ভূত নাই, এই দুইটি সত্য । আমার স্বরূপে আমাতে আমিই 
আছি, কোন ভূত নাই; কিন্তু মায়িক রূপে আমাতে ভূত সকল আছে । ৯1৪-৫ জ্ঞাতব্য দেখ। 
আবার “ঈশ্বরঃ সর্ববভূ টা দ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি” ইহার সহিত “ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ” ইহার 
বিরোধ দৃষ্ট হয়। কিছু বাস্তবিক বিরোধ নাই, আমি যখন স্বরূপে অবস্থান করি, তখন সৃষ্টি 
কোথায়? কিন্তু যখন মায়ার সাহায্যে সমস্ত সুজন করি তখন “তৎস্বষ্ট। তদেবানু- 
প্রবিশৎ। সকলের মধ্যে আমি অনুপ্রবিষ্ট হই । আমি ন! থাকিলে, অন্য কাহারও 
সত্তা নাই। সমস্ত মায়িক জগৎ আমার দেহ। আমি দেহের প্রাণ। পরমার্থ ও মায়িক 
ভাঁবে দেখ; সমস্তই স্পষ্ট হইবে । আকাশ সকল বস্তুকে ক্রোডীভূত করিয়া রাখিয়াছে; আবার 
আকাশ সকল বস্তুর মধ্যে আছে। 

অর্চ্জ ন--পূর্বের ৰথ! ৰুঞ্লি!ম ; কিন্তু মায় দ্বার! ভ্রমণ কর।ইতেছ; ইহ! কিরূপ ? 

ভগবান্--আমার মায়। পিপ্গান্সিকাঁ। গুণ অর্থ রজ্ছু। রজ্ন্র দ্বার! বন্ধন করিলে 
দেখিতে পাও--কেহ নড়িতে পারে না; কিন মফারজ্নুর বন্ধনে জীব নিরন্তর ঢুটিয়। বেড়ায় । 
আশ্চর্য্য নহে কি? 

অর্জ,ন--বড়ই আশ্চধ্য বটে। 


“অপূর্ব্বেযং হরের্ম্মায়| ত্রিগুণ। রজ্জুরূপিণী। 
যয়া মুক্তো ন চলতি বদ্ধো ধাবতি ধাবতি ৷” 


মায়াবন্ধনমুক্ত হইলে স্থির, মাঁয়াবন্ধনঘুক্ত হইলে চলন। জীবের ভ্রমণ মায়িক ভাবে 
সত্য কিন্তু পরমার্থতঃ মিথ্যা । আমার ভ্রমণের মত। 

যন্নেতে আরূঢ় ভূত সকলকে মায়াদার! ভ্রমণ করাইতেছ তুমি । য্টা হইতেছে জীবের 
দেহ। প্র যন্ত্রে আরোহণ ব্যাপারটা হইতেছে দেহে আত্মার অভিমান; ভ্রমণ করাণ ব্যাপারটি 
হইতেছে বিহিত বা অবিহিত কর্মে জীবের প্রবৃত্তি । 

ভগবান্_বেশ ভাল করিয়া এই গোঁকটি ধারণা! কর। 

 অর্জ ন--আঁমি তোমার উপদেশ নিজের উপর খাটাইয়া লইৰ | 
ভগবান্‌--আঁচ্ছা । 

অর্জন-যুদ্ধে জ্ঞাতি বধ হইবে বলিয়া আমি যুদ্ধ করিব না বলিতেছিলাম। 
কিন্ত তুমি বলিতেছ আমি রজোগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয় এইজন্য নিজের ক্ষত্রিয়ত্ব অতিক্রম করিয়া 
আমি একবারে ব্রাহ্মণের সান্বিকত্ব আচরণ করিতে পাঁরিব না। বলিতেছ “প্রকৃতিস্বাং নিষো- 
কমতি”; বলিতেছ--“মিখ্যেব ব্যবসীয়ন্তে* “মোহাৎ কর্ত,ং যত্ন ইচ্ছমি” আমার একবারে 


মোক্ষসন্যামযোগঃ ] গীতা | 8৪৫ 


সান্থিক হইবার চেষ্টাকে উন্মত্র-চেষ্ট। বলিতেছ। আমি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া মোহ জন্য 
এইরূপ ক্ষণিক উত্তেজিত হ্ইয়াছি মাত্র। আমাকে সাত্বিক হইতে হইলে রজোগুণের কর্মী 
দ্বারাই উহা লাভ করিতে হইবে । দেখ অনেক কথা৷ এস্থানে আছে। 

ভগবান্--্বল। 

অজ্জুন--রাজসিক ব্যক্তির মধ্যে যে সন্বগুণ নাই তাহা ত বল না; আমি ক্ষত্রিয় বলিয়! যে 
্রাহ্মণত্ব আমাতে নাই, তাহা ত নহে ; তবে আমি একবারে ব্রাহ্মণত্বের কাঁথ্য করিতে পারিব না 
কেন? 

ভগবান্»*তোমার মধ্যে সত্ব রজঃ তম তিন গুণই আছে। গুণত্রয় সর্বদা একসঙ্গেই থাকে । 
কিন্তু গুণত্রয়ের বিভাগ অনুনাঁরে যে বর্ণভেদ আমি করিয়া থাকি, তাহাঁও ত একটা নিয়ম মৃত 
করি। দেখ সত্ব ও তমগুণ উভয়েই কর্দশূন্যতার দিকে লইয়! যাঁয়। তবে ইহাদের পার্থক্য 
এই যে সত্বগুণে জগতের সর্বত্র জ্ঞান ও আনন্দরূপ আমি প্রকাশিত হই; আর তমোগুণে বস্তুর 
স্বরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে | এই ছুই গুণের মধ্যে রজে(গ৭ যখন যখন সন্ত্বের দিকে প্রধাবিত 
হইতে চায় অর্থাৎ যেখানে রজঃপ্রবল সসত্বগুণ লক্ষিত হয়,আমি তাহাকেই ক্ষত্রিয়ত্ব বলি। 
সত্বগুণে বুদ্ধির কাধ্য অধিক; কিন্তু রজঃপ্রবল সন্বগুণের কাধ্য রক্ষা। এস্থানে বুদ্ধিবল অপেক্ষা 
বাহুবলই প্রাধান্য লাভ করে। এজন্য যুদ্ধাদি কাধ্যেই দুষদমন ও শিষ্টপালন করিয়া বাহু- 
বলের অবসানে পরজন্মে ইহার! বুদ্ধিজীবী। হইয়া! জন্মে। আবার দেখ; রজোগুণ ঘখন ভমের 
দিকে প্রধাবিত হয়, সেই রজঃপ্রবল তমকে আমি বৈগ্যত্ব নাম দিয়। থাকি; এখানে অর্জনই 
প্রধান কাধ্য। আর শুধু তমোগুণ অপ্রকাশ মাত্র ।' ইহ1 অজ্ঞান। অজ্ঞানী, জ্ঞানীর মঙ্ 
সর্ববদ! প্রার্থনা করে। ক্ষুদ্র বস্ত পুর্ণ বস্তুকেই ভাল বাঁসে। যাহার স্বভাবে যাহ। অভাব, সে 
যেখানে অভাবের পূর্ণতা দেখে সেইখানে দাসত্ব করে। বীরপুরুষ আপন বীরত্ব অপেক্ষা অধিক 
বীরত্ব দেখিলে তাহার সেব| করিতে চায়, অল্প ধনী অধিক ধনবান্‌ দেখিলে--বখন স্বভাববশে 
চলে তখন তাহার সেবাই করিতে চায়। এইজন্য তমোগুণে সেবাই স্বাভাবিক কার্ধ্য। তুমি 
ক্ষত্রিয়, কেন না তোমার মধ্যে রজংপ্রবল সন্বপ্ভণ আছে। এই রজঃপ্রবল সন্বগুণ জন্য তোমার 
এইরূপ জন্মই হইয়াছে । জন্মগ্রহণও ইহাব ফল। তুমি রজঃপ্রবল স্বভাব লইয়া! জন্নিয়াছ 
এইজন্য তোমার শরীরের গঠন--শগীরের বর্ণ ইত্যাদিও এ ভাবের ফলম্বরূপ। যেমন তুমি 
ইচ্ছা! করিলেই তোমার কৃষ্ণ বর্ণকে গৌর করিতে পার না, সেইরূপ ইচ্ছামাত্রই তুমি রজঃপ্রবল 
সত্বগুণকে একবারে সন্ত করিতে পারিবে না। নিষ্কাম কর্ম কি ধারণা কর। ধারণ করিলে 
দেখিবে, ই কর্ম দ্বার! তে!মার রজোগুণ দমিত হইবে এবং সত্বগুণ প্রবল হইবে; পরে শুধু সত্ব- 
গুণেরই স্ষ,রণ হইবে । তখন আপনিই ব্রাঙ্ষণ হইয়া জন্সিবে। এইজন্য সত্বগুণের কাধ্যে ঈশ্বর- 
গ্রীতিতে লক্ষ্য রাখিয়া তোমাকে রজোগুণের কাব্য যে যুদ্ধ তাহাই করিতে বলিতেছি। 
এই নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাসে যখন ঈশ্বরগ্রীতি পূর্ণভাবে তোমার হৃদয় ছাইয়া ফেলিবে, 
তখনই তোমার জন্ম সফল হইয়া যাইবে। পরজন্মে যদি জন্ম চাও--তবে তোমার অভিলধিত 
জন্মই হইবে। দেখ, বিশ্বামিত্ৰ ক্ষত্রিয় হইয়।ও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইহার কারণ, প্রথমতঃ যে 
বীজে বিশ্ব(সিত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা ব্রাঙ্মণ- জন্য চরু। তপাপি ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে জন্ম বলিয়! 
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ব্রাহ্মণবীজ ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন হয়। এটুকু কাটাইয়! ব্রাঙ্গণত্ব লাভ করিতে তাহাকে গুরুতর 
তপস্তা করিতে হইয়াছিল। দেখ, প্রকৃতি অতিক্রম করা কত কঠিন। 

অজ্জুন--তুমি যাহ! উপদেশ করিতেছ, তাহাতে ত উহাই বুঝিতেছি। তুমি পুনঃপুনঃ বলি- 
তেছ--"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতে জ্ঞানবানপি। প্রকৃতিং যাপ্তি ভুতানি নিগ্রহঃ কিং করি- 
য্যতি” ॥ (৩:৩৩) অর্থাৎ প্রকৃতি-_নিগ্রহ কি করিবে--প্রকৃতিই জীবকে জোর করিয়া কর্ম করাই- 
তেছে-_বলিতেছ “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি” (৩:২৭), “প্রকৃতে গু ণসংমুঢ়াঃ (৩২ ইত্যাদি” আরও 
বলিতেছ---““মম মায়! ছুরত্যয়া” (৭1১৪), মায়য়াপন্ধতজ্ঞ।নাঃ (৭1১৫) মায়য়। ভ্রাময়ন্‌ (৮1৬১) 

সাধারণ লোকে, প্রকৃতিকেই অদৃষ্ট বলে-_পূর্বব পূর্বব কর্ম্মসংস্কারই প্রকৃতি ব৷ অদৃষ্ট বা 
কপাল। যদি প্রকৃতিই মানুষকে অবশ করিয়া কর্ন করাইতেছে--তবে মানুষ পাঁপপুণ্যের জন্য 
দায়ী হয় কেন? ইহাই আমার প্রথম প্রশ্ন । আর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, “কপালে যাহ! 
আছে, তাহাই যদ্দি হয়, তবে তৌগাকে ডাকা কেন? তোমাকে ডাকিলেও কি জীবের কর্মফল 
সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডন হয় না? 

তগবান্--পাঁপ কেন হয়, ইহ! তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ গ্রোক হইতে বলিয়াছি। উহা স্মরণ 
কর। স্মরণ করিলেই বুঝিবে--যেখানে বলিয়।ছি “মম মায়! ছুরত্যয়।”, সেইখানেই বলিয়াচি, 
“মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ীমেত।ং তরন্থি তে” । বেখানে বলিয়াছি“গ্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ 
কিং করিধ্যতি'”, সেইখানেই বলিয়াছি “ইন্দিয়স্যন্দিয়ন্তার্থে রাঁগদ্বেষী ব্যবস্থিতৌ তয়ো ন 
বশমাগচ্ছেৎ।” যদি রাগদ্ধেষ ব! প্রকৃতির কাধ্য অতিক্রম করিবার সামর্থ্য জীবের ন! থাকিত, 
তবে কেন বলিব “তয়োন বশমাগচ্ছে্” | কিন্তু ইহা ও জানিও, আমার আশ্রয়ে আনিলেই তুমি 
আমার প্রকৃতি দমন করিতে পার, অথবা! আমি তোমার জন্য দমন করিয়। দিই। পুরুষার্থরূপে 
আমিই স্ব্বজীবের সঙ্গে রহিয়াছি। কপালে যাহা আছে, সে দিকে না দেখিয়! সব সহ করিয়] 
আমার দিকেই চাহিয়া থাক-_-আমি যেমন আমার প্রকৃতির দরষ্টা, তুমি সেইরূপ আমার ইচ্ছায় 
আপন ইচ্ছ। মিশাও;আমার মত তুমিও তৌমার প্রকৃতির দ্রষ্টা হও, দেখিবে, তোমার জন্য অ।মি 
সর্বদা প্রস্তুত । তোমাকেও আমি স্বাধীনতা দিয়াছি- প্রকৃতির অধীনে তুমি চলিতে পার 
আবার আমার দিকে চাঁহিয়! প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়াও থাকিতে 
পার। এই স্বাধীনতা টুকু দিয়াছি বলিয়াই তুমি আমার মত হইতে পার এবং সর্বছুঃখনিবৃত্তি 
করিতে পার। এই স্বাধীনতাটুকু ন! থাকিলে, তুমি জড় হইতে; অথব। পশুপক্ষীর মত দায়িত্বশূন্য 
প্রাণী ইইতে মাত্র । পশু সুন্দর ফুল দেখিতে দেখিতে খাইয়| ফেলে বলিয়া ত আর পশুকে 
পাপী বল না? পশুর পাপপুণ্য নাই ; কারণ, স্বাধীনতা নাই। পশু প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া 
পূর্ববকৃত কর্মফল ভোগে যখন কর্ম্মখণ্ডন করিবে, তখন উন্নতির মুখে ছুটিবে। প্রকৃতিকে অতি- 
ক্রম করিবার শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে তুমি ভিন্ন এইভাবে স্থিতি লাভ করিবার শক্তি পশুর 
নাই ; কিন্তু তুমি স্বাধীন, তোমার শক্তি আছে। এই স্বাধীনতাটুকুই আমার অংশ । ইহা দ্বারাই 
তুমি আমার আশ্রয়ে আসিতে পার। এখন বুঝিলে, আমাকে ড!কিলে প্রকৃতির হস্ত হইতে 
কিরূপে রক্ষা পাওয়া যাঁয়--মায়! কিরূপে অতিক্রম করা যাঁয়। 

অজ্জুন--আসার ছুই প্রশ্নের উত্তর বুঝিলাম এবং তোমার অন্য অন্ত আনুষঙ্গিক উপদেশের 


নেক্ষেসন্নযাসযোগঃ ] গীতা । ৪৪৭ 


উদ্দেশ্যও বুঝিতেছি। রজোগ্তণ-প্রাবল্যে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে কিরূপে ধীরে ধীরে বর্ণাশ্রম 
ধর্ম নিষ্কামভাবে করিতে করিতে ধীরে ধীরে উন্নতিলীভ করিবে, তাহীও বুঝিলীম। আমি 
তাহাই করিব। নিজের প্রবৃত্তি না দেখিয়া একবারে সন্ন্যাস লইলে মুঢ়ের কাঁধ্য করা হয়, 
বিলক্ষণ বুঝিতেছি। কিন্তু আর একটা প্রশ্ন আছে। 

ভগবান্--বল-_ 

অক্জুন--তুমি বলিতেছ--ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে থাকিয়া উহাদিগকে মায়া দ্বারা ভ্রমণ 
করাইতেছেন। এই ঈশ্বর সব্বান্তধামী, নিরাকার, নারায়ণ। “ভগবান্‌ নারায়ণ পুরুষপ্রধান, 
ঈশ্বর ও সর্ববব্য।গী। তিনি সকলের দ্রষ্টা--তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত, বিষ্ণু, হধীকেশ, গোবিন্দ ও 
কেশব নামে বিখ্যাত। শাস্তি ২০৭ “সাংখ্যবিৎ পণ্ডিতের! জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়। 
কীর্তন করেন। তাঁহার! পরমাতজ্মাকে নিগুণ, সর্বময়, নারায়ণ বলেন । পরমাসত্মা কোঁন কন্দ্শফলে 
লিপ্ত নহেন ; জীবাত্মা কখন মুক্ত, কগন বিষয়াসক্ত। জীবাস্মা! লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠান করিয়। দেব- 
মনুষ্যাদি নান! মূর্তি ধারণ করেন। এজন্য পণ্ডিতের! পুরুষকে বহু বলেন ; কিন্তু বস্তুতঃ পুরুষ 
একমাত্র । সেই সব্বপ্রকাশক পুরুষই ভোক্তা, ভোজ্য, রসাশ্বাদনকর্তী ; রসনীয়, স্পর্শকর্তা, 
স্পর্শনীয় ; দ্ৰষ্টা, দর্শনীয় শ্রোত। শ্রবণীয় ; জ্ঞাতা, জ্ঞেয় : এবং সগুণ ও নিগুণ। সেই অব্যয় 
পুরুষ হইতে মহত্ত্ব জন্মে । মহৎই অনিরুদ্ধ | সেই ভগবান্‌ নারায়ণ পরমাত্ম।, গ1বাস্মা, বৃদ্ধি 
ও মন রূপে দেহমধ্যে ক্রীড়া করেন। (৩৫২ শাস্তি)। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই-তুমিই কি সেই 
নারায়ণ? আর নারায়ণ মায়া দ্বারা সব প্রাণীকে ভ্রমণ করাইতেছেন ইহারই বা অর্থকি? 

তগবান্‌--এই প্রশ্ন যুধিষ্ঠির পরে ভীম্মকে জিজ্ঞাসা করিবেন। শুন, ভীষ্ম যাহ! উত্তর 
করিবেন--“সেই সর্ববশ্রেযঃ চৈতন্স্বরূপ, পররন্গ, স্বীয় অসীম 'তেজপ্রভাবে নান! অবতার 
গ্রহণ করেন” (২৮০ শীন্তি)। “আত্মনা হজমীদং ত্বম্‌ আত্মন্যেবাত্মমায়য়া | ন সঙ্জসে নভোবত্বং 
চিৎশত্ত্যা সর্বসাক্ষীকঃ॥ বহিরস্তশ্চ ভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন। পুর্ণোহপি , মুঢ়দৃষ্টীনাং 


করিয়া থাক । আকাশ যেমন কিছুতেই লিপ্ত নহে, সেইরূপ তুমিও সৃষ্ট পদার্থে লিপ্ত নহ। তুমি 
চিৎ্শক্তি-সাহচধ্যে সর্ধবসাক্ষী হইয়া! বিরাজ করিতেছ এবং ভূতগণের অন্তববীন্ত সব্বত্র 
তুমিই বৰ্তমান রহিয়াছ। তুমি পূর্ণ হইলেও, যাহারা মুদতৃষ্টি, তাহাদিগের সমক্ষে তুমি 
পরিচ্ছিন্নের ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়া খাক।” (অ, রা, যুদ্ধকাণ্ড ২৩৩) অজ্ঞ,ন! আমিই নারায়ণ, 
সন্দেই নাই -যে আমাকে অপরিচ্ছিন্ন দেখে, তাহার পক্ষেই আমি পূর্ণ। জ্ঞানী সর্বত্রই পূর্ণ 
রঙ্গ দেখিয়া থাকেন । সৃষ্টি পয্যালোচন! করিলে বুঝিবে -দেহদ্বয়মদেহস্ত তব বিশ্বং রিরক্ষিষোঁ; 
বিরাট স্থলং শরীরং তে সুত্রং স্থপ্রমুদাহতম্‌ ॥ বিরাঁজঃ সম্তবস্তযেতে অবতারাঃ সহম্রশঃ। 
কাধ্যান্তে প্রবিশত্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন॥ ভরদ্বাজ পুনরপি বলিতেছেন--“তোমার 
প্রকৃত দেহ নাই, তথাপি তুমি বিশ্বদংরক্ষণ-বাননায় দেহদ্বয় ধারণ করিয়। খাক। বিরাট, 
তোমার স্থুলদেহ এবং হিরণ্যগর্ড তোমার শুশ্মরদেহ ; সহ্র সহম্র অবতার এই বিরাট, দেহ হইতে 


৪৪৮ গীতা । [ ১৮ অঃ, ৬১ শ্রোক 


আবির্ভূত হন এবং কার্ধ্যাবসানে বিরাট, দেহেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।”” ( অধ্যাত্মরামাঁয়ণ 
যুদ্ধকাণ্ড ১৪।২৯/৩*1৩১ )। অর্জ,ন ! তুমি নিশ্চয় জানিও, প্রতি অবতাঁরই সেই বস্ত। আমার 
এই কৃষ্ণমূত্তির কথা শ্রবণ কর।--ভীগ্ম বলিতেছেন--এই মহাত্মা কেশব ভীহারই (পরমাসত্মারই) 
অষ্টমাংশম্বরূপ এবং এই ত্রিবিধ লোক তাহারই অষ্টমীংশ হইতে জাত । কঙ্লীস্তকালে 
বির।টুপুরুষেরও ধ্বংস হয়, কেবল ভগবান্‌ নারায়ণ & সময়ে সলিল-শধ্যায় শয়ন করিয়। 
থাকেন। * * প্রলয়ান্তে এই অনাদি-নিধন কেশব আবার জগতের স্বষ্টি করিয়া! সমুদায় পূর্ণ 
করেন” (২৮০ শান্তি) । 


বাঞ্দেৰ কহিলেন_“হে অর্জন! সেই নিগুণ গুণনরূপ পরমায্মারে নমস্গার। 
তিনি বিশ্বের কারণ এবং আষ্টাদশগুণযুক্ত সন্থদ্রবূপ তিনিই আমার উৎপত্তিস্থান” 
(৩২৬ শাস্তি )। 


আমি ও সেই পরত্রদ্গ নাঁরায়ণে, কি সম্বন্ধ, ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে। সর্্বব্যাপক 
হইলেও আমি জীবের অন্তরে কিরূপে প্রকাশিত হই, বুঝিতে পাঁরিতেছ। এক্ষণে তৌমার 
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর অবণ কর। ঈশ্বর পূর্ণ, এজন্য সব্বপ্রকার চলনরহিত। তথাপি তিনি 
মায়া দ্বার! সর্ববপ্রীণীকে ঘুরাইতেছেন। মায়ার দ্বিবিধ প্রকারভেদ আঁছে--( ১) গুণমীয়া, 
(২) জীবমায়া। “চরাচরং জগৎ কৃত্স্ং দেহবৃদ্ধীন্িয়াদিকম্‌। আঁরঙ্গস্তন্বপধ্যস্তং 
দৃশ্ততে শ্রয়তে চ যৎ॥ সৈব প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মাঁয়েতি কীর্তিতা ॥ (ঘুদ্ধকা্ড ৬৪৯/৫)। এই 
চরাঁচর জগৎ, দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, এমন কি আরক্মন্তম্ব পথ্যস্ত যাহ! কিছু দেখ! যায় বা শুন। 
যায়, তাহাই প্রকৃতি--তাহাই মায়! | ইহার নাম গুণনায়। | স্বরগস্থিতিবিনাশানাং জগন্ধ ক্ষপ্ত 
কারণম্‌ । লোহিতশেতকৃষ্ণাদি প্রজ্রাঃ স্জতি সব্বদা ৷ কামক্রোধাঁদি পুত্রাদ্যান্‌ হিংসাতৃষ্ণাদি 
কন্যকাঃ। মোহয়ত্যনিশং দেবমাত্মানং স্বপগুণৈবিভুম্‌ ৷ কর্তৃত্বভোক্ত ত্বমুখান্‌ স্বগুণানাত্মনীশ্বরে। 
আরোপ্য স্ববশং কৃত্ব। তেন ক্রীভতি স্র্জ্জাট।॥ শুদ্ধোহপ্যাজ্া। যয়। বুক্তে। পণ্ঠতীব সদা বহিঃ । 
বিস্মত্য চ স্বমাত্মানং মায়াগুণবিমোহিতঃ। (অ, রা, যুদ্ধ কা, ৬০৫১/৫৪ )। 

মায়াই জগত্বৃক্ষের সুষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ। মাঁয়। হইতেই শ্রেতকৃষ্ণাদি প্রজা উৎপন্ন 
হইতেছে। মায়াই কামক্রোধ।দি পুত্র এবং হিংসাতৃষ্ণাদি কম্তা প্রসব করে। মায়াই রমণ- 
শীল সর্বব্যাপী আত্মাকে স্বীয়গুণে দিবানিশি বিমোহিত করে। আত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন; কিন্তু এ 
মায়াই আত্মার উপরে আপনার কর্তৃত্ব ভোক্তংত্ব প্রভৃতি গুণদমুহ আরোপ করিয়া তাহাকে 
স্ববশে আঁনয়নপুব্ধক তাহার সহিত অহরহ বিহার করিতেছে । আত্মা শুদ্ধ হইলেও মায়া-সঙ্গে 
মায়ার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া আপন স্বরূপ যেন বিশ্বত হইয়! যান এবং নিরন্তর যেন বাহ্য বিষয় 
অবলোকন করেন ।” মায়াই সমস্ত করিতেছেন। তথাপি যে বলিতেছি আমি মায় দ্বার! 
জগতকে গতি দিতেছি, তাহার কারণ শ্রবণ কর 

ভরছ্জ পামুকে বলিতেছেন শুদ্ধ ১৪1২৬-২৯ 

“ভগন্থং জগদাধার স্বমেব পরিপালকঃ। 
স্বমেব সব্বভূতানাং ভোক। ডেজাং অগৎপতে ॥ 


মোক্সন্নাসযোগঃ । গীতা । ৪৪৯ 


দৃগ্যতে আয়তে যদ্যৎ ম্মধ্যতে বা রঘৃত্তম। 
ত্বমেৰ সব্বমখিলং ত্বদ্বিনান্তন্ন কিঞ্চন ॥ 
মায়া স্থজতি লোকাংশ্চ স্বগুণৈরহমাদিভিঃ। 
ত্বচ্ছক্তিপ্রেরিতা রাম তম্মাত্বয্যুপচর্য্যতে ॥ 
যখ! চুম্বকমানিধ্যাচ্চলন্থ্যেবায় আঁদয়ঃ | 
জড়াতথা তয়! দৃষ্টা মায়! সঙ্গতি বে জগৎ ॥ 


পেস্ট 


“রাম ৷ অধিক কি, যাহ! দর্শন শ্রবণ বা স্মরণ করি, তৎসমস্তই ভুমি । অগ্রিলমংস।রে 
তোম। ভিন্ন কিছুই নাই । রাম! মায়াই নিজগুণ অহং প্রভৃতি দ্বারা লোক Le সি করিয়। 
থাকে । কিন্তু সেই মায়া তোমার শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া তোমাতেই সঙ্গ হাদি আগে 
করে। লোহাদি যেমন ঢশ্বকের সন্নিধানে বিচলিত হয়, সেইরূপ জড়! যর লও মায়া তোমার 
দর্শনেই জগৎ হুষ্টি করে।” এখন বুঝিতেছ--আঁমি নিজে স্থির থাকিয়। কিরূপে মায়া হার। 
বিগরন্ধা ঘুরাইতেছি ? আরও শোন --“এই জগতই মায়া । গাঁধি! যখন তুমি জলে ডব 
দিলে তখন আমার ইচ্ছায় ব। সঙ্কল্লে তোমার চিত্তে কটগ্রকের সমুদায় অবস্থা! ভ্রমরূপে প্রতিভাত 
হইলে । এক সময়ে যে বহুলোকে একরপ স্বপ্ন দেখে, তাহাও আমি করাইয়! থাকি। তুমি 
যেমন শ্বপ্নত্রগ দেগিতেছ, অন্যেও তাহাই দেণে--ইহ! আমার মারা । মায়াচক্র অতি বেগে ঘুরি- 

ভেছে এবং এই বিশ্বকেও ঘুর[ইতেছে। পৃগিবীকে তোসার স্থির বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু পৃথিবী 
আতি বেগে ঘুরিতেছে। চিতই মাঁয়াচক্রের নাতি । ইহা অবরুদ্ধ হইলেই চক্র থাঁমিয়। যায়, 
মায়ার গতিও নিরন্ত হয়। আমাকে স্মরণ ব্যতীত--আমার কগাঁলাভ ব্যতীত কেহই আমার 
[বশ্ববিমোহিনী মায়াকে হটাইতে পারে না । আমার শরণাপন্ন হইলেই, আমি এই প্রবল বল- 
শালিনী মায়াচরু গাঁমাইয়া দিই । তখনই জীব মুত্যু-সসার-সাগর পার হইয়! ঘায়। 

আর এই যে জীন্বঘাহার্ল কথা বলিতেছিলাম, তাহ! এই -- 


অনাক্পনি শরীরাদৌ, আন্মবৃদ্ধিস্ত যা ভবেৎ। 
সৈব গায় তয়ৈবাসৌ সংসার: পরিকল্পযতে ॥ 


অনাস্ম। ব! শরীগাদিতে যে আদ্মবুদ্ধি, তাহাই মায়া । মায় দ্বারাই সংসার। মায়ার ছুই 
প্রকার রূপ--আঁবরণ ও বিক্ষেপ। বিক্ষেপে সৃষ্টি হয় এবং আবরণে দ্রষ্ট! দৃ'ষ্ঠর ভেদ আবৃত হয়। 
“মায়া কলিতং বিশ্ব পরমাত্মনি কেবলে। রজ্জৌ ভুজঙ্গবদ্‌ ল্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন ৷” (অ, 
রা, অযে-৪।২১-২৫)। মায়! জড় হইলেও যখন আনার স্পর্শে চেতনমত হয়, তপন গায়ামিত্রিত 
চৈতন্যে মায়ার কাব্য সমূহ অরোপিত হয়। এ চৈতন্যই অর্নারীশ্বর। উহাকে কেহ পুরুষ, 
কেহ প্রকৃতি বলেন। কেহ বলেন বিষুমায়াচ্ছন্ন নারায়ণ । ইনিই মহামায়া । এই মহামায়া 
গগৎ খুরাইতেছেন। এইখানে শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন । “সেয়ং শক্তি মহামাঁয়। সঙ্চিদ।নন্দ- 
কপিণী। রূপং বিভর্ত্যরূপ। চ ভক্তা নুগ্রহহেতবে ॥ গোপালসুন্দ দীরূপং প্রথম" সা সসর্জ হ 
অতীব কমনীয়ঞ্চ সুন্দর: সুমনোহরম্‌ ॥” “ততস্তেষাং ব্রহ্গাগানাম্‌ আধিপত্যাক।জ্জায়াং পঞ্চমহা- 
উুতাংশান্‌ গৃহীত্বা স্বয়মেব প্রকৃতিঃ সর্ববীধিপতি-অর্দনারীশ্বর-শ্ীরঞ্চরূপেণ প্রাদুর্বভূব। যাং 

€৭ 


8৫5 গীতা । [ ১৮ মঃ ৬২ শ্রোক 


গোপালহ্ন্দরীং বদপ্তি।৮ দেবী ভাঃ ৯।৩/৬২--অতএব আমার ম্মরণ লও, মায়ার হস্ত হইতে 
মুক্ত হইবে । 


তমেবৰ শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত ! 
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্ন্যসি শাশ্বতম্‌ ॥৬২॥ 


শ ম ম 
ছে ভারত! সর্ববভাবেন সর্ধবাত্তানা মনসা বাঁচা কর্ম্মণা চ তম, 


বাতলে এ (পপি on Ror এ... 


গ ন ম ম শ 
ঈশ্বরম. এব শরণম, আশ্রয়ং সংসারসমুদ্রোত্তরণার্থং গচ্ছ আশ্রয় 


আপা আল উজ কর 


শ্‌ শ ম 
ততঃ তগু্প্রসাদ।ৎ ঈশবরানুগ্রহাৎ তত্বজ্ঞানোত্পত্তিপর্ধ্যস্তাৎ পরাং 


লগ ন ম সু 
প্রকৃষ্টাং শান্তিং সকার্ম/বিগ্ভানিবুত্তিং শাশ্বতং নিত্যং স্থানং 


i শম ম 


মম বিষ্ণোঃ পরমং পদং অদ্বিতীয়-ন্বপ্রকাঁশপরমানন্দরূপেণাবস্থানং 


চ প্রাপ্লটাসি অবাপ্ন্যসি ॥ ৬২ ॥ 


পাপী 


ক»... 


শী পিক পপ পোপ ক পাপ আক = পয পিপাসা | ২ পা্পাপপিলাাশাত পপ ত ৩ পাস - সজিপ্র 


হে ভারত! সর্বতোভাবে ত্বাহারই শরণাপর হও। তাহার প্রসাদে পরম 
শাস্তি এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে ! ৬২ ॥ 


দু 


অজ্জুন--তুমিই অগতির গতি, তুমিই সেই নারায়ণ--পরমাস্মাই তুমি- আমি তোমার 
শরণাপন্ন হইলাম । তোমার বিশ্ববিমোহিনী মায়াতে আর আমায় আচ্ছন্ন করিওনা। আমি 
তোমায় প্রণাম করি। 


তগবান্--অজ্ভন ! যিনি মন বাক্য কম দা! আমার আশ্রেশ্ গ্রহণ ক্রুরেন 


মোক্ষসন্ন্যাসযোগঃ | গীতা । ৪৫১ 


তাহার কোন ভয়ই থাকে ন।। মন আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর; বাক্য আমার কথাই উচ্চারণ 
করুক, আমার কর্্মই ব্যাখ্য। করুক, হস্তপদ দ্বারা যাহা কর আমার জন্যই তৎসমস্ত কৃত হউক 
_-অক্ঞুন! আমার প্রসাদেই পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বরপ্রণিধানেও সমাধি হয়। তাহাই 
পর! শাস্তি। ঈশ্বরপ্রণিধান ব আমার শরণাপন্ন না হইলে ভক্তি ব যোগ বা জ্ঞান কিছুরই 
স্বরণ হইবে না। অজ্জুন! ইহাঁও অবগত হইও, আত্মারামই পরমাস্মা--তিনিই নারায়ণ, 
তিনিই মহামায়, তিনিই আমি--আমি সেই পরমভাব। বহুনাম আমারই । সব্বব্যাগী 
হইয়া, বিশবরূপ হইয়াও জ্ঞানী ভক্তের চক্ষে আমি সৃষ্টির অণুতে পরমাণুতে সমূর্ত। এক 
স্য্য হইতে যেমন কিরণজাল আশ্রয়ে নিরন্তর কোটি কোটি শুব্য প্রকাশিত হইতেছে, 
প্রতি কিরণই যেমন সমূর্ত ব্য, সেইরূপ যে দেখে, সে জগৎকে আমি-ময়হ দেখে; 
সমুর্ত দেখিতে দেখিতে যখন দৃগ্তরূপী সঃ এবং দ্রষ্টারূপী “অহং’’ অল্পে অপ্পে লয় হইতে 
থাকে “সোহং'এর স ও হ রূপ রূপ ও নাম ক্ষীণ হইয়া যখন নহাশন্তব্যাপী অনুস্বারযুক্ত 
ওকার মাত্র লক্ষিত হয়--যখন ঈখরবাঁচক এ প্রণবও একমাত্র জ্ঞানানন্দ সাগরে ডূবিয়া যায় 
“যখন শুধু নিত্যজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপে সমন্তই পথ্যবসিত হয়--উপাসক, উপাস্তকে দেখিতে 
দেখিতে, উপাস্যকে আত্মন্বরূপে ভাবিতে ভাবিতে উপাস্য উপাসক ছাড়িয়। নিজ আস্তি স্বরূপে 
অবস্থিতি করিলেই প্রথমে অস্মিতা সমাধি পরে চিৎ ও আনন্দ উদয়ে নিব্বিকল্প সমাধিতে 
জীবন্মুক্ত হইয়া যাঁয়। তখন সব্বমূত্তি ধারণ করিয়াও তিনি অমুর্ত। সর্ব কর্ম্ম করিয়াও তিনি 
কিছুই করেন না, তিনি সর্ব্বহূঃখাতীত। ভগবান্‌ শ্হরি অবতার গ্রহণ করিলেও “বাহো সকল 
কাধ্যই করেন, কিন্তু সব্বদা আত্মবস্ততে লক্ষ্য থাকে। তিনি আত্মবিচারাদি সিদ্ধান্ত লইয়। 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়! পৃথিবীর দুঃখ তাহাকে স্গণ করিতে পারে না।'” (যো, ব। 
নিব্বাণ প্রঃ ১১ অধ্যায়)। 


দেখ ভাহীর সমূর্ত ও অমুর্ভ উভয় ভাবই মনোমুগ্চকর। 


গোপালনুন্দরীরূপং প্রথমং স! সপজ্জ হ। 
অতীবকমনীয়ঞচ স্থন্দরং স্থমনোহরম. ॥ 
কন্দর্পকোটিলাবণ্যং লীলাধাম মনোহরম্‌। 
নবীননীরদশ্যামং কিশোরং গোপবেশকম্‌ ॥ 
বংশীং ক্বণন্তং দ্বিভুজং বমমালাবিভূধিতম্‌। 
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ শশ্মৎ বক্ষ-স্থলোজ্ঘ্বলম্‌ ॥ 


আবার শোন $-. 


প্রলয়ে প্রাকৃতে সর্ববদেবাদ্ঠাশ্চ চরাচর!ঃ | 
লীনা ধাতা বিধাতাচ শ্রাকৃঞ্ণনাভিপঙ্থজে ॥ 


৪৪২ গীতা। | ১৮ অঃ ৬৩ শ্লোক 


বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়া চ বৈকুণ০ যশ্চতুভু জঃ । 
Mee বামপা্শ্বে চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ 
ত ভ্নে শিবে লানে৷ জ্ঞানাধীশঃ সনাতনঃ। 

i 1 ও ং বিষ্ণুমারায়াং বিলীনাঃ সৰ্ব্বশক্তয়? ॥ 

সাচ কৃষ্ণস্ত বুদ্ধ চ বুদ্ধযধিষ্ট।তৃদেবতা । 

নারায়ণাংশঃ ন্দশ্চ লীনে। বক্ষসি তস্য চ ॥ 

বস্যৈব লোমকুপেবু বিশ্বানি নিখিলানি চ। 

চক্ষুরুন্মীলনে স্ষ্টির্যস্যৈৰ পুনরেব সঃ ॥ 

টক্ষুণিমেষে প্রলয়ো ঘসা সর্ববান্তরাত্বানঃ । 

উন্মীলনে পুনঃ স্থষ্টির্ভবেদেবেশ্বরেচ্ছয়া ॥ 
অন্ধনার।গরে-প্রকূ।ত ও পুধাদ বিভেদ করিও ন|। দেই একমাত্র পরমাখ্মাত সমুহ হইয়া 
থ|কেন। সব্দা স্মরণ রাখি তিনিই সমস্ত। এই ভাবেই তুমি সব্বদ। আমার আএয়েই 
খ।কিবে । 


ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহাাদ্গুহাতরং ময় | 
বিমুশ্যেতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥ 


শুহ্যাৎ গোপা শুগ্যাতরম্‌ অতিশয়েন গুহ্কং রহসামিতাথঃ পরম- 


উপ পি পপ ক্র 


মশা 


রহম্যাদপি সংন্য।সাগ্তাৎ কম্মযোগাদ্রহসাতরং তৎফলভূঙত্বাৎ রহস্যমন্ত 


শা শা a 


মোগাদিঞ্ঞানাদপি শুঘতরং জ্ঞানম_ আত্মমাত্রবিষযং  মোক্ষ- 


মোঁক্ষসন্গামযোগ:। গীত] । ৪ ৫৩ 


ম রী “ৰ এ ন 
সাধনং ময়া সর্ণগ্ছেনেখরেশ আখ্যাতং সমন্তাত কথিতং 


শ্ৰী ৰ bl 
এতৎ  ময়োপদিষ্টগীতাশাস্তরং অশেষেণ সামস্তেন বিষুশ্য 
| শ শী ম 
বিমর্শনম(লোচনং কৃত্বা পধ্যালোচা সন্ৈকবাক্যতয়া জ্ঞান্া 
& 
ন 
স্বাধিকারানুরূপেণ বগা ইচ্ছসি তথ। কুরু। 


সপ আন ০ ৬ 


অত্র চৈতাবছুত্তং জশুদ্ধান্তঃকরণস্য মুমুক্ষোন্মোক্ষসাধন- 
হ্কানোত্পভ্তিবে।গ্য ত।*্প্রতিবন্দক-পাপক্ষয়ার্থং ফলাভিসন্িপ।রত্যাগেন 
ভগবদর্পণবুদ্ধা  বর্ণাশ্রমধন্মানুন্টানং--ততঃ  শুদ্ধান্তঃকরণস্য 
বিবিদিষোগ্ুপভ্তৌ  গুরুমুপস্থত্য  স্ঞানসাধন-বেদান্তবাক্যবিচারায় 
প্রাগাণসা সর্সবকম্মসংগ্যাসঃ--ততে। ভগবদেকশরণতয়া বিবিক্ত- 
সেবাদিজ্ঞনসাধন।ভ্য।সাচ্ছ,বণমনননিদিধ্যাসনৈরাত্বস।ক্ষাৎকারোত্পন্তয। 
মোক্ষ ইতি। ক্ষত্রিয়াদেস্ত সন্যাসানধিকারিণো মুমুক্ষোরন্তঃ১করণ-- 
শুদ্ধানন্তরম্গি ভগবদাচ্াপালনার লোকসংগ্রহার চ যথা কথঞ্চিত 
কৰ্ম্মাণি কু্ববতোহপি ভগবদেকশরণতয়া৷ পুর্ববজন্মকৃত-সংন্যাসাদি- 
পরিপাকাদ। হ্রিশাগ্ডন্ায়েন তদপেক্ষণাদ| ভগবদনু গ্রহমাত্রেণৈৰ 


তথ্বক্ছানোৎপ ন্যযাইগ্রিমজন্বানি ' ত্রাহ্মণজন্যলাভেন সংন্যাসাদিপুর্বক- 


৪৫8 গীতা । | ১৮ অঃ ৬৩ শ্লোক 
জ্ঞানোৎপত্ত্যা বা মোক্ষ ইতি । এবং বিচারিতে চ নাস্তি মোহাবকাশ 


ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥ 
গুহ হইতে গুহাতর এই জ্ঞান আমি তোমায় বলিলাম । ইহা সম্যকৃরূপে 
পর্যযালোচন। করিয়া, যাহা করিতে ইচ্ছ] হয়-__-কর ॥ ৬৩ ॥ 


এপ পপ Wane nant tm ne a ন এ mmm 
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অজ্জন__তুমি আমার উপর কৃপা করিয়া সমস্ত গুহ্য কথাই প্রকাশ করিয়াছ ; তথাপি আর 
একবার বল, জীবের কর্তব্য কি? 

ভগবান্-_ছুঃখ নিবৃত্তিপূর্বক নিত্যানন্দ-প্রাপ্তিই সকলের উদ্দেশ্য । কিন্তু সকলে এক- 
বারে নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারে ন'। কারণ, সকলের শক্তি একরূপ নহে । নানাপ্রকার 
হিতাহিত কন্ম করিয়া জীব আপন আপন কর্ম অনুসারে পৃথক পৃথক স্থানে নীত হয়--সকলেই 
একবারে এক কর্ম্দে অধিকারী হইতে পারে না । আত্মজ্ঞান সকলের চরম লক্ষ্য হইলেও, যাহা- 
দের অন্তঃকরণ রাগছেষের বশীভূত, যাহার! বিষয় ভোগেচ্ছ| ত্যাগ করিতে পারে না, তাহার! 
বর্ণাএমমত কর্ম করিতে থাকুক। কিন্তু কর্মগুলি কোন প্রকার কামনার জন্য ন! করিয়। 
আমার প্রীতি জন্য করুক। ইহাই নিষ্কাম বন্দ । নিষ্কাম কর্ন্ম দ্বারা ভগবদাশ্রয়ে আসিতে 
চেষ্টা করুক । এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হইলে, ক্রমে আত্মার শ্রবণমনাদি জন্য সাধন! করিয়া নিকৃষ্ট 
বর্ণ হইতে শেষে ইহার! উত্তম বর্ণে উন্নীত হইয়! সব্বহুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি লাভ করে। 

ক্ৰমগুলি আবার বলি, শ্রবণ কর-- 

(১) যাহার! মুক্তি লাভেচ্ছু কিন্ত বাহাদের অন্তঃকরণ অশুদ্ধ, রাগদ্ধেষ মাহ।দের বিলক্ষগ 
আ।ছে--ইহাঁদের মোক্ষোপযোগী জ্ঞানোৎপত্তিমোগ্যতার প্রতিবন্ধক মে 'সমস্ত পাপ আছে, যে 
গাপের দ্বারা তাহাদের এন্তঃকরণ নাধন|কালে লয় বিক্ষেপে অশুদ্ধ এবং ব্যবহারকালে 
রাগদ্দেষপূর্ণ-_এই পাপ ক্ষয় জন্য ইহাদিগকে ফলাভিদন্ধি ত্যাগ করিয়া ভগবদর্পণ-বুদ্ধিতে 
বর্ণাশ্রমধন্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। J 

(২) চিত্ত শুদ্ধ হইলে, বিবিদ্দিষ| সন্যাস গ্রহণ জন্য শ্রীণ্ডরর নিকটে জ্ঞানসাধন বেদাস্ত- 
বাক্য বিচার করিতে হইবে । বিচারে সামর্থ্য জন্মিলে, ব্রাহ্মণ ধাহারা, তাহারা সব্বকর্মসন্যাস 
করিবেন। 

(৩) এই অবস্থায় ঈশ্বরপ্রণিধান সর্বদ। আবগ্ঠক। একমাত্র ভগবানের শরণ, 
বিবিজ্তসেবা, লঘু আহার, যত বাক্‌ কায় মানস ইত্যাদি জ্ঞানসাধনাভ্যাস হইতে শ্রবণ মনন 
নিদিধ্যাসন জন্য আত্মসাক্ষীৎকা'র লাভ হইবে ; ইহাই মোক্ষ। 

তুমি ক্ষত্রিয়! তোমার সন্যাসে অধিকার মাই। অথচ তুমি মুমুগ্ধু। উুঁমি--অগ্তুঃকরণ 
শুদ্ধির পর ভগবদ।জ্া পালন জন্য এবং লোক: গ্রহ জন্য যৎকিঞ্চিৎ কন্ম করিলেও একমাত্র 
ভগবচ্ছরণ ও অথবা পৃধ্বপান্মকৃও স্গ্যাশ।দি পরিপাক গুপ্ত ভগবানের অনুগ্রহে এই অশ্েহ 


মোলসন্নাসযোগঃ | গীতা । ৪৫৫ 
তোনার তত্বজ্ঞানোৎপত্তি হইবে ; হইলে পরজন্যো ব্রাহ্মণ জন্মলাভ হইলে সন্্যান লইয়া! জামোৎ- 
পত্তিদ্বার| মুক্তি লাভ হইবে । এই সমস্থ বিচার কর--তোমাঁর মোহের অবসর কোথায়? 

সর্ববগুহাতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ । 

ইঞ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বন্গ্যামি তে হিতম্‌ ॥ ৬৪ ॥ 
শ খা ঘ 

সর্ববগুহাতমং সর্ববগুহোভ্যোহতান্তগুহাতমং রহস্তং পূর্বনং গুছাৎ 


কর্ম্মযোগাৎ গুহ্াতরং জ্ঞানমাখ্যাতম অধুনা তু কন্মযোগাত্তৎফল- 
ম ম 
ভূতজ্ঞানচ্চি সর্ববন্মাদতিশয়েন গুহাং রহস্যং গুহ্যতমং মে মম 


ম | রা ম 
পরমং সর্ববঃ প্রকুম্টং বচঃ বাক্যং ভূয়ঃ তত্র তত্রোক্তমপি 
ম্‌ শী শ্ৰী 
হ্দনুগ্রহার্থং পুনর্ক্ষ্যম।ণং শৃণু। পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ 


থা ০ এত ত 


রা 


ম 
ন লাভপুজাখ্যাত্যাগ্র্থং ত্বাং ব্রবীমি কিন্তু মে মম দৃ়ম, 


শ শ শ্রী শী 
মত্যন্তম ইষ্ট: প্রিয়ঃ অসি ইতি মত্বা ততঃ এব হেতোঃ 


| শ Ee 
ত হিতং পরং  জ্ঞানপ্রাণ্ডিসাধনং  বক্ষ্যামি 


শ 
কথয়িষ্যামি ॥ ৬৪ ॥ 


১১০১১১১১১১১ 


সর্বাপেক্ষা গুহাতম আমার পরম বাক্য আবার শ্রবণ কর। তুমি আমার 
অত্যন্ত প্রিয়, এই হেতু তোমায় হিত বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥ 


অর্জ,ন--তুঁমি যে বলিতেছ এই গীতা শাস্ত্রে তুমি গুহ হইতে গুহতর জ্ঞানের কথা বলিলে 


৪৫৬ “ref [ ১৮ অঃ, ৬৫ শ্রোক 


ইহা আলোচন। করিয়। যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; কিন্তু জিজ্ঞানা করি এই গন্ভীর গীতা শান্ত 
আলোচন! করিবার শক্তি কি সকলের আছে ? 

ভগবান্--অর্ঞন ! তুমি আনার শরণীগত প্রিয়ভক্ত তুমি ন! জিজ্ঞীসা করিলেগ আমি 
আবার তোমায় গুশ্াাতিগুঠ। হিতকর উপদেশ করিতাঁম ! শোন, আমার গুগতম উপদেশ কি? 

অর্জ,ন_কোথায় তুমি ত্রিভুবনের আশ্রয় নারায়ণ ! কোথায় আমি তুচ্ছ নর! তুমি 
আমায় সপ। বল-তুমি আনার জন্য কতই ব্যাকুল-আমি পুনঃ পুনঃ হতাশ হইয়া যাই, তুমি 
জ্ঞান দিয় আমায় নির্ভয় করিয়! দাও,--বল আমায় কি করিতে হইবে? 

ভগবান্--যাহার। এই শাস্ব আলোচন। করির। “প্রকতেভিনম।স্ীনং বিচারয় মদানথ” 
প্রকৃতি হইতে আক্স। ভিন্ন ইহ নিশ্চয় করিতে পারে ন। অর্থাৎ যাহার! সদ্যোমুক্কির নিশি 
সাংখ্যঙ্ঞান লাভ করিবার অধিকারী হয় নাঃ তাহারা আমাকে ভক্তি করুক । তৃক্তিকেই আমি 
রাজবিদ্য| রাঁজগুভ্তযোগ বাঁলয়াছি । সব্লকাব্যে শরীর দিয়। যে কম্ম-কথ। কহিয়া যে কণ 
এবং মানসিক ভাবনারূপ যে কর্ম্ম-সকল কন্মে প্রথমেই আমার শরণাপন্ন হইতে অভ্যাঁম কর, 
ক্রমে উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া উবে ॥ ৬৪ ॥ 


মন্মনা ভব মন্তক্তে। মদ্যাঁজী মাং নমস্কুরু | 
মাঁমেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫ ॥ 


সস ম হ্‌ 
মন্মনা ভব ময়ি ভগবতি বান্তদেবে মনো যস্য সঃ মদগতমনা 
শ না 
ভব। মচ্চিত্তে। ভব। যদ্বা অহং প্রত্যাগাত্বানন্দৈকঘনঃ পৰি 


নী 
পুণব্তদাকীরং মনো যস্য স মন্বান। ভৰ এতেন বত্ৰহ্মাত্বাভেদোহপি 


রর 
সাক্ষাতৎকরণীয় ইত্যুত্তরষট্কার্থ উক্তঃ। কথমেবংবিধা জ্ঞাননিষ্ঠা 


ম ম্‌ নী 
লভ্যতে অত আহ যঘন্ভক্তো ভব পরেন মধ্যনুরক্তেো। ভব । এতেন 
নী | নী 
ভগবদুপাসনাত্বকে। মধ্যমষট্কার্থ উক্তঃ। কথমল্লপুণ্যস্থয 
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নী ম 
তক্তিরদেষ্যতীত্যত আহ মদ্যাজী মাং যষ্টুং পুজয়িতুং শীলং 


সম j নী নী 
যন্ত স সদা মৎপুজাপরো ভব।  ভগবদর্থকর্ম্মকরণশীলো ভব 


নী নী নী 
এতেন কর্ম্মপ্রধান আছ্ভষটকার্থো বিবৃতঃ ! ননু বস্তয ভগবদ- 


নী 


যাজিত্বং ন সম্ভবতি দারিদ্যাৎ শ্রদ্ধাগ্ভভাবাদা তস্য ভগবন্তক্তি- 


নী নী 
দৌলভাদত্রঙ্গাকারা চেতোবুন্তিছ্রলভতরেত্যাশঙ্ক্যাহ মাং নমস্কুরু 


পন এভন 


না নী 
প্রাকৃতভক্ত্যৈৰ প্রতিমাদৌ ভগবন্তং সর্ববোপচারসমর্পণেন নম- 


নী 
স্নারাদিনা সম্যগারাধয়েত্যর্থঃ । তথা চাশখলায়নো নমস্কারস্থৈব য৪- 


ত্বমুদাহরতি “যো নমসাস্বধ্বর ইতি যন্ছো বৈ নম ইতি হি ব্রাঙ্গণং 


ভবতীতি চ ৷” 
বি বি 
যদ্বা মন্বানা ভব মন্ং শ্যামস্ুন্দরায় শ্রর্সিগ্গাকুঞ্চিতকুন্তলকায় 
বি 
স্রন্দরজবল্লিমধুরকৃপাকটাক্ষামুতবধিবদনচন্দ্রীয় জীয়ং দেয়তেন মনে! 
বি 
যস্য তথাভূতো ভব। অথবা শ্রোত্ৰাদীন্দ্ৰিয়াণি দেহীত্যাহ মন্তাক্তো 
বি 
ভব শ্রবণকীর্ভবনমন্মসতিদর্শন-মন্মান্দিরমার্জনলেপনপুষ্পাহরণমন্মালাল- 
বি 
স্কারচ্ছত্রচামরাদিভিঃ সর্বেবন্দ্রিয়করণকং মন্তুজনং কুরু অথবা 


৫৮ 
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| বি 
মাং ং গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্ধাদীনি দেহীত্যাহ মদ্যাজী ভব মৎপুজনং 


বি 
কুরু অথবা মহাং নমস্কীরমাত্রং দেহীত্যাহ মাং নমস্কুর 
ূ বি 
ভূমৌ নিপত্য অষ্টাঈং পঞ্চাঙ্গং বা প্রণামং কুরু। এষাং চতুর্ণাং 
বি বি 


মচ্চিন্তন-সেবন-পুজন-প্রণামানাঁং সমুচ্চয়মেকতরং বা ত্বং কুরু। 


নী ম 
এবমুক্তস্ত সোপানব্রয়ারূটস্ত ফলমাহ মাঁমিতি। এবং সদ! 


ভাগবতধর্্মানুষ্টানেন ময্যনুরাগোৎপত্ত্যা মন্মনাঃ সন মাম এব 


| নী নী 
তৎপদার্থং সর্ববজগণ্কারণং সর্বেবশ্বরং সর্ববশক্তিমখগ্করসং 


ম শর পো] ম্‌ নী 

ভগবন্তং বাশ্রদেবমেব এষ্যসি আগমিষাসি প্রাপ্যসি বিদ্ধ ইব 
নী বি 

প্রতিবিশ্বম্‌, ঘটাকাশ ইব মহাকাশম. যদ্বা মনঃপ্রদানং শ্রোতা" 

দীন্দিয়প্রদানং গন্ধপুষ্পাদিপ্রদানং বা ভ্বং কুরু তুভ্যমহমাত্বান- 


ম্‌ না ম 
মেব দাস্তামীতি তে তৃভ্যং তব পুরঃ সত্যং যথার্থ প্রতিজানে 


সশগাশীশীশি সপ (পারার, ক ৮. ন্_ ০৮০ 


নী নী শ 

প্রতিজ্ঞাং করোমি। সত্যাং প্রতিজ্ঞাং করোম্যেতন্মিন বস্তুনী- 
আ অ শ এর 

ত্যর্থঃ । সত্যপ্রতিজ্ঞাকরণে হেতুমাহ। যতঃ ত্বং হি 


নী 
মে মম প্রিয়; অসি প্রিয়স্ত প্রতারণা নোৌচিতৈবেতিভাবঃ | 
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শ 
এবং ভগবতঃ সত্যগ্রতিজ্ঞত্বং বৃদ্ধা ভগবন্তক্তেরবশ্যস্তাবিমোক্ষ- 


শী শপ ম 
ফলমবধার্য ভগবচ্ছরণৈকপরায়ণো ভবেদিতি ৰাক্যার্থথ | সত্যং 


তে প্রারদ্ধকন্মণামন্তে সতি মামেষ্যসীতি বা অন্ুবাদাপেক্ষয়া 
বিশ্বাসদাঁঢযং প্রয়োজনং প্রথমং ব্যাখ্যাতমেব শ্রেয়ঃ অনেন যৎ- 
পূর্ববমুক্তমত “যতঃ প্রবুত্তিভূতীনাং যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
স্বকম্মণ! তমভ্যর্চয সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥” ইতি তদ্যাখ্যাতং 


মচ্ছব্দেনেশ্বরত্বপ্রকটনাৎু ॥ ৬৫ ॥ 


সকার ও অপ পপ পাপী পাপা পি পপ সপ আপ সাপ পপি শপ শাশিপসপীপেস কা পপ ৮০ ০০ পপ + পাস পপ তপন পতি শসা সপ পপ আপ পল 


মন্মনা হও, মদ্ভক্ত হও, আমাকেই পৃ কর, আ মামাকে নমস্কার ব কর, 
আমাকেই পাইবে । তোমার নিকটে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি) কারণ, তুমি 
আমার প্রিয় ॥ ৬৫ ॥ 


৮৮ পপর কল ee পপ পা ee সী শশী তা স্পিকার আক ক পরপর «পাপ 


ভগবান্- ঘড় হিতকর উপদেশ তোমায় দিতেছি, শ্রনণ কর। প্রথমতঃ মন্মন] হও । 

অজ্জনি--"মন্মন! হও” ইহার অর্থ কি? হইবই ব| কিরূপে ? 

ভগবান্-তোম।র মনকে বা চিত্তকে মদগত করিয়া ফেল--আমা-ময় কর। তে।মার 
মনটি আমাকে দাও । এন দেপ, কি করিলে মন্গত-মন হওয়া বায়--নদ্‌গতচিত্ত হওয়া যায়। 
চিত্ত যখন সকল স্পন্দন আমাতে অর্পণ করে, তখন আর কোন বিষয়ে যাইতে পারে ন।; 
মন যখন সকল সন্কন্প আমাতে অপণ করে তখন আর কোন সঙ্কল্প বিকপ্প করিতে পারে ন।। 
এই করিয়া যখন নিরন্তর আমাতে মগ্ন হইয়। থাকে, তপন ননের অবস্থ! কিরূপ হয়? মন 
তখন আত্মসংস্থ, মন তপন সমীধিমগ্র। জাব বিষয় প্রত্যাহার করিয়।, উপাস্ত বস্তুতে একাগ্র 
হইবার জন্য প্রথমে মন, বাক্য ও শনীরের সমস্ত কম্ম আস্মাতে অপণ করিয়া, পরে ধারণা, 
পরে ধ্যান, অভ্যাস করিলেই ইহ ঈশ্বরে সমাধিমগ্ন হইবে। তবেই হইল--ধ্যানযোগে সমাধি 
লাভ করিলে আমিময় হওয়া যায়, মন্মন। হওয়। যায়। তবেই হইল-_মন্মনা হইবার 
প্রথম বন্ধ সব্বকর্ম্মাপণ। আমি কম্মবোগীর শরণাপত্তি জন্ত যাহা আবশ্তক তাহাই 
বলিতেছি। মনের সত্তা আমি । মন বহির্,গ হইয়। বিষয়ে ছুঁটিলে, আম! হইতে দূরে দুরে 
ঘুরিয়। বেড়ায় ; কিন্ত ইহা বগপ আমাকে লইয়া অন্তু ণে ান্দত হয়, '৩খণ হহা আমাকে 
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স্পর্ণ করিয়। স্পন্দনশৃপ্ত হইয়। আমাতেই প্রবেশ করে। ইহাই মন্মন। হওয়া। এইটি 
“স্বকন্দ্ণা তনর্ভ্যচ্চা' অবস্থার পরে জ্ঞানমার্গ । পূৰ্বে ১৮৫৭ শ্লোকে কর্ম্মযোগে সর্ববকন্মীপণ 
করিয়া যে মচ্চিত্ত হওয়। নায় তাহার কথ বলিয়াছি। 

অর্জ্জুন--কোঁন প্রকার সহজ সাধনা ধরিয়া, মন্মন। হওয়া যায় কিরূপে, তাহার একট! 
দৃষ্টান্ত দিলে ভাল হয়। 

ভগবান্- জপ কর] চিরদিনই সহজ সাধন! বলিয়া সর্ববলৌকে আদৃত। আমাগত মন 
হওয়াই না গন্মন। হওয়া--পূৰ্বেব ইহ! বলা হইল । আমি যখন আমাতে থাকি তখন | অন্ত 
দৃশ্যপ্রপঞ্চ যদি থাকে ] তবে আমি ড্রষ্টাহ্বরূপেই থাকি। আর দ্ৃপ্ঠপ্রপঞ্চ যখন নাই, তখন 
আমি আপনি আপনি ভাবে খাকি। এই আপনি আপনি ভাবে স্থিতি বা মুখ্য ধ্যানে স্থিতির 
কথা এগাঁনে বল৷ হইতেছে ন|। কিন্তু যখন আমি দ্ৰষ্টা স্বরূপে থাকি, তখনকার অবস্থ। 
লক্ষ্য কর । 

কোন একটি মন্্ তুমি জগ করিতেছ ৷ হস্ত্র মনে মনে উচ্চারণ জন্য যে শব্দ উঠিতেছে 
তাহ! তুমি শুনিতেছ ; আর মন্ত্রের অক্ষর অথব। মন্বের অধিষ্ঠাত্রী ইষ্ট দেবতার কোন অঙ্গের 
কপে তোনার ভিতরের চক্ষু যেন আ'বদ্ধ.হইঁতেছে ; আর যদি শব্দ বা রাপ লক্ষ্য তুমি নাও কর 
কিন্ত তুমি দ্ৰষ্টা এইটি মাত্র লক্ষ্য করিয়া জপ করিতে থাক তবে তুমি কতকক্ষণ জপ করিতে 
করিতে দরষ্টান্বরূপে একাগ্র হইয়া স্থিতিলাভ করিবে । জপ করিতে করিতে যে অসন্বদ্ধ প্রলাপ 
তুলিতেছিল সেটা তোমার রজস্তম বা লয়বিদ্ষেপবিশিষ্ট গ্রবৃত্তিমার্গের মন । আর এ লয় 
ধিক্ষেপ হইতে প্রবৃত্তি-মনকে প্রত্যাহার করিয়। যে জপ করিতেছিল সে সত্বগুণবিশিষ্ট নিবৃত্তি- 
মাগের মন। এই নিবৃত্তি-মনেরও যিনি দ্রষ্টা তিনিই আমি । তুমি যখন দ্রষ্টাস্বরূপে জপ 
ফরিতেছ তখন তোমার মন মম্মনা হইয়াছে। দ্ৰষ্টা স্বরূপে ধাকিয়! কিছুক্ষণ জপ করিতে 
করিতে যখন জপ ছুটিয়। যায়, গিয়া তুমি দ্রষ্ট! স্বরূপে স্থির হইয়া থাক তখন তোমার মন 
দষ্টাখরাপ আমাকে *পশ করিয়া, স্পন্দণশৃন্ত হইয়া, সঙ্কল্প বিকল্পশৃন্ত হইয়া, মন্যানা হইয়। যায়। 
এই অবস্থাতে অঙ্গিতা দমাধি হয়। ইহা সবিকগ্প সমাধি। আছি-ত্রষ্টাস্বরপে আছি এই 
অস্মিত! সমাপির সঙ্গে যখন অন্তির সহিত ভাঁতি ও প্রিয় আসিয়া যোগ দেয়; যখন সৎ এই 
ভাবের সহিত চিৎ ও আনন্দ আসিয়া যোগ দেয় তখনই নির্ধবিকল্প সমাধি লাভ হয়। 

আবার জপ করিতে করিতে যখন উপাস্য দেবতাতে চিত্ত স্থির হয় অর্থাৎ উপাস্ত।কারে 
আকারিত চিত্তে যখন ভূমি একাগ্র হইয়। যাও তখনও সবিকল্প এবং পরে নির্ববিকল্প সমাধি 
লাভ হয়। মুন যখন সুন্দর গ্াানহ্ন্দর মুক্তি ভাবনায় আত্মহারা হইয়। যায় তখনও মনটি 
আমাকে দেওয়া হয়-_ইহাও মম্মনা হওয়া । মন হারাইয়া গেলেই মন্মন] হওয়া হয়। যাহারা 
বিচারবান্‌ নহেন, ধাহারা ।বচার দ্বারা দ্রষ্টাকে দৃশ্য হইতে পৃথক্‌ রাখিতে ন! পারেন, যাঁহার। 
বিচার দ্বার! দ্ষ্টা মে দ্য হইতে ভিপ্, আদি যে আমার দেহ বা নন হইতে ভিন্ন, ব্রহ্ম ঘে 
জগৎ হইতে ভিন্ন -- ইহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়াছেন, তাহারা নন্মনা হইতে পারেন না। 

অঙ্জুন--সকলেই বিচারবান নহে! যাহার! মন্সমা হইতে পারে না তাহার। কি 
করিবে? 


মোক্সন্াসবোগঃ ] গীতা। ৪৬১ 


ভগবান্_-জ্ঞাননিষ্ঠায় বাহার! বিচারবান্‌ হইতে ন! পারে, যাহার] নন্মন! হইতে না পারে, 
তাহার। মন্তক্ত হউক । মন্তক্ত হইলে, পরে মন্মন! হইতে পারিবে। 
অজ্জু ন--“মন্তক্ত” কিরূপে হইবে ? 


ভগবান্--বিচার দ্বারা আমাতে স্থিতিলাভ করিতে না পারিলে, উপাসনা দ্বারা আমার 
ভজনা করুক । শ্রবণ কীর্তন মূত্তিদর্শন ইত্যাদিও আমার ভজন! । মন্মনা হইবার জ্ঞান- 
সাধন! যেমন গীতার শেষ ষট কে বলিয়াছি, সেইরূপ মন্তক্ত হইবার জন্য উপাসনাও মধ্য ষট কে 
বলিয়াছি। কোন্‌ কোঁন ভাবে আমার ভজন! করিতে হইবে, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর 
স্মরণ কর। | 

অজ্জন--তোগার ভক্তও ত নকলে হইতে পরে ন! : তাহাদের উপায় কি? 

'গবাঁন্‌- আনার ভজন যাহারা পারে না, তাহারা পুজা পরায়ণ হউক। যাহার ভাবনায় 
আমার ভঞ্জন করিতে না পারে, তাহার বাহ দ্রব্য দ্বারা এবং কর্াঙ্থারা আমায় পুজা করুক। 
প্রথম ষট.কে এই নিষ্ষান কম্মের কথা বলিয়া । 

অজ্জু ন--ইহাতেও যাহার! অমমর্থ? 

ভগবান্‌--“মাং নমস্কুর” অতি সহজ সাধন|। আনি যে বিশ্বরূপ, আমাকে শুরুমুখে 
জানিয়া--সকল বস্তু দেখিয়। আমাকে স্মরণ করিয়! নমস্গ'র করিতে অভ্যাস করুক --তাঁহাতেও 
হইবে। 

অজ্ঞুন--এই মে তোমার ধ্যান, তোমার ভাবনা, তোমার পূজা ও তুমি-বোধে সব্বত্র 
প্রণাম--ইহ!| ত সমকাঁলে একই ব্যক্তি অভ্যাস করিতেও পারে- আবার একটি একটি করিয়াও 
অভ্যাস করিতে পারে? 

তগবান-একটি অবলম্বন করিলে অন্তগুলি আপনা হইতেই আসিবে । এইগুলি শ্রবণ 
করিয়া ইহার মধ্যে ষেটি:চিত্ত বহুক্ষণ ধরিয়া করিতে পারে, তাহা অবলম্বন করুক ও সঙ্গে 
(সঙ্গে অন্ত লিও পালন করিতে থাকুক--হইবে । 


অজ্ুন--কর্ম উপাসনা জান--এই যে সোপানত্রয় অবলম্বনে ভগবদ্ধন্মানুষ্ঠান করিতে 
বলিতেছ, ইহ। দ্বার। কি তোমাকে পাওয়া যাইবে? 

তগবান্‌--সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়। বলিতে ছি-- 
আমাকেই গাইবে । অজ্জুন ৷! আনি যাহ| বলি, তাহা কখন অসত্য হয় না, ইহা জানিয়। 
ভক্তগণ ধর্মাচরণ করুক, অবশ্যই তাহার! মুক্তিফল পাইবে । তুমি ভক্ত ও ভগবানের ভালবাসা 
জানিয়। ভগবচ্ছরণৈকপরায়ণ হও । প্রারন্ধান্তে নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। 

মহাভারত শীস্তিপর্বব ৩৪৯ অধ্যায়ে বল! রহিয়1ছে--"মুক্তি লাভের জন্য একান্তমনে অনুষ্ঠিত 
নারায়ণাত্মক ধন্মকেও ভক্তিযোগ বলে।” এখানে সকল আধিকারীর জন্য সব্বকর্শে সবধ- 
বস্তুতে ঈঙ্বরপ্রণিধান করা রূপ ভন্কিযোগকে ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি করিয়। ধর্্ানুষ্ঠান করিতেই 
বজিতেছ। 


৪৬২ গীতা । [ ১৮ অঃ, ৬৬ শ্লোক 


ভগবান্‌ বশিষ্ঠ বলেন $-- 
সকল প্রকার বস্তৃষ্বরূপে, সকল প্রকার বুদ্ধিতে, সকল প্রকার কাব্যে একমাত্র সেই শ্রীহরির 
শরণাগত হইতে হইবে; তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই । 
সব্বাম্মন! সব্বধিয়! সর্বসংরপ্তরংহসা। 
স এব শরণং দেবে। গতিরস্তীহ নান্তথ| ॥ ৩৫ ॥ 
ন তন্ম।দধিকঃ কশ্চিদস্তি লোকত্রয়ান্তরে । 
প্রলয়স্থিতিমর্গাণ।ং হরিঃ কাঁরণতাং গতঃ ॥ ৩৬৭ 
উপ?) ৩১ অব্যার। 


সর্ধবধন্মীন পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥ 


রা 


কর্ম্মযোগনিষ্ঠায়ঃ  পরমরহস্তমীশ্বরশরণতামুপসংহ্বত্যাইথেদানীং 


ী 
কর্ম্মযোগনিষ্ঠাফলং সম্যগ দর্শনং সর্বববেদান্তবিহিতং বক্তব্যমিত্য।হ-_ 


চে | 


সর্ব্বধর্ম্মানিতি। সর্ববধন্ম।ন সর্ব্বে চ তে ধন্মাশ্চ সর্ববধরন্মাঃ 


| 


তান্‌। ধন্মশব্েনহত্র।হধন্মোহপি গুহৃতে। নেক্কণ্ম্যস্ত বিবক্ষেতত্থাৎ। 
অ। তা 
জ্ঞাননিষ্ঠেন মুমুক্ষুণ। ধর্ম্মাহধর্্ময়োস্ত্যাজ্যত্বে শ্রুতিস্মৃতী উদাহরতি। 


“নাবিরতো হুশ্চরিতাদিতি 1” “্ত্যজধর্ম্মমধর্ম্মং চ।'? “নিব ধন্মীন 


চাধন্্রী ন চৈব হি শুভাশুভী। যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্ত,ফ্টীং কিঞ্চিদ- 


এ 
চিন্তয়ন্‌ ॥” ইত্যাদি শ্রুতিস্থৃতিভ্যঃ। সৰ্ববধর্ম্মান পরিত্যজ্য 


শ 4 উন 


সংগ্ন্ত সববকন্মীণীত্যেত। চেঙসা শর্ধবকন্মীণি ময়ি সংশ্যান্থয 


মোক্ষ সন্নামযোগঃ ] গীতা। ৪৬৩ 


মত্পরঃ।  বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্ত: সততং ভব। ইতি 


ম্‌ 
১৮৷৫৭। যদ্বা পরিত্যজ্য ইতি বিষ্যমানানবিদ্যমানান্‌ বা শরণ- 


ম 
ত্বেনানাদূত্য একং মাং সর্ববাত্মানং সমং সর্ববভৃতস্থমীশ্বরং অচ্যুতং 


গর্ভজন্মজরামরণবিবর্জিতম্‌। অহমেবেত্যেবমেকম॥  শরণং 
নী নী 


শুণাতি হিনস্তি অবিগ্ভাদীন্‌ ক্লেশাদীন শরণমাশ্রয়; পরায়ণমিতি। 


নী নী নী শ 
ব্রজ গচ্ছ প্রীপ্র/হি। মদেকশরণো! ভবেতার্থঃ। ন মত্তোহন্যাদ- 


শ বি বি 
স্তীত্যবধারয়েত্যর্থট। ইয়ং বেষ্ণবশাস্ত্রবিহিতা শরণাগতিঃ তদ্‌- 


বি 
মথা--যো হি যচ্ছরণো। ভবতি স হি মূল্যক্রীতপশুরিব তদধীনঃ 


বি 
স তং যশ কাঁরয়তি তদেব করোতি, যত্র স্থাপয়তি তত্রৈব 


নি 
তিষ্ঠতি, যশ ভোজয়তি তদেব ভূউক্তে ইতি শরণাপন্ভিলক্ষণম্ 


ধন্মস্ত তন্বম, যছুক্তং বাযুপুরাণে “আনুকুল্যস্ত সঙ্কল্পং প্রাতি- 
কূল্যস্ত বর্জজনম্‌। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তুত্বে বরণং তথা। 
নিঃক্ষেপণমকার্পণ্যং ষড় বিধা শরণাগতিঃ1” ইতি ভক্তিশান্ত্রবিহিতা 


স্বাভীষদেবায় রোচমানা প্রবৃত্তিরানুকৃল্যম্।  তদ্বিপরীতং 


প্রাতিকুল্যম্‌। গোপ্তত্ব ইতি স এব মম রক্ষকো নান্য ইতি বরণম্‌। 


৪৬৪ গীতা । [ ১৮ অঃ ৬৬ শ্লোক 
রক্ষিষ্যতীতি স্বরক্ষণপ্রতিকুলবস্তষপস্থিতেষপি স মাং রক্ষিষ্যত্যে- 
বেতি জৌপদীগজেন্দ্রাণামিব বিশ্বাসঃ। নিঃক্ষেপণম্_স্বীয়-স্থুলসুদ্ষা- 
দেহসহিতন্তৈব স্বস্ত শ্রীকৃষ্তার্থ এব বিনিয়োগঃ। অকার্পণ্যম্‌ 


নান্যত্র কাপি স্বদৈন্যভ্ঞাপনম্। ইতি ষগ্নাং বস্ত,নাং বিধাতৃ 


বি শ 
অনুষ্ঠানং যন্যাং সা শরণাগতিরিতি। অহং ত্বাম, এবং নিশ্চিত- 


2) না 
বুদ্ধিং. মদেকশরণং সর্ববপাপেভ্য:ঃ  সর্বধম্মণধন্মবন্ধনরূপেভ্যঃ 


শ শ 
মোক্ষয়িষ্যামি শ্বাত্বীভাবপ্রকাশীকরণেন | উক্তং চ নাশয়াম্যাস্ীভাবস্থে! 


শ শ 
জ্ঞানদীপেন ভাম্বতেতি। অতঃ মা শুচঃ শৌকং মাকার্ষীরিত্যর্থ; 


অত্র শ্রীমতা মধুসুদনেন উক্তম_ 


তস্যৈবাহং মমৈবাঁসৌ স এবাহমিতি ভ্রিধা। 
ভগব্চ্ছরণত্বং সাও সাধনাভ্যাস-পাকতঃ ॥ 


তত্রাছ্ং মৃদু বথা-_ 


" সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনম্তম। 
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন ন সমুদ্রস্তারঙস্গঃ ॥ 


দ্বিতীয়ং মধ্যং যথা-_- 


হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলা কৃষ্ণ! কিমন্তুতম্‌। 
হৃদয়াদ্যদি নির্ধাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥ 


মোক্ষসন্নাসযোগঃ ] গীতা । ২৬৫ 
তৃতীয়মবধিমাত্রং যথা 


সকলমিদমহং চ বাস্থদেবঃ পরমপুমান্‌ পরমেশ্বরঃ স একঃ। 
ইতি মতিরচলা ভবহ্যনন্তে হৃদয়গনে ব্রজ তান্‌ বিহায় দুরাৎ ॥ 


ইতি দুতং প্রতি বমবচনম্‌। অন্বরাষপ্রহলাদগে'পীপ্রভৃতয়শ্চাস্যাং 
ভূমিকায়ামুদাহর্তব্যাঃ । 

গাড়ি হি গীতাশাস্ত্রে নিষ্টাত্রয়ং সাধ্যসাধনভাবাপন্নং বিবক্ষিত- 
মুক্তং চ বনুধা তত্ৰ কম্মনিষ্ট। DIVAN 
“স্বকর্ন্মণা তমন/চ্চ; সিদ্ধং ।বন্দ।ত মানব, উতর সন্যাসপু ৰক- 
শরবণাণ্পিরিপাকসং্তি| জ্ঞাননিষ্টেপ্সংহত' । তা! মাং ভন্বতো- 
জ্ঞাত্ব। বিশতেতদনন্তরমিত্যত্র ভগবন্তক্তিনিষ্ঠাতুভয়সাধনভূতোভয় 
ফলভুতা চ ভবতীতান্ত উপসংহৃতা । 

ম 

সন্বিধন্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেত্যত্র ভাবকৃতস্ত 
সর্বধন্মান পরিত্যজ্যেতি সপবকম্মসংন্যাসানুবাদেন মামেকং শরণং 
ব্রজেতি ভ্ঞাননিষ্টেরপনংহ্ৃতেতাভুঃ ভগবদভিপ্র।য়বর্ণনে কে বয়ং 


বরাকাঃ। 


৫৯ 


৪৬৬ শীত | [ .৮ অঃ, ৬৬ শ্লোক 


বচো যদ্গীতাখ্যং পরমপুরুষস্যাগমগিরাং 
রহস্/ং তদ্যাখ্যামনতিনিপুণঃ কো বিতনুতাম_। 
অহং ত্বেতছ্াল্যং যদিহ কৃতবানস্মি কথম-_ 


মর 
প্যহেতু-স্মেহানাং তদপি কুতুকায়ৈব মহতাম, ॥ ৬৬ ॥ 


সমুদায় ধন্ম [ অধন্মও ] পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমারই শরণাগত 
হও। আম তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। শোক 
করিও না ॥ ৬৬ ॥ 


ভগব।ন্‌_-“সব্বধঞ্ম।ন্‌ পারতাজ্য ম।মেককং শরণং প্রজ” এই গ্লোকে আমি গ্শ্বরশরণাপত্তির 
ডপসংহার করিলাম। শরণাপাঁত্তর কথ। নানাস্থানে বললেও “সব্ধকম্মাণ্যপি সদ! কুব্বাণো 
মদ্ধ্যপাশ্রয়;” ১৮৫৬ প্লোক হইতে এই অধ্যায়ে ইঠ1 বলিতেছি । এ গ্লোকে বলিয়াছি-_“সর্বব- 
কন্মাণ প্রতি ধদ্ধান্য(প সদ! কুব্বণো ইনু (তিষ্টন।” অথাৎ বাহত কন্ম এমন কি নিষিদ্ধ কম্মও 
বদি আমার শরণ।গত হইয়া কর, তবে আমার প্রসাদে পরম পদে স্থিতি লাভ করিবে। 

১৮৫৭ গ্লোকে বিয়[ছ, “চেতন। সব্বকশ্মীণ ময়ি সংগ্স্ত মৎপরঃ। বুদ্ধিষোগমুগাশ্রিত] 
নচ্চভ্তঃ সততং ভব” অর্থাৎ বিবেকবৃদ্ধ দ্বারা! সমস্ত কন্ম আমাতে অপণ করিতে হইবে। থখৎ 
করো।ষ বদন সাতুযক্তন্তায়েন। যাহ কর,যাহ। খাঁও,বজ্ঞ দান তপস্ত। ইত্যাদি লৌকিক ও বৈদিক 
কন্ধ আমাতে অপণ করিধা বুদ্ধেবোগ আশ্রয় করিয়।--আমাতে বুদ্ধি সমাহিত করিয়। 
“আশ্রয়োইনন্তশ রণত্বম্" ২ইয়। সতত মাচ্চত্ত হও । 

১৮৬৫ মোকে মন্মন। ভব হত্যাদিতে নব্ব কম্ম সমপণ কারয়। মন্মন। বা মাও হবার কথা 
সাবার বঞ্জিলাম। কম্মবোগনিষ্ঠার পরম রহস্ত এই গশ্বর.শরণতা। সব্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য 
ঞজোকে ইহার শেষ কথা বলিলাম । এখানে হহাও লক্ষ্য রাদিও যে, কতকগুলি কম্ম করিলে 
বন্ম হয়, কতকণ্ডাল কন্ম করিলে অধর্ম্ম হয়। বহত কন্ম করাঁহ ধন্ম এবং |নাধদ্ধ কর্ম 
করাই অধন্ম। এই কন্মে ধন্ম এই কন্মে অধশ্ম হয়__হহ। অগ্রাহ্য করিয়! প্রারদ্ধবশে যে কম্মহ 
আস্বক, তাহা আমাতে অপণ করিয়া আমীর শরণাপন্ন হও: 

পূর্বে যে "ম্বকর্ধরণ। তমভ্যচ্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানব£” বলিয়াছি, এই শ্লোকে সেই সি্ধির 
শেষ কথা বলিলাম। পুর্ণভাবে শরণাপন্ন হওয়াই কর্ম্মুযোগের :সদ্ধি। 

এইরূপে শরণাপত্তি শেষ করতে পাতিলে, সব্বকর্ন্মসন্যান হইয়া! যাইবে । ফলসন্ন্যাসের 
পরে কর্সন্যাস স্বাভাবিক । “ততো মাঁং তত্বতে। জ্ঞাত্বা বিশতে তদনভ্তরম্” পরে জ্ঞাননিষ্ঠারপ 

পর! ভক্তিদ্বার। তত্বত; আমাকে জানিতে পারিবে ; পরে দেহান্তে আমাতেই প্রবেশ করিবে । 

“তত্বতে। জাত্ব। (ব*তে তদনন্তরম্” ইহাই ব্রাঙ্দী গ্িতি। ইহাতে ভক্তিনিষ্ঠ। ও জ্ঞননিষ্ঠ। 


মোক্ষসন্নাসযোগঃ ] গীতা । ৪৬৭ 


উভয়ই রহিয়াছে । এই নাঁক্ষী স্থিতি লাভের উপায়__““সর্ববধন্নীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং 
ব্ৰজ |” 

অজ্জবুন---প্রথম সাধন! কোন্টি ও শেষ সিদ্ধি কোথায়, তাহ! বুঝিলাম, এখন সব্বধৰ্ম্মান্‌ 
পরিত্যজ্য এই গ্লোকটি ভাল করিয়! বুঝিতে হইবে । 

ভগবান্_বল, কি বলিবে ? 

অজ্জুন “সব্বধন্ম ত্যাগ করিয়। শরণাপন্ন হইতে হইবে” ইহার অর্থ কি? 

(১) কাহারও মণে ব্রস্মচয্য গার্তস্থা বান প্রস্থ সন্যাস ও যজন যাজন অধায়ন অধ্যাপন দান 
প্রতিগ্রহ ; গুদ্ধাদি : পশুপালন বাণিঙ্যাদি : নেব! ইত্যাদি সমস্ত ধৰ্ম্ম তাগ করিয়া তোমার 
শরণাপন হইতে হইবে অর্থাৎ পাহ্মণাদি চতুণনর্ণের বর্ণপশ্ম এবং ব্রহ্মচয্যাদি আশ্রমধম্ম পরি- 


ম 
ত্যাগ করিয়। তোমার শরণাপন্ন হইতে হইবে । কেচিদ্বর্ণধর্ম্মাঃ কেচিদাশরমধর্ম্মাঃ কেচিং 
সামান্তধন্মী ইত্যেবং সর্ধ।নপি বন্্মান । 

(১) কাহারও মতে দেহ ইশির বাদ ইত্যাদির ধর্ম যে শগ্রিহোত্রাদি ব। সখছ্ঃথাদি--এই 

নী 
সব'তাশ করিয়! তোমার শরণাপন্ন হইতে ভউনবে। সব্েনাং বণ।নামাশমাণাং দেহেন্দিয়- 
বৃদ্ধীন।ঞ বধর্মীন্‌ মগ্রিহোজাদীন্‌ ১পছুঃগাদাংশ্চ । 
রা 

(৩) কাহারও মতে কন্মুযো গল্।নষে।(গভক্তিযৌগরূপান্‌ ধন্মান--কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তি. 

যোগরূপ সমস্ত ধর্ম্ম ভাগ করিয়। শরণাপন্ন হইতে হইবে | এই শেণীব লোকে এই বাখায় 
সন্ধঠ না হইয়া! স্দ্বা দিয়া বলেন, “সব্বপ।পবিনিন্ম কাতাযর্থযোগবৎ গ্রিয়পুরতষ নির্ববর্তাত্বাস্ক্তি- 
ঘোগস্ত তদারন্তশিরোপি পাপানামীনন্তাতৎ প্রায়শ্চিত্তরীপৈদ্ধন্ৈঃ পরিমিতকালকুতেস্টেমাং দুস্তর- 
তয়া মাঁত্মুনে উক্তিধোশারন্ত।ন তাঁমাঁলেচয শোচিতোহজ্ভ,নস্ত শোকমগনুদন্‌ শ্ভগবানুবাচ 
সর্ববধন্মীন পরিতাজ্যেতি । 

ভক্তিযোগারন্তবিরোধানাদিকালসঞ্চিত নানাবিধানন্তপাপানগুণান তৎপায়শ্চিত্বরূপান 
কুচ্ছ,চা ন্দায়ণকুম্মাগুবৈশবানর প্র'জাপত্যব্রাতপতিপবিত্রে ষ্টত্রিবৃদগ্নিষ্টোমাদিকারানাসিধাস্তান্‌ তবয়। 
পরিমিতকালবান্তিন৷ দুরনুষ্ঠানান্‌ সব্বধর্ম্মান পরিতাশে ভক্তিযোগারস্তসিদ্ধিয়ে মামেকং পরম- 
কারুণিকমনালোচিতবিশেষাশেষলোকশরণ্যমাশিতবাৎসল্যজলধিংশরণং প্রপদ্যস্ব ৷ 

ভাবার্থ এই--তোমাকে যে ভক্তি করিব, তাহাও ত করিতে পারিতেছি শা । কারণ, 
অনাদিকালসঞ্চিত নানাবিধ অনন্ত পাপ যে আমার ভক্তিবিরোধি হইতেছে । অনন্ত পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত জন্য আমাকে বভবিধ ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সাধক যখন এই অনন্য 
প্রায়শ্চিত্তরূপ ধন্শপালন এক জীবনে অসম্ভব দেপিয়া কাতর হয়েন, তপন ভগবান্‌ তাহাকে 
আঙ্বাস দিয় বলেন--অনন্তপাঁপের প্রাশ্চিত্তরূপ সব্ব কর্ম পৃন্ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত 
হও, ইত্যাদি 

(৪) কেহ বলেন “প্রীভগবান্ই সকল ধর্মের অধিষ্ঠান-ভূমি ! তুমি সকল ধর্দের 'পৃথক 
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পৃণক্‌ সেবা =! করিয়া একমাত্র আমাকেই সব্ব্বংর্ল্বস্বরপ্‌ বলিয়া জান। সমস্ত অনাস্ম বিষয় 
ত্যাগ করিয়! শুধু আমাকেই চিন্তা কর । 
“সৰ্বধৰ্ম্মান্” এই কথার উপর এতগুজি মত উঠিতে পারে, তুমি “সর্ব্বধর্শ্মান্‌ পরিত্যজ্য” 
এই বাঁকো কি এসব কিছ « ক্ষ করিতেছ ? | 
ভগবান্‌- শ্রুতি স্মৃতি তঙ্থাদিতে শরণাঁপন্ভিতে যাহ! করিতে হয়, আমি তাহাই বলিতেছি। 
শ্রুতি স্মৃতি তন্ম।দিতে শরণাঁগতকে ধৰ্ম্ম অধৰ্ম্ম উভয়ই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়। কর্ম করিতে বল! 
হইয়াছে। 
শ্রুতি “নাবিরতো ভুশ্চরিতানিতি” এই মঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্ম অনাদর করিয়া আমার শরণাপন্ন 
হইতে বলিতেছেন। 
স্মৃতি ও “ধন্দুমখম্মং চ” ইহাতে এ কথাই বলিয়াছেন। ভগবাঁন্‌ ব্যাসদেব আরও শরণাগত 
ভক্তের কর্ধ নির্দেশ কয়িয়। বলি চেন £ 
ধর্ম ।ধন্মান্‌ পরিত্যজ্য ত্বামেব ভ্গতোহানিশম্‌। 
সীতয়া সহ তে রাম তত্ত +ৎ সুখমন্দিরন্‌ ॥ 
অ, রা, অযোধ্যা ৬।৫৫ 
তশ্বশাস্ত্রে শ্রীমহাদেব বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল এই সপ্তাচার 
কীর্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বেদাচার বা পশাচারের পরেই বৈষ্ণবাচাঁর। এই বৈষ্ণবাচীরের 
সাধন! সম্বন্ধে বলিতেছেন £-- 
সর্ববধশ্মান্‌ পরিত্জ্য শ্রেষ্ঠভক্তিং সমাচরেৎ । 
স এব বৈষ্ণবাচারঃ কামসন্কল্পবজ্জিতঃ ॥ 
সর্ব্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য ইহাঁতে সেই কথা বলিতেছি, যে কথ! “সর্বাকর্ধীণ্যপি সদ! কুর্ববাণে৷ 
মদ্ব্যপাশ্রয়?” তে বলিয়াছি। বিহিত কৰ্ম্ম যাহ! কর, তাহাও আমাকে অপণ করিয়া! কর ; এমন 
কি, নিষিদ্ধ কর্মও প্রারন্ধ-শে যাহ! করিতে হয়, তাঁহাও আমাতে অর্পণ করিয়া কর। 
অর্জন---“পরিত্জা” ইহ! কি অর্পণ অর্থে বলিতেছ ? 
ভগবাঁন্‌-_ পরিত্যজ্য অর্থে আমার ভক্ত বলিতেছেন “সন্ন্যস্ত সর্ববকর্ধ্ণাণীত্যেতৎ”। যাহারা 
কর্মযোগে আমার অর্চনা করিবে. তাঁহাদিগকেই ত বলিতেছি--“চেতসা সর্বকর্শণি ময়ি 
ন্যস্ত মৎপরঃ। বৃদ্ধিযৌগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।” কর্্মাপণের কথা পূর্বের “যৎ 
করোধি যদশ্রাসি” শ্লোকে বলিরাছি। যাহ! কর, যাহা খাও, অথবা যাহ] যজ্ঞ কর, দান কর বা 
তপস্যা কর -সমন্ত লৌকিক কর্ম্ম ও সমস্ত বৈদিক কর্ম আমার শরণাপন্ন হইয়া কর। 
বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সমস্ত আমাতে অর্পণ করাই পরিত্যজ্য কথার অর্থ । 
প্রারন্ধ বশে যে কর্্ম তোমীতে আসিতেছে তাহাই মচ্চিত্ত হইয়া করিয়! যাও । এই সমস্ত 
কর্ম তখন ফলাকাঞ্ষাবঞ্জিত হইয়া করা হইল । এই সমস্ত কর্ম অবুদ্ধিপূর্বক কন্মের মত 
হইয়। গেল বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে বল। হইল-_সব্ধধন্মীন্‌ পরিত্যজ্য মাঁমেকং শরণং ব্রজ। 
অর্জন -“'পরিতাজ্য”" ইহ! লইয়াও বাদ বিসম্বাদ অনেক হইতে পারে। 
তগবান্-_কিরূগ ? 
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অর্জজ,ন__পরিত্যজ্য-_'সন্রস্য' এই অর্থ তুমি সমীচীন বলিতেছ। আর সন্াস্য অর্থে অর্পণ 
ইহাও পূর্বে যে বলিয়াছ তাহাও দেখাইতেছ; কিন্তু কেহ কেহ ইহাতে দোষারোপ করিয়া 
বলিতেছেন $-- 

বি 

পারত্যজা সংন্যসা ইতি ন ব্যাখোয়ং অর্জ্ঞ নস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন সন্্যাসানধিকা?াৎ ন চ অর্জ্জ নং 
লক্ষ্যীকৃত্যাম্যজনসমুদাঁয়ম্‌ এবোপদিদেশ ভগবান্‌ ইতি বাচ্যম্‌। 

ভগবান্‌_এরূপ প্রতিবাদ ঠিক নহে! কাণ কর্মযোৌগী কিরূপে কম্ম করিব এতৎ সম্থন্গেই 
আমি এইখাঁনে উপসংহার করিলাম । আমাতে সর্বকর্ধা অপণ করাই এখাঁনে সন্যাসের অর্থ। 
কর্ম্মষোগীকে কন্মত্যাগ করিতে বলিতেছি না৷ বজিতেছি বর্শফলত্যাঁগ করিয়া কর্ম করিতে। 
কর্ম্মসন্ননাস এখানে লক্ষ্য করি নাই ফল সন্যাঁসই এশা কার হক্গা। গকতাভ্য ভর্থে যদ 
সর্ববকর্া সন্যাস হয় তবে শরণ গ্রহণ রূপ কর্ম্ম আবার করিবে কে? দেহাত্মবোধ যাহার 
যাঁয় নাই ; রাগ দ্বেষ যাহার এখনও আছে এমন লোকও যদি বর্ণাশ্রমধর্ন্ন ত্যাগ করিয়া সন্যাস 
লইতে চায় তবে এই গ্পোকে আমি এরূপ কন্মীকে শরণাপন্ন হইয়া কর্ম করিতে বলিলাম । 
বলিলাম কৰ্ম্মযোগী কর্মই করুক । কিন্ত সকল প্রকার ধৰ্ম্ম বা ধর্ম অনাদর করিয়া প্রারন্ধবশে 
যাহাই করিতে হউক তাহাতে অবৃদ্ধিপূর্বক কর্মের মত কেবল আমার শরণাগত যে হইয়াছে 
ইহাই লক্ষ্য করিয়া কর্্ম করিয়! যাউক । শরণাগত হইয়। প্রারন্ধ ভোগ করিয়! যাউক ইহাই 
তোমার “সব্ব ধন্মান্‌ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” কথার অর্থ। শরণাপন্ন হওয়া কিরূপ 
তাঁহাও ধারণা কর-_পূর্বেবীত্ত বিষয় পরিস্কার হইবে । 

অর্জ,ন-- “শরণং বুজ'' কথার অর্থ বল। 

ভগবাঁন- মূল গ্লোকের ব্যাখ্যাতে শরণাঁগতির কথা বলিবাছি ! তাহার ভাবার্থ এই ৫ 

যে যাহার শরণাপন্ন হয় সে শিক্রীত পশুরন্যায় শরণদাতার অধীন । শরণদাতা তাঁহাকে যাহ। 
করান দে তাহাই করে, যেখানে রাখেন সেই খানেই থাকে, যাহ! খাওয়ান তাহাই খায়--ইহাই 
শরণীপত্তি লক্ষণ ধ.ন্মর তত্ব। থাঁরু পুরাণ ছয় প্রকার শরণাগতির কথ! বলিতেছেন যথা 

(১) অনুকুল বিষয়ের সঙ্কল্প । “আনুকুল্যন্ত সঙ্কল্পম্‌” 

(২) প্রতিকূল বিষয়ের বজ্জন । “প্রাতিকুল্যস্ত বর্জনমূ” 

(৩) রক্ষা করিবেন এই বিশ্বীন। “রক্ষি্যতীতি বিখ্বাসঃ” 

(৪) রক্ষকত্বে বরণ। “গোপ্ুত্বে বরণং তথা” 

(৫) আত্মনিক্ষেপ। “নিক্ষেপণম্‌” 

(৬) অকার্পণ্য। “অকাপণ্যৎ ষড় বিধা শরণাগতিঃ।" 
(১) অভীষ্ট দেবতার প্রতি যাহাতে রুচি বর্ধিত হয় সেইরূপ সঙ্কল্প করার নাম অনুকুল 
বিষয়ের সঙ্কল্প ! ইষ্ট দেবতার সম্বন্ধে লীলাগ্রন্থ পাঠ ইষ্টদেবতার ভক্ত যাহারা তাহাদের 
সঙ্গ ইহার দৃষ্টান্ত । 

(২) ইষ্টদেবতার ভক্ত যাহীর। নহে অপিচ বিদ্বেষী তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ ; যেখানে ও যে 
লোক দ্বারা তাহার প্রতিবাদ হয় সে স্থান ও সে লোক বজ্জন। 


“rr 
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(৩. আমার ইষ্টদেবতা এবং তাঁহার নাম আমাকে রক্ষা করিবেন এই বিষয়ে প্রবল 


বিশ্বাস। 
(8) প্রতি দিনের কার্যে, প্রতিদিনের প্রার্থনায় তাহাকে রক্ষকত্বে বরণ করাঁ। ইহার 


দৃষ্টান্ত স্বরূপে কোন ভক্ত বলিতে পারেন *-- 
থাকতে সময় দীন দয়াময় আরজ ক'রে রাখি। 
তখন পড়ে কিন! পড়ে মনে পাচে পড়ি ফাঁকি ॥ ইত্যাদি 

(৫) প্রতিদিনের সন্ধা'পজা তন্যে অথবা তৎপুব্বেই নিজের স্ক্ছদেহ মন ও তৎ ভাবনাদি 
শ্রীমৎ উষ্টদেবে অর্পণ । নিজের খণ্ড ভীবকেও অথণ্ডে অপণ করিয়। তাঁহার মত নিঃসঙ্গভীবে 
স্থিতিতে মল্যাস। উহার নাম আগ্মনিক্ষেপ। 

(৬. অন্য কোন মানুষের নিকট দৈম্যভাব জ্ঞাপন না করা। অর্থাৎ আমি তোমার 
শরণীগত-আমীর শারীরিক না মানসিক ছুঃগের কথা আর কাচাকে জানাইন? তুমিই 
ত আমার রঙ্গণকর্তী। তুমিই সাক্ষাৎ সান্বন্ধে আমায় রঙ্গী কর, অথবা ধিনিই বক্ষ! করিতে- 
ছেন, তিনি তুমিই, অন্য “কেহ নহে । উহার নাম অকাপণা ' 

শরণাঁপন্ডভির এই যে চয় লক্ষণ পুরাণ বলিতেছেন, উহ। ভক্ত কনম্মযোগীকে লক্ষা করিয়া 
বলিতেছেন ৷ জ্ঞানান্ষ্টানপরায়ণ পরভক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ন! জ্ঞানী ভক্ত মিনি, 
তিনি কর্ন্ত্যাগ করিয। শুধু গ্ররুমুপে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন এবং তত্বাভ্যাস 
মনোনাশ বাঁসনাক্ষয় ( সমকালে । লইয়া থাকেন । কিন্ত আর্ত, জিজ্ঞায়, অর্থার্থ এই তিন 
ভক্তই কৰ্ম্মযোগী । 

অঞ্জন- তোমার শরণাপন্ন হইতে পীরিলে-_-কোন প্রকার ধৰ্ম্ম অধর্মোর ভাবনা জীবের 
থাকিতে পারে না । সাধক তোমার উপর এতই নির্ভর করে যে, প্রারদ্ধবশে যে কশ্মুই তাহাকে 


করিতে হউক না কেন--তাভার অন্তর সববদা ভোমার চরণ চিন্তা থাকে বলিয়া কন্মে ব। 


কর্মফলে কিছুই লক্ষ্য থাকে না-একমাত্র তোমাতে লক্ষ্য খাকে বলিয়! সে ধম্মধশ্মের কোন 
প্রকার বন্ধনে পড়ে না। 

ভগবান্‌ --তৃমি যথার্থ বুৰিয়াছ। এইজন্য আমি বলিতেছি--অহং ত্বাং সব্বপাপেভ্যো 
মৌক্ষয়িষ্যাঁসি মা শচঃ।, 

যি কখন তোমার মনে হয়--আমি যে বিহিত কর্ন্ম করিতে পাঁরিলাম না, অথবা আমাদ্বার! 
যে অবিহিত কৰ্ম্ম কর! হইয়া গেল-ইহাতে কতই পাপ হইল--দ্ি এরূপ কখন মনে হয়, 
তন্নিবারণ জন্য আমি বলিতেছি-_তুমি শোক করিও না, আমি তোমাকে ধর্শীধন্ম করার যে 
বদ্ধন--শুধু অবিহিত কম্ম করার পাঁপবন্ধনটি মাত্র নহে, কিন্তু বিহিত কর্ন করার জন্যও 
পুণ্যবন্ধন হইতে মূক্ত করিয়া দিব! তুমি শারীরিক, বাঁচিক, মানসিক সকল কর্ম আমাতে 
অর্পণ করিয়। আমার শরণাপন্ন হইয়ান্ড বলিয়া, আমি তোমার মধ্যে আমার আক্মভাব প্রকাশ 
করিয়! দ্রিব। তুমি তখন আমার মত সর্বদা! আপনি আপনি ভাবে থাকিয়। ও সকল 
কর্ম করিয়' আমীর প্রসাঁদে পরমপদ লাভ করিবে । ইহাতে লক্ষ্য রাঁখিয়াই আমার ভক্ত 
বলিয়াছেন__কর্্মযৌগনিষ্ঠাফলং সম্যগ-র্শনং সর্বববেদীন্তবিহিতং বক্তব্যমিত্যাহ সর্ববধর্মানিতি । 
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অক্ন-_বাঁযুপুরাণে লক্ষ্য রাখিয়া! মে শরণাপত্তির কথ। তুমি তছ, তাহা ত কল্প 
যোগীরই কাধ্য। এই শরণাপত্তি অবলম্বন করিলে কি ক্রমোন্নতির সহিত জ্ঞানার অবশ্থ। যে 
আপনি আপনি ভাবে 'স্থৃতি, তাহা হইবে ? 
ভদবান্‌-_আমার ভক্ত যাহার।, তাহারা নিম্নলিখিত ক্রমেও শরণাপত্তির উন্নতি প্রদশন 
করেন। 
প্রথম অবস্থা “তোমার আমি; দ্বিতায় অবস্থা “ভুমি আমার” ১ তৃতীয় অবস্থা “তুমিই 
আমি” । 
অঞ্জন--শরণীপন্তির এই তিনটি ক্রম ভাল করিয়। বলিবে ? 
ভগবান্‌--বলিতেছি, শ্রবণ কর । 
(১) আসি তোমার ৫ 
শরণাগত বিভাবণকে যখন প্রধান প্রধান নৈন্যাধ্যক্ষ%ণ পরম শঞ গাবণের জাত; খালয়। 
[বনাশ করাহ উচিত হির করিয়াছিলেন, তখন আভগবান্‌ বলিলেন 27 
সকৃদপি প্রপন্নায় তবাম্মাতি চ বাচতে । 
অভয়ং সব্ব$ুতেত্যোো৷ দরদাম তত ৬৩ মন ॥ 
তবাম্মীতি প্রপন্নায় অঙ্গাকতবতে এচিতে অভয়মিতি শেষ ॥ 
গায়ণ যুদ্ধ | 
ভাবাথ এড 5 -যে নাধক “তোমার আম” বলিয়। এক বারও আমার শরণাগত হয়, $ইয়। 
গমার নিকট হইতে অদ্য় বাচুএ কণে, মে যদ নাচ হহতেও নাচ হয়, তথাপি আমি তাহাকে 
মলয় প্রদান করি-এহ আমার প্রত; এহ আমর প্রতিজ্ঞ । 
প্রথম প্রকার শরণাপত্তির নাধনা কথা শ্রবণ কর। সংসার-নিশেযিত সাধক কাভগ- 
প্রাণে আমার নিকট প্রার্থন। কারন ২ 
হে আমার দেবত!--আমি আর কার হহব? আমি তোমার হইলাম । আমি কত 
লোকের হইতে গিযাচিল।ম---কশন সংযারেগ হভউয়কিল।ন, কখন প্রাণ ভভয়াছিলাম, কখন 
পুত্রকন্ত।র হইয়াছিলাম, কখন "ন্কুবাপবের ভইয়াহলান ; ধেগানে যাহার কখ। শুনিয়।ছিলম, 
তাহাকেই ভালব(সিতে ছুটিয়াছিলান , কিন্ত আমাকে অভয় দিতে ত কহ পারিল না! ভূমি 
[ভন্ন মভয়দ।ত। কে? ভুঁম ভন্ন মৃত্যসংসাসসাগর হইত কে গার করতে পায়ে? তুমি 
ভিন্ন প্রাণের জাল৷ জুড়।ইতে আর সামর্থ্য কার ? হে ভগবান! হে আমার এভু। আমি 
তোমার হইণাম। “তোমার আমি” আমি আর কাহারও নই। আমি কাম ক্রোধের 
আর হইতে চাই না, আমি লোভ মোহের আর হইতে চাঁহি না, আম রূপ-রসের আর হইতে 
গহি না, আমি কোন প্রকার ভোগের অ'র হইতে চাহি না। আমি তোমার। প্রারন্ধবশে 
আমায় বাহাই কেন করিতে হউক, “আমি যে তোমার" হঁহ। আর ভুলিব না। যাহা হয়, সব 
সহ্য করিয়। পাইব। আমার একমাত্র থাকিবে তুমি। কন্মস্রোতে আমি যে অবস্থায় পড়ি 
না কেন, আম সকলই সগ করিব -আমি ভাপিব-মামার সকল অবস্থাই তুমি জানিতেছ, 
মামার যাতন। দুর ক।রর। আনাকে তোমার ক।রয়। নইবার জন্তই তুমি আমার পুব্ৰকৃত কৰ্ম্ম- 
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ভোগ করাইয়া দিতেছ-_ পূর্ববকর্পাফলে আমার যাহাই কেন আসুক না, আমি অতিশয় যাতনা 
পাইলেও, ইহা তোমার স্লেহ মনে করিতে চেষ্ট' করিব। তুমি আমায় নির্মল করিয়া তোমার 
ক্রোড়ে তুলিয়া! লইবাঁর উপযুক্ত করিয়া লইতেছ ভাবিয়া, কিছুতেই হতাঁশ হইব না। সব সত্য 
করিয়া বলিব--আমি যে তোমার । 
এই সাধন! যে অত্যন্ত সহজ, তাহা ভাবিও ন! । শরীর দ্বারা, মন দ্বারা, বাক্য দ্বারা--যে 
কর্মাই কর! হউক না কেন, সকল কর্মের আদিতে--সকল লৌকিক বা! বৈদিক কর্দ্মের প্রথমেই 
বলিতে অভ্যাস কর--“আমি তোমার । তুমি আমায় রক্ষা কর--আমি তোমার শরণাগত ৷” 
সাধক এই অবস্থায় শ্ীভগবানের উপর জোর করে না : শ্রীভগবানের সহিত এক হইতেও 
চায় না। সাধক “আমি তোমার” এই সাধনা অভ্যাস করিতে করিতে আমার নিকট 
প্রার্থনা করে £- 
অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়মুগতৃষ্ণীম্‌ । 
ভূতদয়।ং বিস্তারয় তাঁরয় এংস।রসাগরতঃ ॥ 
হে বিধ্ণু। আমার অবিনয় দূর কর ৷ মন দমন কর! বিষয়তৃষণা শান্ত কর। আমি 
যেন সব্বভূতে দয়। বিস্তার কাঁরতে পারি। হে প্রভু! আমাকে সংসার-স।গর হইতে 
ত্রাণ কর। 
ত্যপি ভেদাহপগমে নাগ ৷ তবাহং ন মামকীনম্ত্ম্‌ | 
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ চন ন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ | 
হে নাথ! উপাধিভেদ যখন না থাকে, তখন তুমি আমি এক। কিন্ত ভেদ না খাকিলেও 
"তোমার আম” এই বলিতে পারি, “আমার তৃমি” ইহা! বলিতে পারি না । কারণ, “সমুদ্রের 
তরঙ্গ” ইহাই সত্য, “তরঙ্গের সমুদ্র” ইহ! কখন নহে । 
(২) ভুমি আমার? 8 
“আমি তোমার” এই সাঁধনাকাহলে সাধককে শ্রীভগনানের জন্য সমস্তহঁ করিতে হয়। 
শ্রীভগবানের আজ্ঞ। সমস্তই পালন করিতে হয়। যতই ক্লেশ হউক ন! কেন, হে ভগবান্‌! 
তোমার আজ্ঞা বলিয়া একাদশীর উপবাস করি, তোমার আজ্ঞা বলিয়া নিতা নৈমিত্তিক 
কর্ম করি, অন্যান্য ব্রত উপবাসাদি কদি-যতই যাতনা হউক না কেন, বিশ্বাদে তোমার 
মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়াও তোমার আজ্ঞ! পালন করি। এই- 
রূপ করিতে করিতে যখন তোমার কৃপা অনুভব করি, যখন আমার ক্লেশ নিবারণ জন্য তোমায় 
আসিতে হয়, যখন আমার চক্ষের জল মুছাহতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক ব| পরোক্ষেই 
হউক, কোনরূপে তোমায় আসিতে হয়, যখন আমি ডাকিলেই তোমাকে আনিতে হয়, তখন 
“তুমি যে আমার” তাহা বুঝিতে পারি। যেনি শ্ভগবানের ভালবাস! অনুভব করিয়াছেন, 
যিনি সব্বদ! তাহার আদর অনুভব করিতেছেন, তিনিই বলিতে পারেন, তুমি আমারই । 
নিকটে থাক বা দুরে থাক, এস বা ন! এম, তুমি আমায় ছাড়িয়া ক্ণকালও থাকিতে পার না। 
তোমার অনেক থাকিতে পারে-_কিন্তু তুমি আমার বলিয়া, তোমার শত কোটি ব্রহ্মাও-.সে সব 
আমারই । ব্ৰহ্মাণ্ড আর কোথায়? যখন তোমাকে পাই নাই, তখন তোমাকে সকল বস্ত- 
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মধো খু'জিয়াছি-_চন্দ্রে তুমি, সুধ্যে তুমি, জলে তুমি, বায়ুতে তুমি, নক্ষত্রে তুমি, ফুলে তুমি, 
আকাশে তুমি, সাগরে তুমি,--সব্ধবত্র তোমায় খু'জিয়। খুজিয়া, সকলের কাছে কাতর হইয়া 
প্রার্থনা করিয়া করিয়া, তোমার জন্য সকল দুঃখ সহিয়| সহিয়া, যখন তোমাকে আমার 
দয়িতরূপে পাইলাম, রমণীয়দর্শনরূপে দেখিলাম, ঈপ্নিততমরূপে ধরিতে পাঁরিলাম, তখন 
স্থির হইয়া শুধু তোমার ভুবনমোহন রূপই দেখিলীম--আর দেখিলাম_তোমার এ সুন্দর 
মুর্তুমধ্যেই অনন্ত কোটি ব্রঙ্গাও। নাঁভিদেশে ব্রহ্মা, সরদয়ে বিষ্ণু, ললাটে মহেশ্বর, ললাটে 
মহাঁকাঁলী, হৃদয়ে মহালক্ষ্মী, নাভিদেশে মহাসরস্বতী--সকলই তোমাতে । যখন তোমাকে 
পাইলাম, তখন তোমার শত কোটা ব্রহ্মাও_.দে ত আমারই । 
ব্রজগোপিকাগণ শ্রীভগবানের হস্ত ধরিয়াছেন-যাঁইতে দিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ হাত 
ছাঁড়াইয় পলায়ন করিলেন--তীাহার সহিত কে পারিবে? গোপিকাগণ তখন বলিয়া” 
ছিলেন ২_- 
হস্তমুত্ক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎ কৃষ্ণ ৷ কিমভ্ভূতম্‌। 
হ'দয়াদ্‌ যদি নিযাঁসি পৌরুষং গণয়ামি তে। 
বলপুব্বক হাত ছাড়াইয়! পলাইলে-হে কুষ্ণ। ইহাতে আর আশ্ধ্য কি? যদি 
হৃদয় ছাড়িয়া যাইতে পার, তবে বুঝি পৌরুষ। পদ্ম ত কোমল; সন্ধ্যাকালে পদ্ম মুদ্রিত 
হইয়াছে, ভ্রমরও ভিতরে ; যে ভ্রমর কত কঠিন কাষ্ঠ কাটিতে পারে, সে ভ্রমর কি কোমল পদ্ম 
কাটিয়| বাহির হইতে পারে না? ভ্রমর ত তাহা করেনা । প্রণয়ে তাহা হয় না। সকলি 
পার জানি, কিন্ত ভুমি ষেআমার। আমার পদয় ভাঙ্গিয়। কি তুমি যাইতে পার? তাহাত 
পার না! “তুমি আমায়” সাধনায় শ্রীভগবানের উপর মান অভিমান, জোর জুলুম সবই 
চলে। শ্রীভগবাঁনের উপরে ভত্খসনাও চলে, আর সেই চপল দয়িত বলেন--তোমার ভৎ্খসন। 
বেদস্তরতি হইতেও আমার চিত্ত হরণ করে। 
(৩) “তুমিই আমি” 2-- 
তুমি যখন আর পালাও না, যখন সপ্তবরণ পার করিয়া আমাকে তোমার স্বস্থানে লইয়া 
যাও--যখন আমি চাহিয়| চাহিয়া তোমার দিকে চাহিয়। থাকি, যখন পূজা করিবার জন্য 
শ্রীচরণে অর্থ্য দিতে গেলে তুমি আলিঙ্গন করিয়া আমার সমস্ত পৃজা সাঙ্গ করিয়া দাও 
আর বল-_এখনও কি তুমি আমায় পর করিয়া রাখিতে চাও--যখন আমি তোমার রঙ্গ 
দেখিয়া! চুপ করিয়া থাকি, আর তখন তুমি আমাকে তোমার স্বরূপ বুঝাইয়। দাও। তুমি 
তোমার “আপনি আপনি” ভাবে, তোমার অবিজ্ঞাত স্বরূপে, সব্বব্যাগী পরিপূর্ণ অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দ । তুমি ব্রন্ম। ব্ৰহ্মই মায়া-সাহায্যে জগত্রূপে সাজিয়াছেন। জগৎ ইন্দজাল 
মাত্র । যে ইন্দজাল তোমার মায় তুলিয়াছে, তাহ! মিথ্যা। এই মিথ্যাতে সত্যম্বরূপ 
তুমি যেন আবৃত হইয়াছ; অখণ্ড তুমি যেন খণ্ডমত হইয়াছ ; অপরিচ্ছিন্ন তুমি যেন 
পরিচ্ছিন্ন মত হইয়াছ। আমাকে আলিঙ্গন করিয়া-_সমস্ত স্পন্দন শূন্য করিয়া তুমি দেখাও 
তুমিই আছ, আমি যাহা ছিল, তাহ! তুমিই । শিবরূপী পুরুষ নিশ্চল। কখন দেখেন 
আপন বক্ষে প্রকৃতি স্থির অচঞ্চল, দেখিতে দেখিতে আর:দেখেন.না; দেখেন-_ আপনিই 
৬০ 
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আপনি । তখন আপনি আপনি ভাবে স্থিতি হওয়! হইয় যাঁয়--দেখ শুন! কর্তা ভোক্তা 
এখানে ।কছুই নাই। ইহাই মহীপ্রলয়ে তোমার স্বস্বরূপে অবস্থান । ইহাই ব্রাঙ্গী স্থিতি । 
আনার খন খেলা করিতে ইচ্ছা হয়, তখন স্পন্দরূপিণী ক্রীড়াশালিনী প্রকৃতিকে আপন 
বক্ষে নৃত্য করাইতে আরম্ত কর। স্থির হইয়। প্রকৃতির মনোহর রূপ দেখ-তখন 
অর্ধনারীশ্বররূপে, কখন শিবশভ্তিভীবে, কখন সীতারাম হইয়া, কখন রাধাকুষ্ণ হইয়। 
নানাভাবে লীলা কর। আবার ক্রীড়ীভঙ্গে আপনি আপনাতে গমন কর। তগন তুমিই 
থাঁক--আমিই তুমিরূপে স্থিতিলাভ করি । 
বমরাঁজ দূতকে বলিয়াছিলেন ৫ 
সকলমিদমহৎ চ বাঙ্গুদেবঃ পরমপুমান্‌ পরমেশ্বরঃ স এক? । 
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে জদয়গতে ব্রগ তান্‌ বিহায় দূরাঁৎ ॥ 
এই সমস্ত জগৎ এবং আমিও সেই বাঁজদেব, পরম পুরুষ, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর । রে দূত! 
ধাহীর হৃদয়ে এই অচল বিশ্বাস, ভূমি তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিও । তুমি তুমি 
করিতে করিতে যখন আর আমি থাকে না, আমিও তমি হইয়| যায়, তখনই অদ্বৈতস্থিতিলাভ 
ঘটে । এইরূপ ব্রঙ্গাজ্ঞানীর উপর যমের অধিকার নাই । পন্গজ্ঞানীই জীবন্মুক্ত। 
অর্জ্জন--শরণাপত্তি যাহার ঠিক হয়,তাহাকে তুমি বিচারবান করিয়। কিরপে আপনার সঙ্গে 
এক করিয়। লও, তাহা বুঁঝয়ী কতার্থ হইতেছি। “বিশতে তদনন্তরম্” এইটি যে শরণাপত্তির 
শেষ সিদ্ধি, তাহাও এুঁঝতেছি। আরও বৃবিতেছি, এই শরণাপত্তির মধ্যে নিঞ্চাম কর্ম 
যৌগ, ভক্তি, জ্ঞানসমস্ত সাধনাই রহিয়াছে । আমি আর কি কলিব ! তোমার এই উপদেশ 
জীব গ্রহণ করুক-- তুমি জয় যুক্ত হও ॥ ৬৬ ॥ 


ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন । 
ন চাশুঞ্রাঘবে বাচ্যৎ ন ৮ মাহ যোহভ্যসুযতি ॥৬৭॥ 


শ ম ম শ শ 
ইদং শাস্ত্র শীতাখ্যং সর্ববশাস্ার্থরহস্যং তে তব সংসার" 


আসা a0 ৬৯৮ 


শ শ ম 
বিচ্ছিত্তয়ে ময়োক্তম্‌ অতপস্কার তপোরহিতায় অসংযতেন্দ্রিয়ায় 


ম্‌ নী নী 
কদাচন কস্তামপ্যবস্থায়াম্‌ মহত্যপি সঙ্কটে ন বাচ্যম্‌। নোপদেষ্টব্যম্‌। 


পপ 
সর সপ 


অত্র “বিদ্যা হ বৈ ব্রাক্ষণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেহহমন্যি। 


মোক্ষ সয্যাসযোগঃ ] গীত! | ৪8৭৫ 
অসুরকায়াহনৃজবেহ্যতায় মা মা জ্রয়াদীধ্যবতী তথা স্যাম॥ বস্য 
দেবে পরাভক্তিযথ| দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিত 


শ 
হাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥”  ইতি। তপস্বিনেহপি অভক্তায় 


শা | স্‌ 
গরৌ দেবে চ ভক্তিরহিতা্' ন বাচা কদাচন অশুশ্ষাবে 


শন 


রা 
চট ভক্তস্তপন্থাপি সন শুশ্ানাং পরিচধ্যামকুর্বতে ন চ বাচাং 


ম্‌ শ 
কদাচন। মাং বাস্তুদ্বেং পরাকৃতং মন্ুযাং মন্তা যঃ স্ভাসুঘতি 


Esl ৰ ত্র ম্‌ 
কা 


মনুব্যদৃষ্টাা দোযারোপেণ নিন্দতি তন্মৈ ন বাচাম্‌ । তপম্থিনে ভঙ্তায় 


ম ম্‌ 


শুশাষবে একুষ্ণানুরন্তায় চ বচ্যমিত্যর্থঃ। ভগবত্যনসূয়াযুক্তায় 


EE 
। 


তপস্বিনে ভক্তার শুশ্মষবে বাচ্যং শান্্রমিতি সামৰ্থ্যাদ্গম্যতে । 


শ 
তত্র মেধবিনে তপস্থিনে বেত্যনয়োধিবকল্পদর্শনাচ্ছশ্ষাভক্তিযুক্তার 


| 
তপস্বিনে তদ্যুক্তায় মেধাবিনে বা বাচাম্‌।  শুশ্রীধাভক্তিবিষুক্তায় 


ন তপস্বিনে নাপি মেধাবিনে বাচ্যম্‌। ভগবত্যসূয়াযুক্তায় 
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সমস্তগুণবতেহপি ন বাচ্যম। গুরুশুশ্বষাভক্তিমতে চ বাচ্যম্‌। 


ইত্যেষ সম্প্রদায়বিধিঃ ॥ ৬৭ ॥ 
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যাহা তোমার হিতের জন্য বলিলাম ইহ! তপস্তা। বিহীন, অভক্ত, শুশ্রষা 
করেনা এবং আমার অস্তয়া করে এরূপ ব্যক্তিকে কদাচ বলিওনা ॥ ৬৭ ॥ 


৭৭ পপ শপ আশি শত শিলা EEE PEE ২০০৭ ০ ০০- পলা 


অজ্জ্ুন-_-এই গীত। শান্ত শ্রবণে কিরূপ ব্যক্তি অধিকারী ? 

ভগবান্‌-_ষে ব্যক্তি ইন্দিয় সংযম করিয়া তপস্ত। করে--শুধু সংযমী হইলেই হইবে না 
কিন্ত ওর ও দেবতায় ভক্তিমান হওয়া তাহার আবগ্তক--শুধু তপস্যা ও ভক্তি থাকিলেই 
হইবে ন।৷ তাহার গুরুশুশ্রষ-পরায়ণ হওয়া] চাই--তপস্য। ভক্তি এবং শুঙ্রষা থাঁকিলেই যে 
হইবে তাহাও নহে ইহার সহিত আমার প্রতি সব্বপ্রকার বিদ্বেষ-বুদ্ধি শৃন্য হওয়া 
আবশ্যক । এই সমস্ত গুণ যাহার আছে তাহার জন্হই গীতার উপদেশ । শ্রুতি বলেন 
ব্রক্গবিদ্যা এক সময়ে উপদেষ্টা রাক্ষণগণের নিকট আগমন করিয়। বলিলেন “তোমরা আমাকে 
গোপন রাখিও ইহাতে তোমাদের ইষ্ট হইবে। যদি জীবে দয়। করিয়া প্রকাশ কর তবে 
যাহার! অনুয়ীযুক্ত, সরলতাশুন্য, তপস্যা হীন তাহাদিগকে বলিও ন! । ইহা করিলে আমি 
কোন ফলদান করিব না। দেবত। ও গুরুতে মীহাদের পরম ভক্তি তাহাদের কাছে ইহা 
প্রকাশ করিবে” ॥ ৬৭ ॥ 


য ইমং পরমং গুহং মন্তক্রেম্ব ভিধাস্ততি | 
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্ব। মামেবৈষ্যত্যনংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ 


ম্‌ ম ম শ শা 
যঃ সম্প্রদায়স্ত প্রবর্তকঃ ইমম্‌ আবয়োঃ সংবাদরূপং গ্রন্থং 


শ শ শ 
পরমং নিঃশ্রেয়সার্থং গুহৃং গুপ্তং গোপ্যতমং মন্তক্তেষু ময়ি ভক্তি- 


অলির হজম তাত 


ম ম শ 
ম্স্থ মাং ভগবস্তং বাস্থদেবং প্রত্যনুরক্তেষু অভিধাস্ততি বক্ষ্যতি 


নর ম শ ম 
অভিতে। গ্রন্থতোহর্থতশ্চ ধাস্ততি স্থাপয়িষ্যতি যথা স্বয়ি ময়া । ভক্তেঃ 


মোক্ষসন্নযাসযোগঃ ] গীতা। ৪৭৭ 
পুনগ্রহুণাণ্ড পুর্বেবীক্ত বিশেষণত্রয়রহিতস্যাপি ভগগ্তক্তিমাত্রেণ 


ম শ 
পাত্রতা সূচিত! ভবতি। কথং অভিধাস্যতীতি ? উচ্যতে ময়ি পরাং 


নী নী 
ভক্তিং অদৈতলক্ষণামুপ।সনাং কৃত্বা তত্ৰাদরং প্রাপ্য তামনুষ্ঠার চ 


শ ্ 
ভগবতঃ পরমগুরোরছ্যুতস্য শুশীষা ময়া ক্রিয়ত ইত্যেবং কৃত্ব। 


ম ম ম 
নিশ্চিত্য যোহভিধ।স্যতি স মাং ভগবন্তং বাস্দেবং এ্যত্যেব 


এ] 
অচিরান্মেক্ষত এব সংসারাং মুচ্যত এব অসংশয়ঃ অত্র সংশয়ো ন 


ম না 
কর্তব্যঃ। স্মর্ধাতে হি অঙ্জামিলাদীনাং ভক্তিগন্ধহীনানামপি পুত্র- 


সঙ্কেতিতেন নারায়ণেনেতি নাম্ন। স্মেহবশাদাহবয়তাং তাবন্মাত্র- 
তুষ্টেন ভগবত! সব্গতিদ ত্ত৷ কিমু বক্তব্যং যো বাচা এতা বচ্ছান্ত্ররহস্যং 


প্রতিপাদয়তি তস্য ভক্তিলা ভাদিক্রমেণ কৃতকৃত্য ত্বং ভবিষ্যতাতি ॥৬৮॥ 


যে ব্যক্তি আমাতে পরমভক্তিঘুক্ত হইয়া আমাদের উভরের এই পরমগুহ্‌ 
কথোপকথন আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন; তিনি যে আমাকেই 
প্রাপ্ত হইবেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥৬৮৷ 


অজ্জু ন--গীতাশান্ত অন্যকে উপদেশ করিলে, কোন্‌ ফল লাভ হয় ? 
তনবান্‌ -ভক্তিযুক্ত হইয়। আমার ভক্তের নিকট গীত! ব্যাখ্য। করিলে, নিশ্চয়ই আমাকেই 
পাইবে। 


8৭৮ গীত! | ১৮ অঃ, ৬৯ শ্লোক । 


অজ্জু ন--যাহাঁরা তপস্যা করে না, যাহারা অভক্ত, যাহার! গুরুশুজযা করে না, যাহারা 
ভগবানের গুণেও দোষারোপ করে, এমন লোককে শ্রগীতার উপদেশ শুনীইলে তোমার 
বাক্যের অমধ্যাদ! কর! হয়। কিন্তু তোমার উপর আন্তরিক ভক্তিবশতঃ যে তোমার ভক্তকে 
ইহা ্চনাইবে, সে ব্যক্তির নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তি ঘটিবে। গীত! আলোচনার 
ফল এত ? 

ভগবান্--নিশ্চয়ই । আমাকে পুর্ণমাত্রায় ভক্তি ও বিশ্বাদ না করিতে পাঁরিলে, এই দুরূহ 
কাঁধ্যে রচি হইবে কেন? যদি কেহ আনার শরণাপন্ন হইয়াও বুঝিতে চেষ্ট। করে--যদি তাহার 
বুদ্ধিমীলিন্য বশতঃ অর্থ বুঝিতে নাও পারে, তাহা হইলেও সে আমার কৃপায় মুক্ত হয় ॥ ৬৮ ॥ 


ন চ তশ্মান্মন্ুষ্যেু কশ্চিশ্মে প্রিয়তম? | 
ভবিতা ন চ গে তম্মাদন্যঃ (প্রয়তরো। ভূবি ॥ ৮৯ ॥ 


ম শর শর 
চ কিঞ্চ তন্মাৎ মদৃভক্তেজ্যো গীতাশাস্তরব্যাখ|তুঃ সকাশাদগ্টো। 


সস 


ন শ শ শ 

মনুষ্যেষু মধ্যে কণ্চিৎ মে মম প্রিরকৃন্ডমঃ অতিশয়েন পশিয়কুৎ 
শর শা আ ম ম 

অত্যন্তং পরিতোষকর্তা ন ন অস্তি বর্তমানে কালে নাপি প্রাগা- 


ম ম 
সীত্তাদৃক্‌ কম্চি তম্মাৎ, অন্যঃ মে শ্রিরতরঃ প্রাত্যতিশরবষরঃ চ ভুবি 


প্‌ 


শ শ না 
অস্মিন্‌ লোকে ন ভবিতা ন ভবিষ্যতি। “অনিচ্ছয়াপি সংস্পষ্টে৷ 


দহত্যেব হি পাবকঃ” ইতি ন চ ভূৰি এতস্মাদন্যাৎ পরমার্থসাধন- 


ম্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৯ ॥ 


০০ 


মন্ুষ্যের মধ্যে সেই : ( গীতাশান্ত ব্যাখ্যাতা ' | অপেক্ষা আমার অতি প্ৰয় 
আর কেহই নাই এবং ভবিষ্যতে তাহার অপেক্ষা আমার প্রিয়তরও এই 
পৃথিবীতে অন্য কেহ হইবে না ॥ ৬৯ ॥ 


সত ০০ পপ ৮ পাপা পা পাকি তি শিপ পপ শে সপ Un WO 


সি 


মোক্ষসন্াসযোগঃ ] গীতা । ৪৭৯ 


অজ্জ্বন--গীতাশাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা যে করিবে, সেও তোমার এত প্রিয়? 

ভগবান্‌্-_ তাহার ন্যায় প্রিয় আদার এই লোকে কেহ নাই, কেহ হইবেও না। এখানে 
ইহাও স্মরণ রাঁগিও, যথার্থ ব্যাখ্যার অধিকারী অতি অল্প লোকেই হইতে পারে। কোন 
সম্প্রদায় রক্ষা জন্য বদি উহার ব্যাখ্যা না করে-_-শান্ত্র বুঝিবার জন্য আমার শরণাপন্ন হইয়া 
যদি এই শান্তর বুঝিবার চেষ্টা করে, তবে তাঁহার কল্যাণ নিশ্চয়ই হয় ॥ ৬৯। 


অধ্যেষ্যতে চ ঘ ইমং ধন্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ: । 
জ্ঞানযন্ডেন তেনাহমিন্ট£ স্যামিতি মে মতিও ॥ ৭০ ॥ 


নী নী 
অধ্যাপকস্য ফলম :=!| অধ্যেতুঃ ফলমাহ অধ্যেষ্যতে চেতি__ 


ত্র “ন 
আাৰযোঃ ইমং ধন্মাং ধন্মাদনপেতং সংবাদ: সংনাদরূপং শ্রন্থং 


শ শ্রী : ম 
যঃ অধ্যেষাতে চ পঠিব্যতি জপরূপেণ পঠিষ্যতি তেন অধ্যেত্রা পুংসা 


০০০ = সা 


ম ম 
অহং জবেবশ্বরঃ জ্ঞানবজ্জেন জ্ঞানাতকেন যজ্জেন চতুর্থাধ্যায়োক্তেন 


শপ পাশা 


জা 


ন্‌ | ম শ ন্‌ 
দ্রব্যযজ্ঞদিত্রেষ্টেন ইষ্টঃ পুজিতঃ স্যাং ভবেয়ম্‌ ইতি মে মম মতিঃ 


এ, 


ম ৷ 
নিশ্চয়ঃ। যন্যপ্যসে৷ গীতাৰ্থমবুধ্যমান এব কেবলং জপতি তথাপি 


রী ম 
মম তচ্ছ এুতো৷ মামেবাইসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভৰতি অতোজপমা ত্রাদপি 


জ্ঞানযজ্ঞফলং মোক্ষং লভতে ; সন্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদারা অর্থানু- 


সন্ধানপূর্ববকং পঠতস্তু সাক্ষাদেব মোক্ষ ইতি কিং বক্তব্যমিতি 


চি 


৪৮৩ গীতা । [ ১৮ অঃ, ৭১ শ্লোক 


ফলবিধিরেবায়ং নার্থবাদঃ ৷ “শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়াদ্‌ যজ্জীজ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্ত- 


পোত” প্ৰাগুক্তম্‌ ॥ ৭০ ॥ 


ome Orme আর ন 2 0A 8 Ve Oa পা পক ক 


শী শপ ীটিশিপি শীত পাশাপাশি পাশিত শী পপি *শািাীশাশিশিশীাপাশাাসপশি শা্পিপাি পিপাসা শেপ শিট পসপাপপা পিসী 


আর র যিনি আমাদের এই ধৰ্ম্ম সংবাদ পাঠ করিবেন, জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা তৎ কর্তৃক 
আমারই পুজা হইবে নিশ্চয় । এই আমার মত ॥ ৭০ ॥ 

অজ্জ্বন_যিনি গীতা ব্যাখ্যা করেন, তাহার ইষ্ট কি হইবে, তাহা ত বাঁললে; কিন্তু যিনি 
গীতা পাঠ করেন, তাহার কি হয়? 

ভগবান্‌- গীতাপাঠকে তুমি জ্ঞীনযজ্ঞ বািবিচনা করিও । পুজা হৌমাদি দ্রব্যযজ্ঞ 
অপেক্ষা জ্ঞীনযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ- ইহ! চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছি। গতাপাঁঠক অর্থ ন! বুঝিয়াও যদি 
শরদ্ধাপুর্বক পাঠ করেন-যদি জপ করেন, তাহ হইলে উহ শ্রবণমান্রেই আমি প্রসন্ন হইয়া 
তাহাকে বুদ্ধিপ্রদান করি। অতএব জপ মাত্রেই ক্রমে ক্রমে জান্যজের যল যে মোক্ষ, 
তাহা লাভ হয়; আর অর্থানুসন্ধীনপুর্বক যিনি ইহা গাঠ করেন, তীহার যে সাক্ষাৎ মোক্ষ 
হইবে, ইহা! কি আবার বলিতে হয় ? 

অজ্জু ন বুঝিয়াই হউক বা ন! বুঝিয়াই হউক, গীত! পাঠ করিলেই কি তুমি প্রসন্ন হও ? 

ভগবান্‌-. যাহার! বুঝিয়া৷ পাঠ করে, তাহা? জ্ঞানযজ্ঞ ঘারা আমার অচ্চনা করিয়া পরম 
পদে স্থিতি লাভ করে । যাহার! ন! বুঝিয়াও এই গীতাশান্ত্র পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে-কি 
স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বাঁলক--সকলেই মহাঁফল লাভ করে। 

কাহাকেও নাম ধরিয়া ডাঁকিলে সেব্যাক্ত ডাক শুনিলেই যেমন উপস্থিত হয় জুদীতা 
আমার হৃদয়, আমার হৃদয় ধরিয়া যে তোমার আমার সংবাদ আমাকে শ্রবণ করায়, তাহার 
অতি নিকটে নিকটে যে আমি থাকি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহা তুমি স্তুতিবাদ মনে করিও 
না। ইহা সত্যই ॥ ৭* ॥ 


শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ। 
সোহপি মুক্ত? শুভান্‌ লোকান্‌ প্রাপ্ধয়াৎ পুণ্যকন্মণাম্‌ ॥৭১॥ 


ম 
যো নরঃ শ্রদ্ধাবান্‌ শ্রদ্ধাযুক্তঃ অনসুয়ঃ চ অসুয়য়া দোষদৃষ্ট্যা 


ম ম শ শ 
রহিত; চ কেবলং শুণুয়াৎ অপি ইমং গ্রস্থং, অপিশব্দাৎ 


মোক্ষসয্যাসযোগঃ | গীতা । ৪৮১ 


শ ত স্‌ 
কিমুতার্থ জ্ঞানবান সোহপি কেবলাক্ষরমাত্রশ্রোতাহপি মুক্তঃ 
রী রী শ শ 
সর্ববঃ পাপৈরৰ্শ, ক্র: সন পুণাকৰ্শ্মণাং অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবতাং 

ম ্‌ ম 
শুভান্‌ প্রশস্তান লোকান্‌ প্রাপ্র,য়াৎ ত্ঞানবতস্ কিং বাচ্যম্‌ 


০ 


ম রী 
ইতি ভাবঃ। পা চোক্তং শীভাগবতে--বান্জদেবকথাপ্রম্্ঃ 


পুরুষাংস্ত্রীন পুনাতি হি। বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎ-পাদ-সলিলং 


যথা ॥ ৭১ ॥ 


শপ পপ 


শো re লা বি তাত ও শীট শীট এল 


শ্রদ্ধাযু ন এবং দোষদৃষ্টিশৃন্ত হইয়া যিনি ই কেবল মাত্র শ্রবণ করেন, তিনি ও 

সর্বপাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মকারিগণের পবিত্র লোক সকল প্রাপ্ত ভয়েন ॥৭১। 

অজ্জুন-ব্যাখ্যা ও পাঠের ফল বলিলে, কিন্তু যাহারা কিছুই বোঝে না অথচ শ্রাবণ করে, 
তাহাদের কি হয়? 

ভগবান্--কোন নিরক্ষর ব্যক্তি যদি গীতাপাঠ শ্রবণ করে--অবণসময়ে যদি তাহার কোন 
প্রকার দোষদৃষ্টি না থাকে এবং বদি তাহার শ্রদ্ধা জন্মে, তবে এরূপ বাক্তিও সব্ধ পাপ হইতে 
মুক্ত হয় এবং শুভ লোকে ইহার গতি হয়। শ্রীভাগবতে বলা হইবে £- 

বান্ছদেব-কথা প্রশ্ন তন পুরুষ পবান্তু পবিত্র করে। ভগবানের পাদসিল যে গঙ্গা, তাহার 
মত শ্ৰীগীতা ব৷ শ্রীভাগবত ব! শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণ বক্তা, প্রগ্রকর্ত। এবং “শ্রোতা সকলকেই 
পবিত্র করে ॥ ৭১ ॥ 


কচ্চিদেতচ্ছ তং পার্থ! ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা । 
কচ্চিদজ্ঞানসন্মোহঃ প্রনষ্টন্তে ধনঞ্জয় ! ॥ ৭২ ॥ 


শ ম্‌ রা 
হে পার্থ! এতৎ ময়োক্তং শীতাশান্জ্রং একাগ্রেণ অবহিতেন 


সারার "চারা, সা att J 


৬১ 


৪৮২ গীতা । [ ১৮ অঃ, ৭৩ শ্লোক 


| শ ম ম 
চেতসা ত্বয়া শ্রাতং কচ্চিৎ কিম? অর্থতোহবধারিত* কিম? 


ম ম ম 
হে ধনঞ্জয় ৷ তে তব অজ্ঞানসম্মোহঃ অজ্ঞাননিমিত্তঃ 


সে সর রসে সর 


ম ম 
বিপধ৷য়ঃ প্রনষ্টঃ অজ্ঞাননাশাৎ পুনরুৎপত্তিবিরোধত্বেন নষ্টঃ 


ম্‌ 


কচ্চিৎ কিম? যদি ন স্যাৎ পুনরুপদেশং করিষ্যামীতাভি. 


ম্‌ 


প্রায়ঃ॥ ৭২॥ 


শী শা স্ব ———--—-—— ———---— টিটি শপ কটি শীট শত পা শাসিত 


পার্থ! একাগ্ৰচিত্তে তুমি এই গীতাশান্ত্র শুনিলে ত? ধনঞ্জয়! তোমার 
অজ্ঞানকৃত মৌহজাল.বিনষ্ট হইল ত? ॥ ৭২॥ 


০৬০৯ » শশী ২ শশা লন শপ? পাশপাশি ও em | এল 


সব পল শপত ২5৭০ 


অন্জন-আমার মত ভাগা কার আছে? আমি তোমার শ্রীমুখ হইতে পরমণুহ্য 
মোক্ষোপায় শুনিল।ম । 
ভগবান্‌-_ অর্জন! আমার উপদেশ তুমি একাগ্র হইয়া শুনিলে ত? কেমন, তোমার 
মোহ ত আর নাই ? 
অজ্জুন- তোমার মত সদ্গুরু যাহার ভাগ্যে লাভ হয়, তাহার মত ভাগ্যবান আর কে 
আছে? শিষ্য শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করিতে পারল কি ন! শ্রীগুর সর্বশেষে ইহাই জিজ্ঞাসা করেন। 
উদ্দেশ্য, যদি শিষ্য না বুঝিয়া থাকে তবে আবার বলিবেন, সহজ উপায়ে বলিবেন। যেরূপে 
হউক, শিষ্যকে কৃতার্থ করাই গুরুর ধন্ম। তোমার উপদেশ শ্রবণ করিয়। অ।মার যাহা হইয়াছে, 
বলিতেছি। 
অৰ্জ্জুন উবাচ। 
৫ রি রি 
নন্টো মোহঃ স্মৃতিলন্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ! 
স্থিতোহন্মি গতসন্দেহঃ কাঁরষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥ 


শা 
মর্জুন উবাচ হে অচ্যুত! মোহঃ অজ্ঞানজঃ সমস্ত 


দেন 


pi) 


মোক্ষসন্নাসযোগঃ ] গীতা । ৪৮৩ 


শ al 
সারানর্থহেতুঃ সাগর ইব দুস্তরঃ নফ্টঃ | ত্বগুপ্রসাদাৎ তব প্রসাদাৎ 


ময়া স্মৃতি আত্মতত্ববিষয়া লন্ধা যন্মাত্তদুপদেশাদাত্মজ্ঞানং 


লদ্ধং সর্ববসংশয়ানাক্রান্ততয়া প্রাপ্তং অতঃ সর্ববপ্রতিবন্ধশুন্যেনা: 


4 


শ ম 
তআত্ঞানেন মোহো নষ্ট ইতাৰ্থঃ। গতসন্দেহঃ মুক্তসংশয়ঃ নিবুক্ত- 


সর্বসন্দেহঃ স্থিত; অস্মি যুদ্ধকর্ভবাত|রূপে তচ্ছাসনে যাবজ্জাবং 
ম্‌ ম্‌ ম্‌ 
স্থিতোহস্মি। তন ভগবতঃ পরমপ্তরেঃ বচনম্‌ আদ্ঞাং করিষো 


ম 
পালযিষাম ॥ 1৩ ॥ 


অক্জন বলিলেন! হে মছ্রাত! আমার মোহ নষ্ট হইল। তোমার 
কপার আম্মগ্ঞানরূপ স্থৃতি লাভ করিলাম । এখন আমি সন্দেভ শুন্ত হহলাম এবং 
তোমার শাসনে স্থিত হইলাম । তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই করিব ॥ '৩॥ 


অঞ্জু ন--আমি আর কি বলিব? সকলই ত জান তমি। তথাপি আমার মুখে শুনিতে 
ভালবান--বলিতেছি- আমি আমার স্বরূপের স্মৃতি লাভ করিলীম- আমার পরধর্মাগ্রহণরূপ 
“য মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ। দুর ইইয়াছে। ইহা সমস্ত তোমার কুপা। প্রতিজ্ঞ। 
করিতেছি--আর তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না । দেহাদি অনাত্ববস্ততে আর আশার আত্ম- 
বুদ্ধিরাপ সন্দেহ নাই। দেহে আত্মবুদ্ধি__এইটিই জীবের মোহ। এই মোহহেতু আত্ম- 
স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে । সেইজন্য জীব স্বধন্মৃত্যগ করিয়। পরধন্মগ্রহণ করে এবং তাহা হইতেই 
জীবের সব্বপ্রকাঁর দুঃখ উপস্থিত হয়। উপদেশ ও অনুষ্ঠান দ্বারা যখন মোহ নষ্ট হয়, তখন 
স্বর্মাচরণ দ্বারা আত্মস্বরূপের যে স্মরণ, তাহারই নাম স্মৃতি । শ্রুতি বলেন--“স্বৃতিলন্তে সব্ব- 
্রস্থীনাং বিমোক্ষঃ ৷” চিৎ ও জড়ের যে ভেদ, তাহ। ভুলাইয়া দিয়। মায়। আপন আবরণ শক্তি 


৪৮৪ ‘গীতা । [ ১৮ অঃ, ৭৫ শ্লোক 


দ্বারা চিৎ ও জড়ের এক্যরূপ এক ভ্রম উত্থাপন করেন। এই অরমপ্রস্ৃত হৃদয়গ্রস্থি যখ 
ছি'ড়িয়া যায়, তখন আত্মবূপের স্মৃতি লাভ হয় ॥ ৭৩॥ 


সঞ্জয় উবাচ। 
ইত্যহুং বাস্থদেবশ্য পার্থস্তা চ মহাত্মন? | 
ংবাদমিমমশ্রৌমমদ্ভুতং রোমহ্র্ষণমূ ॥* ৭৪ ॥ 


শ রর 
সঞ্জয় উবাচ অহম্‌ ইতি ইত্যেবং মহাত্মনঃ মহাবুদ্ধেঃ 


শা শ 
বাস্থদেবন্য পার্থস্ত চ ইমং যথোল্তং রোমহর্ণং রোমাঞ্চকরম 


নস জপ 


শ শ 
অদ্ভুতং অত্যন্তবিস্ম্করং সন্বাদং অশ্রৌষং শ্রুতবানস্মি ॥ ৭৪ ॥ 


সঞ্জয় কহিলেন ' আমি এইরূপে মহান্ুভব বাসুদেব ও পার্থের এই রোমহর্ষণ 
অদ্ভূত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৪ ॥ 


শী শশী ১১ পশীশিশাাশাাীাশাা শান শীত িশী৮৬ পাপ ত ৮ নটি 


প্র:। এই সংবাদ অদ্ভূত ও রোমহমণ কিরূপে ? 

উঃ । সাধ্য ও দাধনা সম্বন্ধে সমস্ত গূঢ় কথ] এখানে বর্ণত। ইহা আর কথশ' 
শুনি নাই এজন্য অদ্ভূত । ব্যাসদেবের প্রসাদে আমি স্বচক্ষে বিশ্ববূপ দেখিলাম, সম' 
উপদেশই শুনিলাম ; আমার চিত্ত বিস্ময়ে আগ্লত হইয়া যাইতেছে--ঘতই স্মরণ করিতেছি 
শরীর রোমাঞ্চ হইতেছে ॥ ৭৫ ॥ 


ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ তবানিমং গুস্কমহং পরম্‌ । 
যোগং যে।গেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌ ॥৭৫ 


lb ম্‌ 
ব্যাসপ্রসাদাৎ ব্য।সদত্তদিব্যচক্ষুঃশ্রোত্রাদিলাভরূপাশ্ ইম' 


লোমহষণম্‌ ইতি ব। পাঠঃ 


মোক্ষসন্গ্যামযোগঃ ] গীতা । ৪৮৪ 


পরং গুহ্াং যোগং যোগার্থত্বাদ্গ্রন্থোহপি যোগঃ। তং সংবাদ- 


ম্‌ 
মিমং যোগমেব বা যোগেশ্বরাৎ কুষ্ণাৎ স্বয়ং স্বেন পারমেশ্বরেণ 


স্‌ 
রূপেণ কথরতঃ সাক্ষাৎ এবাহং শ্রুতবানস্মি ॥ ৭৫ ॥ 


শপ 


ব্যাদের প্রসাদে আমি এই পরম গুহা যোগ সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শীর্ণ 
স্বয়ং যেমন বলিয়াছিলেন সেইরূপ শুনাছি ॥ ৭৫! 


প্রঃ। বুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে হইতেছিল, গীতাও কুক্ক্ষেত্রে কি হইয়াছিল । সঞ্জয় হস্তিনাপুরে 
থ।(কয় কিরূপে শুনিলেন ॥ 

উঃ। ব্যাসদেব সপ্গুয়কে দিব্যচগ্ষুকণাদি প্রধানকরিয়ছিলেন, প্রথম অধ্যায়ের প্রথম গ্লোকে 
আভাস দেওয়া হইয়াছে । পৃ ৮ ॥ ৭৫ ॥ 


রাজন্‌ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমভূতমূ । 
(কশবাজ্জুনযোঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুমুহু: ॥ ২৬ ॥ 

শা শ 
হে রাজন্‌ ধৃতরাষ্্র ! কেশবাজ্জুনয়ো; ইমং পুণ্যং শ্রবণা, 


পাপন কত 


প্‌ 
দপি পাপহরং অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুমুহুঃ 


ম be ন 


ম 
বারংবারং হ্ৃষ্যামি চ হষং প্রাগ্নোমি প্রতিক্ষণং রোমাঞ্চিতো 


স্‌ 
ভবামীতি বা ॥ ৭৬ ॥ 


হে রাজন্। কেশবাজ্জুনের এই পবিএ অদ্ভুত সংবাদ বার বার স্মরণ করিয়া 
আমি মুহুষুু হর্ষান্থভব করিতেছি ॥ ৭৬ ॥ 


৪৮৬ রর গীতা । 


প্রঃ। সঞ্জয়ের এতাদৃশ হধাধিক্যের কারণ কি ? 


ক 
ন্ভঃ 


| ১৮ অঃ, ৭৮ শ্লোক 


। এই অদ্ভুত কৃষ্ণাজ্দুনসংবাদ অন্য লোকের মুখে শুনিলেও বিস্মিত হইতে হয়। আর 
[যনি সাক্ষাৎ ভগবানের শ্রামুখ হইতে ইহ! শুনিয়াছেন, তাঁহার কি আনন্দের সীমা থাকে ? 
প্রঃ। পুণ্য কিরূপে ? 
উঃ। শ্রবণেও সব্বপাপ বিনষ্ট হয়, এই জন্য পুণ্য-পবিত্র শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥ 
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যন্ডুতং হরে । 
বিস্ময়ে! মে মহান্‌ রাজন্‌ ! হষ্যামি চ পুনঃ পুন? ॥ ৭৭ ॥ 


শা 


হে রাজন তৎ অত্ন্ুতং ভরেঃ রূপং বিশ্বরূপং সংস্মৃত্য 
মে বা ম্‌ 
ংস্মৃত্যা চ মে মম মহান্‌ বিস্ময়; ঢচ জায়তে পুনঃ পুনঃ চ অহং 


হৃষ্যামি ॥ ৭৭ ॥ 


পলিশ শি পিপসসিসসল 


সপ এল 


হে রাজন! শাহারর সেই অঠি অভভূতরূপ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমার 
মহান্‌ বিস্ময় জন্মিতেছে ! আমি পুনঃ পুনঃ হ্ষাঙ্গভব করিতেছি ॥ ৭৭ ॥ 


পাশা পাপী সীল 


প্রু। 


গাতার কথা স্মরণ করিয়াই [ক সঞ্জয় এত হধিত হহতেছেন ? 
উঃ। 


শুধু এবণ নহে--যাহ। শুশিয়াছেন, তাহ। মনন করিতে করিতে আহারর বিশ্বরাপত 
ধ্যানে আসিতেছে -_ ইহাতে আর বিস্ময় হইবে না? ॥ ৭৭ ॥ 


যত্ৰ যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণে ত্র পার্ো ধন্ুদ্ধর£ । 
তত্র শ্রীবিজয়ো ভূ(তঞ্র্বা নাতিন্মতিন্মম ॥ ৭৮ ॥ 


শা “lt 


ম ম 
কিং বহুনা যত্র যন্মিন্‌ পক্ষে যুধিষ্টিরপক্ষে যোগেশ্বরঃ সর্বব- 


ম ম 
যোগসিদ্ধীনামীশ্বরঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্ববশক্তির্ভগবান কৃষ্ণ; ভক্তদুঃখ- 


পরত 


মোক্ষসন্যাসযোগঃ ] গীতা । ৪৮৭ 


ম ম 
কর্ষণস্তিষ্ঠতি নারায়ণঃ যত্র ধনুদ্দরঃ গাণ্তীবধন্বা পার্থ, তিষ্ঠতি 


ম্‌ ম ম 
তত্র নরনারায়ণাধিষ্টিতে তস্মিন্‌ যুধিষ্ঠিরপক্ষে শ্রী; রাজ্যলক্ষমীঃ 


ম মি ম 
বিজয়ঃ শক্রপরাজয়নিমিত্তঃ উৎকর্ষ ভূতিঃ উত্তরোত্তরং রাজলক্ষ্ম্যাঃ 


ভাসে সেনার সনক ০. POE ES) 


মম ম শ ব 


বিবৃদ্ধিঃ অবশ্যস্তাবিনীতি সর্বনত্রান্য়ঃ প্রুবা অবাভিচারিণী স্থির! নীতিঃ 


শ ব্‌ ম ম 
নয়ঃ ন্যায়পপ্রবৃত্তিঃ এবং মম মতিঃ নিশ্চয়ঃ ॥ ৭৮ ॥ 


(পি পপ 


= সপন 


৮০, 


০» 


যে পক্ষে ষোগেশ্বর রুষ্ণ, যে পক্ষে ধনুদ্ধর পার্থ, সেই পক্ষে রাজন্রী অবশ্থু- 
স্তাবিনী, বিজয় ভূতি [ অভ্যুদয় মর্থাৎ উত্তরোত্তর রাজলক্ষ্মীবৃদ্ধি ] এবং অবাভি- 
চারী স্তায় অবশ্ঠন্তাবী-__ইহ1? আমার নিশ্চয় ( ইহ নিশ্চয় জানিবেন ) ॥ ৭৮ ॥ 


প্রঃ। বিবাদ উপস্থিত হইলে কোন্‌ পঙ্গের জয় হওয়| সম্ভব ? 
উ। যে পক্ষে ভগবান্‌ থাকেন, যে পক্ষে ভগবদভক্ত থাকেন সেই পক্ষের ্রীবৃদ্ধি হইয়। 
থাকে । 


শীরামবিশ্বেশ্বর-মাধবানা* প্রসাদমাসাগ্ ময়া গুরণাম_। 
ব্যাখানমেতদ্বিভিতং শ্রবোধং সমপিতং তচ্চরণাঘুজেষ ॥ তি ভীমধস্থদনঃ | 


হরি ও তৎসৎ । 
ইতি শমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীশ্বপর্ব্বণি 
স্বীমন্তগবদগীতাস্থপনিষৎস্ণু বহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে মোক্ষ- 
সন্যালযোগে! নামাহ্টাদশোহ্ধায়ঃ। 
শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্ত । 
[১৩*৯ সাল ১১ই মাঘ রবিবার রাত্রি ১*॥* টাঙ্গাইল ময়মনসিংএ প্রথম লেখ। শেষ । 
ুদ্রাঙ্কন জন্য দ্বিতীয় বার লেখা শেষ হইল ১৩১৯ সাল ১৬ই বেশাখ সোমবার বেলা ৪॥*। 


ছাপার শেষ সংশোধন কাধ্য শেষ হইল ১৩২০ পাল ২৩এ আষাঢ় সোমবার বেল! আটায় শ্রীখ্রী 
জগন্নাথদেবের রথযাত্রার পরদিন।] 


সম্তশোকী গীতা । 


শ্বীগণেশায় নমঃ । 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রন্ম ব্যাহ রন মামন্ুস্মরন্‌ ৷ 
যঃ প্ৰয়াতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ ১ 
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকাত্ত্যা 
জগৎ প্রহ্গষ্যতান্সরজ্যতে চ 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রেবস্তি 
সৰ্বে নমস্যস্ভি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ২ ॥ 
সর্ববতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ববতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্ববতঃ শ্রতিমল্লোকে সর্ববমাবৃতা তিষ্ঠতি ॥ ৩ 1 
কবিং পুরাণমন্ুশাসিতার- 
মণোরণীষাংসমনুস্মরেদ্‌ যঃ । 
সর্ববস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ- 
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাঙ ॥ ৪ ॥ 
উদ্ধীমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ম. | 
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিশ ॥ ৫ ॥ 
সর্ববস্ চাহং হৃদি সন্িবিষ্টো। 
মত্ত স্মরতিজ্ীনমপোহনঞ্চ । 
বেদৈশ্চ সর্বৈবরহমেব বেছ্ভো। 
বেদাস্তকুদবেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ৬ ॥ 
মন্মনা ভব মন্ডক্তে। মদ্যাজী মাং নমস্কুর। 
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈ,বমাত্মানং মণ্ুপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥ 


শগীতায়া নায়িকাত্ম্‌। 

অতিস্থখকরগেহং শ্রীমহাভারতাখ্যং 
অভিনবরসদাত্রী নায়িকা তত্র গীতা । 

চরণকমলভাগে ভূষণং কম্মকাণ্ডং 
প্রিয়তমহরিভক্তিমে খলাস্ত। হি কট্যাম্‌ ॥ 


কলয়তি করপদ্ধে কঙ্কণং জ্ঞানরূপং 
ইয়মপি পরিধত্তে স্বচ্ছবৈরাগ্যশাটাম্‌। 

হৃদি স্ুরচিতমালাস্তা বিবেকপ্রসূনৈঃ 
যদ্ুপতিমুখজাতং যোগরূপং কটাক্ষম্‌ ॥ 


ইহ জগতি যতীনাং স্প্রধান! প্রিয়েয়ং 
স্বরতম্থখমমুষ্যা; বাস্থদেবপ্রসাদত | 

সততমিহ রমন্তে তাক্তকামা নিকামং 
চিরস্থখদকুমারং লিপ্নবো মোক্ষরূপম্‌ ॥ 


আীগীতায়ঃ শোকসংখা! । 


শ্লোকৈকো ধৃতরাষ্টরস্ত নব দুর্য্যোধনস্য চ। 
৩২ ৮$ 
দ্বাত্রিংশশ সঞ্জয়প্রোক্তাঃ বেদাষ্টাবর্জুনসা চ। 
৫৭% 


তত্বাববোধে বেদধিপঞ্চ কেশবনিন্মিতাঃ । 

এবং গীতাপ্রমাণং স্যাৎ শ্লোকসপ্তশতানি বৈ ॥ 
১+৪4+৩২4+৮৪ +৫৭৪ = ৭০০ । 

শ্রীমতা রামচন্দ্রায় রামদয়ালশর্ম্মণ। । 

দোষরাশিবিনাশায় গীতাসারঃ সমপিতঃ ॥ 


গীতা শেষ 


বা 


শ্রাশ্ণিন্ট গীত৷ 


প্র ৯ ৯০ সা পশলা সপ পি ২ ৩০ পপ পপ সস পপ পপ উস পা সি, আসি 
পতাকার... পপ পপ পপ 


bef 


ও তৎ সৎ 
ও নমো ব্ৰহ্মণে বহ্ধবিষ্টযো বহ্মবিস্তাসম্প্রদায়কর্তৃতভ্যে! 
বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্ৰ ব্যাস-বাল্মীকি-শুকা দিভ্যঃ 
শ্ীরামভদ্রায় । 


মঙ্গলাচরণম্‌। 
জন্মাণ্যস্ত যতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থে্ভিজ্ঞঃ স্বরাটু 
তেনে ব্রহ্ষহ্ৃদা য আদিকবয়ে মুহান্তি যৎ সুরয়ঃ । 
তেজোবারিমুদাং যথা বিনিময়ে! যত্র ত্রিসর্গোহমৃষা 
ধাল্ম| স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ 
ব্ৰহ্মানন্দং পরমস্তুখদং কেবলং জ্ঞানমুর্ত্িং 
দন্দ[তীতং গগনসদ্বশং তত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্‌। 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ববদা সাক্ষিভূতম্‌ 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥ 
বদ্বাক্যামৃতপায়িনাং প্রতিপদং সত্যং সুধা নীরসা 
যদ্বাক্যার্থবিচারণাদভিমতঃ স্বর্গোহপি কারাগুৃহম্‌ । 
যদ্বাণীবিশদাত্মপুর্ণমনসাং তুচ্ছং জগৎ তুলব 
তশ্মৈ শ্রীগুরবে বশিষ্ঠমুনয়ে নিত্যং নমন্কুণ্মাহে ॥ 
যস্যাষং গ্রথিতা জগভ্রয়হিতা স! বেদমাতা পরা 
যশ্চনক্রে তপসা বশে স্থরগণানন্যান্‌ সিস্ক্ষুজগৎ। 
তং বোধান্বুনিধিং তপস্থিমুকুটালঙ্কারচিন্তামণিং 
ৰিশ্বামিত্রমুনিং শরণামনঘং ভুয়ো নমস্তামহে ॥ 
শ্রুত্যা ব্রন্ষেব রামঃ প্রকটিতমহিম! যেন তন্মৈ বশিষ্ঠে! 
যঃ সীতাং ব্রহ্মবিগ্ভামিব সদসি পুনঃ সত্যশুদ্ধাং কিলাদা। 
যদ্বাণী মোহমুলং শময়তি জগদানন্দসন্দোহদোগৃধ্রী 
তন্মৈ বাল্মীকয়ে শ্রীগুরুগুরবে ভূরি ভাবৈর্নতাঃ স্রঃ ॥ 
পুর্ণানন্দস্বভাবঃ স্বজনহিতকৃতে মায়য়োপাত্তকায়ঃ 
‘কারুণ্যাদুদ্দিধাযুর্জনমনবরতং মোহপন্কে নিমগ্রম্‌। 


আবিশ্যান্তর্ববশিষ্ঠং বহিরপি কলয়ন শিষ্যভাবং বিতেছে 
যঃ সম্বাদেন শান্সামু তজলধিমমুং রামচন্দ্রং প্রপগ্ধে ॥ 
যঃ পৃর্থীভরবারণায় দিবিজৈঃ সম্প্রাধিতশ্চিম্থায়ঃ 
ংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোহব্যয়ঃ | 
নিশ্চক্রং ভতরাক্ষসঃ পুনরগাদ্‌ ব্রহ্মত্বমাছ্যং স্থিরাং 
কীন্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং জানকীশং ভজে ॥ 
বিশ্বোস্তবস্থিতিলয়াদিবু হেতুমেকং 
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমুর্তিম্‌ । 
আনন্দসান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং 
সীতাপতিং বিদিততত্বমহং নমামি ॥ 
মিথিলাধিপতেঃ কন্যা যা উক্ত৷ ত্ৰহ্মবাদিভিঃ | 
সা ত্ৰক্মবিষদ্যাবতরৎ স্বরাণাং কাধাসিদ্ধয়ে ॥ ৮। ১০৫ । 


স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কেদারখণ্ড। 
অহং হি মানুষে ভূত্বা হাজ্ঞানেন সমাবৃতঃ ৷ 
সম্ভবিষ্যাম্যযোধ্যায়াং গুহে দশরথস্য চ ॥ এ 
ব্ৰহ্মবিষ্যাসছায়োহস্মি ভবতাং কাধ্যসিদ্ধয়ে ॥ এ ৮1৯৫ 
নীলাস্তোজদলাভিরামনয়নাং নীলান্বরালঙ্কতাং 
গৌরাজীং শরদিন্দুস্্ন্দরমুখীং বিস্মেরবিদ্বাধরাম্‌ । 
কাকুণ্যামুতবধিণীং হরিহরব্রল্জাদিভিবন্দি তাং 
ধায়েত সর্ববজনেপ্লি তার্থকলদাং রামপ্রিয়াং জানকীম্‌ ॥ 
নীলাম্বুজ-শ্টামলকোমলাঙ্গ" 
সীত! সমারোপিত-বামভাগমূ। 
পাণো মহাশায়কচারুচাপং 
নমামি রামং রঞ্ুবংশনাথম্‌ ॥ 
মুলং ধণ্মতরোর্বিবেকজলধো পূর্ণেন্দুমানন্দদম্‌ 
বৈরাগাক্ষুজতাক্ষরং স্বঘহরং ধ্বান্তাপছং তাপহম। 
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মোহাস্তোধরপুঞ্জপাউনবিধৌ খে সম্ভবং শঙ্করং 

বন্দে ব্রহ্মকুলকলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্ডিয় মন.) 
কনকনিকষভাসা সীতয়ালিঙ্গিতাঙ্গো 

নবকুবলয়দ্দামশ্যামবণাভিরামঃ । 
সভিনৰ ইৰ বিদহ্যন্মণ্ডিতো মেঘখণ্ডঃ 

শময়তু মম তাপং সর্সনতেো। রামচন্দ্রঃ ॥ 
অতুলিতবলধামং স্বণ শৈলাভদেহং 

দন্সুজবনকৃশাণুং জ্ভানিনামগ্রগণ্যম্‌। 
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং 

রখুপতিবরদুতং বাতজাতং নমামি ॥ 
গোম্পদীকুতবারীশং মশকীকুতরাক্ষসম্‌। 
রামায়ণমহামালারত্রং বন্দেহনিলাত্বাজম. ॥ 
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম. । 
কপীশমক্ষহস্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্‌ ॥ 
উল্লজ্ব্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং । 

যঃ শোকবন্ছিং জনকাত্মজায়াঃ | 
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং র্‌ 

নমামি তং 'প্রাঞ্জলিরাঞীনেযম ॥ 
মনোজবং মারুতততলাবেগং 

জিতেজ্দিয়ং বুদ্ধিম তাং বরিষ্ঠম। 
বাতীক্মাজং বানরযুণমুখ্যং 

শ্রীরামদুতং শিরসা নমামি ॥ 
যত্ৰ যত্ৰ বখুনাথ-কীর্তবনং 

তত্র তত্র শিরসা কৃতাঞ্জলিষ্‌ ৷ 
বাম্পবারিপরিপুর্ণলোচনং 

মাকতিং নমত রাক্ষসান্তকম্‌ ॥ 
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নান্যা স্পা রঘুপতে ৷ হদয়েহস্মদীয়ে 
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্বা।। 
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব ! নির্ভরাং মে 
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ॥ 
আদৌ রামতপোবনাদি গমনং 
হত্বা মৃগং কাঞ্চনং 
বৈদেহীহরণং জটায়মরণং 
সুগ্রীবসসন্তাষণম্‌ । 
বালী-নিদ্দলনং সমুদ্রতরণং 
লঙ্কাপুরীদাহনং 
পশ্চাৎ রাবণকুস্তকর্ণাদিহননং 
চৈতদ্ধি৷ রামায়ণম্‌ ॥ 
নমস্ত্রভ্য ভগবতে বিশুদ্ধজ্বছ।নমু্তয়ে । 
আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে ॥ 
আপদামপহর্তীারং দাতারং সর্ববসম্পদাম্‌ । 
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভুয়ো ভুয়ো নমামাভম্‌ ॥ 
রামায় রামভদ্রার রামচন্দ্রায় বেধসে । 
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ 


ওঁ শ্রীস্বাত্মারামায় নমঃ । 
অশীগুরুঃ । 


গীতা ৮৪ ৃ 


বাশি শু 
বিজ্ঞপ্তি। 


গীতা অধ্যয়ন শেষ জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক তাহাই এখানে আরম্ভ করা 
বাইতেছে। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধা তাহার গীতাভাষোর ভূমিকাঁতে লিখিয়াছেন 
“প্রাচীন আচার্মাগণও আীগাতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্ত তাহাদের ব্যাখ্যা 
অতিশয় সংক্ষিপ্ত । সংক্ষিপ্ত ব্যাখা অন্ন বুদ্ধি মানবের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। 
অন্যপন্সে গাভার অর্থ এত ছুবিবজ্ছেয় যে উহার আবিষ্কার জন্য অনেকে এই 
শাস্ত্রের অত্যন্ত বিরুদ্ধ এবং অনেকার্থ বিশিষ্ট বাক্য ও পদ সমূহকে নানাভাবে 
প্রকাশ করিতেছেন ; সাধারণ লোকে ওঁ সমস্ত দুষ্ট অর্থ গ্রহণ করিতে 
উপলব্ধি করিয়া আমি শ্রীশঙ্কর আপনার বিবেচনা মত শ্রগীতার অন্ধ নির্ধারণ 
জন্য ইহার ব্যাখ্যা প্রচার করিলাম 1” 

যে স্রোত ভগবান্‌ শঙ্কর রোধ করিয়াছিলেন অধুনা সেই স্রোত প্রবলভাবে 
চলিতেছে । বহুলোকে গীতার বহু অর্থ প্রচার করিতেছে । ইহাতে যেমন 
শাস্পুকে অবমাননা করা হইতেছে সেইরূপ সমাজও ব্যভিচার প্রবাহে ভাসিয়া 
চলিতেছে । কোথাও শান্তি নাই ; প্রায় সর্ব আাট পৌরে ও পোষাকী-চরিত্র ; 
সকল বিষয়ে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস ; এক কথায় সর্বত্র স্ব স্ব মত স্থাপন প্রয়াসে 
বেদের পথ, বর্ষাকালে তৃণাচ্ছাদিত পথের মত, অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে। ঘরে 
ঘরে ঈশ্বর শূন্য সংসার । সমাজ ব্যাধিও ছুশ্চিকিৎস্ত ভইয়! উঠিয়াছে। 

এগীতার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতেই আমাদের প্রয়াস। শ্ীভগবানের 
শরণাপন্ন হইয়া নিজের চেষ্টায় যতদূর সম্ভব তাহাই আমরা চেষ্টা করিতেছি। 
ক্ষীণপুণ্য সাধনবঞ্জিত আমাদের পক্ষে ইহ! অসম্ভব হইলেও অন্ত উপায় নাই 
বলিয়াই এই চেষ্টা । আ্ীতগবানের কৃপা ব্যতীত মানুষের চেষ্টা উন্মত্ত চেষ্টা 
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মাত্র । তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে করিতে আমরা এই কার্য্যে বহুকাল 
ধরিয়! প্রয়াস পাইলাম । স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান নিষ্কাম-ক্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই 
ইহা কর! হইল। কার্য্যকালে ইহাও বুঝিলাম সে এই কাধ্যে যে গ্লানী শুন্ 
আনন্দ পাওয়া! যায় এবং এই কাৰ্য্যে স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান যেরূপভাবে 
হয় তাহা আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না! শেষ ফল শ্রীভগবানের হস্তে! আমর! 
তাহার পরমপদে প্রণত হইয়া তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকাই আমাদের এই 
অবস্থার কার্য নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম! তাঁহার চরণে আমাদের শেষ 
প্রার্থনা--এই কর্ম শেষ করাইয়া তিনি যেন মুমুক্ষুর কর্ম্ম করিতে আমাদিগকে 
অবসর প্রদান করেন। 

রলিতেছিলাম প্রাচীন আচার্যগণের সংক্ষিপ্ত গীতা ব্যাখ্যার কথা ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্ষা উল্লেখ করিয়াছেন । আমরা প্রাচীন ব্যাখ্যা দেখি নাই । বাশিষ্ঠ রামায়ণে 
যে ব্যাখা দেখি তাঁহাকে প্রাচীন ও সংক্ষিপ্ত বাঁথা। বলিয়া মনে করি । শ্রীশঙ্করের 
গীতাঁভাষা আলোচনার পর এই বাঁশিষ্-গীতা আমাদের পরম রমণীয় বোধ হইতেছে । 
গীতা পড়িয়া এই বাশিষ্ট-গীত। প্রতিদিন পাঠ করা কর্তব্য বলিয়া! আমর! বিবেচন! 
করি । এগীভার বহু কঠিন কঠিন শ্লোক বাশিষ্ট-গীতায় পাই 

আত্মজ্ঞান লাভের পক্ষে ভগবান্‌ বশিষ্ঠ-দেবের এই গীতা ষে নিতান্ত 
আবশ্যক তাহ! যাহার! সহা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সহজেই স্বীকার 
করিবেন। 
প্রাচীন আচার্য্যগণের ব্যাখ্যার মধ্যে ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেবের বাঁখা| যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ভগবান্‌ বশিষ্ঠ অপেক্ষা জ্ঞানী আর 
কোথায় ? যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে উল্লেখ আছে যে ভগবান ব্রহ্মা ইহারই 
হস্তে জ্ঞানপ্রচারের ভার দিয়াছেন। যাহার! বিশ্বব্যাপী সর্ধনিয়স্তার পরমপদে 
আশ্রয় লাভে সত্যসত্যই উৎস্থক তাহাদের জন্য ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব সর্বকালে এই 
পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন ইহাও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়। 

শ্রীশঙ্কর অদ্বৈত ও দ্বৈত মতের সামঞ্জস্ত করিয়া গীতাশাস্ত্রের যে বিস্তৃত ভাষ্য 
রচনা! করিয়াছেন তাহ! যথাসম্ভব আলোচনা করিয়া! বাশিষ্টগীতা মনোযোগের 
সহিত পাঠ করিলে গীতার প্রকৃত অর্থ যে পরিষ্াররূপে সাধকের মনে প্রতিত'ত 
হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্য এখানে আমরা যোগবাশিষ্ঠ 
মহারামায়ণের অন্তর্গত এই বাশিষ্ঠগীত৷ উদ্ধার করিয়! গীতার প্ররুত মন্দ হৃদয়ে 
ধারণা করিবারই পরয়াসী। 
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সর্বশেষে আমরা শাঙ্কর-ভাষ্যের ভূমিকার মুল, বঙ্গানুবাদ এবং শীআনন্দগিবির 
তৎ তাৎপৰ্য্য-নিদ্ধারণ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া গীতা অধায়ন শেষ করিতেছি 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে বাশিষ্ঠ গীতোক্ত সংক্ষিপ্ত শিক্ষার আভাস এখানে 
প্রদান করিয়া আমরা এই বিজ্ঞপ্তি শেষ করিলাম। 

শ্রুতি বলেন “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাগ্ঠঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়” । 
তোমাকে জানাই অতিমৃত্যু--তোমাকে জানাই তোমাতে স্থিতিলাভ করা। 
ইহাই মৃত্যু অতিক্রম করা। জ্ঞান ভিন্ন মৃত্যু সংসার সাগর পারের বা মুক্তির 
অন্ত কোঁন পথ নাই -ভগবতী ঞ্তির এই শিক্ষাই প্রাচীন আচাধ্যগণ সর্বশাস্ত্রে 
নানা ভাবে প্রচার করিয়াছেন । 

ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেব এই জন্যই এই বাশিষ্ঠ গীতায় ইহাই শিক্ষা দিতেছেন 
বলিতেছেন আন্মতত্বাট জান তবেই আপনি আপনি ভাবে,নিঃসঙ্গ ভাবে, স্থিতি 
লাভ করিতে পারিবে। ইহাই স্বরূপ স্থিতি, ইহাই জীবন্মক্তি, ইহাই অতিমৃত্যু । 
ইহার উপার হইতেছে মনোনাশ, তত্বাভ্যাস এবং বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস । 
ইহাদের মধ্যে তত্বাত্যাসই প্রধান। শ্রবণ মননাদি ইহার জন্য । 

আত্মতত্ব যাহা তাহা বিচার ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ে লাভ করা যাইবে না । 
{বচার বা শ্রবণ মননাদি ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ে নিঃসঙ্গ অবস্থা লাভ হইবে 
না। অসঙ্গ শন্ত্র দ্বার এই সংসার-অশ্বথ দৃঢ়রূপে ছেদন করিতে না পারিলে 
কখনই পরম পদে প্রবেশ করা যাইবে না। এ ক্ষেত্রে সাধন! হইতেছে 
একদিকে সংসার আসক্তি ত্যাগ, অন্ঠদিকে পরম পদের অন্থসন্ধান। সংসার 
আসক্তি ত্যাগই চিন্তশুদ্ধির কারণ। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই ইহা উদ্ধমুখে পরম 
পদে মিশিতে ছুটিবেই। সেই জন্ত যোগ ও ভক্তি সাহায্য সংসার বাসন 
একবারে ত্যাগ করিয়া বিচার দ্বারা পরমপদে স্থিতিগাভ করিতে হইবে। 
ইহারই অন্ত নাম একদিকে বৈরাগা আশ্রর কর অগ্তদিকে অভ্যাস অবলম্বন কর । 

৬গগণ বলেন বিরহ ভিন্ন বৈরাগ্য নাই । তাহাকে যে ভাল বাসিতে 
পারিয়াছে বৈরাগ্য তাহার সহজেই হয়। জ্ঞানী বলেন সংসারের স্বরূপ যে 
দেখিতে পারিয়াছে, সংসারের জ্ালাধন্ত্রণা, দাগ, যে ভোগ করিয়াছে বা 
অন্তকে ভোগ করিতে দেখিয়া বিষাদ যোগী হইয়াছে সেও বৈরাগ্য লাভ 
করিয়াছে । জ্ঞানীর বৈরাগ্য সকল প্রকার লোকেই প্রাপ্ত হইতে পারে, 
কিন্তু ভক্তের বৈরাগ্য লাভ সকলের আয়ত্বাধীন নহে। যে তাহাকে ভাল 
বাঁদিতে পারে নাই তাহার এ বৈরাগ্য লাভ হইতে পারে না। জ্ঞানী ও 
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ভক্তের এই দুই প্রকার বৈরাগ্য, মূলে কিন্ত এক। কারণ জন্ম জন্মান্তরে 
যে সংসারকে দুঃখের গারদ বলিয়া জানিয়াছে ও দেখিয়াছে, সে সামান্য ভোগেহ 
জানিতে পারে, সংসারে এমন কোন বস্তু নাই যাহাকে ভালবাসিতে পারা যায়। 
খেলা ধূলা লইয়া যে ক্ষণজন্মা বালক বাল্যকাল কাটাইতে ছিল, বুদ্ধির উন্মেষ মাত্র 
সে একবারে সংসারকে চিনিতে পারে । কাজেই একবারে সে ব্যক্তি সেই ভূমা 
পুরুষের জন্য ব্যাকুল হয়। সুখ কখন অল্পে হর ন। “নানে সুখমন্তি ৮ ইহা 
পুর্ব পূর্ব জন্মের সাধন স্থুকৃতি বলে তাহার মনে উদিত হয় বলির! “যো বৈ ভা 
তৎ স্তবথম্” ইহা তিনি সহজেই ধারণা করিতে পারেন। তবেই দেখা গেল 
জ্ঞানী যাহা করিতে বলেন ভক্ত তাহাই কিছু পূর্বে জন্মান্তরে করিয়া আসিয়া- 
ছেন। এই জন্ত জ্ঞান! ও ভক্ত এক কথাই বলেন বল যায়। জ্ঞানীর উপদেশ 
সকল অধিকারীর জন্ত, ভক্তের বিরহ শিশ্ষণ সুপ্কতশালীর জন্য । 

এখন বাশিষ্ঠ গীতার কথা আলোচনা কর। হউক । পরম পদে স্থিতি লাভ 
জন্য আত্মবিচার করিতে হইবে । শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনই আত্ম বিচারের অঙ্গ । 
আর বৈরাগ্য হইতেছে সকল সাধনার ভিত্তি । 

আত্ম! বস্তুটি ব্যাপক কিরূপে, এক আত্মাই আৰাশের মত সব্ববজীবের 
ভিতরে বাহিরে অবস্থিত কিরূপে, এই জগৎ দর্পণ-দৃণ্তমান্‌ নগরীর মত আত্ম- 
দর্পণে কল্পনার সুতি কিরূপে, ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব গীতা ব্যাখ্যায় এই বিষয়টি মাও 
বিশেষরূপে অনুভব সীমায় আনিয়াছেন। আত্মা যে নিঃসঙ্গ ইহ! উপলক্ধি 
করাইবার জন্তই এই ব্যখ্যা । নিঃসঙ্গ আত্মাকে নিঃসঙ্গ ভাবে কিরূপে লাভ 
করা ধায় তজ্জন্য অজ্জুনের মত কর্ম্মবারেরও কোন্‌ কোন্‌ কাধ্য কগা আবহক 
বশিষ্ঠদেব সেই উপায় গুলিও এই গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। 

ভগবান্‌ বশিষ্ঠ বাঁলতেছেন জীব কি? জীব অন্ত কিছুই নহে। আপাঁনই 
আপনার মালিন্ত কণ্ননী করাই জীব-ভাব। সেই কগ্পনাই বাসনার মূল-_-বাস- 
নার উৎপত্তি স্থান। অনাসত্মায় আত্মভাব স্থাপনের নাম মূর্খতা । আর তত্ব- 
জ্ঞানই বাস্নার নাশক । আত্মাকেই আত্মা বলার নাম তত্বজ্জীন। শুধু বলা 
নহে ; বলাতে পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র হয় কিন্ত আত্মাকে আত্মভাঁবে অপরোক্ষান্ু 
ভূতিই শেষ কথা । সেই জন্ত ভগবান বশিষ্ট বলিতেছেন প্রথমে শ্রবণ কর 
আত্মা নিঃসঙ্গ । কাজেই জর! মৃত্যু, আধি ব্যাধি, রোগ শোক, ক্ষুধা তৃষ্ণা, 
নিদ্রা আলম্ত, সুখ দুঃখ, শীত খ্রান্ম আত্মার নাই । ইহা শ্রবণ করিয়! বিচার 
কর এই সমস্ত কাহার? কেনই বা বলা হয় আমি সখী, আমি হুঃখী, আমি 
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মরিব আমি ভোগ করিব ইত্যাদি । বিচার করিয়া যখন নিশ্চয় হইবে ইহারা 
আত্মায় নাই, আত্মা নিঃসঙ্গ তখনই আত্মতত্ব লাভ হইবে। 

ভগবান্‌ বশিষ্ঠ বলিতেছেন মাম্ম! ভিন্ন অন্ত কিছুই নাই । তথাপি ত্য 
আছে বলিয়া বোধ হর তাহ। ইন্দ্রজাল দৃষ্টে ভ্রম জ্ঞান মাত্র । তুমি আম্মা ভিন্ন 
অগ্য সমস্তকে উপেক্ষ। বা বৈরাগা করিতে যত্ব কর। উপেক্ষা করিতে করিতে 
বুঝিবে 5থ দুঃখ বান্তবিকই ননের কনা! ননও একটা কল্পনা মাত্র, বাস্তবিক 
মনও নাই, সুখ ছুঃখও নাহ 

আমরা এখানে অধিক আর বদিব ন।, মুপগ্রস্থে শ্াগীতার সহিত 1মলাইয়া 
এই সমস্ত বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা যাইতেছে । আমরা এই গ্রন্থে 
বাঁশিষ্ঠ গীতাতে গীতার সমস্ত শ্লোক দিব না। যে যে শ্লোক গীতাতে আছে এবং 
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তাহার ব্যাথ্যা অন্ত ভগবান বশিত যে সমস্ত শ্লোক নুতন রচনা করিয়াছেন 
আমরা তাহাই উদ্ধার করিব। গাতার ভাবট ধারণা করাহ আমাদের 
০ | 
কলিকাতা 
সন ১৩২০ সাল । ২৩ আহাঢ়। 


€ স্বাক্মারামায় নমঃ | 
শীঅীগুরুঃ । 


গীতা-শেষ 


বাশিষ্ঠ গীতা 


৫২ সর্গ। 


নরনারাযণাবতার। 

ভীগণেশায় নমঃ | 

যোগৰাশিষ্ঠ মহা রামায়ণের নির্বাণ-গ্রকরণ পূর্দভাগের ৫২ সর্গ হইতে 
নারায়ণাবতার অজ্জুনের উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে। 

প্রথমেই সন্দেহ হইবে, ত্রেতাযুগের সংবাদ শ্রীযোগবাশিষ্ঠ, আর দ্বাপরের 
সংবাদ শ্রীগীতা। যোগবাশিষ্ঠে গীতা আসিল কিরপে? 

ভগবান্‌ বশিষ্ঠটদেব যে ভাবে আপন গ্রন্থে শীকৃষ্ণাজ্জুন-দংবাদ অবতারণা 
করিয়াছেন, আমর! প্রথমেই তাহা উল্লেখ করিয়া শ্রীবাশিষ্ঠ গীতা বুঝিতে চেষ্টা 
করিতেছি। ৬কালীবর বেদান্তবাগীশ ও বঙ্গবাঁসীর যোগবাশিষ্ঠ অবলম্বনে 
আমরা এই প্রয়াস পাইতেছি । 

বশিষ্ঠ-ব্রন্ষাই প্রথম জীব । তিনি জীবঘন বা সমষ্টি-জীব। তিনি সত্য- 
সঙ্কল্প পুরুষ । সমষ্টি-জীবের যে স্বপ্র-_ প্রথম জীবের যে কল্পনা, তাহাই অপর 
সাধারণ জীবের জাগ্রতাবস্থা-_-তাহাই অপর সাধারণ জীবের সংসার! এই 
ংসার সত্যও নহে অসত্যও নহে পরন্ত অনির্বচনীয়। আবার আমাদের মত 
ব্যষ্টি জীবের জাগ্রৎ প্রসিদ্ধ ভাবনাদি ব্রহ্ধার স্বপ্ন । সুতরাং সংসার জাগ্রৎ 
ও স্বপ্ন উভয়বিধ। যেহেতু সংসার অসত্য, যেহেতু সংসার অবস্ত, সেই হেতু 
ইহা স্বপ্ন । মিথ্যা হইলেও জীব ইহাকে সত্য ভাবিতেছে। জীব মিথ্যা 


২ ৰাশিষ্ঠ গীতা । 


ংসারে অসংখা প্রকার ভেদ কল্পনা! করিয়! স্বপ্নবদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল ভ্রান্ত 

অভিমানে কাল কাটাইতেছে । জীব কিন্ত সর্ধগত ও আগ্ন্তরহিত। তথাপি 
ভাবনা! দ্বার! সংসারকে ও জগতকে সত্য মনে করিতেছে । হে রাম! আগামী 
কালে পাণ্ডুপুত্ৰ অজ্ঞুন ভগবান্‌ পুগডরীকাক্ষের উপদিষ্ট অসঙ্গরূপ শুভগতি 
অবলম্বন করিয়া জীবনুক্ত হইবেন। 

রাম-_তে ব্রহ্মন্‌ ! পাঁওপুব অজ্জ,ন কোন্‌ সময়ে জন্মিবেন এবং ভগবান, হরি 
তাহাকে কিরূপ সঙ্গভ্যাগের উপদেশ করিবেন? 

বশিষ্ঠ । ঘটপটাদিগত আকাশই যেমন মহাকাশ, সেইরূপ রাম শ্যাম তুমি 
ইত্যাদির যে আত্মা, তাহা সেই পরমীম্মাই । তাঁহার আদি অন্ত কিছুই নাই | 
ইনার যে নাম, তাহা'ও কল্পনা । 

আকাশ সর্ধদ স্বমভিমায় অবস্থিত । তথাপি আকাশের মধ্যে এই কোলাহল- 
পূর্ণ কুল জগৎ উঠিতেছে পড়িতেছে । সেইরূপ পরমাআ্মায় এই সংসারলান্তি 


স্ফুরিত হইতেছে । 


জীব জন্ত, তরু লতা, আকাশ সহদ্র। আবার ঘম কুষ্য চন্দ্রাদি লোকপাল 
গণ এই জগংকে নিয়মে চালাইতেছেন। এই জগতের রক্ষা জন্য লোকপালগণ 
বহুকাল যাবৎ স্ব স্ব কৰ্ম্মে নিযুক্ত রতিয়াছেন। 

তন্মধো ভগবান্‌ যম প্রতোক চতুর্থ যুগে তপস্তা করেন। এই তপশ্ত! 
প্রাণিববজনিত পাপ-ক্ষালনার্থ। তিনি কোন যুগে ৮ বৎসর, কখন ১৯, কখন 
১১ কখন ১৬ বৎসর ধরিয়া স্বকাযো উদাসীন হয়েন। তিনি প্রাণিভিংস। 
ছাঁড়িয়া তপস্তা-রত হইলে, পৃথিবী প্রাণি-পরিপূর্ণ৷ হয় ॥ সেই সমরে দেবতাগন 
প্রাণি বিনাশ করিয়া ধরার ভার হরণে চেষ্টা করেন। এইরূপ যুগ-বিপর্্যয় 
বহুবার হইয়াছে ' 

এখন যিনি পিতৃপতি তাহার নাম বৈবস্বত যম। এই যুগের শেষে তিনি 
১২ বদর তপন্তা করিবেন! সেই সময়ে, পতিব্রতা রমণী দস্থ্য কর্তৃক 
আক্রান্তা হইলে যেমন নিজ পতির শরণাপন্ন হয়েন, সেইরূপ পৃথিবী ভারাক্রান্ত! 
হইয় শ্রীহরির শরণাপন্ন হইবেন। শ্রীহরি'ও ছুই দেহে পৃথিবীতে অবতরণ 
করিবেন। এক দেহ - বস্থদেবের পুত্র বাসুদেব, দ্বিতীয় দেহ--তৃতীয় পাগুব 
অৰ্জ্জুন ' 

প্রথম পাওৰ ধার্মিক যুধিষ্টিরের সহিত তাঁহার পিতৃব্যভ্রাত! দুর্য্যোধন পৃথিবী 


বাশ্রিষ্ঠ গীতা । ৩ 


রাজা লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। সেই “যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা 
সমবেত হইবে। 
অর্জুন-দেহধারী বিষ্ণু সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধে বিনাশ করিয়! 
ভূভার হরণ করিবেন। তিনি প্রাকৃত মানুষের ন্যায় হর্ষ-বিষাদাদি দেখাইবেন 
এবং সেনামধ্যগত বন্ধুবিনাশের আশঙ্কা দেখাইয়! বৃদ্ধোগ্যোগ ত্যাগ করিবেন । 
হে রঘুনাথ! ভগবান্‌ হরি তখন উপস্থিত কার্ধ্যপিদ্ধির জন্য অজ্জুন-নামধারী 
দেহকে বক্ষামাণ উপদেশ সকল প্রদান করিবেন। 
রাম--সঙ্গত্যাগই গীতার মূল উপদেশ বলিতেছেন । এই সঙ্গত্যাগরূপা গতি 
অবলম্বনে অর্ভ্বনকে জীবনুক্ঞ করিবার জন্যই শ্ীভরি দদ্ধক্ষেত্রে গীতা উপদেশ 
করিয়াছিলেন, ইহা আপনি বলিতেছেন। গীতার কোথায় এই উপদেশ আছে ? 
বশিষ্ঠ_গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান এই সংসারকে অশ্বথবুক্ষের 
সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন 
অশ্ব্থমেনং সুবিরূঢ়মূল- 
মসঙ্গশন্ত্রেণ দুঢেন ছিত্রা ॥ ৩॥ 
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং 
যস্মিন, গতা ন নিবর্তৃন্তি ভূষঃ | ইত্যাদি 


সুদূঢ়মূল এই সংসাররূপ অশ্বথবুক্ষকে অসঙ্গশস্ত্রে ছেদন করিয়া তাহার পরে 
সেই পরমপদ অন্বেষণ করিবে । সেই পরমপদ প্রাপু ভইলে আর সংসারে 
প্রত্যাবর্তন নাই । 42 | 
বিষ্ণুর সেই পরমপদ লাভ ব্যতীত জীবন্ুক্তি অন্য কিছুতেই হইতে পারে 
না। শ্রুতিও এই কথা বলিতেছেন 2-_ 
সৰ্ব্বে বেদ যৎ পদমামনন্তি 
তপাংসি সর্ববাঁণি চ যদ্বদন্তি । 
যদিচ্ছন্তে| ব্রহ্মচত্যঞ্চরন্তি 
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ । 
সকল বেদ যে পদকে মনন করিতেছেন, সমস্ত তপস্তাও যে পরমপদের 
কথা বলিতেছেন, যে পরমপদ প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে, 


সেই পরমপদকে আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। তিনি শু । 
৬৪ 
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বিষ্ণুর সেই পরমগদই তুরীয় অবস্থা । তুরীয় বঙ্গ আপন। হইতে শ্বভাবতঃ 
উদ্ধিত মায়! অবলম্বনে স্বপ্ন জাগ্রৎ দুযুপ্তি অবস্থা নিত্য লাভ করেন। “্ষং 
স্বপ্রজাগর- সুযুপ্ডিমবৈতি নিত্যম্*। শ্রুতি .আরও বলেন--মহামৎস্ত যেরূপ 
নদীর উভয় কুলে বিচরণ করে, অথচ কোথাও আসক্ত হয় না, সেইরূপ আত্মাও 
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুুপ্তি অবস্থাত্রয়ে বিচরণ করেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই 
আসক্ত নহেন, অবস্থার দোষগুণে সংস্থষ্ট হন না । 

আত্মা কিন্তু সর্বদাই আপন স্বরূপ যে তুরীয় অবস্থা, তাহাতেই অবস্থিত । 
এই তুরীয়পদে কোথাও সংসার নাই। তুরীয়পদ পরম শান্ত। ব্রঙ্গের যে 
অতি সুশ্ম বিন্দুস্থানে মায়ার তরঙ্গ উঠিয়া অনন্তকোটি ব্রহ্মা রচনা! করিতেছে, 
তাহাই পরমপদে প্রবেশ করিবার দ্বার । পরমপদে স্থষ্টিতরঙ্গ নাই । 'সেইজন্ত 
গীতা ৰলিতেছেন--অসঙ্গশস্ত দ্বার! স্থদৃঢ়মূল সংসার ছেদন করিয়া সেই পরমপদ 
অনেষণ কর। ইহাই চিত্তপ্তদ্ধি, চিত্তের একাগ্রতা ও বন্ধে চিত্তনিরোধ। 
শেষে জ্ঞানবিচারে স্থিতি । এই :পরমপদই ব্রন্দের স্বরূপ । রঙ্গ সর্বব্যাপী 
বলিয়া তাহার নাম বিষ্ণু। জল যেমন মুত্তিকাপিগ্ুকে ওতপ্রোতভাবে 
ব্াঁপিয়! থাকে, অথচ জল মৃত্তিকা-ব্যতিরিক্ত বস্তু, সেইরূপ ব্রদ্ধও ওতপ্রোতভাবে 
জগৎ ব্যাপিয়া থাকিলেও জগৎ হইতে স্বতন্্র। “তছিষ্টোঃ পরমং পদম্» ইহার 
ব্যাখ্যায় শ্রুতি বলেন-বিষ্কোঃ সর্দতোমুখস্ত। সেহো| যথা পললপিগুমোতপ্রোত 
মন্ব্যাপ্তং বাতিরিক্তং ব্যাপ্ত ইতি ব্যাপ্ুবতো বিষ্ণোন্তৎপরমং পদং পরং 
ব্যোমেতি পরমং পদং পত্ঠন্তি বীক্ষত্তে। স্রয়ো বন্মাদয়ো দেবাস ইতি সদা 
হৃদয় আদধতে। তন্মাদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বসতি তিষ্ঠতি ভূতেঘিতি বাসুদেব- 
ইতি । 

রাম--অসঙ্গ বা সঙ্গতাগ বা সংসক্তিত্যাগটা কিরূপ ? 

বশিষ্--জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ, তাহা বল! যায় না । অভেদ বদি হয়, 
তৰে শাস্ত্র অভেদ দেখাইতে এত প্রয়াস পান কেন? জীব ও বন্ধে যে ভেদ 
আছে, তাহাও বলা যায় না। যদি ভেদই থাকে, তবে জীব কখন ব্রহ্মস্বরূপ 
লাভ করিতে পারে না। ভেদও নাই অভেদও নাই, তবে কি আছে? জীব 
ও বন্দে একটা কল্পিত ভেদ আছে। এই কল্পিত ভেদে একটা সত্যত্ব আরোপ 
চয় মাত্র । কিরূপে কল্পিত দেহটা সত্য হয়--শ্রবণ কর। 

ব্রহ্ম যেরূপ সর্ধগ, অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, সত্য, জীবও স্বরূপে তাহাই। 
করনাশক্তি-সাহাষ্যে চৈতন্য আপনাকে ব্যষ্টি মনে করেন।' কল্পনা হইলেও 


থাশিষ্ঠ গীত।। ৫ 


চৈতন্ত সত্যসঙ্কপ্প। তিনি আপনাকে যেমন যেমন ভাবনা করেন, সত্যসঙ্কল্প- 
হেতু সেই সেই সঙ্কল্পই সত্যবৎ দাড়াইয়া যায়। আপনাকে যেমন যেমন 
ভাবনা করেন, আসক্তিবশতঃ সেই সেইরূপে বিবর্তিত হয়েন। 

তথা চ তংসংসক্তিত্যাগাৎ তৎসত্যতাভ্রমনিবৃতৌ বৃদ্ধতত্বশ্ত জীবনুক্তিঃ 
দিধাতীতি ভাবঃ। কল্পনা ত্যাগ, সংসক্তি তাগ বা সঙ্গ তাগ করিলেই সতাতা- 
ভ্রম নিবৃত্তি হয়। তখন প্রবুদ্ধ হয়েন। ইহাই জীবনুক্তি। 

চৈতন্তের অল্লজ্ত্ব পরিচ্ছিন্নত্ব ইত্যাদি কল্পনায় ঘটে। এ কল্পনাশক্তি 
তাহাতে আছে। কল্পনায় যাহা বন্ধন বা ক্ষুদ্রত্ব, তাহ! স্বাপ্নবন্ধনমাজ্জ। কেহ 
যেন স্বপ্নে দেখিল, আমি বন্ধন্দশ! প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিলেই তিনি 
তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন যে, স্বপ্নে বাঁধা পড়িয়াছিলাম। আত্মাও সেইরূপ 
ংসক্তি ও কল্পনা বা সঙ্গ বা স্বপ্ন ত্যাগ করিলেই জীবনুক্ত হয়েন। যিনি 
আছেন, তিনিই আছেন। কল্পনায় এই জগৎ, দেহ, জন্ম, মৃত্যু, সংসার ইত্যাদি । 
কল্পনা ছাড়িয়া দাও, কোথাও কিছুই নাই ৷ 

রাম--এখন বলুন, সঙ্গত্যাগজন্ত শ্রীহরি অজ্জুনকে কি উপদেশ দিলেন। 

বুশিষ্ঠ_-শ্রীহরি অজ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন $= 


ন জায়তে শ্রিয়তে বা কদাচিৎ 

নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজৌ নিত্যঃ শাশ্বতোহং পুরাণে 

ন হন্যতে হন্যমীনে শরীরে “নিঃ ৫২ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥ 
য এনং বেত্তি হন্তারং ঘশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌ । 
উভৌ তৌ ন বিজানীতে। নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ৩৭ ॥ 
অনস্তস্ভেকরূপস্য সতঃ সুক্ষস্ত খাদপি । 
আত্মনঃ পরমেশস্তয কিং কথং কেন পশ্যতি ॥ ৩৮ ॥ 


এই আত্মা কখন জন্মান না, কখন মরেন না। জন্মিয়া পুনরায় বিনাশপ্রাপ্ত 
হন, ইহাও নহে। অতএব জন্মরহিত সদা একরূপ ৰিকারশূনা অপরিণামী 
এই পুরুষ--শরীর নষ্ট হইলেও, বিনষ্ট হন না । যিনি এই আম্মাকে হস্তা তাবেন, 
যিনি ইহাকে বিনষ্ট মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই জানেন না। এই আত্ম 
হনন ও করেন না, হ৩৪ হন না। যে আত্মা অনন্ত, একরপ নিত্য সখ আকাশ 


৬ বাশিষ্ঠ গীতা। 


অপেক্ষাও সুন্ম, সকলের উপাদান ও নিমিত্ত, কি প্রকারে ও কে তাহার নাশক 
হইবে? 

অজ্জুন--এই যুদ্ধে যাহারা মরিবে তাহারা কি মরিবে না? 

শ্রীকষ্ণ--আত্মার ত জনন মরণ নাই । তিনি একরূপেই আছেন । চির- 
দিনই আছেন। যিনি কল্পনা করিলেন _-জন্মিলাম, মরিলাম, তিনি কল্সিত-বন্ধন 
প্রাপ্ত জীব । জীব যতদিন ওঁ কল্পনা না ছাড়িবে, ততদিন স্বাপ্রবন্ধনে বহুদশা প্রাপ্ত 
হইবে । তুমি যে কপ্পনা করিতেছ-তুমি হস্তা, তুমি ইহাঁদিগকে বিনাশ করিবে 
ইহা তোমার ভ্রম। অর্জুন ! তুমি আপনাকে দেখ । তুমি অনন্ত, অব্যক্ত, অনাদি, 
অমধ্য, নির্দোষ, অজ, নিত্য, নিরাময় । নিরবচ্ছিন্ন সম্বিংই তোমার স্বরূপ । 

ইত্যার্ষে বাশিষ্টরামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদৃতোক্তে মোক্ষোপারে নির্বাণ- 

প্রকরণে অজ্জ নোপাখানে নরনারায়ণাবতারকথনং 
নান দ্বিপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ | 


৫৩ সর্গ। 
অজ্জনোপদেশ । | 
শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে তুমি স্বজন বিনাশ করিবে কিরূপে,_ইহা যে বলিতেছে 
ইহার বিচার কর। তুমি যেমন আত্মাই, তোমার স্বজন বন্ধুবান্ধবেরাও 
সেইরূপ আত্ম।। এক আত্মাই ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিরাজ করিতেছেন। 
এক কৃুর্য্য যেমন লাল নীল কাল সাদা ইত্যাদি জলে প্রতিফলিত হইয়া 
বহু রূপে প্রতীত হয়েন, সেইরূপ এক ব্ৰহ্মই বহুদেহে ভিন্নরূপে প্রতীত 
হইতেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তি হর্যের ছায়াকে স্বর্য্য মনে না করিয়া প্রকৃত 
সূর্য্যকেই দেখেন। কাজেই সর্বত্র সেই এক আত্মাকেই দেখেন । 
অজ্জ্রন ! ত্বং ন হস্ত! ত্বমভিমানমলং ত্যজ । 
জরামরণনিন্্ম ক্র; পরমাত্রাসি শাশ্বতঃ ॥ ১॥ 
হে অজ্জন! তুমি হস্তা নও। আমি বন্ধুবান্ধবের হস্তা, ইহারা আমার 
স্বজন এই অহংতা ও মমতাই তোমার সমস্ত দুঃখের কারণ। তুমি এ অভিমান 
মল ত্যাগ কর। তুমি জরা-মরণ-নির্মুক্ত সাক্ষাৎ আত্ম। | তুমি চিরদিন একই 
আছ। তুমি কাহারও হস্তা নও। আমি হস্তা এই অভিমান মল একবারে 
ত্যাগ কর! উচিত । 


বাশিষ্ঠ গীতা । ৭ 


যস্য নাহসক্কৃতো ভাবে বৃদ্ধির্ষস্ত ন লপ্যতে । 
হত্বাপি স ইমা প্লোকান হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ২ ॥ 


“আমি করি” এই অতঙ্কারের ভাব যাহার নাই, যাহার বুদ্ধি, স্ব কৃতি 
কনম্মের সিদ্ধিতে হর্ষ এবং অপসিছিতে বিষাদ এই কলাকলে লিপু হয় না সে 
এই সমস্ত লোক হনন করিনে৪ ইনন করে ন: কারণ অবুদ্ধি 
পূর্বক কর্ম কৰ্ম্মই নহে । শরীর হন্দিয়াদি মায়ামাত্র খলিঘা ইহারা 
বন্ধ্যাপুলের ন্যায় অবস্ত্ । বর্গা।পুন্দের বধে পাপ কোথায়? পাপ ফলে বন্ধনই 
বা কিরূপ? 

আম্মা জন্মেন না, মরেনও না? ননোরবুত্তিত জন্মে) সংবিৎ তাহ।তেই 
প্রতিফলিত হয়। সেঃ প্রতফলনকে আরোপক্রমে “জনে” বলা হয়। 
তাহাকেই লোকে অনুভব বলে। অতএব এই, হহাঁ, তাহা, সেই, আমি, 
উহ! আমার ইত্যাদি সব্বিদ্্‌ বা ভ্রান্তি বুত্তি ঙমি পরিত্যাগ কর। 
এই সমস্ত সন্বিংকে তুমি মিথা। বা তুচ্ছ বোধ কর। না কর, তবে 
তুমি স্থখছ্ঃখের বশ হইয়! যাইবে, আর পরিতাপ কাঁরবে। 

স্বাত্মাংশৈঃ ক্রিযমাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি ভাঁগশ । 

অহঙ্কারবিমুঢাত্স। কর্ততাহমিতি মন্যতে ॥ ৫ ॥ 


তোমার ভিতরে যে সমস্ত তত্তবাদি গুণ আছে, কম্ম সেহ গুণ দ্বারাই হয়। 
যে ব্যক্তি মোহবশতঃ দেহাদির কন্মকে “আমি করি” বলিয়া অভিমান করে, সে 
ব্যক্তিই মিথ্যা কর্তা সাজিয়া স্থখছঃখ ভোগ ত করিবেই । 


চক্ষুঃ পশ্যতু কর্ণশ্চ শুণোতু ত্বক্‌ স্পুশত্বিদম্‌ । 
রসনা চ রসং যাতু কাত্র কোহহমিতি স্থিতিঃ ॥ ৬॥ 


বিচারে দেখা যায়, আম্মার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই চক্ষু প্রভৃতির রূপাদি- 
বিষয়ে প্রবৃত্তি দেখা ধায় । ইহাতে আম্মার কোন প্রবৃত্তি থাকে না। চক্ষু 
দেখুক, কর্ণ গুন্থক, ত্বক পণ করুক, রসনা রস গ্রহণ করুক ; এই সমস্ত 
ইন্দ্িয়কার্য/সঙ্থাতে আমি কে? আমার সহিত কর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। 
ইহারা কার্য করে, সে বিষয়ে অহ্মিতি স্থিতিঃ কাএই বিষয়ে, আমি করি-- 
ইহা মনে কর! মূঢ়তা মাত্র । 


৮ বাশিষ্ঠ গীতা । 


সঙ্কপ্প বিকল্প করা ত মনের ধর্ম । মন তাহা করুক তাহাতে অহং আরোপ 
করিয়া ক্লেশ লাভ কেন? ইন্দ্রিয় মন ইত্যাদি বহুর সঙ্ঘান্তে এই শরীর । শরীর 
দ্বারা কর্ম্ম হয়। বহুলোকে থে কাধ্য করে, তাহাতে “আমি কর্তী”--এ অভিমান 
নিতান্ত হাস্তাম্পদ নয় কি ? 


কাঁষেন মনসা! বুদ্ধ্যা কৈবলৈরিন্দ্রিয়েরপি । 
যোগিনঃ কম্ম কুব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্তা ত্মশুদ্ধয়ে ॥ ৯ ॥ 


বধ 
যোগীরা অসঙ্গ হওয়া রূপ আন্মশুদ্ধিজন্ত শরীরাঁদি দ্বারা কণ্ম করেন। 
আত্মা নিশ্চল, আত্মা বাপক, আত্মা কখন ক্ষুদ্র নহেন, “অহস্তাবিষ 
আত্মাতে নাই- এইটি ধারণা করিয়া যাহার! কর্ম্ম করেন, তাহারা! 
কর্ন্মজন্ত স্থখছুঃখভাগী হন না। আমার শরীর, আমার মন ইতাদি মমতা- 
দুষিত যিনি, তিনি নিতান্ত মু । যিনি নির্মম, নিরহস্কার, সমদর্শী, সর্ব 
আত্মদর্শা, ক্ষমাশীল, তিনি স্বরুত কর্মে ও তৎফলে সদাই নিলিপ্ত। 


নিন্মমো নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখস্খঃ ক্ষমী | 
যঃ সকাধ্যমকাধ্যং বা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ১২ ॥ 


হে পাওুন্থত ! যুদ্ধ তোমার স্বধন্ম: শাস্ববিহিত স্বধন্মের অঙ্গীভূত নিষ্ঠুর 
অনুষ্ঠানও শ্রেয়স্কর কিন্ত স্বধন্মীবিরদ্ধ নির্দোষ অনুষ্ঠানও শ্রেয়ঃ নহে । মুখের 
অনুষ্ঠিত আপন বণাশ্রমমত স্বকন্মও যখন নঙ্গলাবহ তখন জ্ঞানীর অনুষ্টিত 
স্বকর্ম্ম যে মঙ্গলাবহ, তাহার আর কথা কি? ইহ! জানিও যে মতিগঁলদহঙ্কার' 
পতিতাপি ন লিপাতে” অহঙ্কার যাহার বুদ্ধি হইতে বিগলিত, পাতিতাবহ 
কোটি কোটি মহাপাতকেও সে বাক্তি লিপ্ত হইতে পারে না। সেই জন্তু 
ৰলিতেছি = 

যোগস্থঃ কুরু কম্মীণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনপ্তীয় ! 

নিঃসঙ্গস্তং থাপ্রাগুকম্মবান নিবধ্যসে ॥ ১৩ ॥ 


হে ধনঞ্জয় ! তুমি যৌগস্থ হইয়া কম্ম কর। তুমি জান যে আত্মা নিঃদঙ্গ, 
আত্মা পরম শান্ত। কোন কর্খব তিনি করেন না। তুমি সেই সর্বব্যাপী নিঃসঙ্গ 
আকাশের মত। কিছুতেই তোমার আসক্তি নাই। তাহ বলি তুমি কন্ম 


বাশি গভা। রী 


কালে ফলাফলে লক্ষা করিবে কেন? আসক্তিই বা কর কেন? এসব ত 
তোমাতে নাই। ফলাফল লক্ষ্য ন! করিয়া, সঙ্গ ত্যাগ করিয়। তুমি 
কন্মকর। নিঃসঙ্গ থাকিয়া যথোপস্থিত যুদ্ধাদি কর্ম করিলেও তোমার বন্ধন 
হইবে না। 


শান্ত ব্রহ্ম বপুভূত্ব। কর্ম ব্রহ্মময়ং কুরু । 
ব্রহ্গার্পণসমাঁচারো ত্রহ্মৈব ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ১৭ ॥ 


ঈশ্বরাপিতসর্বার্থ ঈশ্বরাত্ম নিরাময়? | 

ঈশ্বর? সর্ববভূতাত্ম। ভব ভূষিত-ভূতলঃ ॥ ১৮ ॥ 
সন্যস্তসর্ববসঙ্কল্নঃ সম? শান্তমনা মুনি | 
সংযোগোযোগযুক্তাত্ম কুর্ববন্মুক্তমতির্ভৰ ॥ ১৯ ॥ 


তুমি নিরন্তর বরন্গ-চিন্তা দ্বারা চিত্তকে ভাবিত করিয়া কম্মন করিবে এবং কৃত 
কর্ম্মকেও জলের সচিন তরঙ্গের সমতার স্থায় ব্রদ্মভাবে ভাবিত করিবে। 
এইরূপে ব্রঙ্গার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে পারিলে একক্ষণেই রঙ্গ হইয়া যাইবে। 
যদি কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ব জ্ঞানে বা অদ্বৈতভাবে অসমর্থতা জন্ত বরক্মার্পণ 
না পার তবে সপ্তণ ঈশ্বরে বা দ্বেতভাবে সমপ্তকন্ম অর্পণ কর) করিয়া 
ঈশ্বরাত্মা অর্থ। ঈথরভাবে ভাবিত হও, ঈশ্বরে নিমগ্ন হও) হইয়া 
নিরাময় হও। ঈশ্বর সর্ধভূতে আত্মারূপে ব্যাপিয়া আছেন, সর্বদা স্মরণ 
রাখিয়া অবুদ্ধিপূর্বক কর্ম্ম কর। তোমার দ্বারা এই মহীমণ্ডল ভূষিত 
১উক । 

সঙ্কল্প সমুদায় ত্যাগ কর তুমি আম্মা তোমার অভাৰ কিছুই নাই, তোমার 
সঙ্কন্নও নাই। তুমি আত্মা আকাশের মত সর্বত্র সমভাবে শান্ত। সঙ্গত্যাগ 
রূপ যোগ অবলম্বন করিয়! জীবনুক্ত হও । 

অর্জন-হে ভগবন্‌ { আমার মহামোহনিবৃত্তি জন্য, আমাকে সঙ্গত্যাগ, 
রঙ্গার্পণ, ঈশ্বরার্পণ, সন্ন্যাস, জ্ঞান ও যোগ এই ছয়ের বিভাগ কিরূপ, তাহাই 
বলুন । 

শ্ৰীকৃষ্ণ প্রথমে জ্ঞান ও যোগ কি, দেখ। চিত্তকে যেরূপ অবস্থায় আনিলে 
অজ্ঞান দুর হয়, সেই অবস্থাই জ্ঞান। চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিলেই চিত্তের 
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অজ্ঞান নাশ হয়; সেইজন্য ব্ৰহ্মভাবে ভাবিত করাই জ্ঞান। ব্রহ্মকে জানিলে 
তবে না চিত্ত বহ্মভাবে ভাবিত হইবে? 

যাহ! করিলে জীবনুক্ত হইতে পারিবে, ক্রম অনুসারে তাহা শ্রবণ কর। 
নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বার! চিত্ত ্তদ্ধি হইবার পর এই সাধনা করিবে। ইহাতেই এই জন্মেই 
মুক্ত হইয়া যাইবে । আপনি আপনি ভাবে স্থিতিই জীবন্ুক্তি। স্থিতিই জ্ঞান, 
তঅজ্ঞান-নাশেই জ্ঞানের উদয় । 

চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিলেই অঙ্ঞান নাশ ভয় ও জ্ঞানের উদয় হয় । 
দ্ছান-সর্ম্য চিরদিনই সমানভাবে আছেন | কেবল চিত্ত-মেঘ যেন জ্ঞান-সূর্য্যকে 
ঢাঁকিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই জ্ঞানকে অজ্ঞানীবৃত বলা হয়। অজ্ঞান সরাইলেহ 
জ্ঞানের উদয়। অজ্ঞান সরান আবার কি? ইহাই চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত 
করা । চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করাই চিন্তক্ষয়। ইহারই নাম মনোনাশ। 
ইহারই নাম মনোনিরোধ । জ্ঞানলাভের অবাবহিত পুর্ব সাধনাটিই চিত্তক্ষয় 
বা মনোনাশ বা মনোনিরোধ | 

চিভকে রক্ষভাবে ভাবিত করিতে হইলে ভরজ্ঞান লাভ করা চাই। তাই 
বলা হয়-_তত্বজ্ঞানটি চিন্তক্ষয়ের পুর্ব্বন্তী সাধন । আবার তন্বজ্ঞান লাভ জন্য 
শ্রবণ মনন নিপিধ্যাসন অভ্যাস করা চাই । তবেই হইল, চিত্তকে ব্রহ্মভাবে 
ভাবিত করা জন্য গুরুমুখে ও শান্্রমখে আত্মার শ্রবণ মনন ধ্যান নিত্য চাই । 
সঙ্গে সঙ্গে সঙ্করত্যাগ চাই। সমকালে এই তিনটি সাধনা করিতে হইবে। 

কিরূপে সঙ্কল্প ত্যাগ প্রভৃতি হয়, তাহা শ্রবণ কর £-- 


সর্ধবসন্কল্পসংশান্তে প্রশান্তঘনবাননম্‌। 
ন কিঞ্চিজ্ভাবনাকারং যৎ তদ্‌ ব্রহ্মপরং বিছুঃ ॥ ২২ ॥ 


সমস্ত সঙ্কল্পের সম্যগ রূপে শাস্তি হইলে, যখন ৰাসনারাশি শান্ত হয় এবং 
চিত্তে কোনও প্রকার ভাবনা আর থাকে না, তখনই চিত্ত ত্রহ্মভাষে ভাবিত 
হইয়া যায় অর্থাৎ চিত্তক্ষয় হয়--চিতের সত্তা থে ব্রহ্ম, তাহারই উদয় হয় । 
সঙ্কল্প হইতে বাসনা, বাসনা হইতে ভাবনা । বাসনার সহিত ইচ্ছা! জড়িত 
থাঁকিবেই ; কাজেই সঙ্কল্প না থাকিলেই কোন ইচ্ছা, কোন ভাবনা আর থাকিতে 
পারে না। বাসনাগুলি অনাদিসঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার। অগ্নিদগ্ধ বন্ত্র যেমন 
:স্কার মাত্রে বন্ধের আকার, কিন্তু প্রকৃত বস্ত্র নহে, কর্ধসংস্কারগুলিও সেই 
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ভবে চিত্তে থাকে বলিয়া ইহাদিগকে বাসনা বলে । “চিত্তে বাস্তমানত্বাৎ ৷? 
বাসনার সহিত ইচ্ছা যোগ হইলেই ইহারা কর্ম্মর্ূপে পরিণত হয়। সঙ্বপ্প, 
বাসন! ও ভাবনা যখন একবারে ন! থাকে, তখন আপনি আপনি ভাবে যিনি 
থাকেন, তিনিই ব্রহ্ম । 


তছুষ্ভোগং বিছুজ্্ভীনং বোগঞ্চ কৃতবুদ্ধয়ঃ । 
ব্রহ্ম সর্ববং জগদহং চেতি ব্রন্ষার্পণং বিছুঃ ॥ ২২ ॥ 


কৃতবুদ্ধি জনগণ ব্রঙ্জাকারা মনোবৃত্তির যে উদয়, তাহাকেই জ্ঞান বলেন; 
এবং উহাই যোগ । তথাপি যোগ ও জ্ঞানের প্রভেদ এই £-ব্রঙ্জাকার! চিত্তবৃত্তি 
বা মনোবৃত্তি যখন অজ্ঞাননিবৃত্তিফলঘুক্ত হইয়া উদর হয়, তখন তাহাকে 
বলেজ্ঞান। আর যাহা চিত্ববৃত্তিকে বহ্মাকারা করিবার অনুকূল, সেই 
অন্থুকুল--ধরা মাত্র রূপ যাহা, তাহাই যোগ । 

এখন দেখ, ব্রহ্গার্পণ কি? কি জগৎ, কি আমি, সমস্তই ব্রহ্গ-এইভাবে 
বুদ্ধিকে কন্ম করিবার সময় অবিচ্ছিন্ন রাখার নান বঙ্গার্পণ। 

অঞ্জুন-_জগৎ ব্রঙ্গ, আমি ব্ৰহ্ম, যে কৰ্ম্ম করি তাহাও ব্রহ্গ--ভাল করিয়া 
ধারণ! করিতে পারিতেছি ন! 

শ্বীকৃষ্ণ- ব্রহ্মভাবটি প্রথমে ধারণা কর। প্রস্তর যেমন অন্তরে বাহিরে 
একরূপ, ব্রশ্দও সেইরূপ অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মই । তিনি শাস্ত, তিনি আকাশের 
মত স্বচ্ছ । 

তিনি দৃষ্য নহেন। তবে কি তিনি দৃক দশনকর্তী? সমস্ত দৃপ্তের 
নিষেধ যদি হয়, সমস্ত দৃশ্য যদি না থাকে, তবে দ্রষ্টা কিরূপে থাকিবে? জগৎ 
নাই! তবে জগতের দর্শনকর্তী আবার কি? 

অন্তরূপে দেখ। ন দৃগ্যং ন দৃশঃ পরম_। তিনি দৃশ্ত নহেন তৰে তিনি 
দৃক্‌ অর্থাৎ দর্শন কর্তী। পূর্বে বল! হইয়াছে, যদি দৃশ্ত না থাকে, তবে দর্শন. 
কর্তা থাকেন কোথায়? তবে কি তিনি দর্শনকর্তী হইতেও ভিন্ন? না, তাও 
নয়। ন দৃশঃ পর্ম্‌। দর্শনকর্তা হইতেও ভিন্ন নহেন। তবে তিনি কি? 
তিনি অবিজ্ঞাতম্বরূপ। তিনি মাপনি আপনি । দ্রষ্টা দশন দৃষ্য এই ত্রিপুটা 
তিনি নন। 

এইরূপ আপনি আপনি স্বভাব যিনি তাহা হইতে ঈষৎ অন্তভাবে প্রকাশমান 


বে উত্থান, তাহাই এই জগত্প্রতিভাগ। তাহাই এই গন্ধৰ্ব নগরাকাশ-ম 
৬৫ 


১২ বাশিষ্ঠ গাতা। 


শূন্ততামাত্র; অর্থাৎ এই জগৎ কিছুই নহে। অবিজ্ঞাত-স্বরূপ আপনি আপানি 
ভাব হইতে অত্যক্প মিথ্যা ভেদরূপী এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। অন্ন কথার 
ইহা! বলা যায় যে, ব্ৰহ্মে জগৎটা অধ্যাঁস হইতেছে মাত্র । রজ্জ,তে যেমন সর্পের 
আরোপ হয়, সেইগ্লপ । বাস্তবিক সর্প বণিয়া কিছু নাই। তথাপি ভ্রমকালে 
মনে হয়, যেন রজ্জ, নাই, একটা সর্প ভাসিরাছে। 

₹- এ ভ্রমজ্ঞান কার? ব্রন্দে জগৎ দেখে কে? 

“যে দেখে, তারই এই ভ্রমজ্ঞান হর। মণির ঝলকের মত ব্রহ্ম 
হইতে স্বভাবতঃ যে কল্পনা বা মায়া উঠে, সেই কল্পনা বহুভাবে স্পন্দিত হইলে 
যখন মিথ্য স্ষ্টি তাহাতে ভাসে, সেই স্ষ্টিতরঙ্গে অহং আরোপবশতঃ যে জীব- 
ভাব জাগ্রত হয়, তিনিই ইহা দেখেন । ব্র্গে যেমন জগৎ আরোপ হয়, সেইরুপ 
ব্রহ্মাংশ যে জীব-_ব্রন্গের মিথ্যা পরিচ্ছিন্ন ভাব যে জীব--সেই জীবের প্রত্যেকে 
অহং অহং এই ভাবের অধ্যাদ হয়। অহঙ্কারটি অধ্যাস মাত্র। তাহাতে আগ্রহ 
করা উচিত নহে। উহ! সেই চৈতন্তের কোটি কোটি অংশের অংশ দ্বারা 
কল্পিত হইয়া প্রকাশ পায়। এই যে অহংভাব, অধিষ্ঠান চৈতন্তে পৃথগ্বৎ 
ভাসমান, ইছা বাস্তবিক নহে । কারণ, ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন করিতে কেহই নাই। 
মায়া বা কল্পনা উঠিলে যেন পরিচ্ছিন্নমত বোধ হয়। 

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া হউক। আমি জানিতেছি, আমি জ্ঞাতা এস্থানে 
অহংভাবটি যেন সেই আকাশের মত পরিপূর্ণ অধিষ্ঠান-চৈতন্য হইতে পৃথক্‌। 
কিন্ত বাস্তবিক কি তাই? ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ বদি বলে--আমি জ্ঞাতা, 
তবে কি বাস্তবিক মহাকাশস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে তাহা পৃথক দাড়ায়? বঙ্গে 
অহংভাবটি ত অধান্ত বা অসত্য । যেমন মহাকাশে ঘটাঁকাশ ভাবটি অধ্যস্ত 
সেইরূপ । যে আধারে অহংভাবটি উঠিতেছে, সে আধারটি পারচ্ছেদ-বঞ্জিত । 
সেই আধারটি সীমাশূস্ত । সেই আধারটিই আমি এই ভাব হইতে অপৃথক্‌। 
সেইজন্য সকলেই জানে--আমি আছি । “আমি নাই” ইহা কেহই ধারণা 
করিতে পারে না। 

এইরূপে যেন অহংভাবটি ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌, সেইরূপ ঘটপটাদি 
মমতারূপ মকটও বন্ধ হইতে পৃথক নহে । কারণ, ঘটাদি ভাবও সেই অধ- 
ঠান-চৈতন্তয অসীম ব্রন্ধে উদয় হইতেছে । জলে যেমন লহরীর প্রকাশ হয়, 
সেইরূপ সেই অসীম বন্ধে “আমি” “আমার” অথবা “এই” “ইহা?” এই 
স্বিবিধ ভাব স্ফ রিত হইতেছে । তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে, সেইরূপ 
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আমি আমার ইত্যাদিও বন্ধ হইতে ভিন্ন নহে! জগৎ বিচিত্র হইলেও, বাস্ত- 
বিক সেই ব্ৰহ্মসম্বিৎ এক বলিয়া গণনীয়। 

সমস্তই যখন ব্ৰহ্ম, তখন আর তাহার লাভালাভ কি? স্বার্থসিদ্ধিই বাকি? 
এই পুরুষের কোন কর্্মফলে আর স্পৃহ থাকে না । 


ইতি জ্ঞাতবিভাগন্য বৃদ্ধৌ তম্য পরিক্ষয়? | 
কম্মণা যঃ ফলত্যাগস্তং সন্যাস" বিড ধাঃ ॥ 


উপরোক্ত রীতিতে সার কি অপার কি ইহার বিভাগ খে জানিয়াছে, তাঁহার 
বুদ্ধিতে “আমি” “আমার” এই দুই ভাব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুই ভাব 
বাহার নাই’ তিনিই আপনা হইতে কর্ম্মের ফলত্যাগরূপ সন্যাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
জ্ঞান কি, যোগ কি, ব্ৰহ্মাৰ্পণ কি, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এখন বলিলাম 
--সৰ্বকর্ম্মফলে অস্পৃহালক্ষণরূপ যে ত্যাগ, তাহাই সন্যাস । 
ত্যাগঃ সঙ্কম্নজাল!নামসংসঙ্গঃ স কথ্যতে ॥ 
সমস্ত কর্ন্মফলত্যাগ হইল সন্াস; আর সমস্ত সঙ্কল্পত্যাগ যাহা, তাহ! 
হইল-_-অসঙ্গ বা সঙ্গত্যাগ । এখন শ্রবণ কর, ঈশ্বরার্পণ কি? 
বন্ধ যিনি, তিনি অদ্বৈত ; তিনি আপনি আপনি, তিনি মায়ার পর; কিন্তু 
ঈশ্বর যিনি, তিনি মায়াজড়িত চৈতন্য । 


সমস্তকলনাজালস্তেশ্বরত্বৈকভাবন! । 
গলিতদ্বৈতনির্ভীসমেতদেবেশ্বরাপ্পণিম. ॥ 


সনস্ত কল্পনাজালরূপ দ্বৈত প্ৰপঞ্চ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। মুত্তিক! দ্বারা 
গঠিত সমস্ত বস্তু যেমন মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ জগতের সমস্ত বস্ত 
ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। সমস্ত বস্তই ঈশ্বরমান্র--এই ভাবনাই ঈশ্বরার্পণ। 
যে ভাবনায় সমস্ত দ্বৈতভাব বিগলিত হয়, তাহাই ঈশ্বরার্পণ । দ্রষ্টা ও দৃষ্ঠের 
বে ভেদ, তাহা মায়।কল্পিত-__তাহ অজ্ঞানমূলক | তাহা নামে, পরত অর্থে 
নহে ; সমস্ত নাম বাঁ শব্দের অর্থ সেই এক অদ্বয় চিদাম্মা। শব্দই বল, আর 
অর্থই বল, সমস্তই বোধ; অন্য কিছুই নহে। ঈশ্বর বোধাত্বা। তিনি 
জ্ঞানময়। এই আত্মাই জগদ্বাপী বলিয়া জগৎ যে সেই একই আত্মা ইহাতে 
কোন সংশয় নাই। আমিই দিউমগুল, আমিই জগৎ, আমিই শ্বীয় কর্ম্মাশ্রয়, 


১৪ বাশিষ্ঠ গীতা । 
আমিই কন্ম । কাঁলও আমি, দ্বৈত অদ্বৈত ভাবও আমি, আর আমিই সেই 
দ্বৈতাদ্ৈত নিয়মাধীন জগৎ। অতএব তে অর্জন! তুমি 
মন্মন! ভব মন্তত্রে! মদ্যাঁজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি যুক্তেবমাত্সানং মৎপরায়ণ? ॥ ৩৪ ॥ 


অদ্বৈতই আমার পররূপ দ্বৈতই অপররূপ। অধিকার অনুসারে আমার 
এই পর অপররূপে মন দাও আমার দ্বিবিধরূপে শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধ ভক্তি 
মুক্ত হও। আমার ছ্বিবিধরূপকে জ্ঞান যজ্ঞ ও কর্ম্যজ্ঞের দ্বারা ঘজনশীল হও। 
আমার দ্বিবিধরূপকে নমস্কার কর। এই ছুই প্রকার যোগে আমাতে যুক্ত 
হইয়। আমাতে চিত্ত নিবেশ পূর্বক নতপরাক়ণ হও । তবেই আমাকে তোমার 
আক্মারূপে পাইবে । 
অর্জন-দ্বে রূপে তব দেবেশ পর চাঁপরমেব চ। 

কীদৃশং তৎ কদা রূপ" তিষ্ঠাম্যাশ্রিত্য সিদ্ধয়ে ॥০৫। 

অদ্বৈত ও দ্বৈত-_এই দ্বিবিধ তোমার রূপ । অর্থাৎ তুমি নিপুণ ও সগ্ডণ। 

সিদ্ধি জন্ত কোন্‌ অবস্থায় কোনরূপ আমি আশ্রয় করিব, তাহা বল। 


স্তীকৃষ্ণ-_সামান্যং পরমং চৈব দ্বে রূপে বিদ্ধি মেহনঘ। 
পাণ্যাদিযুক্তং সামান্যং শঙ্ঘচক্রগদাধরম ॥ ৩৬ ॥ 


পরং ব্ূপমনাগ্যন্তং যন্মমৈকমনাময়ম্‌। 
ব্রহ্গাত্বপরমাত্সাদিশব্দেনৈতদুদীর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥ 
যাবদগ্রতিবুদ্ধস্তমনাত্মজ্ঞতয স্থিত? । 
তাবচ্চতুর্ভূজাকাঁরং বেদ পুজাঁপরো ভব ॥ ৩৮ ॥ 
ততক্রমাৎ সম্প্রবৃদ্ধন্্রং ততো জ্ঞাস্তসি তৎ পরম্‌। 
মমরূপমনাগ্যন্তং যেন ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৩৯ ॥ 


হে অনঘ! আমার সামান্ত ও পরম নামক দুইটি রূপ আছে, জানিও। 
সর্বজনসাধারণের স্থুবোধ যে রূপটি, সেই রূপটি সামান্তরূপ। এই রূপটি হস্তপদাদি- 
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বিশিষ্ট এবং শঙ্ঘচকগদাঁপদ্বধারী । আর আমার পরমরূপ যেটি, যে রূপটি অশুদ্ধ- 
চিত্ত মানবগণের দুর্ব্বোধ, সেটি আদিঅন্তরহিত, স্বগত--স্বজাঁতীয়-_-বিজাতীয় 
ভেদবর্জিত বলিয়া অদ্বিতীয় ও অনাময়। এই পরমরূপটিই ব্রহ্ম ও পরমাত্মা 
শব্দে অভিহিত। যতদিন আত্মজ্ঞানের অভাব হেতু তুমি প্রবুদ্ধ না হইতেছ, 
ততদিন তুমি আমার এ চতুভূর্জাকাঁর সামান্য রূপের পুজাদি করিবে। সন্ধ্যা, 
বন্দনা, স্তব, স্তুতি, জপ, মানসপুজা, মনে মনে প্রণাম, প্রদক্ষিণ, আরতি, পুষ্পা- 
গলি ইত্যাদি “তুমি প্রসন্ন হও” স্মরণ রাখিয়া নিত্য অভ্যাস করাই আমার সামান্ত 
রূপের পুজা । আমার সামান্ঘরূপের পুজাদি করিতে তোমার চিত্ত লয়বিক্ষেপ: 
শূন্য হইয়া যখন শুদ্ধ হইবে, তখন তুমি প্রবোধ প্রাপ্ত হইবে"-তখন তুমি আমার 
সেই আদ্তন্তরহিত পরমরূপ জানিতে পারিবে । উহা জানিলে, পুনরায় আর 
জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না । 

অজ্ঞুন-- দ্বৈত বা সামান্তরূপে পুজা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া অদ্বৈত বা পরম 
রূপে কিরূপে যাওয়া যাঁর, এই ত তুমি বিশদরূপে বলিলে। তবে অদ্বৈত ও 
দ্বৈত ভাবের বিরোধ আছে, লোকে বলে কেন? 

শ্রীকৃষ্ণ -কতক গুলি মুঢবুদ্ধি মানব আমার মৃত্তি নাই, আমার অবতার 
হইতে পারে না-ইহা বলে। আবার কতকগুলি ছুর্ব,দ্ধি মানব বলে যে-_আমার 
অদ্বৈত ভাব হইতেই পারে না। হার! উভয়েই সম্প্রদায় রক্ষা জন্য ভ্রমে পতিত 
হয়। দ্বৈত দ্বারাই অদ্বৈতভাবে উপনীত হওয়া যায়--ইহাই বেদের অভিপ্রায় । 
পেইজ বশিষ্ঠটদেব সর্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী হইয়াও দ্বৈতভাবের আবশ্যকতা 
দেখাইলেন। সাম্প্রদায়িকের ব্যাখ্যা অশ্রদ্ধেয়। তুমি এক্ষণে, দ্বৈতভাব দ্বারা 
চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলে যাহা হয়, তাহাই শ্রবণ কর । 

অঙ্ঞুন--বল। 

শ্রীকৃষ্ণ--এই যে সপ্তণভজনের কথ! তোমাকে বলিলাম,তাহ। তোমার চিত্ত- 
শুদ্ধি হয় নাই ভাবিয়াই বলিলাম । কিন্তু হে অরিমদ্দন । যদি তুমি মনে কর-_ 
তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তোমার চিত্ত রাগদ্েষশূন্য হইয়া লয়বিক্ষেপ- 
বর্জিত অবস্থায় শান্তভাবে থাকিতেছে, ইহা যদি তুমি বিবেচনা কর তবে, মম 
ঈশ্বরস্ত আত্মানং পারমার্থিকম্বরূপভূতং শোধিততৎপদার্থ২ আত্মনঃ স্বস্ত চ 
আত্মানং শোধিতত্বম্পদার্থরূপং চৈকরশীকুত্যাথগুপরিপূর্ণায্মানং সংশ্রয়ং বুদ্ধা 
তন্নিষ্ঠো ভবেতার্থঃ--অর্থাৎ তৎপদার্থ শোধনদ্বারা আমার ঈশ্বররূপের পার- 
মার্থিক স্বরূপভূত আত্মা এবং ত্বং পদার্থ বিচার দ্বারা শোধিত তোমার 


৯৬ বাশিষ্ঠ গীতা । 


আত্মা যে এক -ইহা ভাবনা করিয়া এক মখণ্ড পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে 
স্িহিলাভ কর অঙ্ঞুন, দ্বিজাতির গায়ত্রী উপাসনাতেও এই ছুই ভাব 
আছে। যতদিন রর নাহয় ততদিন তিন সন্ধ্যায় গায়ত্রীর ত্রিবিধরূপ 
ভাবনা করিয়া “তমি প্রসন্ন হও'” ভাবিয়া, মন্ত্রের দ্বারা শরীর ও মনের শুদ্ধি 
কামনা কর। আদিতাপথগাঁমিন' তুমি! তুমি আমাকে সেই রমণীয়-দশন 
পরমপদে মিলাইয়৷ দাও । এই ভাবে চিত্তগুদ্ধি করিয়া পরে যে ভর্গ সপ্তুলোক 
প্রকাশ করিতে করিতে পরম পদে মিশ্রিত হইতে যাইতেছেন, সেই বরণীয় ভর্গ 
আমার জীবাম্মাকে সপ্তীলৌকপারে লইয়া গিয়া সেই পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ পরব্রহ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন--এইভাবে “আমিই সেই” ভাবনা করিয়া 
তৃষ্ণীস্তাব অবলম্বন কর। এইটি বেদের উপাঁসনা। খষিগণ এই শিক্ষাই 
দিয়ছেন। গীতাও এই শিক্ষাই দিতেছেন। কোথাও বিরোধ নাই । এখন 
শ্রবণ কর। তুমি আপনাকে পরমাস্মার সহিত মিশ্রিত করিয়া এক অদ্বয় বিশুদ্ধ 
চিন্মাত্র হইয়া অবস্থান কর। আমি তুমি ইত্যাদি বলা এট। উপদেশের সুবিধা 
জন্ত। সমস্তই এক আন্মতন্ত । 


'লভুতস্থমাস্নানং সর্ধভূতানি চান্সনি । 
পণ্য ত্বং যোগবৃক্তাত্বা সবধত্র সমদর্শনঃ ॥ ৪৩ ॥ 
সর্ববভূতম্থমাত্বানং ভজত্যেকত্বমাত্মনঃ । 
সববথা বর্ভমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ৪৪ ॥ 


তুমি যোগঘুক্তাম্মা! ও সর্ধত্র সমদর্শী তইয়া আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্ব- 
তকে আত্মাতে দেখ। স্থল দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা ধারণা করিয়া স্ন্ম কথা বুঝিতে 
on কর। আকাশ যেমন সকলে আছে এবং সর্ধবস্ত আকাশে আছে, সেইরূপ 
আত্মা আকাশ অপেক্ষা ও সুক্ষ্ম বলিয়া আত্মা সর্ধভূতে আছেন, সর্বভৃত আত্মাতে 
আছে। 
সর্ধড়তে অবস্থিত আম্মাকে সেই এক অদ্বিতীয় আত্মা জানিয়! যিনি ভজনা 
করেন অর্থাৎ এক আত্মাই সকলের মধ্যে আছে জানিয়া যিনি তাঁহার উপাসন! 
করেন, তিনি কি সমাধিতে অথবা কি ব্যবহারিক জগতে -যে অবস্থার বর্তমান 
থাকুন না কন, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। 
ন__আপনাকে সর্কভূতে দেখিতে পারিলে এবং এক দেখিলে, জনন- 


বাশিষ্ট গীতা । ১৭ 
মরণ এডাইতে পারা যায় বলিতেছ । কত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু আছে। সব্ব বস্তুতে 
এক দেখা হইবে কিরূপে ? 

শ্রীকৃষ্ণ --সমস্ত বস্তু ভিতরে বাহিরে আকাশ দ্বারা পারবেষ্টিত। আকাশের 
ভতরেই যেন সমস্ত বস্ক রহিঘাছে। আসমা কিন্ত আকাশকে 2 গত প্রোতভাবে 
ধায়া আছেন! কাজেই অরিষ্ঠন টৈতগ্ঠে স্ব্বভূত অধিষ্ঠিত । বে ব্যক্তি সব্ব- 
ভূতে আস্মাকেই অধিষ্ঠানরূপে দেখে, .দ সব্বশব্দের অর্থ আত্মা ভিন্ন আর কি 
দেখিবে? স্তরাং সে সব্ব পদার্থে একটি বস্তু স্বীকার করে। আবার সেই 
এক যাহা, তাহা অধিষ্ঠান-চৈতন্ত বা আন্মাই ! 

এই আত্ম কিন্ত স অথাৎ মুও্ভূত মে ক্ষিতি অপ্‌ বা তেজঃ, তৎস্ব তাৰ 
নহেন, আর অসৎ বা অধুর্তভূত বখু আকাশ তৎন্বরূপ ৪ নহেন। আগ্রা জ্ঞান ও 
আনন্দ-স্বরূপ । ইহা নাহার অনুভব হয়, তাঁহার কৈবনামুক্তি লাভ হয়। 

অজ্জন--আত্মার স্বরূপ ভাল করির' বল! 

কৃষ্ণ -.আত্ম। জ্ঞানস্বক্কপ ও আনন্বস্বরূপ, সন্বদ। ইহা স্মরণ বাথ । 

আম্মা ভ্রিলোকস্থি5ভ সমস্ত জীবের অন্তর্কন্তী প্রকাশক আলোক-শ্বরূপ। 
অন্থুতব বাতিরেকে বাহাকে জানিবার আর কিছুই নাই, সেই আত্মাহই আমি, 
জানিও । 

লোকত্ৰয়ে যে জল তাহার রসরূপে যিনি অনুভূত হন, গব্য দুগ্ধ ও সযুদ্রজাত 
পবণের রসান্কুভবে যিনি স্থিত, তিনিই আন্ধা । 

সকল জীবের শরীর মধো যিনি অন্ুভবর্ূপে অবস্থান করেন, মি'ন লক্ষ্য, 
(যনি অঞ্জুভবনীয় বস্তু হইতে স্বতন্ত্র, ডিনিই সব্বব্যাপা আঁশ! । 

দুগ্ধে ঘবতের অবস্থানের ন্যায় আমিই সকল পদার্থের অভান্তরে অধিন 
চৈতন্তরূপে আছি: আবার সকল দেহীর মধ্যে প্রকাণরূপে আমিহ আছি। 

ষেমন সমুদ্রস্থিত রত্বসমুহের ভিতরে বাহিরে তেজের অবস্থিতি, সেইরূপ 
সমুদায় দেহের ভিতরে বাহিরে আমিই আছি। 

সহস্র সহস্র কুস্তের অন্তরে বাহিরে যেমন আকাশের অবস্থিতি, সেইরূপ, 
ত্রিজগতের সমুদায় শরীরের অন্তরে বাহিরে আত্মার অবস্থিতি। 

শত শত মুক্তা যেমন এক হে প্রথিত, (সেইরূপ পক্ষা লক্ষা দেই এক অ 
ক্ষত আত্মায় গ্রথিত । 

্রন্মাদৌ তৃণপর্যযন্তে পদার্থ-নিকুরম্বঝে+-.5০.. 


নত্বাসামান্যমেতৎ যৎ তমাত্মানমজং বিদ্ধ; ॥ ৫৩ ॥ 


১৮ বাঁশিষ্ঠ গীতা 
ব্ৰহ্মাদি তৃ“ পৰ্য্যন্ত যত পদার্থ--তাহাদের মধ্যে সামান্ত সত্তারূপে যিনি 
আছেন তিনিই জন্মরহিত আত্মা । 
অধিষ্ঠান চৈতন্তরূপে আত্মার যে নির্বিকার অবস্থান তাহাই ব্রহ্গতা। এই 
ব্ৰহ্মতাই বাস্তবী! আবার সর্ধান্তামিণীরূপে মুক্। সমূহে স্ুত্রের ন্যায় বে অব- 
স্থিতি তাহাই জীবতা। ইহা ব্যবহারিকী । যেহেতু জীবতা অবাস্তবী সেই হেতু 
বাস্তবী আম্মা তন্তবা ও নহেন। হন্তাও নহেন, হনন জন্য পাঁপও তাহাতে 
স্পশে না। 
হে অজ্জুন। রচ্জুতে সর্প ভ্রমের স্ায় আত্মাই যখন জগত্রূপে দীড়াইয়া 
আছেন তখন বল কে কাহাকে হনন করিবে; বল কেই বা শুভাশুত দ্বারা 
লিপ্ হইবে । 
প্রতিবিশ্বেধিবাদর্শসমং সাক্ষিবদাস্থিতম্‌ | 
নশ্যৎস্থ ন বিনশ্যন্তং যঃ পশ্যাতি স পশ্যতি ॥ ৫৬ ॥ 


দর্পণে যেমন প্রতিবিশ্ব লিপ্ত হয় না সেইরূপ দর্পণ-ৃশ্ঠমাঁন-নগরীল্য 
এই জগৎ আমাতে লিপ্ত ভয় না। আমি সার্ষিভাবে জগতে অবস্থান করি। 
আঁৰ্শে প্রতিবিষ্ব দশনের স্তায় যিনি আস্মায় মায়িক জগতের অবস্থান দেখেন 
এবং জগতের বিনাশে আত্মার অবিনাশ দেখেন তিনিই দেখিতে জানেন। 


ইদঞ্চাহমিদং নেতি ইতাদং কথ্যতে ময়া । 
এবমাত্ৰান্মি সর্ববাত্্া মামেবং বিদ্ধি পাণ্ডব ! ॥ ৫৭ 
সর্ববদেহে আমি আমি এই চিদংশ আমিই । আবার জড় দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি 
বিষয়াংশ আমি নই । অহন্তা ও জগত্তা ইত্যাদিতে ঈষৎ স্ষ,রিতাকার যিনি 
তিনিই ব্ৰহ্ম । এই আমি, এই আমি বলিতেছি, এই সমস্তই আত্মার পরিচায়ক ! 
দর্পণ ও প্রতিবিশ্বে যে ভেদ, আমাতে ও জগতে সেই ভেদ জানিবে। দর্পণ যেমন 
প্রতিবিশ্বে লিপ্ত হয় না সেইরূপ আমিও অলেপক আত্মারপে সব্বাত্মা হইয়া 
আছি । পাণ্ডব! তুমি আমাকে এই ভাবে জানিও । সাগরে লহরীর মত 
আমাতেই কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড এবং আমি তুমি ইত্যাদি ভাব জন্মিতেছে ও লীন 
হহতেছে । 
পর্বতের প্রস্তরত্ব যেমন, বৃক্ষের কাষ্ঠিত্ব যেমন, তরঙ্গের জলত্ব যেমন, পদার্থের 
আত্মত্বও সেইরাপ | 


at 
oY 


বাশিষঠ নীতা । 


তাঁই বলিতেছি 
‘“ৰ্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ববভূতানি চাত্মনি | 
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ৬০ 
আত্মাকে সব্ব্বভূতে এবং সর্বভূতকে আম্মাতে যে দেখে, সে বাক্তি দর্পণের 
প্রতিবিম্ব নড়িলে চড়িলেও দর্পণ যেমন নিশ্চল থাকে সেইরূপ জীব সমূহ নান৷ 
কাৰ্য্য করিলেও আম্মাকে এ দপণের মত নিক্ষির ৪ অকর্তী বা উদাসীন 
ভাবে দেখে । 
জলে নানা আকারের তরঙ্গ যেমন, এক সুবর্ণে বহ প্রকারের হার কেয়রাঁদি 
যেমন, এই বিশ্বও পরমাত্মায় সেইরূপ । 
আরও দেখ সকল পদার্গ, সকল ভূত, সমস্তকে মে ব্রহ্ম বলা হয় তাহা কি? 
ব্রহ্ম এক ও নির্বিকার! জগৎ নানা ও সবিকার। এক ও নানা, নিবিব- 
কার ও সৰিকার ইহাদের একত্ব কিরূপে হইবে? তজ্ঞন্য এক্ষেত্রে “সমস্তই 
বন্ধ’ ইহার অর্থ এই খে সতালতাই জগৎ নাই এক ব্ৰহ্মই আছেন। রজ্জুতে 
যেমন সর্প লম হয় বহ্ধে৪ সেইরূপ জগৎ ভ্রম হয়। এই হেতু স্বজন বিনাশ- 
তুমি বে কর্তব্য করিতে বিরত হইতেছ ইহ! তোমার মোহ মাত্র। 
আম্মতত্ব ত শুনিলে। এখন উশ্খিত হও । স্বজন-বধ-জনিত তোমার ভয়টা 
মোহ মাত্র। তুমি যে আত্মতত্ব শ্রবণ করিলে তদ্দারা সাধুগণ অভয় ব্রহ্ম-পদ 
অঙ্ুভব করিয়া জীবমুক্ত হয়েন। 
নিন্মানমোহ' জিতসঙ্গদোষা 
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিৰ্বভকামা: ৷ 
দ্বান্বৈবিযুক্তাঃ স্বখডুঃখসৈ- 
গচ্ছন্ত্যমুটাঁঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৬৬ ॥ 
যাহার মান মোহ নাই, সঙ্গ বা আ[স্ক্ি দোস ঘিনি জয় করিয়াছেন, ধিনি 
সব্বদা আন্সরতি, আম্মক্রীড়, যিনি নিবৃন্তকাম, খিনি নথ 2ঃ শীত গ্রীক্মাদি দ্বন্দ 
ভাব হইতে (বিশেবরূপে মুক্ত, মোহ শূণ্য সেই সকল বাক্তি সেই অব্যয় পরমপদ 
প্রাপ্ত হয়েন। 
ইন্ভার্ষে বাঁশিষ্ঠমহারামাঁয়ণে বান্মীকীয়ে দেবদুতোক্তে মোক্ষোপায়ে নির্বাণ- 
প্রকরণে অজ্জুনোপাখ্যানে অজ্জ,নোগদেশোনাম 
ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫৩৷৷ 


ড্র 


২০ বাঁশিষ্ঠ গীত৷ 


৫৪ স্গ 


আত্ঙ্ছোনোপদেশ: । 


অর্্চ ন--সুখছুঃখাদি ছন্দমুক্ত হইতে পারিলে তবে গেই পরমপদে স্থিতি 
লাভ ভয়। একমাত্র আম্মীই সতা। স্ুখঃখাঁদিও লম বলিতে ৷ স্থদুঃ 
চয় কির্ূপে ? স্থখঢঃপ হইতে মুক্তি কিরূপে হইবে » 

শীষ 


ভূয় এব মহাবাহো শুণু মে পরমং বচ: । 

ঘভেহহং প্ৰীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥ 
মাত্রাস্পর্শা হি কৌন্তেয় ' শীতোফ্চস্বখঢ:খদা: | 
আগমাঁপাঁয়িনোনিত্য সথা’ ক্িতিক্ষন্থ ভাতত ॥ ১ 
তে তু নৈকা'ত্মনশ্চান্যে ক্কাতে! দ্ুঃখং ক বা স্ুখম। 
অনাদ্যন্তেইনবয়বে কৃত? পূরণখ নে ॥ ৩ ॥ 


পুনরায় হে মাঁবাভ । আমার শ্রেষ্ঠ উপদেশ শ্রবণ কর। আমার বাক৷ 
তোমার আনন্দ হইতেছে । তোমার ভিতের জন্য আবার বলি, শঅবণ কর। 

মাত্রা ভইভেছে ইন্দিয়নমহ | মীয়জেে বিষয়া এভিরিতিমাত্রা ইন্দিয়াণি। 
গাভ। দারা বিষয় পরিমাণ করা যায়, নাঁপা মায়, বাঁ পরিচ্ছিন্ন করা যায় বা ভোগ 
কর! যায়, তাহাই ইন্দিয়। সেই সমস্ত ইন্সিয় যখন বিষয় স্পর্শ কবে, তখন 
শীতোষ্ণাদি অনুভূত ভয় । সেই অনুভবই হইতেছে সুখ ব| দুঃখ । 

এই যে শীতোষ্াদি অন্তুভব জন্য সণ দুঃখ, ইহারা উৎপত্তি-বিনাশশীল, 
ইতারা এই আসে, এই যায়। ইহারা নিতা নহে। তুমি ইহাদিগকে উপেক্ষা 
কর। দেখ গ্রীষ্মকালে শীতলতায় সুখ, কিন্তু উষ্ণতার ছুঃখ । আবার শীতে 
ইহার বিপরীত। অতএব বিষয় যাহা, তাহা স্বখদুঃখরূপ নভে । উপেক্ষা 
করাই ইহাদের নিবারণের উপায় । তিতিক্ষাই বৈরাগা । অতএব প্রিয় যাহ! 
মনে হইতেছে, তাহাও অগ্রাহ্য কর। অপ্রিয় যাহা, তাভাঁও অগ্রাহ্ কর। 
করিয়া সহ কর। নিনি আত্মা তীহাতে দ্বৈতভাব নাই । অদ্বয় পুর্ণানন্দ-স্বভাঁব 


বাশিষ্ঠ গীতা । ২১ 

'মাস্মাকে যখন জান। যার, তখন স্থখহুঃখারদির অনুভব রশ্ধ হয়। অনবয়ব 
আত্মার আবার শ্থথই বাকি ঢুঃখই বাকি? 

প্রিয়তম ধনপু্াদি সম্পদে আমি পূণ, আর এ সম্পদ বিয়োগে আমি 


খণ্ডিত এইরূপ আন্তিমানটা ভ্রম মাত । কারণ, আত্মার ত থগ্ুভাব নাহ, তবে 
সুণ বা হঃখ তাহার হইবে কিজপে ? ইন্দ্রিয় ও ভ্রম, বিষয়ও লন | খাহাল ইক্ছিন 


৬৯ 


৪ (বধের সতাতা বোধ শান্ত হইয়াছে সেই বাক্তি ধার 9 মোক্ষভাগা। 

অজ্জুন হন্দ্রির 9 বধরের সত্যতা বোধ শান্ত হইলেই কি হইল? না, 
তাহার নভিত আত্মা যে রসনয়, তাহারও কিছু বোধ থাকা আবশ্যক ? 

শকুষ্চ -আমি জড় নই, আমি চেচন ; আম দুঃখা নই, আমি আনন্দ- 
রূপ, আমি জরামরণ, আধি বাধি, রোগ শোক, আঙার নিদ্রা ভগ নৈখুনাদি 
বজ্জিত - দেহের সঙ্গে আনার কোন দম্পক নাই, চিত্তের সঙ্গেও কোন সম্পক 
নাই, আমি নিঃসঙ্গ পুরুষ, তুমি ক্ষণকালের জগ্ত আপনি আপান ভাবটি স্বর্ণ কর 
--দেখিবে, একটা শান্ত, আনন্দ অবস্থা ক্ষণকালের জন্য আসিবে। আমার 
কোন কাধা নাই, আমি সদাহ স্থির শান্ত ; যত কিছু অশান্তি, সমস্তই চিত্তের-- 
এইটি ভাবিয়া দেখ, ব্রঙ্জানন্দের আভাস পাইবে : জাব প্রতিদন গ্রনুপ্তিকালে 
বঞ্চানন্ে স্থিতি লাভ করে! আবার যাহা পাইবার জন ছট কুট করে, তাহ] যখন 
পায়, তখন আর তার আকাক্ষার কিছু থাকে না। সেই সময়ে চিত্ত শান্ত হয় 
বালা, সেই শান্থ চিত্তে আনন্দনরের প্রতিচ্ছার! পড়ে ; তাভাতেই আনন্দ পায় । 
এই ব্ধ্য়ানণ। ৪, ব্রহ্মানন্দের সহোদর । আবার অনেক সময়ে ভাবনাতে নেষন্ময" 
ভাবের আনন্দ মানিয়া, জীব নখন শান্তভাণে থাকে, তথন ইহার বামনানন্দ 
ভাগ হয়! এই আনক গাম বলিয়া ক্রাতি খলেন। সাব আনন্দে জাঁবিত 
থাকে। এখন দেখ, ধার ব্যক্ত অনর হয় কির্সপে ? যখন হীন্দ্ররগণ প্রবল 
হইয়া বিষয়ে অনুরক্ত হইতে ও না বার এবং পুরুষকে দেহ বিষুয়াভিমুখে আকষণ 
করে, তখন ঘে ক্তি ব্রহ্মানন্দর্ননাস্বাদের অভিলানে সেই বিষযাকৃ্ট ইণ্দরিয়- 
সমূহকে বিষয়ে যাইতে না দিয়া মনকে ত্রক্মানন্দ-চি ্তার স্মৃতি দ্বারা ব্রহ্ধানন্দ 
ভাবন! করাইতে পারে, সেই ব্যক্তিই ধীর । ধীর ব্যক্তি ইন্দ্রিরগণকে তিরস্কার 
করিয়া ননকে বমকাইতে থাকেন, এবং যতক্ষণ না মন ব্ৰহ্মানন্দ স্মরণ করে, 
তক্ষণ ধমক দিতেও ছাড়েন না_-এইভাবে ধীর ব্যক্তি পররঙ্গ চিন্তা করেন। 
ইহাই অনরত্ব। ধার বান্তি সেই সুখ ইচ্ছা করেন, যাহা বন্ধানন্দের বিরোধা 
নহে । অর্থাৎ যাহাতে বিষয় নাই, অথচ স্মুখবোধ আছে। লাল! চিন্তাতে 


২২ বাশি গীতা । 


বামনানন্দ ভোগ হয়, কিন্ত ব্রজ্জানন্দ তাহারও উপর । সেইজন্ত বলা হইতেছে 
“মাত্রাম্পশঃ ভ্রমাত্মকঃ। সমদ্বঃখসুখো ধীরঃ সোহমুতত্বায় কল্পতে ” 

নিরতিশয় আনন্দৈকরস আত্রাই যখন সর্বমর, তখন স্থখত্রঃখাদি-ভেদও 
তন্ময়। সুখছুঃখাদি'ভেদ যখন আতম্মমর হইল, তথন স্ুখছুঃখাদি-ভেদ মিথ্যা। 
এ ভেদের সত্তা নাই । অসদ্রপাপ্পদ্রপং কথং সোঢ়,ং ন শকাতে ? যাহা ভ্রমাত্মক, 
যাহার সত্তা নাই, তাহা কেননা সহা কর! বাইবে? 

আত্মাই আছেন, অন্য কিছুই নাই। তবে অনাত্মবিষয়ের ও তৎস্পশজনিত 
্বখঃখাদির অস্তিতা থাকিবে কেন? 


নাঁসতে। বিদ্যতে ভাবে নাভাবো বিদ্যতে সত । 
নাস্ত্যেব স্তখদুঃখাদি পরগমাত্রান্তি সর্ববগঃ ॥ ৭ ॥ 


যাহা অসৎ, যাহার সত্তা নাই, তাহার বিগ্কমানতা অসম্ভব । আর যাহা সৎ, 
তাহার অভাব বা অবিদ্যমানতা নাউ । সুখ ও দুঃখ ত আগমাঁপারী । আসে 
যায় বলিয়া, ইহাও অসৎ । ইহাদের অস্তিত্ব কোথায়? সৎস্বরূপ সর্বগ পর- 
মাত্মাকে অনুভব কর, দেখিবে, সুখছ্ুঃথ নাই । 
তুমি জগৎ ৪ আত্মা এ দুয়ের সত্তা ও অসত্তা ত্যাগ করিরা অর্থাৎ “জগৎ 
আছে, আত্মা নাই” এই বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া এবং উক্ত উভয়ের সম্বন্ধ-ঘটক অজ্ঞানকে 
ত্যাগ করিয়া শেষ চিদাম্বাতে বদ্ধপদ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হর! 
ন হৃষ্যতি স্থখৈরাত্মা ভুঃখৈগ্রণীযতি নোহজ্জ ন! 
দৃশ্যদৃক, চেতনাত্নাপি শরীরান্তর্গতোহাপ সন্‌ ॥৯॥ 
স্বখেও আম্বার হর্ষ নাই, ছুঃখে9 গ্লানি নাই । হর্ষগ্নানি যাহা কিছু, তাত! 
মনের | হর্ষগ্লানি বাহ! কিছু, তাহাই দৃপ্ত । আত্ম! দাক্ষিভাবে দেখেন বলিয়া, 
তিনি দৃশ্যদৃক্‌ । মিথ্যাভূত শরীরের মধো থাকিয়াও আত্মা চৈতন্তময়, নতা। 
জড়স্বভাব চিত্তই ঢুঃখভাগী। চিত্তই দেহত প্রাপ্ত হয়। চিত্তক্ষয়ে আত্মার 
ক্ষতি হয় না। চিত্তই দেহাদি জন্য হুঃখের ভোক্তা । চিত্তটাই জীবভাব । 
চিত্তাদি জীবভাঁব এবং চিত্তের সুখছ্রুঃথভোগ--এ স্মস্তই মায়াহ্ষ্ট । ইহা ভ্রম। 
সত্য কথা-_দেহও নাই, ছুঃখাঁদিও নাই । +৮ 
ন কিঞ্চিদেব দেহাদি ন চ ছুঃখাঁদি বিদ্যুতে | 
আত্মনে! ঘৎ পুথগভূতঃ কিং কেনাতোহনুভূয়তে ॥ ১২ ॥ 


বাশি গাতা। ২৩ 


দেহাদি কিছুই নাই, ছুঃখাদিও নাই । আত্মা হইতে পুথগ্ভূত কিছু কি 
এই সংসারে আছে? আশ! ভিন্ন কাহাকে কে অনুভব করে? 

ছুঃখভ্রমটা অবোধ হইতে জন্মে । সমাক্‌ বোধ জন্মিলে ইহার নাশ ভয়। 
যেমন রজ্জ;ত সর্পভয় যেটা, সেটা অজ্ঞান হইতে জন্মে, কিন্তু জ্ঞান শইতে 
উহার নাশ হয়। মেইনপ আবোবর হইতে দেহাদি ঢখথোদির এন জ্ঞান হয় । আখ্ম- 
বোধ হইলে, অবোধের নাশ হয়। 


পৃথব্রঙ্গ' অজ। [িশিহ বিশ্বকাপে ভাসিয়াছেন। স্যুপ্তি যেমন প্বপরূপে 
ভাসে, সেইরূপ । ইহ নিশ্চিত সত্য । সমুদ্রতরঙ্গ যেমন ভাসে ও ভাঙ্গে, 
সেইরূপ ব্রহ্ধসধুদ্ধে হৃষ্টতরঙ্গ ভাছিতৈছে - ভাঁদিতেছে । তরঙ্গ যেমন জলই, 
সেইরূপ স্থ্টিই ব্রহ্ম ই । 

এই জ্ঞান লাভ কর, দেখিবে, এখনই তুমি নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মসমুদ্র হইয়াছ । ব্রদ্ধ- 
সমুদ্রে বাস্তবিক কোন কিছু নাই, ইহা পৰম শান্ত । তুমি, আমি, সেনা, মান 
শোক, ভয়, চেষ্টা, সুখ, অন্থখ_এ সমস্ত মায়িক ; দ্বৈতভাবধুক্ত । তুমি দ্বৈত 
ভাব ছাড়িয়। নিঃসঙ্গ হও । তুমি যে সেন! ক্ষয় করিবে, তাও তুমি, আমিও 
তুমি. তুমিও তুমি_ এইরূপ অনুভব কর, করিয়া ব্রহ্মময় হও । সবই আকাশ। 
সব্বত্রহই আকাশ । আকাশ ভাবিয়া চিত্তকে আকাশভাবে ভাবিত কর, স্কৃণ 
স্থষ্ট যাহা, তাহা গলিয়া এ আকাখই ভইয়া যাইবে । স্কুল যাহা দেখ, তাহা 
একদিন কল্পনার প্রঙ্গাভাবে ছিল। কগ্না স্পন্দন মাত্র । স্পন্দন৪ লয় ভা 
আকাশে বায়। আকাশ আপনগুণ শব্দে লয় ভয়। শব বা নাদহ সকলের 
লয়স্থান। নাদের পরে বেবিন্দ, সেই বিন্দু স্ষ্টিশূন্ত, মারাতীত, পরমশান্ত 
পরমপদেতে প্রবেশ দ্বার। তবেই দেখ দেখি, লাভালাভ, জয়-পরাজয়, সুখদুঃখ- 
বোধ এসব কার? তুমি আকাশ-সদৃশ নিষ্কলঙ্ক, নিরামর বর্গ । যতদিন 
স্থিতি লাভ করিতে পারিতেছ না, ততদিন স্বরূপ স্মরণ করিয্না লাভালাভে 
সমবুদ্ধি হইয়া কার্য কর । 


লাভালাভসমে' ভূত্ব। ভূত্বা নূনং ন কিঞ্চন । 
খণ্ডবাঠ ইবাস্পন্দী প্রকৃত কাধ্যমাচির ॥ ২১ ॥ 


নূনং তত্বনিশ্চয়েন ন কিঞ্চন জাগতং দেহাদিরূপং ভত্বা। খগুবাতো 
গুহাপরিচ্ছিনো বাধুরিব। 


২৪ বাশিষ্ঠ গতি 


যৎ করোধি যদশ্সীসি বজ্জহোষি দদাসি বু । 


যৎ করিধ্যসি কৌন্তেয় ! তদাত্মেতি স্থিরো ভব ॥ ২২ 


আর যাহা কর, যাহা থা9, যাহা হোম কর বা দান কর -যাঠা কিছু +র, 


ও 
1 
| 


তাহাকেই আম্মা ভাবিবে। ভাবিয়!, সির ১ও' 
জীব অন্তকালে যন্ময় হয়, জন্যাক্ালে তাহা হহরাহ জন্মে। ঞনি এখন 
হইতে সতা ব্রহ্ম পাইবার জন্য ফলাভিসন্ধান তাণ করিয়া, চিজাকে ব্ক্গভাবে 
ভাবিত করিয়! ব্হ্মময় হও" ব্রঙ্গজ্ঞগণ এরূপ কেবল শপ করেন অর্থাৎ 
অভিসদ্ধিশৃন্ত হইয়া বথাপ্রাপ্ত কন্মে স্পন্দিত হয়েন নাজ? “ক্ৰিয়তে কেবলং 
কর্ম ব্রঙ্গজ্ঞেন যথাগতম্”। 
J MAA 
কর্ম্মণ্যকর্ন্ম যঃ পশ্যত্যকম্মাণি চ কম্ম ঘঃ। 
স বুদ্ধিমান মনুধ্যেযু স চোক্তঃ কুৎস্বকন্মুকৃৎ ॥ ২৫ ॥ 
যে ব্যঞ্জি কৰ্ম্মে অকণ [ পুর্ণ বিশ্রাম বা বহ্ম | দেখেন, মায়ার কর্ম্ম কিছু নয়, 
ব্ৰহ্মই সমস্ত--এই ভাব যাহার হয়, আর অক্ম্মেও অর্থাৎ রঙ্গেও প্রবাহ ক্রমে 
নিত্য মারার কম্ম আত্মাতে অধ্যাদ করাটা দেখেন, তিনিই মাঞ্রমের নধে 
বুদ্ধিমান্‌ । সমস্ত কন্ম তাহার করা হইয়াছে । 
মা কম্মফলহেতৃভূন্মা তে সঙ্গোহ স্ুকন্মণি । 
যোগস্থঃ কুরু কন্মাণি সঙ্গ: ত্যক্ত! ধনঞ্জয় ' ॥ ২৬ ॥ 
প্ৰকৃত তত্ব যখন জানিতেছ, ফলের আকাজ্ষা করিরা কম্ম বেন আর না 
ভর | বথাপ্রাপ্ত কন্মে স্পন্দিত হও-বিডিত কম্মের অন্রষ্ঠান জাগে থেন 
তোমার আসক্তি না হয়। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সনতা-রূপ যোগ আশ্রয় করিয়া, 
নিঃসঙ্গ হইয়া কৰ্ম্ম কর। আপনি আপনি ভাবে অবস্থান করিয়া কন্ম করিলে, 
নিষ্কাম কম্মীর কন্ম করা হয় না। 
আসক্তিই করে। আসক্তি থাকিলেই কতৃত্ব । যদি আসি ত্যাগ না 
কর, কন্ম না করিলে৪, ইমি কন্তা--আসক্তি আছে বলিয়া । 
আসক্তিমাহুঃ কর্তত্বমকর্ত,রপি তন্ভবেৎ | 
মৌখ্ স্থিতে হি মনসি তম্মান্মৌখনং পরিত্যজেৎ ॥২৯৷॥ 


বাশিষ্ঠ গীতা । ২৫ 


মন বদি মুখতীগ্রস্ত থাকে, তবে আসক্তিও সেই সঙ্গে থাকিবেই । অতএব 
মূখ তাই অগ্রে ত্যাগ কর। 

চিন্তকে বহ্মভাবে ভাবিত করিতে পারিলেই আপনি আপনি ভাবে স্থিতি- 
লাভ হইল। বক্ধকে না জানিলে চিত্ত কিরূপে ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইবে? 
সেইজন্য তব্বজ্ঞান আবশ্যক । তত্রদুষ্থিতে প্রমাদরূপ যে মূর্খতা, তাহাই যথার্থ 
মূর্খতা । তত্বদ্ট থাকিলে, আর কিছুই সুন্দর বলিয়া বোধ হইতে পারে না। 
আম্মাই সুন্দর । অনাস্মা সাহা কিছু, তাহাই শোভাভীন। কিন্তু তত্বৃষ্টি না 
থাকিলে, অনাত্মাকে সুন্দর দেখায় । অস্থন্দরকে সুন্দর দেখাই মূর্খতার ফল। 
এই শোভনাধ্যাসই আসক্তির মূল। 

তাই বলা হইতেছে-ধিনি তত্বকথার শ্রবণ মনন করিয়াছেন এবং আসক্তি- 
শূন্য হইয়াছেন, তিনি কন্ম করিলে, তাহার “আমি কর্তা” এই অভিমানের 
উদয় ভয় না । 

বধানে লামি কনা” এই ভাবের উদয় না হয়, পেখানে “আমি ভোক্তা” 
এই দানত পাকে না। আমি কর্তা নই অর্থাৎ কিছুই করি না, কোথারও যাই 
না; আদার আমি ভোক্তা নই অর্থাৎ কোন কিছু দেখা শুনা বা ভোগ কর] 
আন কিছুই করি না। এই আনি কি? এইট আমিই আপনি আপনি। 
আমার কোন কর্ম নাই, কোন ভোগবাসনাও নাই--এই হইলেই ব্রহ্মভাবে 


আমার স্থিতি হইল। 
ননাতা-মলমুৎস্জ্য পরমাক্সৈকতাং গতঃ । 
কুৰ্ব্বন কার্ধ্যমকাধ্যঞ্চ নেব কর্তা ত্বমর্জ্জ ন! ॥ ৩২ ॥ 
ভে অঙ্জুন ৷ নানাত্ব মল পরিত্যাগ করিয়া পরমাস্মময়ত! লাভ কর। 
চিন্তকে ব্ৰহ্মভাবে ভাবিত করিতে পারিলে, পরমাস্মভাবে স্থিতি লাভ হয়। সেই 
অবস্থায় কার্মাই হউক বা অকার্যাই হউক, তুমি কর্তা নও । 
যস্য সর্বেব সমারন্ভাঃ কামসঙ্ধল্পবজ্জিতাঃ 
হ্বানাগ্রিদপ্ধকর্শীণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥৩৩ 
যাহার সমস্ত কর্ম, কামনা ও সঙ্কল্পবঙ্জিত, জ্ঞানরূপ অগ্নিই তাহার সমস্ত 


কর্ম দগ্ধ করে। এইরূপ ব্যক্তিই পণ্ডিত--মে বাক্তি “সমঃ সৌমাঃ স্থিরঃ স্বস্থঃ 
শাক্তঃ সর্ধার্নিম্পৃহত আকাশের মত এইরূপ ব্যক্তি কর্ম করিয়াও করেন না। 


২৬ বাশি গীতা । 


যেমন আকাশে মেধ উঠে, বিদ্যুৎ চমকার, কত বাড়ী উঠে, গাড়ী ছোটে-_সর্ধ 
বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে এই আকাশ কিন্তু বে নিঃসঙ্গ, সেই নিঃসঙ্গই ;- সেইরূপ । 
আত্মা কিন্ত আকাশের মত নিলিপ্ত হইলেও জড় নহেন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ 
আনন্দস্বরূপ | 
নির্দন্দো নিত্যসত্রস্থো নিধৌগক্ষেম আত্মবান, 
ঘথাপ্রাপ্তানুবন্তী ত্বং ভব ভূষিত-ভূতলঃ ॥ ৬৫ । 
তুমিও সমস্ত উপেক্ষা করিয়া দ্রন্দাতীত, সহা করিতে করিতে সত্বস্থ, যোগ- 
ক্ষেম-ম্পৃহাশূন্য, আত্মরত হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম মাত্র কর। তবে তুমি পৃথিবীর 
অলঙ্কার হইবে। 
কর্ম্মেন্দিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন । 
ইন্দিয়ার্থান_ বিমুটাত্ৰা মিথ্যাচার স উচ্যতে ॥ ৩৬ ॥ 
কিন্তু যে কেবল যোগাসনে বসিয়া হস্তপদাদি বাঁধিয়া রাখে, অগচ মনে মনে 
বিষয় স্মরণ করে, এইনূপ মন্্রধা গঢ় ও শিথাচারী । সে বাক্তি কপটাচারী, সে 
বাক্তি শঠ। 
যত্তরিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহজ্জ্ন ! 
কর্মেন্দ্রিষেঃ কন্মযোগমসক্ত? স বিশিষ্যতে ॥ ৩৭ ॥ 
আর যিনি মনের সহিত ইন্দ্রিয়নমূহকে সংযত করিয়া আসক্তিশুন্ত ভইর়। 
কর্শেন্্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করেন, তিনিই শ্রেষ্ট । অর্চ্জন ৷ তুমি শরীর বাইয়া মন 
দিয়া বিষয়ে ছুটিও না; কিন্তু মনকে কোন এক বস্তথতে--বন্ধে বা ঈশ্বরে 
বসাইয়! রাখিয়া, শরীর দিয়া যদি ছুটাছুটি কর, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। 
আপর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং 
সমূদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদৎ । 
তদ্বৎ কামা যং প্ৰবিশন্তি সর্বেব 
স শান্তিমাগ্নোতি ন কামকামী ॥ ৩৮ 


তম্মান্নিগুহীতস্কেন্দরিয়ন্ত সংশ্তাসিন এব সর্বকামোপরমাতৎ পরমপুরুযার্থে 
নান্তান্তেত্যুপসংহ5রতি _দ্মাপূর্যামাণমিতি । বদ্ধৎ আপে! নগ্ আপূর্ধ্যমাণং সমুদ্রং 


বাশি শীলা । ২৭ 


প্রবিশন্তি, তছ্ভাবমাপনা বিলীয়ন্কে, তদ্বদচলে ব্রহ্মণি প্রতিঠা বগ্ত তং সংন্তাসিনং 
সৰ্বে কামা মিথাত্ববুদ্ধিবাধিতবিষয়াঃ সম্তঃ প্রবিশস্তায্মন্েব বিলীরাস্মমাত্রতামাপ- 
দ্যন্তে । স এব সর্বানর্থশান্তিলক্ষণং মোক্ষমাপ্ধোতি ন তু কামান্ত ইতি কামা! বিষয়া- 
স্তৎ কামনাশীল ইত্যর্থঃ । 

জলপ্রবাহ নানাদিক্‌ হইতে আঁপয়। যেমন পরিপূর্ণ অচল ভাবে অবস্থিত 
সমুদ্রে প্রবেশ করে প্রবেশ করিয়া সমুদ চাই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মসংখা বিষয় 
কামনা, যে আন্মজ্ঞানী সন্নাসার নিকট মিথ মায়! বলিয়া উপেক্ষিত হহয়া, 
অবশেষে আন্মায়ণবিলীন হইয়। আন্মভাবে স্থিবৃত্ব লাভ করে-খিনি বিষয়-বাসনা- 
সমূহকে ব্রদ্ধরূপে দেখিয়া বন্ধনয় কাররা ফেলেন, অথব। খানি কামনা উঠিলে? 
আপন শাণ্ক, আপনি আপনি ভাব হইত বিচলিত হন না, তিনি পান্তি লাভ 
করেন। বিষয়াসক্তের কিন্তু মুক্তি নাই : 

ইত্ার্ষে বাশিষ্টমহারামায়ণে বান্মীকীয়ে দেবদুতোক্তে 
মোক্ষোপায়ে নির্বাণপ্রকরণে অজ্জ্।নো- 
পাখ্যানে আম্মজ্ঞানোপদেশোনাম 
চতু:পঞ্চাশ: লগ ॥ ৫৪ ॥ 


৫৫ সর্গঃ। 
জীবতব্নির্ণযঃ | 
শক প্রথমে ভইলআয্মঙ্ককরণ শরণ ॥ দিতাঁয়ে হইপ-মর্কাকন্ধ 
ঈশ্বরে অপণ এব বন্ধে অর্পণ । তৃতাঁয়ে হইল _ম্তথ ও শীত উষ্ণ কিছু নয় 
ইহার অন্তভৰ। এই সমস্ত মুমুক্ষুর করণীয় । এখন অ কণ! শ্রবণ কর। 
ন কুধ্যান্ভোগসন্ত্যাগং ন কুধ্যা'ভাগভাবনন্‌। 
স্থাতব্যং স্বসমেনৈব বথাপ্রাণ্ডানুৰ্ভিনা ॥ ১ ॥ 
দেহধারণজন্ঠ প্রয়োজনীয় ভোগের ত্যাগ করিও না এবং ভোগের সৌষ্টব 


জন্য ভাবনাও করিও না। যথাপ্রাপ্ বিষয়ের অন্ুবর্তী হইয়া ভোগের লাভালাভে 
সমভাব অবলম্বন করিবে। 


৬১ 


১৮ বাশিষ্ভ তা 


এই দেহট। মনাস্মা। 'অনাম্মাভে আম্মভাব স্থাপন করি ওন! । আম্মাতেই 
আত্মবুদ্ধি অবলম্বন কর। দেহনাশে কিছুরই নাশ হয়না । আত্মার নাশ 
হইলে, তবে নাশ হয়) কিন্তু, ন চান! নশ্ততি ক্রবঃ-_মাত্মার নাশ কিছুতেই 
হইবার নহে। দেহটা ত আম্মা নহে, চিত্ত ও আত্মা নহে! সর্বপ্রকার গ্রহণ 
ত্যাগ করিলে আন্ম: শীর্ণ হন ন! শীর্ণতা দেহেরই ধর্ম্ম। যে সর্বপ্রকার 
মমতা তাগ করিয়াছে, সে কিছু করিয়াও করে না। করে কিন্তু আসক্তি । 
আসক্তিই কর্ত। ৷ আসক্তি যাহার যায় নাই, সে বাহিরে কিছু না করিয়াও কর্তা; 
মনের মুর্তাই আদক্রির জনক। মূখ ত! সর্বদা পরিভাজ্য। তন্বঙ্জান লাভ 
করিলে আসক্তি বায়। এরূপ মহাত্মা হইতে পারিলে, সর্ধঝকম্মরত হও, তথাপি 
কর্তৃত্ব জাগিবে না। আম্ম। অবিনাশী, আছ্যন্থশন্ত,। অজর । “আত্ম বিনষ্ট 
ভয়” এ ছুর্ষোধ যেন তোমার না ভর; বিদ্িতাত্স উত্তম ব্যক্তি আত্মার 
বিনাশ দেখেন না। তাহারা আন্মাকেই আম্মা বলিয়া জানেন, অনাত্সা বে 
দেভাদি, তাহাতে তাহাদের আত্মদৃষ্টি নাই 

অজ্জন--হে ত্রিজগন্নাথ । হে দানদ ৷ যপি তাই হয, তৰে আটদের দেহ নাশ 


_— 


হইলে “ইং নষ্টুং ন কিঞ্চন’””--কিছু? উষ্টনাশ ত তয় ন"! 

লীকুৰ্চ --নিশ্চয়ঃ । অবিদাণা আত্মাই বথন একমাজ আছেন--আর 
কিছুই নাই তাহার কি কে বিনাশ করিবে? ইহা ন oe ইহা লাভ হইল 
ইহা ভ্রগ ভিন্ন আর কি? ইহাতে বন্ধ! স্বীর তনরের মত নোহজম ভিন্ন নক 
কিছুই দেখি ন:। 

নামতে! বিগ্তে ভাবো নাভাবে! বিগ্ভতে সত: । 

উভয়োরপি দৃক্টোইন্তস্তবনযে। স্ত ভ্র্দর্শিভিঃ 11১২॥ 

মাহা নাই অসৎ তাহার আবার হওয়া কি? যাহা আছে সং তাহার 
আাবার অভাব কি? যাহার! তত্বদ্শী তাহারা সৎ ও অসৎ ছুইএরই চরম 
জানেন--জানেন যে যাহা আছে তাহ! সদাকালই আছে, যাহা নাই তাহা 
সদাকালই নাই। 

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সৰ্দ্বমিদং ততম্‌ । 

বিনাপমব্যযান্ত ন কশ্চিৎ কর্তমর্থতি || ১৩ ॥ 


যিনি এই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন তাহাকে তুমি অবিনাশী জানিও । 
মনখ্বরকে কেহই নাশ করিতে সমর্থ নহে । | 


বাশি 511 


টি 
9) 


অন্তবন্ত ইমে দেহা নিতাস্টোক্তাঃ শরারণ? | 
অনাশিনোহপ্রমেয়স্ঞ তন্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত !|1১৪॥ 


অবিনাশী, প্রমেয়, নিসা, শরীরীর দেহ গুলিই নশ্বর । উহা জা।নয়া তুমি 
বুদ্ধ কগ। "আরও দেখ এক আত্মাই আছেন দ্বিতায় কিছু: নাই । যাহা অসং 
তাহার থাকার সম্ভব কোথার ? অবিনাশী, অনন্তের, সতের, নাশ ত নাই । 

হিস '9 এক স্বরূপ অ.পক্ষা-বুদ্ধি পরিতশাগে শেষ যাহা থাকে সং অসৎ 


be 


এই উভয় ভাবের মধো শান্ত যাহ! আছে তাহাই পরমপদ | 

অঙ্জুন--হে ভগবন তবে “আমি মরিলাম"” ইহা কি? মানুব নিয়তির দাঁস 
এই লসই বা? ? অধুক স্বগী, অমুক নার শী উই বা {+৮7 অপরিচ্ছিন্ 
আত্মার মরণপরিচ্ছেদ হেতু “ব দুঃথাদিলম ইহান হেড কি? 


. 


চা বায়ুঃ খং মনোনৃদ্ধিরেব চ। 
তন্তম্মাত্রজালাত্া জীবে দেহেযু তিষ্ঠতি ॥১৮। 


ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুতৎ এবং বোম এই পঞ্চতন্মাঞ্র এবং অভংতত্ব ও 
মহত্ত্ব এই সাত পদার্থ সংযোগেই জীবভাব ঘটে । এই জীবহ দেহে বাস করে। 
রজ্জ, দ্বারা পশুশাবক যেমন বাধা থাকে, পিঞ্জরে বিহগ যেমন আবদ্ধ থাকে, 
সেইরূপ এই জীব বাসনা রজ্ৰ তে বাধ! পড়িয়' এই শরাঁরেই দেহান্তকাণ পর্যাপ্ত 
আবদ্ধ থাকে । অশ্ব পাকুড় ইত্যাপি বুক্ষের শুক পত্র তইভে বস যমন নূতন 
পত্রে ধার সেইরূপ বামনাবশ বেশধাতল ভরাজং দেহ হত জাব অগ্ত দেহে 
গমন করে। পুণ্বদেহ শুকপত্রের ন্যায় পড়রা খান । 


গ্রোত্ৰং চক্ষু; স্পর্শনঞ্চ রসনং আরামের চ। 
গৃহীত্বৈতানি সংঘাতি বারুন্ধানিবাশয়াৎ ॥২১৷৷ 


বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরে বির যায়, জাবও সেই- 
রূপ পূর্ববদেহ ভইতে কর্ণ চক্ষু স্পশ রস ও ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণের 
জন্য উতক্রান্ত হইয়া যায়। 

বাসন 


‘বত্বই ভ চারে বের দেহ---এখানে অন্ত ঘুক্তি নাই । “সনা ক্ষয্েই দেহক্ষয় 
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ই পম পদ প্রাপি । 


৩৫ বাশিঠ গাতা । 
_বাসনাবান্‌ পরাপুক্টৌ। ভূত্বা ভ্রাম্যতি যোনিষু । 
জীবে। ভ্রমভরাভারো মায়া-পুরুষকো! যথা |1২৩)॥ 


বাসনং-পব্রিপুষ্ট জীব ভ্রমভারাক্রান্ত হইয়! এন্দ্রজালিককৃত মার়-পুরষের স্ঠায় 
নানা যোনিতে ভ্রমণ করে পুষ্পাদ্গন্ধমিবানিলঃ পুষ্প হইতে বাবুর গন্ধগ্রহণের ন্যায় 
জীব বাসনাবশে পুর্বশরীর হইতে অখিল ইন্দ্রিযশক্তি গ্রহণ করিয়া দেহাস্তরে 
ভ্রমণ করে: জীব নিক্ষান্ত হইবামাত্র শান্তবাতদ্রমের 2ায় দেহ নিষ্পন্দ ও ভোগ- 
নিবৃত্ত হইয়া পড়ে । দেহ তইতে জীব নিগত হইলে দেহ অচেষ্ট, ছেদভেদাদি- 
দোষ দ্বারা অগৃষ্টত! প্রাপ্ত হয়-_ইহাই দেহের মৃত্যু। সেই জীব বায়বীয় মূর্ভিতে 
আকাশে বেখানে যেখানে অবস্থান করে সেই সেই স্থানে আপন বাসনারপ মু্তি 
অনুভব করে। দেহ বিনাশশীল জীব তখন ইহা দেখে । জীব তখন দেখে দেহ 
নশ্বর ও মিথা। শেষ কথা জানিয়া তুমিও দেহকে বিনাশশীল মিথ্যা বলিয়া 
নিশ্চয়কর অথবা স্ুযুপ্তের ন্যায় ইহার অস্তিত্ব বিস্বৃত হও: 


অজ্জুন__বাসনা-ত্যাগেই জীবনুক্তি হয় । দেহটাই যেন পুঞ্জীকৃত বাসনা । 
দেহটাই যেন ঘনীভূত চিত্ত । দেহটা ভূল হইয়া তোমাকে লইয়া ঘুমাইয়া পড়া, 
আনন্দে জাগ্রত থাকা আর জগৎ সংস।র দেহ ভুল হইয়া ধাওয়া ইহাই কি জীব- 
নুক্তি? এই ভূল হয় কিরূপে ? 

শ্রীকুষ্ণ _শুধু আনন্দে ঘুমাইয়া পড়াই জীবনুক্তি নহে। আনন্দে ভরপুর 
হইয়: যাওয়া ত আছেই তার সঙ্গে জাগ্রত স্বপ্ন স্বষুণ্তি আয়ত্ত করিয়া খেল! 
করা যস্বপ্র-জাগব-স্থযুপ্তমবৈতি নিত্যং তদ্রন্ম নি্কলনহং ন চ ভূতসজ্বঃ | 
ব্ৰহ্ম একটা আকাশের মত পড়িয়া আছেন ইহাতে মানুষ একট! জড়ের মত 
অবস্থা মাত্র মনে করে। তা নয় -- আমি যেমন সর্বদা আকাশের মত নিল্লিপ্ত 
থাকিয়াই বহু হইয়া জগৎরূপ ধারণ করিয়া সর্বচিত্ত ইয়া সর্ধচিত্তে অন্তর্ধামি, 
রূপে বিরাজ করি আবার এই সুন্দর লাবণাপিচ্ছল 'দেহ ধারণ করিয়া জগতের 
জন্য, ভক্তের অন্য, কত খেলা খেলি এইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম, বিশ্বরূপ ও অবতার 
হইয়া বিহার করিতে পারিলেই সাধকের সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তি হয়। নতুবা তৃপ্তি 
আংশিক । 

অর্জুন--সকপের মূল, বাসনা তাগে স্বরূপে যাওয়া । বল দেহটা ভূল 
হয় কিরূপে? 

শীরৃষ্চ -মনোযোগ করিয়া অবণ কর। যে বস্তুর আকার যে ভাবে 


বাশিষ্ট গীতা । ৩১ 


দেখা যায় সেই বস্তুর বিনাশও সেইভাবে হয়। জগতে যাহা কিছু আকার- 
বান্‌ দেখ তাহা প্রথমে বাসনার বশে কল্পিত। নানুষের দৃষ্ট এই গৃহ, বাগান, 
রথ, মন্দির এই সকল প্রথমে বাসনারূপেই মনে গাকে। বস্থবিশেষ দ্বার! 
ইহার! প্রথমে নিগিত হয় ন!। ব্রহ্ম এই যে মন্ুধা গো অশ্ব ইত্যাদি সৃষ্টি 
করেন ইহাও পূর্ববব্ল্লীয-বাসনারূপ কল্পনা দ্বার! কৃম্ভকার যে ভাবে ঘটাণি 
সৃষ্টি করে সে ভাবে নহে । তিনি সত্য সঙ্কল্প ; সেই জন্য পুর্ধ কল্পের বাসনা 
মত যেমন কল্পনা করেন অমনি আকার দুষ্ট হয় ৷ বাসনাটা কিন্তু মিথা।। 

অর্জ,ন__ আচ্ছা দৃষ্ট বস্তুকে মিথ্যা বলি কিরূপে ? উৎপত্রিকালে না হয় 
সমস্তই বাসনাময় গিখা! | কিন্ত স্থিতিকালে যখন দেখা যায় আকারবান্‌ বস্তু 
দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পত্তি হইতেছে অ'র সকলেহ বস্তু সকলকে একরূপ দেখিতেছে 
তখন স্থিতি কালে তাহাদিগকে মিথা। বলিব কিরূপে ? 

শীক্ষ্ণ_সণ্য হউক বা মিথ্যা হউক সে কথা পরে বণিতোছি কিন্তু 
উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে সন্ধপ্ন যে আকারে দৃষ্ট হইবে সঙ্কল্প বিনাশ না ভওয়া 
পর্যান্ত ও বস্তুর এক্কপ আকারই থাকিবে। তবেই দেখ বাসনার আকারটাই 
বস্তরূপে দেখা যায় । এখন এই বাসনাটাকে যদি অন্যভাবে পরিবজ্জন করিতে 
পার তবে সঙ্গে সঙ্গে আকারটাও অন্তরূপে প্রতাত হইবে। অ যে বলিতেছিলে 
সৃষ্টিবস্তুকে সকলে একভাবে দেখ একথা সত্য নহে । কোন মূঢ় ব্যক্তি গোলাপ 
ফুলকে যাহ! দেখে একজন সাধক গোলাপে নেত্র পাঁড়লেই আর তাহাকে 
গোলাপ দেখেন না “যাহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে”। তবেই হইল 
ভাবনা অন্তরূপ হইলে বস্তু তাহার সর্ব্লোকদৃষ্ট আকারে থাকে না। সর্খৎ 
শক্তিই বথোৎপন্ন আকারের প্রতি কারণ । ডউৎপাঁত্রকালে বে পদার্থ যেরসপ 
আকার ধারণ করে সংবিংপ্রভাবেই সেই পদার্থ বিনাশ পর্য্যন্ত সেই 
আকারেই থাকে । সংবিৎ জ্ঞানেরই নাম। জ্ঞানই যখন আকার দেয়, জ্ঞানই 
তখন আকার নাশ করিতেও পারে। 

জ্ঞান যে চেষ্টায় বাসনাময় দেহাদিকে আকারবিশিষ্ট করে, জ্ঞান আবার 
তাহার বিপরীত চেষ্টায় বাসনা পরিবর্তন করিয়া দেভাঁদি অন্ত আকারবিশিষ্ট 
করিতে পারে এবং বাসনা ত্যাগ করিয়া দেহাঁদিকে বিনাশও করিতে পারে। 

মানুষের বাসনা বন্ধ ! ইহার মধ্যে কতকগুলি অপ্তভ কতকগুলি শুভ। 
ভোগ করিবার যে বাসনা তাহ! অশুভ। অশুভ ভোগবাসন' দ্বারা দেহাদি সৃষ্ট 
হয়। তভোগ'বাপন,-তাগ দ্বারা দেহাদি থাকে না। 


৩২ বাঁশ গাতা | 
অজ্জুন-- একটা! দৃষ্টান্ত দাও । 
হীক্ষ-- যেমন বর্তমান দাহাঁদি চে্ট' দ্বারা পুদ্বরু হ গুহাদির বিনাশ করা 
যার, যেরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি যত্ন দ্বারা পূব ছু'ছ্রেয়া ধ্বংস হয়, সেইরূপ পুব্বতন 
অশুভ বাসনা-কন্সিত ভোগদেহের আকারও শুভবাদনা-প্রস্থত শান্বায় শ্রবণ 
মননাদি পুরুষ প্রধ্তর দ্বারা নষ্ট হর ! চিত্ত মধন তরু ভাবে ভাবিত হয় তখন দেহাদি 
সম্যকৃরূপে মথা! ভ্রমরূপে বিনাশ গ্রাপ্ত হর! 
ধন্ম অথ কাম মোক্ষ এই চাগি বিষয়ের বাসনা মৃধা থে বিষয়ের বাসনা 
অত্যন্ত তীত্র হইবে, তাহাই জয় লাভ করিবে। শাস্ত্রীয় শ্রবণ মনন-জনিত শুভ 
বাসনার সম্যক্‌ উদ্দীপনা-্র সংসার খাকিবে না, জগৎ থাকিবে না, জাব 
আপন স্বপ্পপ যে বঙ্গভাব সেই আপন আপনি ভাবে স্থিতি লাভ করিবেন। 
কিন্ত বাসনা তীব্র! হওয়া চাই ৷ মুঢ় বাসন! বলবৎ বাসনা জয় করিতে পারে না। 
যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ-মননাদি দ্বারা জনন মরণ স্বর্ণনরকাদি ভ্রম নষ্ট হয় না। 
প্রাক্তনং বাঁসনামূলং পুরুষার্ধেন জীয়তে । 
যত্তবেনাগ্ভতনেন। * হ্াস্তনায়তনহ যথা ॥ ৩১ ॥ 
য এব পুরুষার্থেন দৃষ্টো বলবতা ক্ষণাৎ । 
পূর্ব্বোত্তরবিশেষাংশঃ স এব জয়তি স্ফটম্‌ ॥ ৬২ ॥ 
অপি স্ফ,টতি [নু হ্ধ্যা্রৌ বাতি ব! প্রলয়ানিলে | 
পৌরুষং হহ যথ! শাস্সতন্ত্যাজ্য’ ন ধামতা || ৩৩ ॥ 
নিসা -বশতোহ ভিত | 
প্রপশ্যতি চিরাঁভ্য %* জীবে! জঠরমোহধাঠ ॥ 59 ॥ 
ভাঁবার্থ এই--মক্ষের যত যাঁদ অল্প হয়, মার ভোগের অভিনিবেশ দৃঢ় 
থাকে তবে মোক্ষের বত্বটা পরাস্ত হয়। যাহার! বলে জ্ঞান লাভে বত্ব করি:লও 
কাম ক্রোথাদি বাসনা? প্রবল হয় তাহাদের যত বিষয়েই কুট থাকে । যাহারা 
বুদ্ধিমান্‌ তাহার' বিন্ধাগি'র বিদ!ণ হউক অথবা প্রলয়-গ্রভঞ্জন বহিতে থাকুক 
কিছুতেই শাস্ত্রীয় পুক্ষকার ত্যাগ করে না। অনাদি কাল হইতে মুঢ়বুদ্ধির 
আশ্রয় করিয়াই মাঞ্নুষ শান্ীর যত্বে অল্প দৃঢ়তা করে, করিয়া চিরাভ্যন্ত স্বর্গ নরক 
জনন মরণ ইতা!দ ভ্রম দূর করিতে পারে ন!। তুমি দৃঢ়ভাবে অআবণমননাদি 
আশ্রম কব মৃতা আওঞন করিতে পারিবে। 
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অঙ্জ ন--হে জগৎপতে! জীবের জগৎপ্তিরূপ স্বর্গনরকাদি স্ষ্টিভ্রমের 
করণ কি? কেনই বা ব্যাসাদি খষ বলেন “ঈশ্বরপ্লেরিতো গচ্ছেৎ স্ব্গং ব! 
নরকন্ত বেতি”, ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াই জীব ্ব্গ ধা নরকে গমন করে? 

শ্রীকৃষ্ণ-_ঈশ্বরের পর্য্যন্ত যদি কানকর্ম্মাদি থাকে তবে উহা তাহারও সুখ- 
খের হেতু । সেট মসাধারণী স্বপ্পোপমা বাসনাই চিরাভ্যাস-বশতঃ দৃঢ়তা প্রাপ্ত 
হইয়া এই সংসার-ভ্রম উৎপাদন করে । অতএব আত্মশ্রেরঃকামীর পরমপুরুযার্থ- 
লাভ জন্য সমূলে বাসন! ক্ষরহই কর্তবা | 


নংসার-ভ্রমটা স্বপ্নের মত । i অনাদি সঞ্চিত : চিরাভাস্ত সংসার-বাসনাই 
জীবস্থিতির কারণ । শ্রবণ মননাদি শান্তার প্রধত্রে তাহা ক্ষয় কর, মোক্ষলাভ 
করিবে । 


অন্্রন_-কিমুখ। দেবদেবেশ | ক্ষায়তে বানা কথম্? হে দেবদেবেশ। 
ৰাসনার উৎপত্তি কেন হয? কিরূপেই বা বাসনা ক্ষয় ভয়? 

শীরুষ্ণ-_মুর্খ তাই বাসন!উতপন্তির কারণ। অনাস্মায় আত্মভাব-স্থাপন 
করাই মূর্খতা । মাক্সাতে আস্মদয করাঃ উত্বজ্ঞান। তন্বঙ্ছংনহ বামনা নাশের 
অন্্ব। তে কৌন্তেয় ৷ মণি আপনাকে জানিগাছ ॥ এই, সেই, আমি, আমার, 
আমার দ্বারা ইহা হইতেচছ হতাদ বাসনা এখন ত্যাগ কর। 

অঙ্ুন-_বুঝিতেছি বাসনা নাশেহ জ।বভাবের নাশ হয়। কারণ যে যাহার 
সন্তায় সত্তাবান্‌ তাহার অসত্তায় তাহার অসন্তা অবশ্যম্ভাবী । জনন মরণাদি- 
(বশিষ্ট জীবহ যদি নষ্ট হইল তবে পরমানন্দ প্রাপ্তিরপ মোক্ষ আর কাহার 
হইবে ? সর্বছুঃখানবৃত্তিরূপ অনর্থ নাশহই বা কাহার হইবে? তবেত তত্বজ্ঞান ও 
বাদনা-ক্ষয়ই অনার্থর মূল । 

শীকৃ্ণ-_জীব যদি ব্ৰহ্ম ন! হইত, জীবে ও বাহ্ম যদি একটা ভেদ ৰরাবর 
পাকত, তবে তাহাই হইত বটে। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের ভেদটা কান্ননিক 
ভেদমাত্র। জীব আর অন্ত কিছুই নহে, ব্রহ্ম মারা অবলম্বনে আপনিই আপনার 
মিথ্যামালিন্ত যখন কল্পনা করেন তখন সেই বানাকৃতি মায়ারচিত জীব 
স্বকল্সিত সঙ্কল্প দ্বারা অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়। নিজতত্বজ্ঞানে অক্ষম বাসনারুতি ইনিই 
জীব বলির কথিত ৷ 

জীবভাব যাহা গাহাত দেখিতেছ। জীব যখন বাসনা-ক্ষয় করিতে সমর্থ 
হয়, তজ্জন্ শ্রবণ মণনাদি দৃঢ় ভাবে অন্যাস করে তখনই আপন স্বরূপে স্থিতি 
লাভ করে। তবেই দেখ বাসনা মুক্ততাই মোক্ষ। 


৩৪ বৰাশিষ্ঠ গাতা। 


বাসনা-বাগুরাম্ম ক্তো মুক্ত ইত্যভিধীয়তে ॥ ৪৩। 
যিনি বাসন! বিনাশ করিতে পারেন নাই তিনি যদি সর্ব ধর্ম্মপরায়ণ ' সর্বঞ্ত ও 
হন তথাপি (নি পিঞ্জরস্থ পক্ষীর স্তার বদ্ধ । 


দুর্দর্শনস্য গগনে শিখিপিচ্ছিকেব । 

সুক্মম৷ প'রস্ফ, রতি যস্য তু বাসনান্তঃ । 

মুক্ত: স এব ভবতীহ হি বাদনৈব 

বন্ধে! ন যস্য ননু তৎক্ষয় এব মোক্ষঃ ॥ ৪৫ ॥ 


পরমাত্মাকে চিদাকাশ বলা হর । মায়া আবরণে আচ্ছন্ন হয়েন বলিয়! 
পরমাত্মগগন ছুঃখে দশন যোগ্য । মায়! যদিও অন্তরে বাহিরে জড় কিন্তু অতি 
সুন্ম বলিয়া ইহাতে চিৎ প্রতিবিশ্ব পড়ে । সেই চিৎ প্রতিবিষ্ব-সমন্বিতা মায়াতেই 
নিখিল অলীক জগৎ প্রতিভাত ভয়। মারাদোয চিত্প্রতিবিষ্বে চিৎদোষরূপে 
প্রতীত হয়। ভ্রান্তিবশতঃ কখন কখন দেখা যায় যেন আকাশে শত শত ময়ুর- 
পুচ্ছ ত্াসিতেছে । ইহ! ইন্ত্রজাল মাত্র। 

তত্বজ্ঞানের অভাবে যখন অন্তরে নানাল্রমদায়িনী সুক্ষ বাসনার স্ফুরণ হয়, 
তখন মানুষ আকাশে এন্্রজালিক শিখিপিচ্ছিকা দর্শনের মত ছুর্দশ্য ব্রহ্মগগনে 
অনন্ত জীব, অনন্ত জগৎ দশন করে। কিন্তু শ্রবণ মননাদি দ্বারা তত্বজ্ঞানের 
উদয়ে যাহার বাসন! সমূলে উন্মলিত হয় সে ব্যক্তি আর কোন ভ্রমদর্শন করে 
না। পরমাক্মাকে স্ববপেই দেখে অর্থাৎ পরমপদে স্থিতি লাভ করে । এই 
জন্য বল! হইতেছে নান' ভমদাঁয়িনী বাসনাষ্ট বন্ধন আর বাসনার ক্ষয়ই 
মুক্তি ৷ | 
ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্সীকীয়ে দেবদুতোক্ত- 

মোক্ষোপায়ে নিব্বাণ প্রকরণে অজ্জ,নো 

পাখ্যানে জীবতত্বনির্য়ো নাম 
পঞ্চপঞ্চাশভ্তমঃ সর্গঃ ॥৫৫॥ 


6৬ লগ । 
চিত্তবৰ্ণন | 
ভগবান্‌্-_- 

ইতি নির্ববাস্নত্েন জাবন্মুক্ত তযাজ্জুন । 
অন্তঃশীতলতামেতা বন্ধদুঃখগল* তাজ ॥১॥ 
জরামরণনিঃশক্ক মাকাশবিশদাশর?। 
ত্যক্তেন্টানিষ্টদঙ্কল্লো বীতরাগে। ভব'নঘ ॥২॥ 
প্রবাহপতিতং কাধ্যমিদং কিঞ্চিৎ যথাগতঘ্‌ । 
কুরু কার্যাণি কম্মাণি ন কিঞ্চিদিহ নশ্যাতি ॥৩॥ 


ভে অঙ্জুন! বাসন! ত্যাগ জন্য জীবন্যক্ষ 5৭৪ | অন্তঃণাভলতা লাহ কর। 
বন্গবধদ্ঃখরূপ মণ্নিতা তাগ কর। জরামরণের শঙ্ক। তাগ কর। আকাশ 
যেমন নিল্লিপ্ত সেইরূপ হও | হষ্ট ৪ অনষ্টের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া হে অনঘ ! 
রাগ বা আপসন্তি বচ্জিত হও প্রবাভপতি ৩--শিষ্ট ব্যবহার পরম্পরাগত = 
অবশ্য কর্তব্য এই দদ্ধ এবং অন্তান্ত বাঁগবজ্জাদি কন্ম কর। ইভাঁতে তোমার 
তত্ববোধের কিছুই ক্ষতি হইবে না) বাসনা তাগ করিতে পারিলেই অন্তগুণি 
আপনা হইতেই আমিবে। 

অজ্জুন--পুর্বাধ্যায়ে বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে কিরূপে বলিয়াছ । অতি 
সংক্ষেপে আর একবার বল। 

= কৃষ্ণ _-শ্রবণ-মননাদির দৃঢ়ভাবে অভ্যানই বাসশাত্যাগের একমাত্র উপায় 
ইহ! পুব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি। আত্মার কথা প্রণমে প্রহাহ শ্রবণ করাটি অভ্যাস 
কর। প্রতাহ আম্মা যে নিঃসঙ্গ ইহা ভাবনা কর। তুমি সিঃসঙ্গ । তোমার 
জন্ম নাই মরণও নাই, আধি-বাঁধি নাই, আহার নিদ্রা নাই, শীত উষ্ণ সুখ- 
দুঃখাদি দ্বন্দ ভাবও তোমাতে নাই । তুমি নিঃসঙ্গ আকাশের মত। মেঘ 
বিদ্যুৎ বজাথাত আকাশের গায়ে কত কি হইতেছে; আকাশের উপরে কত 
বাড়ী, কত বাগান, কত পাহাড় পর্বত, সমুদ্র নদী উঠিতেছে, কত রক্তপাত 
হইতেছে, কত মারামারি কাটাকাটি হইতেছে আকাশ কিন্তু আপনভাবে 


৩৬ বাশঙ্ঠ গীতা । 


আপনি অচল অবস্থায় আছে। সমস্ত স্থষ্ট বস্তুর ভিতরে বাহিরে আকাশ 
আছে। অথচ আকাশের মধ্যে সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ উঠিতেছে পড়িতেছে। 
তথাপি আকাশ পরমশান্ত অবস্থায় সর্বদা অবস্থিত । 

লোকে যাহাকে আমি আমি করে সেই আমিও সদা শান্ত। চিত্তের মধ্যেই 
সঙ্কল্প বাসন: উঠিতেছে তাহাতে আমির কি ক্ষতি? এইভাবে নিঃসঙ্গ আমি 
-- বাসনার শত তরঙ্গ তাড়নেও নিষ্লিপ্তই আছি। আম্মা নিঃসঙ্গ । আত্মা এক । 
আত্মা আকাশের মত ব্যাপক । আত্মাই পরম পদ। এই পরম পদই তেজো- 
ময় অমৃতময় সর্ব্বানভূ পরম পুরুষ । তুমি ইহা নিয়ত শ্রবণ কর। এরূপ দৃঢ়- 
ভাবে বিচার কর যাহাতে সর্বদা আত্মা সম্বন্ধে তোমার একচিন্তা প্রবাহ 
থাকে। যখন দৃঢ়ভাবে শ্রবণ চলিতেছে এবং আত্মচিন্তার মধ্যে যে সংশয় 
বিপর্যায় থাকে, তাহা ও শান্তরঘুক্তিতে নিরাশ হইতেছে, তখন তোমার চিত্ত আন্ম- 
ভাবে বা হহ্মভাবে ভাবি 5 হইয়া! যাইতেছে । ইহাই ধ্যানান্তে স্থিতি । শ্রবণ 
মনন নিদিধাসনে একচিন্তা প্রবাহ যখন থাকিবে তখনই তোমার বাসন: 
ক্ষয় হইয়াছে জানি9। এই সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তন্বাভা'স ও চিত্তকে ব্রহ্মভাবে 
ভাঁবিত করা রূপ চিত্তক্ষর়৪ আছে। বাপনাত্যাগ, তব্বাভ্যাস ও মনোনাশ 
এই তিনই সমকালে অভ্যাস করিবার কার্যা। ইহাতেই বাঁদনী-ক্ষয় তয়। 
বাঁসনাক্ষয় ও সঙ্গে সঙ্গে তত্বাভ্যাস ও মনোনাশই- জীবনৃক্তি । 

জীবনূক্তি অবস্থা আসিলেই অন্তঃশীতলতা লাভ হইল। তখন জনন; 
মরণের শঙ্কা আর কোথায় থাকিবে? সুখছ্ুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাঁজয় 
ইহারাঁও তখন থাকে না । সকল বাসনা, সকল আসক্তি, তখন দূর হয়। সাধক 
তখন আঁপনি আপনিই থাকেন, আপনিই নিঃসঙ্গ অবস্থাতে অভয়পদে স্থিতি 
লাভ করেন। এই আপনি আপনি রূপ নিঃসঙ্গভাবে থাকিলেও যথাপ্রাপ্ত- 
কর্মে স্পন্দন থাকে । জীবনুক্ত পুরুষ সর্বদাই বৃক্ষ ইবস্তব্ধঃ। বৃক্ষ যেমন 
বায়ুর স্পন্দনে স্পন্দিত হয় আবার বায়ু না বহিলে যেমন তেমনি, জীবনুক্ত 
পুরুষ সেইরূপ। তুমি ত সমস্ত শুনিলে। আপনাকে নিঃসঙ্গ জানিয়া, 
প্রতিদিন যথা প্রাপ্ত নিতাকর্ষ্মে স্পন্দিত হইবার পরে যতক্ষণ ইচ্ছা নিঃসঙ্গভাবে 
থাক _সর্বদ! এইরূপে নিঃসঙ্গভাবে থাকিয়া! যুদ্ধাদি করিলেও তোমার আম্ম- 
জ্ঞানের কিছুই ক্ষতি হইবে না। 

অজ্ঞুন সকলেই ত ইহা অভ্যাস করিতে পারে! তবে লোকে ইহা 
করে না কেন? 


বাশিষ্ট গীতা । ৩৭ 


শকৃ্চ-_মুট়েরা ইহা পারে ন৷। তাহারা অনাম্মাকেই সুন্দর দেখে। 
মুঢ়েরা এই কৰ্ম্ম করি বা করিব বা করিব না এইরূপ অভিসন্ধিপূর্ববক কর্মে 
প্রবৃত্ত হয় বা নিবৃত্ত হয়। জীবনুক্ত মহাপুরুষ প্রবাহ শ্ায়ে যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম 
কথিয়াও সৰ্ব্বদা আম্মার সম্বন্ধে একচিন্তাপ্রবাহ থাকায় স্কমুপ্রের গ্রায় প্রকাশ- 
মান হয়েন। স্ববুপ্তিতে যেমন চৈতন্তমাত্রই থাকেন অন্ত স্থূল হুঙ্গা কিছুই 
থাকে না জীবম্বক্তগণ সেইরূপে স্থিতি লাভ করেন। 


স্থিরাং সংস্থিতিমায়ান্তি কৃম্মণঙ্গানাব সৰ্ব্বশ? । 
ইন্ডিয়া ণীক্ডিয়ার্থেভ্যে। হৃদি যস্য স্বভাবতঃ ॥ ৭ ॥ 


কচ্ছপের মস্তকাদি অঙ্গ যেমন ঝটতি অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় সেইরূপ জীবনুক্তের 
চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, ইন্জিয়ার্থ যে বিষয়, সেই বিষয়সমূহ হইতে স্বভাব5ঃ অয্মাতে 
অন্তঃ পৰিষ্ট হইয়া স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। 

অজ্জন--বাঁসনাত্যাগী জীবন্মুক্ত পুরুষ এই বিশ্বকে কিরূপ দেখেন ? 

ই,কুষ্-_দর্পণে যেমন প্রতিবিস্ব, আস্মদর্পণে এই জগৎও সেইরূপ । প্রভেদ 
এই যে লোকে দর্পন ও প্রতিবিষ্ব উভয়ই দেখে, কিন্তু আন্মদপণ দেখা যায় না। 
জগৎ বা দেঃ প্রতিবন্বহই দেখা যাঁ। আবার স্কুলদর্পণে বে প্রতিবিত্ব পড়ে 
তাহা! বাহিরের বস্তুর ছায়া মাত্র, কিন্ত আম্মদর্পণে যে পতিবিষ্ব ভাসে তাহা 
বাহিরের কোন কিছুর ছায়া নতে ; তাহ! ভিতর হইতে খে সঙ্কল্প ভাসে তাহারই 
ছারা মাত্র ! অঙ্জন! একটা আশ্চর্য দেখ! চিত্ত নামক চিত্রকর অজ্ঞান 
আকাশে এই বিশ্বচিত্র চিত্রিত করে। অঙ্ঞান্টাই আবার আম্মার মায়া। 
এট মারা “আছে” ইহাঁও যেমন বলা যায় না “নাত” সেইপপ বলা যায় না। 
ইহার উপরে আবার চিত্তম্পন্দন কল্পনারূপ এহ জগং চিঞ্জ। অজ্ঞানময় চিত্রটি 
আবার প্রতিবিশ্ব চৈতগ্তক্ূপ দীপ দ্বারা 'প্রকাশিত। আরও দেখ জোৌকিক 
চিত্রের একটা ভিত্তি বা আধার থাকে কিন্ত এই বিশ্বচিত্রের কোন ভিত্তি নাই। 
বিশ্বচিত্র বিনা অ'ধাঁরে চিত্রিত । ইহাও অতি আশ্ধ্য যে সাধারণ চিত্রে আগে 
ভিত্তি পরে চিত্র এ ক্ষেত্রে কিন্ত আগে চিত্র পরে আধার। বোঁমটা শূন্যই কিন্ত 
মনোঁরূপ চিন্রকরের রচিত এই বিশ্বচিত্র ব্যোম অপেক্গাও অধিক শন্ত । এই 
চিত্রকর একগণেই লোকত্রয়ের ক্ষয় ও উদয় নির্বাহ করে। 

মনও যেমন শন্ত--তাহার রচিত এই জগং৪ সেইরূপ শূণ্য । মনও ভ্রম, 
মনের রচিত এই জগৎও ভ্রম । ভ্রমের আবার সহাতা কি? 


৩৮ বাশিষ্ঠ গীতা । 

অজ্জ্ন__ভ্রন দূর হয় কিসে ? 

শরজ্ঞ__রঙ্দ,কে ভ্রমজ্ঞানে যে সর্প দেখিতেছে তাঁহার লম দূর হয় 
কিরপে ? রক্ছ কে দেখিলেই সর্পন্রম থাকে না। আম্মাকে দেখিলে সেইরূপ 
এই জগত্ভ্রম থাকে ন!। জগৎ চিত্রের কোন ভিত্তি নাই সেই জন্ত ইহাও 
নাহ । তুমিও তমি নও, এই কুরুন্গেত্রসমাগত রাজগণও যাহ! দেখিতেছে 
তাহা নহে । আমি হনন করিতে বাইতেছি এই মিথ্যা মোহত্যাগ করিয়া 
নিলিপ্ত স্বভাবে যাও । শূন্য কখন হয়ও নাই, হইবেও না । সমস্তই চিদাকাশ 
বা ব্রঙ্ধাকাঁশ। এতগছিন্ন যে জগং দেখ চিত্তই তাঁহার ভিত্তি এবং এই চিত্রের 
চিত্রকর চিন্ত। চিন্তষ্ট জগৎ-চিত্র তুলিতেছে ও নাশ করিতেছে । হে অজ্জন ! 
আমার উপদেশে তোমার মনোরাজা ক্ষয় হউক । 

অজ্জুন-__বাঁহা মনঃকল্পসিত তাঁহাত নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী । কিন্তু কল্লান্থকাল- 
স্থায়ী এই বিস্ত্ণ সংসার মনঃকল্লিত কিরূপে? 


শ্রীকৃষ্ণ__ক্ষণন্তা কল্পীকরণে তখৈব বলবন্মনঃ | 
ক্ষণং কক্মীকরোত্যেতৎ তচ্গাল্যং কুরুতে বহু ॥ ২৩॥ 


মন যেমন হম রচনায় পটু সেইরূপ কল্প রচনাতে ৪ পটু । ক্ষণকে কল্প করা, 
কন্পকে ক্ষণ করা, অন্নকে বহু করা আবার বকে অন্ন করা-মনের অসাধা 
কিছুই নাই। 

নিতামুক্ত আত্মার এই জগদ্ত্রান্তি ক্রম অনুসারে উৎপন্ন হয় এইজন্য জ্ঞানার 
চক্ষে এই ভ্রমজগৎ তুচ্ছ কিন্তু ইহ! “কল্পিত বভ্রসারতা 1 অর্থাৎ ইহ! 
অজ্ঞানীর চক্ষে চিরস্থায়ী । চিত্তই জগচ্চিত্তের চিত্রকর । সুতরাং সবই কল্পনা । 
এই চিত্রটি দেখিতে কেমন শ্ুন্দর! কেমন ইন্দ্রিয় প্রলোৌভনকর। তমোরূপ 
মসীর রেখাও এখানে যত আবার তেজের দ্বারা ও ইহা বিভূষিত। বেণনমর 
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চারিদিক একটি বৃহৎ সরোবর। চন্দ্র সুর্য। এই 
সরোবরের পদ্ম। মেঘ সকল পত্র। কত ভিন্তিশূন্ত প্রকোষ্ঠ এখানে । 
তাহাতে আবার সুর অনুর মনুষ্য পড়তি কতই চিত্রিত পুত্তলিকাঁ। এই 
প্রকোষ্ঠে ত্রিলোকরূপিণী তিনটি দেবনটী চিত্রিত হইয়াছে । অতিশয় চপল 
কামুক চিত্রকর্তা চিত্ত স্বাধিষ্ঠানবন্মাকাশে জগন্রয়লক্গণা মূনোহরী নটী- 
পত্রিকা রচনা করিয়াছে । বুদ্ধি ইহাদের নৃত্যশালা, সাক্ষীচৈতন্য প্রদীপ, 


বাশি গীতা ৷ <৯ 


বৃদ্ধির বৃত্তি সমূহ ইহাদের আভরণ ইহারা সদাই হাবভাব দেখাইয়া নাচিতেছে। 
তিনেই এক । একই আবার তিন। 


হেমাচলাঙ্গলতিকা ঘনকেশপাশ! 
চন্দ্রার্কলোচনবিচাঁলনদৃষ্টলৌকা | 

ধশ্মীর্থকামাবানয়ন্গিতশাস্ত্র বস্তা 
পাতালজাঁলচরণোন্নতভনিতন্ব। ॥ ৩৪ ॥ 


স্থবর্ণবর্ণরঙ্গাও এই নটার অঙ্গলতিকী, মেঘ ইহার কেশপাশ, চন্দ চষা 
উহার নেত্র । চন্দ্রক্র্যানেপাতে এই মারানটী সমস্ত লোক দশন করে। 
ধৰ্ম্ম অর্থকামনাবন্তক প্রবৃত্তি নিবন্ভিন্ূপ শান্গ ইহার বসনসগল, সপ্ুসর্গ ইহার 
উদ্কায়, সপ্ত পাতাল ইচার পুন্দকায় [নাভি ভইতে পদতল পর্যান্ত | উন্নত 
স্কানসকল ইহার নিতম্ব । 

হরিহর বন্গা ইন্দ্র ইহার ভজচতুষ্টর, সন্বগুণ কুক, বিবেক-বৈরাগা ইহার 
স্তনমগ্ডল, মনন্তাদিনাগবেষ্টিত মভীতল ভার পঞ্থাসন_উপবেশন পাঠ। 
নানাবিধ পর্বত ইহার শরীরের তিলক রচনা, অন্তরীক্ষ লোক ইহার উদর । 
বজ ও বিদ্যুৎ ইহার দত্তপ“ক্তি। 

কাম কম্ম বাসন! এই চিত্ৰ ্টনার উপকরণ আর চিত্ত হইতেছে চিত্রকর । 
চিত্ত আপন আআশ্রয়ীভূত মান্মাকাছে অতি আন্চর্দা কৌশলে এই ব্যগিসমন্টি 
জীবসমনি তা শূন্যময়ী ভ্রিলোকপরস্তলিকার বিচিত্র চিত্র রচন! করিয়াছে। 

ইতশার্ষে বাশিষ্ঠমহাবামায়ণে বাল্মীক'য়ে দেব্ধাতাক্তে (মোক্ষোপায়ে 
নিব্বাণ প্রকরাণে অজ্জ্বুনোপাখ্যানে চিন্তবর্ণনং নাম 


যটপঞ্চাশ? সগত 1৫6১7 


৫৭ সর্গ। 


অজ্ভুন-বিশ্রান্তিবর্ণন । 


ভগ্বান_ অজ্জন। মনোনায়া কতই লিচিত। শাহ! ত দেখিঠেছ। ভিত্ভি- 
শূন্য, আশ্রয়-শূন্য মন দ্বারা জগদাকার কণ্পনার পুন্দেই জ"চ্চিত্র অঙ্গি 5 হয় --- বুদ্ধি- 
পূর্বক সৃষ্টির পুর্ব অবুদ্ধিপূর্বক স্্টি ভইয়া যায়, রাম না হইতেই রামায়ণ 
রচনা ভয়। জগচ্চিত্র অঙ্কিত হইবার পর চিত্রান্তরগত ভু 
ভুবনাসত্মক বিরাট ভিত্তি--মনের আধাররূপে কল্পিত হইয়া উ 


রচনার পরে চিত্রপটের উদয়_-ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আঁর কি অ 
অহো ! বিচিত্র! মায়েয়ং মগ্রং তুম্বং শিলাপ্নতা ॥ ২ 
তুম্বী ফল-_অলাবু লাউ--জলে ডুবিল আর শীলা জলে ভাসে -অহে। 
মায়া কি বিচিত্ৰ । 
চিত্তস্থচিত্রসদূশে ব্যোমাভ্বানি জগক্রষে । 
ব্যোমাত্সনস্তে কিমিয়মহস্তা ব্যোমতোদিতা ॥ ৩ ॥ 
সর্ববং ব্যোমকৃতং ব্যোনা ব্যে'ন্সি ব্যোম বিলীয়তে । 
ভূজ্যতে ব্যোমনি ব্যোম ব্যোম বোমনি চাততম্‌ ॥ ৪ ॥ 


জগচ্চিত্র ত কতই আশ্চর্য দেখিতেছ ! ইহ] অগেক্ষা আরও আশ্চর্য এই 
ব্যোমাত্মায় অহন্তার উদয়। 

কোথাও কিছু নাই “অহং” “অহং” কোথায় উঠিতেছে । প্রকৃতি বা 
মায় ত শুন্ত--উহাঁতে অহং নাই। আত্মা অতিশ্ক্গ পুর্ণ তাহাতেও অহং 
নাই। বল দেখি অহম্তা কিরূপে উঠিতেছে ? 

শুগময় চিত্তস্থ চিত্ররূপ এই ভ্রিজগৎ। এখানে অহস্তারূপ শূন্যতার উদয়। 
শূন্য শুন্/দ্বার; কৃত, শূন্যে শৃষ্টেরই উদয়, শুন্ঠে শূন্যের লয়। শূন্যই শূন্য ভোগ 
করে, শূগে ই শূন্তের বিস্তার । মহে! গ্রহেলিকা ! 

যন্যাস্তি বাসনাবীজমত্যল্পং চিতিভূমিগম.। 


বৃহৎ সঞ্জায়তে তম্য পুনঃ সংস্যতিকাননম, ॥ ঈ ॥ 


বাশিষ্ট গীতা | ৪১ 


যাহার চিত্তভূমিতে অতি অল্প বাসনাবীজ৪ থাকে তাভা হইতে তাহার 
অতিবিস্তত সংসার-কানন উৎপন্ন হয়। এক সাধক এক নেঙ্গোটিরক্ষার 
বাসনা হইতে দীর্ঘ সংসারী হইয়া পড়িয়াছিল। 


অভ্যাসাৎ হুদিরূটেন সত্যসম্বোধবহ্নিন। |. 
নির্দগ্ধং বাসনাবীজং ন ভূয়? পরিরোহতি ॥১০॥ 
দগ্ধন্ত বাসনাঁবীজং ন নিমজ্জতি বস্তুযু । 
স্থখছুঃখাদিষু স্বচ্ছং পদ্মপত্রমিবান্তনি ॥১১।॥ 


শ্রবণমননাদি অভ্যাসের দৃঢ়তা দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞানবঙ্গি প্রজলিত কর, করিয়া 
বাসনা-বীজ অবশেষ না রাখিয়া দগ্ধ কর। বীজ দগ্ধ হইলে আর অঙ্কুর জন্মিবে 
না। যে মনের বাসনাবীজ দগ্ধ হইয়াছে সেই মন স্বচ্ছ হইয়াছে। বাঁপনা- 
শূন্য নির্মল মন, জলে পদ্ঘপত্রের গ্রায় শ্বথদ্রঃখাঁদি কোন বিষয়ে আর নিমজ্জিত 
হয় না। 
ভে ৰ্জ্জুন : ভুমি শান্ত হইয়া গীত শুনলে ; তোমার মনের মোহ বিগলিত 
হইয়াছে । এখন স্বজনার্দর বিনাশচিন্তা ভাগ করিয়া চিন্তকে ব্রহ্মভাবে 
ভাবিত করিয়া পরমপদে অবস্থান কর। 
তারে বাশিষ্ঠমভারামারাণে বাল্সীকীয়ে দেবদৃতোকে 
মোন্দেপায়ে নির্বাণপ্রকরণে অক্জুনোপাধ্যানে 
মল্জ্রনিবিশ্রান্থিবর্ণনং নাম 
সপ্পপঞ্চাশহ সর্গঃ 0৫৭) 


৫৮ সর্গ। 
অঞ্ভন-কৃতার্থতা | 
অর্ুন__নষ্টো মোহ? স্মৃতির্লন্ধা! তৎপ্রসাদান্মযাচ্যুত । 
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥১॥ 


হে অচ্যুত ! তোমার প্রাদে আমার !£মোহ-বাসনার সহিত অজ্ঞান বিনষ্ট 
হইল | বিস্বৃত কথহারের স্মরণের নায় স্বতঃসিদ্ধ আত্মতত্বের স্তি--আমি 


৪২ বাশিষ্ঠ গীতা । 


কি ইহার স্মরণ আমার হইল। “আমি বধের কণ্তা কি না” ইত্যাদি সন্দেহ 
দূর তইল। আমি এখন ততবদ্রানে ও যথা প্রাপ্তব্যবহার কর্তব্যতা বিষয়ে স্থিতি 
লাঁভ করিতেছি । এখন তোগার বাক্য পালন করিব । 

ভগবান্-_শ্রবণমননজনিত তত্ববোপের দ্বারা যখন জদয়ের র।গদ্বেষাদি 
বৃত্তি শান্ত হয় তখনই বাদনাময় চিত্তের শান্তি হয়। তখন সেই বাসনামুক্ত চিত্ত 
গুদ্ধনত্বগুণে থাকে । নিত্যসত্বস্ক অবস্থা লাভ করিলেই গুণাতভাত অবস্থা 
লাভ হয়। ইহাই পরমপদে স্থিতি। শ্রুতি বলেন 


ঘেদা সবে প্রধুচ্যন্তে কামা থেহন্ত হৃদি শ্রিতাঃ | 
অথ মন্োহম্বতো ভবত্যত্র ব্ৰহ্ম সমস্ত ॥? 
যদি এমন ভাব যে স্তাসতাই তোমার মন বাপনাবজ্জিত হইয়াছে ভবে 
ইভাঁও বুঝিবে যে ভে'মার শরারোপতিত আগ্রা মলমুক্ত হইয়া’ ছন | আম্মার 
মলমুক্ত অবস্থাই অবস্যানাশের অবস্থা । বিশুদ্ধ আম্মার দর্শন যতদিন ন! 
হয় ততদিনই বাসনার স্মরণ তয় । 
বিষয়বিসুচিকামতত্ত্ 
নিপুণমহং স্থিতিবাসনামপাস্য । 
অভিমতপরিহারমন্ত্রযুক্ত্য। 
ভব বিভবো ভগবান্‌ ভিয়ামভূমিঃ ॥ ১৩॥ 


হে অজ্ঞুন! তুমি অন্তরে আত্মদশন করিয়া অভিমত কামনাত্যাগরূপ 

নিবৃত্তি লক্ষণ মন্ত্রধাক্তসভায়ে বি্ষয়বিষবিঈচিকারূপ প্রবুত্তিচেত্র মনের 
বাসনাকে সব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া সংশার বন্ধন হইতে মুক্ত হও, ভয়শূন্ত 59 
এব’ সকল অনর্থের বাহিরে দাড়াইয়া আমিই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানে বিরাজ কর। 
একদিকে নিঃসঙ্গরূপসন্নাস গ্রহণ কর অন্যদিকে ব্রহ্মার্পণ দ্বারা পরমপদে 
অবস্থান কর। 

ইতি গদ্িতবতি ভ্রিলোকনাথে 

ক্ষণমিব মৌনমুপস্থিতে পুরস্তাৎ । 
অথ মধুপ ইবাসিতান্জখণ্ডে 


বচনমুপৈষ্যতি তত্র পাণডুপুজঃ ॥ 


বাশিষ্ঠ গীতা । হত 
ভগবান্‌ বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন-জিলোকনাগ ইহা বলিলে অঞ্জন 


তাহার সম্মুখে ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থান করিলেন। পরে শ্বেতকমলখণ্ডে 
ত্রমরের স্তায় পাণ্ডু পুত্র বলিতে লাগিলেন _ 


পরিগলিতসমস্তশোকভার৷ 
পরমুদয়ং ভগবন্মতির্গতেয়ম্‌ । 
মম তব বচনেন লো কভর্ত,- 
দ্িনপতিন। পরিবোধিতাব্জিনীব ॥ 


হে ভগবন্! দিনপতি সুর্যের উদয়ে নলিনী যেমন বিকসিত হয় সেইরূপ 
তোমার বাক্যে আমার বুদ্ধিও প্রবুদ্ধ হইয়াছে এবং মন হইতে সমস্ত 
শোকভার পরিগলিত হইয়াছে । হরি-সারখি গাণ্ডীবধন্না অজ্জুন এইরূপে গত- 
সন্দেহ হইয়া রণলীলা করিবার জন্য উতিত ভইবেন। গজবাজি-সারণির রক্ক- 
স্রোতে প্লাবিত হইয়া পৃথিবী মহানদীর মত দেখা যাইবে। এবং অক্জুন-পরি- 
তাক্শরজালে ও ধুলিপটলে আকাশে সুর্যাও আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন। 
ইন্যার্ষে বাশিষ্ঠমভারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদুতোক্তমোক্ষোপায়ে 


নির্বাণ প্রকরণে অজ্জুনোপাখ্যানে অজ্ছুনক তার্থতা 
নাম অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥ 


অজ্জুনোপাখ্যানম্‌ সমাপ্তম ৷ 
ও“ তৎসৎ। 


শ্রীক্ষ্ণায় অর্পণমস্ত । 


bt) 
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ওত২ সদ ক্ষণে নমঃ 
ও শ্রীশ্ৰীস্বাত্রারামায় নম: 
শ্রী শ্ৰীগুরু; । 


ভূমিকা 

শরীগীতার যতগুলি ভাষা ও টাকা আছে তন্মধ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচাযোর_ভাষাই 
ডগবান্‌ বশিষ্ঠ, বাকি, ব্যাসাদি প্রাচীন শাস্্রকর্তা দিগের মতের পরিপোষক । 
শ্রীগীতার আলোচনা কালে আমরা গীতার মতের সহিত যে শ্রুতি, মন্বাদি স্মৃতি, 
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যান্স রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, দেবী-ভাগবত, যোগ- 
শাস্ত্র, বেদান্ত শান, সাংধা শাস্স, তন্ধ শান্স এবং প্রধান প্রধান পুরাণের মতের 
সামঞ্জস্ত আছে তাহ! দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে ভগবান্‌ 
বশিষ্ঠ, বান্দীকি ও ব্যাসাদি খধষিগণ, বেদ উপনিষদাদি শাস্ত্রের প্রকৃত মন্ম 
আপন আপন গ্রন্থে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধ বাথা! কথন শান্-সঙ্গত 
নহে । এই জন্য ইহ! নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যেখানে শীগীতার শাঙ্কর ভাষ্যের 
সহিত অন্ঠান্ত আধুনিক ব্যাখাকর্তীর মতের মিল নাই, সেখানে কোন সম্প্র- 
দায় রক্ষা জন্য শ্রীগীতার প্রকৃত মর্ম্মকে সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট করা হইয়াছে । 

প্রীশঙ্করের ভাষোর ব্যাখ্যা হইতেছে শ্রীআনন্দগিরিকৃত “গীতা ভাষ্য- 
বিবেচন 1 শ্রীমৎ গিরি হ্রশঙ্করাচার্যের শিষ্য । এতদ্চিন্ন হম মধুসছদনের 
“গীতাস্থত্রার্থ দীপিকা” শ্রীমং নীলকণ্কৃত “ভারতদীপে গীতার্থপ্রকাশ'” শাঙ্কর 
ভাষ্যের অনুকূল । শ্রীমধুস্থদনকে আমরা সর্ধস্থানেই শাঙ্গরভাষ্য সমর্থন করিতে 
দেখিয়ছি। ইহাদের বৈষম্য আমরা প্রায় লক্ষ্য করি নাই কেবল “পর্ব 
ধন্মান্‌ পরিতাজা” শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি ভক্তিপক্ষে টানিয়া কথা কহিয়াছেন। 
শ্ীশঙ্করের সন্যাস পক্ষ যেন তত সমর্থন করেন নাই। 

শ্রীরামানুজ-“ভাষ্য”? বহু স্থানেই শ.শঙ্করের বিরোধী । গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের 
১১১২ শ্রোকের ব্যাখ্যায় তিনি স্পষ্ট ত; বলিয়াছেন অক্ষর উপাসনা বা নিরূপা- 
ধিক ব্ৰহ্ম-উপাসন! বা ব্রা্গীস্থিতি নিকষ অধিকারীর জন্য । সর্বশান্ত্রে ভক্তির 
আবশ্যকতা যাহা বলা হইয়াছে শ্রীশঙ্গরগ তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীমৎ 
রাঁমান্ুজ ভক্তির প্রাধান্তস্থাপন জন্য জ্ঞানযোগের শাস্রমত সন্মান প্রদশন করেন 
মাই । ব্রঙ্গজ্ঞানই যে আত্মজ্ঞান এবং ব্ৰহ্মজ্ঞান ভিন্ন “নাঃ পন্থা! বিগ্কাতেইয়নায়+? 
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এ কথা যেন তিনি স্বীকার করিতে চাহেন নাই। দ্বৈতবাদ বে অদ্বৈতবাদের 
সাধন। হঁহা তিনি স্বীকার করিতে প্রস্থত নতেন। আমরা মূলগ্রন্থে বিশেষরূপে 
তাহার মতের আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এখানে আর তাঁহার উল্লেখ করা 
অনাবগ্তক মনে এ তবে এখানে এই বলা যায় বে এই মতে বাসনা 
তাগ, মহং অভিমান ভাগ হত্যাদি বাঁতাজীবন্াক্তির সাধন! হাহা ভাঙার মতে 
হইতেই পারে না। a কখনও বাসনা ভাগ, অহং অভিমান তাগ করিতে 
পারে না। তবে অশুভ বাসনা ভাগ করিয়া, কর্তা অহং ভ্যাগ করিয়া জীব শুভ 
বাধন! এবং দাগ অহং লইয়াই থাকিবে । এই সম্প্রদায়ে ইহাও শুন! বার 
অহং অভিমান ত্যাগ করিয়া প্রমপদে স্থিত হওয়া অপেক্ষা “বুন্দাবনে এগাল’? 
হইয়া থাকাও শ্রেরঙ্কর । এহ সম্প্রদায়ের মভাম্মাগণ ভক্তিপান্গে অতি সারবান 
কথা কহিয়াছেন ; আমরা! মুল গীতা আলোচনা কালে ইহাদের বিরোধী মত 
ত্যাগ করিয়া অবিরোধী মতগুলি গহণ করিয়াছি । আর বিরোধ কোথায় 
তাহাও অধিকাংশ স্থানে উল্লেখ করিয়াছি! আমর" যত দূর আলোচনা 
করিয়াছি তাহাতে দেখি যে,শাঙ্কর ভাষো কোথাও ভক্তির বিরুদ্ধ কথা নাই কিন্ত 
বামান্থজ ভাঁষো বহ স্থানে জ্ঞান বিরোধী বাকা লশ্ন করিয়াছি 1 বাভলা ভয়ে 
আর আমরা বিবাদের কথা উল্লেখ করিলাম না । 

শ্রীমৎ বলদেবকৃত “গীতাভূষণ” ও শ্রীমৎ বিশ্বনাথরুত “সারার্থবঞ্ধিনী” 
রামান্জ ভাষ্যের সনর্থন মাত | উচ্ারা জীবাম্সা 2 পরণায্স।র একত্ব স্বীকার 
করেন না। অমৎ বিশ্বনাথ ইভাও বলেন যে হকৃ্জের উপাপনা বাতীত কালা 
দুর্গা ইত্যাদির উপাপনায় কিছুতেই গতি লাগিতে পারে না। এই গুলি 
বিবাদের কথা । শান্ত কোথা ইভা দেখা যায় না। শীকুঞ্জের উপাসনাতে 
মানুষের যাহা লাভ হয়, কালী, দুর্গা, শিব, রাম ইত্যাদির উপাসনাতে ৪ তাহাই " 
হয়। ব্রহ্ম একই । লই ব্ৰহ্মই মায় আশ্রয়ে বিশ্বপ্প ও অবতার হয়েন ইহাই 
শাস্সের মত। | 

শীমং ঈধরস্বামীর “মবোধিনী” পায় স্থানেই শাঙ্কর ভাষোর অনুরূপ । 
দুই এক স্থানে যে মতদ্বৈধ আছে তাহা আমরা মূলগ্রন্থ আলোচনা কালে 
উল্লেখ করিয়াছি। স্বামী বলেন যে ভক্তিই মুজির হেতু । সব্বশান্ত্র ইহাই 
বলিতেছেন। বেদাদি শাস্ত্র আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন যে ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান 
পাভ হয় না। আর বিনা জ্ঞানে কথন মুক্তি হয় না। আমরা বলি যে যোগ, 
ভক্তি, জ্ঞান যৃক্ত মিশ্রপথই শাসন দেখাইতেছেন! ব্রাহ্মণগণের সন্ধা'-উপাসনা 
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এই মিশ্রপথ 1 ইহাতে প্রাণারাম আছে, শরণাপন্ন হওয়া মাছে এবং প্রার্থনা 
আছে এবং সর্বশেষে জ্ঞান অবলম্বনে জীবান্সার প্রমান্সভাবে যে স্থতি 
তাহাও আছে। যাহারা কেবলমাত্র ভক্তিই অবলম্বন করিতে বলেন এবং 
যোগী স্তাসী জ্ঞানকে বজ্জন করিতে বলেন তাহারা শাম্ধ উল্লজ্ন করিয়া 
বিরোধ হষ্টি করেন। শান্ধ দেখাইতেছেন বে, মুক্তির জন্যই ভক্তি আবশ্যক 
এবং যোগও আবগ্যক। ভক্তি শ্য ইহা শাঙ্গ যেখানে বলেন সেখানে 
শক্তি সকল সাধনার মুল বপিয় ভক্তির স্ত্রতিবাদ করেন। শান্ম সর্বস্থানেই 
বলেন যে, জ্ঞান বা মোক্ষই “শেঘ। মুক্তি নিতান্ত তুচ্ছ একথা শাঙ্থ বলেন না। 
হবে ইহা] বলেন যে ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যখন জ্ঞান লাভ করা 
বার না তন সকলকই ভক্তি সাহাযো জ্ঞানের অনুষ্টান করিতে হইবে। 
ইহাই এই গাতাশান্ষের অভিপ্রায়। শমদ্ভাগবত ইত! বলেন যে, ভক্তগণ 
ভক্তি ছাড়িয়া মুক্তি আকাঙ্ষ! করেন না। কারণ ভক্রি-দহারাণীর আশ্রয়ে 
গ'সিলে তিনি আপনি ক্রম অনুসারে সাধককে জ্ঞান ও মুক্তি প্রদান করেন । 
ইহাতে জ্ঞান ও মুক্তিকে তুচ্ছ করা হইল না, বলা + ল ভক্তি বিনা জ্ঞান ও 


মুক্ত কিছুতই লাভ করা দায় না। এইমাত্র | 
হম যামন মুনি-প্রণাত শীভাগ সংগ্রহ’ বিশিষ্টাদৈ 5 মতের পরিপোষক । 


নাভার। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ঠাহারা সকলেই এ মত গহণ করিয়াছেন । 

এমং ভনুমত্-ভাষা শাঙ্কর-ভাষোর গ্রকারান্তর । 

উপরোক্ত নয়খানি ভাষা 9 টাকাই আমরা প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছি । 
কোথাও কোথাও শঙ্গরানন্দা হা এবং আনদোধানিবাপী আরামনারায়ণ দাস- 
সংগ্রহীত যামুনাচাধা-বিরচিত শীতার্গসংগ্রহ-নামক টীকা হইতেও£ আমরা 
কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছি। আর অনেক টাকা আছে তাহ! আমরা 
দেখি নাই। 

এক্ষণে আমর! শাঙ্কর ভংমোর উপক্রমণিকার মূল ও ব্যাথা! এখানে সন্গি- 
বেশিত করিতেছি । শ্রীমৎ গিরির ব্যাখ্যাও এখানে কোথাও কোথাও 
অবলম্বন করিলাম। ইতি সন ১৩২৭ সাল ১৪ গোষ্ঠ কপিকাত। । 

গ্রন্থালোচক। 


ও শাস্বাম্মারামায় নমঃ। 
শীভীগুরুঃ | 
শাঙ্করভাবোর উপক্রমণিক| 


ও নারায়ণ; পরোতহব্যক্তা দস্তমব্যক্তসন্ভবম্‌ । 
অন্তস্তান্তান্্রমে লোকা? সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ॥ ১ 


পরও অপর বঙ্গ স্বরূপ ওষ্কারই নারায়ণ । তিনি অবাক্ত-_ প্রকৃতির পর._ 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে এই ব্রহ্মাগুজাত। ভুরাদি সপ্তু- 
লোক আর সপ্তদ্ীপ৷ মেদিনী ব্রক্জাণ্ডের প্রান্তভাগে অবস্থিত । 


উপক্রমণিকার প্রথমেই এই শ্লোক কেন? 

ইহাতে বিদ্বশীস্তি ও প্রামাণিক ব্যবহার মত ইষ্টদেবতার তত্বম্মর«রূপ 
মঙ্গলাচরণ করা! হইয়াছে। 

প্রথমেই যে ও কার প্রয়োগ করা হইয়াছে এহ ও কার কে? 

য ও'কারঃ স প্রণবে! য: প্রণবঃ স সর্বব্যাপী ঘঃ সর্বব্যাপী সোহনস্তো যোহ- 
নন্তস্তত্তারং যত্তারং তৎকুন্ম বংসুঙ্ষাং তচ্ছুরূং যচ্ছক্রং তদ্বৈঢ্যতং যদ্বৈদ্যুতং 
তৎপরং ব্রন্ষেতি। স এক; ন একে! রুদ্রঃ স ঈশানঃ স ভগবান্‌ স মহেশ্বরঃ স 
মহাদেব; । ৪1 ভআাগর্বশির উপ-- 

যিনি ও'কার তিনি প্রণব, যিনি প্রণব তিনি সর্বব্যাপী, যিনি সর্বব্যাপী তিনি 
অনন্ত, যিনি অনন্ত তিনি তারক, যিনি তার তিনি সক্ষম, যিনি সুক্মা তিনি শুরু, 
যিনি শুরু তিনি ব্দ্যাত্বর্ণ, যিনি বিদ্বাৎ তিনি পরং ব্রহ্ম । এই । তিনি এক, 
সেই এক রুদ্র, তিনি ঈশান, তিনি ভগবান্‌, তিনি মহেশ্বর, তিনি মহাদেব । 

এই ও'কারই নারায়ণ 

ও'কার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞীতব্য আছে । 

কি? 

ও"কার, ৩৮ ইত্যাদি নাম কেন হইল? ও'কারকে পরব্রহ্গ কেন বলা 

বহ্ম কিরূপে ? ওকফারের অঙ্গ কত? পাদ কত ? স্থান কি 


পপ পেল 
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৪৬ শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকা। 


কি? ইহার পঞ্চদেবতাকে কে? ও'কাঁর উচ্চারণে যে শব্দ পাঁওয় যায় 
তাহার মধ্যে এত অর্থ কিরূপে থাকে? ইত্যাদি । 
৪ কারকে যিনি না জানেন তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। “ওঁকারং যে! 
ন জানাতি নল কথং ব্ৰাহ্মণো ভবেৎ”। অন্তত্র ও কার অর্থ অবধারণে চেষ্টা 
করিও । 
নারায়ণের এই নাম কেন হইয়াছে? নারায়ণ এই শব্দ উচ্চারণেও কি 
জীবের মঙ্গল হয়? 
শুন মহাভারতে কি বলেন $-- 
নারার়ণেতি শান্দাহস্তি বাগন্তি বশবভিনী | 
তথাপি নরকে মুঢ়াঃ পতস্তীভ কিমদ়তম্‌ ॥ 
নারায়ণ এই শব্দ যখন আছে-_-আর বাক্য যখন বশে আছে তথাপি যে 
মূঢ় লোকে নরকে পতিত হয় ইহাই আশ্চধ্য। অজামিল মৃত্যুকালে পুত্রকে 
লক্ষ্য করিরা নারায়ণ শব্দ করিয়াছিল তাহাতেই তাহার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি ঘটে। 
আর নারায়ণের অর্থ জানিয়া যিনি নারায়ণ নারায়ণ করেন তাহার কি আর 
কোনরূপ ভাবনা থাকে? 
নারায়ণ শব্দের নিরুক্তি কি? 
ইহার নানাবিধ নিরুক্তি । 
বিষ্ণু পরমাত্মা নারায়ণ নর--এইগুলি এক অর্থে ই ব্যবহৃত হয়। 
বিষুণৎ ব্যাপনশীলং ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্তং ব্রহ্ম ইতি। বক্ষবস্ত সর্বব্যাপী, 
পজাতীয়) বিজাতীয় ও স্বগত পরিচ্ছেদশূন্য । বিষ্ণুই নারায়ণ। 
মর আত্মা ততো জাতান্তাকাশাদীনি নারাণি তানি কাধাণি অয়তে 
কারণাত্মনা ব্যাঞ্তে নারায়ণ | 
নর শব্দের অর্থ আত্মা। আত্মা হইতে জাত যে আকাঁশাদি তাহা মারা । 
যিনি আকাশাদি পঞ্চভূত ও তৎকাযাসমূহকে কাঁরণ-আস্মাদ্বারা ব্যাপিয়! 
আছেন তিনিই নারায়ণ। 
ধচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সৰ্বং দৃশ্যুতে শ্রয়তেহপি বা। 
অন্তবহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥ 
জগতের যাহা (কিছু দেখা যায় বা শোন! বায়, নারায়ণ সেই সমস্তকে অস্তয়ে 
বাহিরে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিভ |, অতি এই সর্বব্যাপী পরং ব্রহ্ম নারায়ণ 
উৰিষু সম্বন্ধে বলেন £-- 
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ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বুহন্তং যথা নিকায়ং 
সর্বভূতেঘু গৃঢ়ম্‌। 
বিশ্বস্তেকং পরিবেষ্টিতারং ঈশং তং 
জ্ঞাত্বামৃতা ভবস্তি ॥ 

নর, আত্মা । আত্মা হইতে জাত ষাহা তাঁভ। ত তত্ব, ১৫ তত্ব । তত্বগুলিই 
ধাহার দেহ-াঁহার আশ্রয় অর্থাৎ তত্রগুলি আশ্রয় করিয়া মিনি আপনাকে 
প্রকাশ করেন তিনিই নারায়ণ। এই কি ঠিক অর্থ? 

া। 

নরাজ্জাতানি তন্্ানি নারাণাতি বিদ্ুবুধাঃ | 
ভানোবারনং যন্ত তেন নারায়ণঃ স্বতঃ ॥ মহাভারত । 
ভগবান্‌ মগ কি তবে এ অর্গই করেন? 
আপো নার! ইতি প্রোক্ত। আপো বৈ নরস্কনবঃ | 
তা যদস্তায়নং পুর্বং তেন নারায়ণঃ শ্মাতঃ ॥ মন্ুঃ | 

নর অর্থে আম্মা । নরস্তাপতাং নর-ষক্‌। আম্মা হইতে জাত যাহা তাহাই 
নরক্ষনবঃ। ইভারা তত্ব। আপ অর্থাৎ জল আকাশ ইন্যাদির নাম নারা। 
জলই বাহার আশ্রয় তিনিই নারায়ণ : মহা প্রলয়ে সমস্ত জলমগ্ন হইলে যিনি 
স্থল জগতের কারণ-স্বরূপ কাঁরণ-বারিতে শয়ন করেন তিনিই নারায়ণ | 

শ্রীমৎ আনন্দগিরি নারায়ণ শব্দের কিরূপ ব্যাথা! করেন? 

“আপো নারা ইতি” ইতি স্মতিসিদ্ধঃ স্থলদ্বশাং নারায়ণশব্দার্থঃ। ভগবান্‌ 
মন্ত নারায়ণ শব্দের সাধারণ অর্থ যাহা তাহাই পূর্বোক্ত শ্রোকে দেখাইয়াছেন। 
ইহা স্থূল অর্থ। স্শ্ষাদর্শিগণ সুন্ম্ম অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন--“নরশবেন 
চরাচরাত্মকং শরীরজাতমুচ্যতে । তত্র নিতা-সন্নিহিতাশ্চিদাভাসা জীবা নাঁরা 
ইতি নিরুচ্যতে। তেষাময়নমাশ্রয়ো নিয়ামকোহন্তর্যামী নারায়ণ ইতি । যমধি- 
রৃত্যান্তধামি রঙ্গাণং শ্রীনারায়ণাখ্যমত্রায়ায়ঞ্চাদীয়তে। তদনেন শাস্ত্র পতিপাস্তং 
বিশিষ্টং তত্বমাদি্ং ভবতি । 

নর শব্দের অর্থ চরাচরস্থ সমস্ত শরীর । সই সমস্ত শরীরে নিত্যসন্গিভিত 
যে চিদীভাসরূপ জীব তাহাই নারা। যিনি জীবের আশ্রয়, নিয়ামক, অন্তর্যামী 
তিনিই নারায়ণ । সর্বান্তর্যামী ব্রহ্ম ই নারায়ণ। এই গ্লোকে শাস্্রপ্রতিপান্ 
বিশিষ্ট তত্ব যে পরমপদ তাহার কথাই বলা হইয়াছে। তত্বমসি মহাবাক্যাস্তর্গত 
তৎপদই পরংব্রহ্ম। ইনিই তম্প্দবাচ্য জীবের বা নারার অয়ন বা অধিঠান। 
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ও'কারই নারায়ণ তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন বুঝিলাম কিন্তু ব্রহ্মা 
কোথায় ? 

নারায়ণকে আরও বলা হইতেছে অব্যক্তাৎপরঃ । অব্যক্ত হইতেছে প্রকৃতি। 
প্রকৃতির নাম শক্তি । ইনিই মায়া। শক্তি সর্বদাই অব্যক্ত । যে গুলিকে 
আমরা কর্ম নাম দিয়া থাকি তাহাই শক্তির বাক্তাবস্থ।। শক্তি অব্যক্ত -ধিনি 
কিন্তু মায়ার পরে, যিনি মার়াতীত, যিনি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র তিনিই নারায়ণ ৷ 

অ্হ্মাণ্ড যাহা তাহা অব্যক্ত হইতে জাত । আস্ম। হইতে, অব্যক্ত, শক্তি, তত্ব, 
মায়া, ইহারা জাত। আবার অবাক্ত শক্তি হইতে ব্যক্ত রন্ধাণ্ড জাত। বরঙ্গা- 
পরের প্রান্তভাগে ভূতূর্বন্বঃ মহ জন তপঃ সত্যাদি সপ্তলোক ; ভূলোকে এই 
সগ্ডদ্বীপা মেদিনী। 

মেদিনীর সপ্তদ্বীপকি কি? দ্বীপত জল দ্বারা বেষ্টিত । সপ্তদীপ কি সপ্ত- 
সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত? 

স্কন্দপুরাণ-মাহেশ্বর খণ্তীন্তর্ঘত কুমারিকা-খণ্ডের ৩৭ অধারে ৪০৫ পুঃ 
সপ্তুদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্রের উল্লেখ আ/ছ। পরবন্তী দ্বীপ ও সমদ্দগুলি পূর্বব- 
পূর্বববন্তী দ্বীপ ও সমুদ্রের দ্বিগুণ। দ্বীপ ৪ সমুদ্রের নাম যথা £-- 


(১) জন্ু দ্বীপ - ক্ষীর বা লবণ সমুদ্র । 
(২) শাক দ্বীপ - ক্ষীর সমুদ্র। 

(৩) পুর দীপা - সুরা ” 

(৪) কুশ ১, _ দি ,, 

(৫) ক্রৌঞ্চ,, -- ঘ্বত ;, 

(৬) শালালী ,, - ইক্ষু ১ 


(৭) গোমেদ বা প্রঞ্ম _ স্বাদুৃজন সমুদ্র । 

কাহারও কাহারও ধারণা আছে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যা জঁজকাঁলকাঁর মত 
রহ্ঙ্ঞানী। কেহ বলেন তিনি শৃন্টবাঁদী প্রচ্ছন্ন বৌন্দ। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীর 
মত তিনি অবতার মানি.তন না। ভগবান্‌ শঙ্করাঁচার্ধ্য শ্রীভগব'ন্‌ শ্রীকৃষ্ণকে 
রূপক বলিয়া কোথাও ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণই আদিকর্ত! 
নারায়ণ বিষ্ণু। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা জন্য দেবকীর গর্ভে বস্থদেব হইতে 
শ্রীকৃষ্ণ অংশতঃ জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবান্‌ শঙ্কর তাহার ভাষোর উপক্রমণিকাঁতে 
ইহ! উল্লেখ করিয়াছেন । 

শাস্করভাষ্যের উপক্রমণিকাতে শ্রীভগবান্‌ জগৎস্ষ্টি ও জগৎস্থিতি 
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কিরূপে করেন তাঁচা পষ্টতঃ বিবৃত হইয়াছে। শীতাশান্্ দ্বারা শ্রীভগবান্‌ 
তাঁহার জগত্রক্ষার কৌশলটি উদ্নাটিত করিয়াছেন। যথার্থতঃ জগতের অভ্যু- 
দয় যাহাতে হয় তাহাতেই জীবের নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। আমরা শাঙ্করভাফোর 
মূল ও বঙ্গানুবাদ এই স্থানে সন্নিবেশিত করিতেছি। 


স ভগবান স্যগ্েদ* জগত তন্ত চ স্টিতিং চিকীম'ন্মরীচাদানগে ক্্ট! পজা- 
পতীন্‌ প্রনুন্ভিলক্ষণ' ধৰ্মমং গ্রাহয়ামান বেদোক্ম_; ততোহগ্যাংশ্চ সনকঘনন্দা- 
দীন্তুংপাদ্ব নিবুত্তিধৰ্ম্মং জ্ঞানবৈরাগালক্ষণং গ্রাহয়ামাস ॥ 


সেই মায়াময় ভগবান্‌ এই পরিদৃগ্তনান জগত স্বপ্ন করিয়া ইহার রক্ষা জনা 
প্রথমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাদি, প্রজাপতি সমূহকে সৃটি করেন, করিয়া তীহা- 
দিগকে বেদোক্ত যক্ঞাদানাদি প্রবৃত্তিলক্ষণ ধম গ্রহণ করাইলেন। অগুপর 
সনক সনন্দ সনাতনাদিকে উৎপন্ন করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান বেরাগা বা শ্ন্দমা- 
দিলক্ষণ যুক্ক নিবুত্তিপন্ম গ্রহণ করাহলেন। 


দ্বিবিধো হি বেদোক্তধন্মঃ, প্বুত্তিলক্ষণো নিরব্বিলক্ষণচ। তত্রৈকে। 
জগতঃ স্থিঙিকারণঃ, প্রাণিনাং সাক্মাদভাদয়নিঃশ্রেয়সহে ত যঁঃ স ধরন্মঃ । ব্রাহ্মণা- 
দ্যব্ৰণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়োহর্থিভরন্ুদীয়মানো  দাঘেণ কালেনানুষাত্ণা* 
কামোদুবাদ্ীয়মানবিবেকবিজ্ঞানতে হৃকেনাধন্মে্ণাভিজ্রঘানে ধন্মে, প্রব্ধমানে 
চাধশ্মে, জগতঃ স্থিতিং পরিপিপাল'যষুঃ স সআাদিকর্তা নারায়ণাখ্যোবিষ্ণু 
ভৌমস্তা রদ্ধণো ব্রাহ্মণত্বস্ত রক্ষণার্থণ দেবক্যাং বন্থুদেবাদংণেন কুষ্ণঃ কিল 
সম্বভুব। ব্রাহ্গণত্বস্ত হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্তানৈদিকো! ধন্মঃ তদধা নত্বাদণাশ্রম- 
তেদানাম,॥ 


বৈদিকধৰ্ম্ম গিবিধ । 1১) প্ৰবুত্তিলক্ষণ ধন্ম (২) নিনুত্তিলক্ষণ ধৰ্ম্ম । 
ইহার মধ্যে প্রবুত্তিলক্ষণ ধন্মটি জগতের স্থিতির কারণ । 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রাণিগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রয়সের হেতু যাহ! তাহাই ধর্ম । 
ইহা বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম । দীর্ঘকাল বণাশ্রম ধর্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে ইহার বিকার 
করিয়া জীব বহুবিধ কামনার জড়িত হয় । তখন বিবেকবিজ্ঞ।ন হীন হুইরা 
পড়ে। ইহাতে অধন্ম দ্বারা ধন্ম অভিভূত হয়। হইলে অধর্মের বুদ্ধি হয়। 
তথন সেই আদিকর্তা নারায়ণ বিষ্ণু জগতের রক্ষা ইচ্ছা করেন। করিয়] 


৫৬ শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকা। 


তিনি ব্রাহ্মণ ও ব্ৰাহ্মণত্বরক্ষা জন্য দেবকীর গর্তে বন্থদেব হইতে কৃষ্ণ নাম 
ধারণ করিয়া অংশতঃ জন্মগ্রহণ করেন । 

্রাহ্মণত্ব রক্ষা দ্বারাই বৈদিক ধর্মের রক্ষা হয়। বৈদিক ধৰ্ম্ম রক্ষা হইলেই 
বর্ণা শ্রম ধর্ম আবার প্রচলিত হয় । 


স চ ভগবান্‌ জ্ঞানৈশ্র্াণক্তিবলবীর্যাতেজোভিঃ সদা সম্পনস্থিগুণান্মিকাং 
বৈষ্ওবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোহব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো! নিতা শুদ্ধ- 
মুক্তম্বভাবোহপি সন্‌ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত হব লোকান্ুগ্রহং কুর্বন্‌ লক্ষ্যতে । 
স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি ভূতান্জিরক্ষয়? বৈদিকং হি ধর্মমদ্বয়মজ্জুনায় শোক-মোহ- 
মহোদধোৌ নিমগ্নায়োপদিদেশ। গুণাধিকৈছি গৃহীতোইনুীয়মানশ্চ ধৰ্ম্মঃ প্ৰচয়ং 
গমিষ্যতীতি । তং ধৰ্ম্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ববজ্ঞো ভগবান্‌ 
গীতীখোঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ । 


সেই ভগবান্‌ জ্ঞান, শর্মা, শক্তি, বল, বীর্য, তেজ দ্বারা সর্বদা পূর্ণ । 
তিনি অজ, অবায়, ভূতেশ্বর, নিতাশুদ্ধমুক্ত স্বভাব হইয়াঁও ত্রিগুণাম্সিকা আঁপন 
বৈষ্ঞবীমায়ারূপিণী মূল-প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া লোককে অনুগ্রহ করিবার 
জন্য আত্মমায়াঁগ যেন দেহবান মত হয়েন, যেন জন্মগ্রহণ করেন । তাহার 
নিজের কোন প্রয়োজন নাই । তথাপি সকল লোকের উপকার জন্য শোক- 
মোহ মহাসমুদ্র*নিমগ্ন শ্রীঅজ্জ্ুনকে বৈদিক ধৰ্ম্মদ্বয় উপদেশ করিয়াছিলেন । কারণ 
গুণবান্‌ লোক কর্তৃক গৃহীত এবং অনুষ্ঠিত ধর্ম, বিশেষরূপে প্রচারিত হয়। 
্লীভগবান্‌ যে ধর্ম শ্রীঅজ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন সেই ধর্ম্মই সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ 
বেদব্যাস গীতাশান্ত্রে সপ্তশতশ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন । 


তদিদং গীতাশান্ত্রং সমস্তবেদার্থারসংগ্রহভূতং হর্বিজ্ঞেয়ার্থং তদর্থাবিফকরণায়া- 
নেকৈর্তিবৃতপদ পদার্থবাক্যার্থন্তায়মপ্যত্যন্তবিরুদ্ধীনেকার্থত্বেন লৌকিকৈগৃহিমাণ- 
মুপলভ্যাহ বিবেকতোহ্র্থনিদ্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি : 


৷ এই গীতাশাস্ত্রে সমস্ত বেদাৰ্থের সার সংগ্রহ করা হইয়াছে । ইহার অর্থ অত্যন্ত 
ুর্বিজ্তেয় । ইহার অর্থ আবিষ্কার করিবার জন্য অনেকে ইহার অত্যন্ত বিরুদ্ধ এবং 
অনেকার্থ বিশিষ্ট পদ পদার্থ এবং বাঁকার্থ ও ন্যায় সমূহের ব্যাখ্যান করিয়াছেন । 
প্র সকল অর্থ বহুলোকে গ্রহণ করিতেছে ইহা উপলব্ধি করিয়! আমি শ্রীশঙ্কর 
বিবেকমত ইহার অর্থ নির্ধারণ জন্য সংক্ষেপে ইহা ব্যাখ্যা করিতেছি। 


শাঙ্করভাষোর উপক্রমণিকা | ৫ 


তন্তান্ত গীতাশান্ন্ত সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্ত 
সংশারস্ত।তান্তোপরম-লক্ষ'ম। তচ্চ সব্বকম্মসন্নাসপুব্বকাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারপা- 
দ্বন্মীভভবতি । তথেমমেব গাতার্থধশ্বমুদ্দিত্য ভগবতৈবোক্তং সহি ধৰ্ম্মঃ সুপধ্যাপ্তে 
বরঙ্গণঃ পদবেদন ইত্তানুগাতান্থ । কিঞ্চান্তদপি তত্রৈবোক্তং “নৈৰ ধর্মী ন চাধম্মী 
ন চেব হি শুভাশুলী। যঃ শ্যাদেকাসনে লীনস্তষীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন 1৮, জ্ঞানং 
সন্ন্যাসলক্ষণমিতি চ। হহাপি চান্তে উত্তমজ্জুনায় 'সব্বধন্মান পরিতাজ্য মামেকং 
শরণং ব্রজেতি । অব্রাদয়ার্থোপি যঃ প্রবুত্তিলক্গণো ধন্মো বর্ণাশ্রমাংস্চোদ্দিহ 
বিহিতঃ নম চ দেবাণি-স্থান-প্রাপ্তিহেতুরপি সন ঈশ্বরাপ 'বুদ্ধযানুঠীয়মানঃ সব 
শুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসঙ্ষিবজ্জিতঃ।  শুদ্বসন্তত্ত চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ।তা প্রাপ্তি 
দ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্ভিহেতত্বেন চ নিঃশ্রেজসহেঠতমপি প্রতিপঞ্থতে । তথা 
চেমমর্থমভিজ্ঞায় বক্ষাতি_ ব্রহ্মণা!ধার কৰ্ম্মাণি যতচিত্তা জিতেত্দ্রিয়াঃ । যোগিনঃ 
কন্ম কুব্বন্তি সঙ্গং তাক্ত ম্মস্তদ্ধয়ে॥ ইতি । 


সংক্ষেপতঃ গীতাশান্ষের প্রয়োজন সংসারের অত্যান্ত উপরম ব। নিবৃত্তি । 
সংসার নিবুত্তিই জীবের নিঃশ্রেয়ল । সংসারের অত্যান্ত নিবুত্তি, সর্ধকর্মসন্নাস- 
পূর্বক আত্মজ্ঞান নিষ্ঠারূপ ধর্ম হইতেই সাধিত হয়। গীতার এই ধর্ম উদ্দেশ 
করিয়া ভ্রীভগবাঁন্‌ অন্ুগীতাঁতে বলিয়াছেন “স হি ধন্মঃ সুপধ্যাপ্ো ত্রক্ষণঃ 
পদবেদন ইতি। ব্ৰহ্মণঃ পদং পুর্বোক্তং নিঃশ্রেয়সং তন্তু বেদনং লাভস্তত্র 
বিশিষ্টো জ্ঞাননিষ্ঠারূপেণ পন্মঃ সমর্থ! ভবতীতার্থঃ। সেই ধন্মই শ্রেষ্ঠ ধন্ম যে ধন্য 
দ্বারা ব্রহ্মপদ জ্ঞাত হওয়া যায়' এ অন্রগীতাতে আরও বলা হইয়াছে 


নৈব ধন্মী ন চাধন্মী ন চৈব হি শুভাশুভা। 
যঃ স্তাঁদেকাসনে লানস্তষ্তাং কিঞ্িদচিন্তয়ন্‌ ॥ 


বাগাদি-বাহাকরণ-ধ্যাপার-বিরভিতত্থং তৃষ্যাং ! কিঞ্চিদচিন্তয়ন্‌ হতি অপ্তঃ- 
করণ বাপারাভ।বঃ। 

যিনি একাসনে কিঞ্চিন্নীত্রও চিন্তা না করিয়া মৌন্ভাবে অবস্থান করেন 
অর্থাৎ ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত ব্যাপার বিরহিত ভষ্টয়া কেবল ব্রহ্মভাবে যিনি 
অবস্থান করেন এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিনিষ্ঠ হইয়া বঙ্গে লীন থাকেন তিনি 
ধন্মীও নহেন অধন্দীও নহেন। জন্গাসলক্ষণই জ্ঞান। ইহাই গীতা-শেষে 


অর্জনকে উপদেশ করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে “লর্বধন্মান পরিত্যঞ্জা 


চে 


৫২ শাঙ্করভাঁষোর উপক্রমণিকা। 


মামেকং শরণ: ব্রজ৮ অর্থাৎ ধর্ম্মাধন্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সন্যাস লইয়া 
আমারই শরণাপন্ন হও। 

অভ্যুদয় সর্থেও এই বলা যায় যে, যেটি প্রবৃত্তিলক্ষণ ধন্ম তাহা বর্ণাশ্রম 
বন্মকে লক্ষ্য করিয়া বিধ'ন করা হহয়াছে। ইহা দেবলোক প্রাপ্তির কারণ 
হইলেও বদি ইহা ঈদ্বরার্পণ-বুদিতে অন্তুঠিত হয় তবে ফলাকাজ্কাবগ্জিত তং 
ধর্ণাশ্রমোক্ত ধন্ম আচবণ করা হয় বলির! এই প্রবুন্তিনক্ষণ ধর্ম দ্বারা সব্বশ্তাদ 
ঘটে। সত্বশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতা-প্রাপ্তি হয়। 

ইহ। তবে জ্ঞানোত্পর্তির হেঠ । এই জন্য গ্রবুত্তিলক্ষণ ধর্ম দারাও নিঃশ্রেয়স 
গাভ হয় হঁহা প্রতিপন্ন হহঁল। ইাগীতাও ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, 


Aol 
১১ 
শর 


ব্রহ্ষণ্যাধ্যায় কন্মাণি বতচিত্তা জিতেন্দ্রিয়াঁ? | 
যোগিনঃ কন্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্মশুদ্ধয়ে । 


কন্ম সমূহকে ব্রদ্দে অপণ করিয়া অথাং আমি কর্মের কর্তা নহি এই অহ্ংশুন্য 
হইয়া সংযতচিন্তে জিতেন্দ্ৰিয় হইয়া খোগিগণ কন্মের আসক্তি ত্যাগ করিয়া আত্ম- 
শুদ্ধি জন্য কর্ম করেন। 


ইমং দ্বি পকারং ধর্ন্মং নিঃশ্রেয়স প্রয়োজনং পরমার্থতত্বঞ্চ বাস্থদেবাখাং 
পরব্রহ্মাভিধেয়ভূতং বিশেষতোহভিবাঞ্জয়ন্‌ বিশিষ্ট-প্রয়োজন সমন্ধাভিধেয়বদ্গীতা- 
শান্সম। যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন সমন্তপুরুষার্থসিদ্ধিরতস্তদিবরণে বতঃ কলি নয়া । 
অত্র চ ধৃতরাষ্ট্ট উবাঢধন্মন্ষেত্র ইত্যাদি । 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণ- বিশিঃ রি দুই প্রকার 4 ধৰ্ম্ম দ্বার! টা এবং 
বান্ছদেবাথা পরবন্ম নামক পরমার্থ তত্ব লাভ হর । ইহাই পুথকরূপে অভিবাক্ত 
করিয়া প্রয়োজন সম্বন্ধ অভিধেয় এই অন্বন্ধঘয় বিশিষ্ট এই গীতাশান্ব এই 
সমস্ত বিশেষরূপে প্রকাশ করিতেছেন। 
যেহে ত গীতার অর্থ জানিলে সমস্ত পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় সেইজন্ত আমি শীশঙ্কর 
গীতার অর্থ প্রকাশে যত্ব করিতেছি । 
আমরা উপপংহারে এই মাত্র বলি যে, শুতি বলেন আত্মাকে দশন করিতে 
হইবে। সেইজন্য আত্মা সম্বন্ধে শ্তিবাকা সমূহ শ্রবণ করিতে হইবে তাঁহার 
পর মাম্মা সম্বন্ধে শুতিবাকা সমুহ কিরূপে নিষ্পন্ন হহল তাহার বিঢাররূপ মনন 
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করিতে হইবে । সর্বশেষে যোগশান্ত্-প্রদর্শিত, পথে আত্মার নিদিধ্যাসন বা 
ধ্যান করিতে হইবে । তবেই হইল -শ্রবণ-মননাদি-সাহাষ্; আত্মদৰ্শন হইবে । 
আত্মদর্শনও মাহা, পরমপদ লাভও তাহাই । ইহাই মুক্তি। আমর বাঁশিষ্ঠ 
গীতাঁয় বিবিদিষা ও বিদ্বৎ-সন্যালীর সাধনার বথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছি । 
অজ্ঞানের নাশ ভিন্ন জ্ঞানের প্রকাশ আমাদের নিকট অসম্ভব । জ্ঞান স্বপ্রকাশ, 
জ্ঞান স্বতঃসিন্ধ। অজ্ঞানই ইহার আবরক । এই অজ্ঞান নিবারণ জন্যই সাধন]। 
প্রথমে চিত্তশুপ্ধি জন্য নিষিদ্ধ কন্ম তাগ আবশ্যক । কিন্ত বিহিত কম্ম গ্রহণ না 
করিলে নিষিদ্ধ কন্ম ত্যাগ হয় না। আবার বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিতে 
গেলে, পুর্ব পুর্ব পাপ-সংস্কার নানা প্রকার বিদ্ন উৎপাদন করে। সেইজন্য পাঁপ- 
ক্ষয় জন্য প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক । নিষিদ্ধ কম্ম ত্যাগ, বিহিত কর্ম গ্রহণ ও প্রায়- 
শ্চিত্ত দ্বারা চিত্ত, উপাসনার উপযোগী হয়। উপাসনা করিতে করিতে চিত্ত 
একাগ্রভূমি লাভ করে। ইহার পরে জ্ঞানের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । জ্ঞানানষ্ঠান 
জন্য নিত্য কি অনিত্য কি, ইহার বিচারই প্রথম । এই বিচার দ্বারা আত্মাতে 
ভোগেচ্ছাবৈরাগ্য জন্মিবে। তখন শম দম তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা ও সমাধান- 
রূপ যট সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায়। এইরূপ হইলে দৃঢ়ভাবে মুক্তিইচ্ছা 
জন্মে । তখন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অবলম্বন করিতে হয়। ইহা দ্বারা আত্ম- 
জ্ঞান জন্মে; পরে বাসনাক্ষয়, তত্বাভ্যাস ও মনোনাশ সমকালে অভ্যাস 
করিতে করিতে চিত্ত যখন ব্রহ্মভাঁবে ভাঁবিত হইয়' গিয়া আপনি আপনি স্বরূপ 
পরমপদে স্থিতি লাভ করে, তখন জাগ্রৎ স্বপ্ন স্ুযুপ্তিতে সঞ্চরণ আয়ত্তাধীন হইয়া 
যায়। ইহাই জীবনুক্তি। 

জীবনুক্তিই প্রয়োজন। আধুনিক আচাৰ্য্যগণ ষড় দর্শনের যে সমস্ত বিরোধ 
প্রদশন করিয়া এক এক বাদ স্থাপন করিয়াছেন--যেমন শ্রীমৎ রামানুজের 
বিশিষ্টাদ্বৈত বাঁদ, ভীমৎ মাধ্বের স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ, শী'মৎ জীবগো স্বামীর অচিন্ত্য- 
ভেদাভেদবাদ, শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্ের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-_এই সমস্ত বাদাবাদেরঃউষ্লেখ 
এখানে নিশ্রয়োজন। তবে এইখানে এই মাত্র বলিলেই বোধ হয় পর্যাপ্ত 
হইবে যে, ষড়দর্শনগুলি অধিকারী অনুসারে জ্ঞানলাভের ক্রম মাত্র । প্রথমং 
স্থলমারভ্য শনৈঃ সৌন্ষ্যং ধিয়া নরেৎ। স্থলে নির্জিতমাত্মানং ক্রমাৎ হক্ব 
নিবেশয়েৎ। স্বৃতি এই যাহা বলিলেন, ষড় দশনেও সেই ক্রম । স্ায় ও বৈশেষিক 
দশনে যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহা ব্যবহারিক তত্বজ্ঞান মাত্র। ইহার সাহায্য 
পারমার্থিক তত্বজ্ঞান লা করিতে হইবে। তত্ব মূলে একটিই । কিন্ত স্থলে বছ 
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হইতে পারে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন যেরূপ অধিকারীকে যেরূপ জ্ঞানের 
উপদেশ করিতেছেন, সাংখা ও পাতঞ্জল দর্শন তদপেক্ষা উচ্চ অধিকারীকে উচ্চ- 
জ্ঞানের কথা উপদেশ করিতেছেন। ইহাদের প্রদর্শিত জ্ঞান ব।বহারিক জ্ঞানের 
তুলনায় পারমাথিক হইলেও, ইহা বেদান্ত-প্রদর্শিত পূর্ণ পারমার্থিক জ্ঞানের 
নিষ্নভূমিকা মাত্র । 

সেইজন্য ভগবান্‌ জৈমিনীর কর্ম্মমীমাংসার পর বেদান্তদর্শনে বন্ধমীমাংসাঁর 
কথা আছে৷ জগৎ নাই, মায়া নাই, ব্ৰহ্ম যিনি তিনি মায়াতীত, আপনি 
আপনি ভাব, ইহাই বেদান্তদর্শনের শেষ কথা । ব্রাহ্মীন্থিতির কথা মুখে 
বলা যায় না, কিন্তু ইহাতে স্থিতিলাভ করা যায়। যেমন সুযুপ্তি কি, বলিয়৷ 
বুঝান যায় না, কিন্ত স্ুযুপ্তিতে স্থিতিলাভ করা যায়, ইহাও সেইবপ। স্ুযুপ্তিতে 
কি থাকে কি না থাকে, তাহা লইয়াই আধুনিক আচার্য্যদিগের ভেদাভেদ, তক 
উঠিয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানে অচিন্ত্য ভেদাভেদ, কি অভেদ, কি ভেদ ইহা 
নিশ্রয়োজন; কারণ, সুযুপ্তিতে যখন স্থিতিলাভ করা বার, ইহা সকলেরই (প্রতাক্ষ- 
সিদ্গ, তখন স্থিতিতাবকে বুদ্ধিগম্য করিবার চেষ্টায় কোন ফল নাই। সে 
চেষ্টাও অসম্ভব। স্থিতিলাভ কি, বুঝিতে বাঁওয়া অপেক্ষা যাহাতে স্থিতিপাভ 
করা বান্প, তাহাই কর্তব্য । 

ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেব, ভগবান্‌ বাল্মীকি, ভগবান্‌ ব্যাসদেব যে আপনি 
আপনি ভাবরূপ পরমপদে স্থিতিলীভের কথা এঞতিমত উপদেশ করিয়াছেন, 
ভগবান্‌ শঙ্কর গীতাভাষ্যে তাহাই বিস্তার করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীগীতার 
ইহাই তাৎপর্য্য। 

আমর! শান্ত্বিশ্বাসে এখানে যাহা বলিলাম, যদি তাহাতে কোন ক্রটি থাকে, 
তাঁহার ক্ষালন জন্য শ্রীভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তিনি প্রসন্ন 
হউন, ইহা ভিন্ন আমাদের অন্ত প্রার্থনা কি আছে? তিনি অগতির গতি, তিনি 
ভিন্ন আমাদের গতি নাই । 

হে প্রভু ! হে দয়াময় ! তুমি যে মঙ্গলময়, তুমি যে সর্বমঙ্গলাধার, তুমি যে 
জগম্মজল - ইহাই আমাদের অনুভবে আনিবার চেষ্টায় আমাদিগকে সর্বদা 


চেষ্টান্িত কর, করিয়া পরমপদে আশ্রয় দান কর, ইহাই আমাদের শেষ 
নিবেদন। 
কলিকাতা, \ 


গ্রন্থালোচক । 
২৫শে জ্যা, শকাবা ১৮৩৫ । | 


শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম্‌ এ, সম্পাদিত 
উীীভ্ভ1-_ 


তিন খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে । সঙ্গে বাশিষ্ঠ গীতাও দেওয়। 
হইয়াছে । প্রতি খণ্ডের মুল্য 8০ আনা । 


কাঁশীধামের স্বানী প্রণবানন্দ পরমহংস লিখিয়াছেন ;-- 
পাম! তোমার গীতা আমি পড়ি। তুমি গীতারূপে যে অমৃল্যনিধি আমায় 

দি’চ্চ, এর তুলনা নাই । পুজাপাদ আচার্য্যদের যত রকম ভাষ্য টীকা আর 
মহাজনদের কৃত ভাষা ব্যাখা! বা আমার চ’খে পড়েচে,_ তোমার দয়ার কাছে 
তাদের দয়া আমার অন্তরে হীন প্রভ হয়েচে। তীর! সংস্কৃত লিখে আমার বোধের 
অগমা করে রেখেচেন ; কিন্ত তোমার গীতা যেমন সরল, তেমনি চিত্বাকর্ষণী 
শক্তিতে ভর'। এক কথায় বলতে গেলে, তোমার গীতাই গুরুরূপে, আমায় 
শক্তি দেবার জন্যই তোমার হাত দিয়ে বেরিয়ে এসেচেন। 

কলিকাতা হাইকোটের ভূতপুর্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌, 
মহাশয় লিখিয়াছেন ;-- 

শ্রীযুক্ত রামদয়।ল মজুমদার মহাশয়ের আলোচিত শ্রীমন্তগবদ্গীতা পাঠ করিয়| বিশেষ 
গ্রীতিল।ভ করিলাম । নির্থণ ও পাঠর্লম অতি হ্ন্দর, অনুবাদের ভাষ। অতি সরল ও 
পাঠা । গ্রন্থ প্রকাশ করিয়! রামদয়াল বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 

[বখ্যাত তৃপ্রদক্ষিণ- প্রণেতা ব্যারিষ্টার এযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় 

লিখিয়াছেন )-- 

একটু একটু মনে পড়ে, পপিতৃদেব বহু চেষ্টা করিয়! একখানি হাতের :লেখা গীতা সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । সে আজ পঞ্চান্ন বৎসরের কথা। ইন'নীং পৃথিবীময় গীতার ছড়াছড়ি, এমন 
সভ্য ভাষা নাই, যাহাতে গীত! অনুদিত না হইয়াছে । সভ্যলগতের বহ স্থান দেখিয়া আসিয়াছি, 
বঙ্গদেশের মত কোথাও গীতার এত সংখ্যক সংস্করণ দেখিতে পাই নাই। তন্মধ্যে পগ্ডিতদ্বর 
দামোদর মুখোপাধ্যায় ও গৌরগোবিন্দ রায়ের গীতাই যেন এতদিন বেশ সুগোছ ও বিস্তৃত 
বলিয়া বোধ হইতেছিল : এবং এই ছুইখানি পাঠ করিয়৷ অনেকেই তৃপ্তিলাত করিয়াছিলেন। 
পরন্ত “উৎসব” অফিস হইতে মহাক্সা রামদয়াল মজুমদার কৃত যে গীত। সংস্করণ বাহির 
হইতেছে, তাহার নিকট সকলকে হেটমুণ্ড হইতে হইবে । এই বিরাট গ্রন্থে যে প্রকার হুপ্রশস্ত 
বা।খ্/। যেরূপ গুন্দর প্রণালীতে বাহির হইতেছে, তাহাতে পাঠকের ভরপুর হইবার কথা। ধন্ঠ 
মজুমদার মহাশয় ! শরদয়ের ভক্তির প্রাথধ্য না থাকিলে, লেখনী হইতে এবংবিধ অমৃতময় কথ।- 
লহরী বাহির হইতে পারে না। এরূপ পুণ্যবান লোককে একবার দেখিতে ইচ্ছ! হয়; কখন 
সাক্ষাৎ পাইলে, নিশ্চয়ই পায়ের বূল! মাথায় লইয়া কৃতার্থ হইব । 
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শোঁভাবাজারের মহারাজ! বাহাদুর স্তার নরেন্ত্রুষ্খ দেবের দৌহিত্র 
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্ররুষ্ণ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন; 


আপনার প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদূগীতা আমি পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বঙ্গানু- 
বাদ ও ভাঁষ। সরল ও সুমিষ্ট; গীতার তন্ব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রতি গ্রোকের তাৎপয্যবোধের সহিত 
সহজ ভাষায় লেখা অতি হন্দর হইয়াছে, অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না । এই গীত! পাঠে ছ্ুব্বোধ্য 
গীতার গৃঢ়মর্ম্ম সহজেই বুঝিতে পার। যায়। আমি সকলকে এই গীতা পাঠ করিয়া দেখিতে 
বিশেষ অনুরোধ করি; শীঁহাদের অদৃষ্ট শুভ, তাহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন । এ কায্যে আপনার 
বন্মপ্রাগত। ও ভাবুকতার যে পরিচয় পাওয়। যায়, তাহাতে আপনাকে ভক্তি না৷ করিয়া! থাকা 
যায় না| জগতে আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণই ধন্য । গ্রস্থখানি বালক, বৃদ্ধ ও মেয়েদের-_-সকলেরই 
পড়িবার বেশ উপযোগী হইয়াছে । 
এই গ্রন্থ যিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই যথেষ্ট উপকৃত হইবেন । এরূপভাবে বঙ্জভাঁবায় গীত৷ 
আমার দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। 
ভদ্রো-_-মহাভারতীয় স্থভদ্রা-চরিত অবলম্বনে সামাজিক উপষ্যাস । বিবাহ-জীবনের 


নব অনুরাগ কোন্‌ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, এই পুস্তক সুন্দর করিয়। 
দেখাইতেছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠ। যায় না। প্রতি যুবকের পাঠ কর! 
উচিত। মুল্য ১ । 

কৈকেয়ী--মানুষ আপন! হইতে পাপ করে না। কুসঙ্গই সমস্ত অনিষ্টের মুল। 


দোষী ব্যক্তি কিরূপ অনুতাপ করিলে আবার শ্রীভগবাঁনের চরণ আশ্রয় করিয়া পবিত্র হইতে 
পারেন--রামায়ণের কৈকেয়ী হইতে তাহাই দেখান হইয়াছে । কাম ও প্রেমের ফল কৈকেয়ী 
ও কৌশল্যা-চরিত্র ধরিয়া অস্কিত কর! হইয়াছে। না কাঁদিয়া পড়া যায় না। মুল্য ।* আন|। 


ভারতসমর বা গীতা পুর্ববাধ্যায়-__মূল মহাভারত, কালীসিংহের অনুবাদ এবং 
কাশীরামদাসের মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। অতি উপাদেয় পুস্তক। মুল্য /* আঁনা। 
সাবিত্রী (দ্বিতীয় সংস্করণ )--সর্জন-প্রশংসিত এই পুস্তক প্রতি স্ত্রীলোকের পাঠ 


করা উচিত। সাবিত্রী সত্যবানের চরিত্র এরূপ ভাবে দেখান হইয়াছে যে, যত বার পাঠ কর! 
যায়, ততবারই আবার পড়িতে ইচ্ছ। করে। বহুজনে ইহার ভাষ! কণ্ঠস্থ করিয়া রাঁখিয়াছেন । 
মুল্য ।* আনা। 

উৎসব-_মাসিক পত্র ৮ম বৎসর চলিতেছে শ্রীদৌনেশচন্দ্র সেন বলেন,_-আজ- 
কালকার কোন পত্রিকার সহিত ইহার তুলনা হয় না। বক্র বাস্সী বলেন,--এতদিনে হিন্দুর 
পাঠ্য মাসিক পত্রিকা দেখিলাম। যেমন বিষয়-বৈচিত্র্য, তেমনি লেখার কৌশল । বাজে কথা, 
বাজে গল্প একবারে নাই। যাহাতে জীবনে উপকার হয়, সাধন! হয়, তাহ! জ্বলস্ত ভাষায় মধুর 
করিয়া লেখা । মূল্য বাধিক ১॥* মাত্র । আর এক সুবিধা, যাহারা ইহার গ্রাহক হইবেন, 
তাহারা খাপ্রেদসংহিতা? মাশুক্য উপনিষদ: ঘোগবাশিষ্ঠ রামাম্ণঃ 
অধ্যাতারামাম্মণ-_এই চারিখানি পুস্তক কাগজের সঙ্গে সঙ্গেই পাইতে থাকিবেন। 


প্রাপ্তি-স্থান__উৎসব-অফিস্‌, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্টরীট, কলিকাতা । 


